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জীবনের আলো 
আজ অর্বপ্রধান সমস্ত! টি কিয়া থাকা । বাচার দায় 
এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, যে কথাই, যে আদর্শই 
বলিবার চেষ্ট! করি তার মধ্যে বাঁচার ফিকির থাকিয়া 
যায়। কথাটা মিথ্যা নহে। যদি প্রাণ না টিকে আদর্শ 
লইয়া, রাষ্ট্র লইয়া, শিক্ষ!, সমাজ প্রভৃতির তাজ বহিয়| 
লাভ কি? কিন্তু বাচিবকি লইয়া? দেহ, ধন, জন 
তো অনিত্য--বৈরাঁগ্যের মন্ত্র এ জাতির ঘরে, বাহিরে, 
বঙ্কার দেয়। যুগ-যুগাস্তরের সাবধান-বাধী কর্ণে বাজে 
-ববাচাৰ প্রশ্নাস করিও না, সব মায়া, সংসারে জড়াইও 
না, মুক্তি চাই, মোক্ষ চাই তাই”এ দেশে বাঁচার 
কথা বলিবার উৎসাহ পাই না, ভয়ে চক্ষু মুদিয়া আসে। 
কিন্তু যরপও তো হয় না। বাল্য, যৌবন, প্রোচত্বের 
সীমায় জীবন মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা করে না। জীবনের 
গৌরবহানিকর বাণী যদি বেদবাণী হয়, siete 
অন্বভুতির ক্ষেত্রে নিরর্থক মনে হয়। মনে হয়, জীবন 
অনন্ত, অক্ষয় | চক্ষের সম্মুখে দেখি জীবনের নৈরন্তর্য্য 5 
ছন্দে ছন্দে লীলায়ত উত্থান-পতন গতিভঙ্গী জীবনে 
মরণে অসীমের পথেই ছুটিয়াছে। আমি নশ্বর নহি, 
আছি, চিরযুগ আছি, চিরযুগ থাকিব । fofa অশ্ব 
ছুটিয়াছে অজানার সন্ধানে অবিচ্ছে্য প্রবাহে | এই যে 
নিত্য গতিশীল জীবন-ধর্খ-_এই জীবনধর্শের মর্ম উপলব্ধি: 
করারও একটা SI) আছে, শিক্ষা আছে, সাধন = ——  — = 
আছে। এই সাধনার দায়েই রাজা পথের ভিখারী : ৫৫বর্ধ, ১ম সংখ্যা | বৈশাখ "ay | এপ্রিল-মে ১৭০ 
হইয়াছেন। বিধবার একমাত্র সন্তান বৈরাগ্যেরনিশন = = lea aeaea 
উড়াইয়াছেন, তরুণী ভার্য্যার আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করিয়া তরুণ সন্যাসী ধূলি-ধূসরিত হইয়াছেন। কত রক্ত, কত 
প্রাণ এই পথে অভিষিক্ত হইয়াছে কে তাহার ইয়তা রাখে | এই সাধনার পথেই ভারতের কানন-প্রাস্তর, নদ- 
নদী, গিরিমালা, কাশী-কাঞ্চী-মিধিলা, গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী, বিন্ধ্য-হিমালয়তীর্ঘে পরিণত হইয়াছে; অশ্ব, বট, 
তুলসী দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। রাম, কৃষ্ণ, বদ্ধ, শঙ্কর, টৈতন্ত এই পথেই ভারত-বিগ্রহ.ক্লুদিক ধষির 
কঠেও জীবনের মন্ত্র-ধ্বনি শোন! যায়) কুরুক্ষেত্র তারই প্রতিধ্বনি । বোদ্ধযুগেও আজজ্ঞানী উচ্চারণ কর্য়াছেন 
“অহং দেবো ন.চাক্রোহস্মি।” বাংলার স্রসাধকও বাদ যান নাই। কেননাযজীবন ছাড়াংপথস্নাই। “স্জীবন 
ধার! অন্তরায় মনে করেন, তারা আত্মঘাতী | জীবনের AAS তো আমাদের, Sch প্রবর্তকের ফোষণা। ধৰ্শ্বক্ষেত্রে 
বিপ্লবী আয়রা.। লক্ষ্য আমাদের লয় নয়, মোক্ষ নয়, শূন্য নয়--জীবন-।" জীবন-দিয়াই ee whee হইবে৷ "ধর্ম 
চাই জীবনেরই GH | আচার ও সংযম ইহার অঙ্গ-প্রত্যদ্ 1 খে আচারী, বে'সংধমী--সে what, Serves | 


wih হি > Beem 22 E gi ev ee E FA a, 
এই আচার ও সংযম সাধনার ভিতর দিয়া জীবনের'যে পরিচয় তাহাই SRI LI WAAR ভিতর 
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| সন্তঘগুরু মতিলাল 
দিয়াই জাতির নবজন্ম | ৬7 


বেদমন্তর 
রেণুকণা ঘোষ 


প্রথমোহষ্টকঃ। চতুর্থোহধ্যায়ঃ উনপঞ্চাশৎ সক্তং। তৃতীয়ং TE 
প্রধমা-তৃতীয়া থক্‌ 


| 1 
উষে৷ ভদ্রেভিরা গছি দিবশ্চিদ্রোচনা দধি। 


| fd 
বহস্বরূপঞ্সব উপ ত্বা সোমিনো শৃহং॥১ 


অন্বয়-_উষঃ* ( হে উষাদেবতা ) "ভদ্রেতিঃ” (ভদ্ৰঃ-মঙ্গল, মঙ্গলময় দ্বারা ) “রোচনাৎ” (দীপ্যমান ) 
“দিব” (ছ্যলোকের ) “মধি” (উপর) “চিৎ” (চিদ্িতি পৃজ্জার্থ_সায়ন্‌। পৃজিত) “আগহি” (taa 
করুন ) “অরুণগ্সবঃ” ( অরুণবর্ণা কিরণ সকল ) WM” (ত্বাং--আপনাকে ) “সোমিনঃ” (সোমযুক্ত) “গৃহং” (যজ্ঞ- 
গৃহে ) “উপবহস্তু” (বহন করুক )1১ 

অন্মুবাদ্_হে দেবি উষা | শুভময় দীপ্যমান ছ্যুলোকের উপর হইতেও পৃজিত হইয়া আপনি আগমন 
করুন। অরুপবর্ণ। কিরণ সকল আপনাকে সোমযুক্ত যজ্ঞগৃহ সমীপে বহন করিয়া আনয়ন করুক ॥১ 


1 1 
সুপেশনং সুখং রথং যমধ্যস্থা BIT | 


! | | 
তেন! Bete জনং প্রাবাছ ছহিতদ্দিবঃ ॥২ 


অন্বয়_“উষঃ* (হে উষাদেবি ) “ae” (যে) "হৃপেশনং” (শোভনবুপযুক্ত ) “yee” ( সুশোভনেন যেন 
আঁকাশেন যুক্তং ইতি gee বিস্তৃতমিত্যর্থঃ| qe স্বখহেতুদূতং | অথবা হখমিতি ক্রিয়া বিশেষণং। yee যথা 
ভবতি তথা ইতার্থ£--পায়ন। সুখপ্ৰদ ) “রথং” ( রথে ) *ত্বং* (আপনি ) “অধ্যস্থা” (অবস্থান করেন ) “তেন” 
(সেই রথে আরোহণ করিয়া ) “gefr” (হে ছ্যুলোককন্তে ) “ae” (এই প্রভাতকালে ) “yaaa” 
(শোভন হুবিঃযুক্ত ) “জনং” ( যজমানকে, জনকে ) “eta” (প্র+ অব, অব রক্ষণ গতি প্রীতি তৃত্তীত্যুক্তাৎ aq 
“অব” গতি ইত্যর্থঃ_গতিসম্পন্ন ) ॥২ 
l অনুবাদ-_হে দেবী উষা ! যে শোতনরূপযুক্ত পরম সুখকর রথে আপনি অধিঠিত থাকেন, সেই রথে 
_ আরোহন করিয়া হে দ্যুলোকছুহিতা আপনি হ্বশ্রব'ষজমানকে গতিশীল করুন ॥২ 


বয়শ্চিত্তে পত ্রিশো 'দ্বিপচ্চতুম্পার্জুনি। 


| 
be পার্থ দিবোহত্তেত্যস্পরি (৩ 


অন্বয়__“অর্ছনি উষঃ” ( হে শুভ্রবর্ণা উষাদেবি ) “তে” (আপনার ) “ay” (খতুন্_আগমন ) “অহ” 
( অমুলক্ষ ) fg” (দ্বিপাদ মনুষ্য ) “চতুষ্পদ” (চতুষ্পদ ay ) “পতত্রিপ qu: চিৎ (‘এবং পক্ষযুক্ত পক্ষিগণ ) d 
“দিবঃ” (ছ্যুলোকের ) “অস্তেভ্যঃ* (সীমান্ত ভাগে) “পরি” (সর্বতোষ্ভাবে) “প্রাবণ* (AFETA গমন করা)]৩ 

অনুবাদ্ধ_হে waa উষাদেবি ! আপনার আগমন লক্ষ্য করিয়া WRT, পশু ও পক্ষিগণ হ্যলোকের 
সীমানা পর্য্যন্ত estas গমন করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারে অভিভূত প্রাণিগণ উষার আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হয়। APU পরমাত্বার সহিত যুক্ত হওয়ার ey উধাকালেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্খে 
নিযুক্ত হন। গবাদি te See প্রান্তরে বিচরণশীল হয় আর পক্ষিগণও আকাশে উজ্দীয়মান হয়। সকল প্রাণী 
হব শ্ব জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য গতি প্রাপ্ত হয় 15 


© i 


প্রশস্তি 
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 


আরোপ্যাঁদৌ হি পঞ্চপ্রণবধনুষি তে সায়কান্‌ সার্ধমাজান্‌ 
fortes নাভিং ভুবনস্থতিধ্বৃতিং পদ্মনাভোহস্ত নাঁভিঃ। 
তস্মাৎ স্তাতামভীষ্টং জগহুদ লয় ছন্দসা তোগযোগো। 

জগদ্ধাত্তি | ত্বমিথং কলয়সি চতুর: সায়কাদীন্‌ ্বদোভিঃ 8১ 


মা জগদ্ধাত্রি! তুমি চারি করে ধ্নুঃ, পঞ্চবাণ, 
চক্র এবং পদ্ম_এই চতুরাযুধ কেন ধারণ করিলে, তা কি 
এ তোমার অভাঁজন সন্তানকে বলিবে? যে প্রণব 
অথবা Dewy বা নাম আমাকে শ্রীগুরুমুখাৎ শুনাইলে, 
সেটিই তোমার Ara এ ধনুঃ? প্রণবের অথবা হী' 
আদি বীজের পঞ্চমাত্রা ( যেমন, প্রণবে, ব্রিমাত্বা + 
agta ( নাদ+বিশ্বু)কি পঞ্চসায়করূপে কল্পনা 
করিলে? (যেটিকে “অমাত্র” বলা হয়, সেটিতো কোন 
ggo? যোজিত হবার au; মিথিলায় হরধনুঃ ‘ভঙ্গ’ 


&. করিয়া রা তাহা দেখাইলেন )1 বাগদোহ যে প্রণব 


অথবা Te, তার ও পঞ্চমাত্রাই না হয় হইল পঞ্চশর ; 
কিন্তু বল মা কি লক্ষ্য cay করিবে এ পঞ্চশরে ? তৃতীয় 
আর এক করে ‘ow’ ধারণ করিয়া তাহাই কি 
দেখাইতেছ? এই চরাঁচরভুবনের স্থতি (গতি ) রূপ 
এ ষেভূবনচক্র”, সে চক্রের “নাভি'টি কি cay করিতে 
বলিতেছ? কেননা, এ নাভিতেই চক্রের নেমি ও অর 
এ ছুয়েরি ধুতি! কাজেই, যতক্ষণ এ নাভি ততক্ষপই 
এ অফুরাণ গতাগতি বা সংস্থতি | আচ্ছা, নাতিবেধ 
হইলেই কি সৰ্ব গ্রন্থিভেদ, সর্ব সমস্তা সমাধান ? না, 
তা তো নয়! তাই ‘নাভি’ হউক ‘পদ্ম’__পদ্মনাভের 
নাভিপদ্ন (তোমার শেষ আযুধ)। সে ferny, 
S? (ধত-সত্য-ছন্দঃ দ্বারা ) প্রপঞ্চের অন্থলোমে 


- উদয় আর বিলোমে বিলয় cate (যেমন, জপে উদয় 


ওঁকারনাদ এবং বিলয় নাদে ) এবং তত্রপ ছন্দঃ সহকারে 
উদয় বিলয়ের প্রসাদে বিশ্বে বা সাধকে ভোগ ও যোগ 
যুগপৎ পরিপূর্ণতা লাভ করুক (অর্থাৎ, অভ্যুদয় 
পরাকাষ্ঠা এবং নিঃশ্রেয়স, এতদুভয়ই ) | 

মাগো! তোমার প্রপন্নকে অভ্যুদয়পরিসীমা এবং 


পরম :নিঃশ্রেয়স, ছুটিইঃ দিবে বলিয়া আপন করে এ 
চতুরাযুধ ধারণ কর নাই কি? 


মনসিজশরপঞ্চ-ক্ষোভ্যমাণা| সিস্ক্ষা (রিরংসা ) 
প্রকৃভিপুরুষয়োঃ সা মৈথৃনাৎ ee Tey | 
জননমরণচক্রে বারণায় প্রবৃত্তিং 

শ্বনিলয়মধূ পাতুং ( দাতুং ) চাঁজচক্রে ত্বদীয়ে ॥ ২ 
বিনিহংসি পশুমৌচ্যং সিংহদীর্ঘং ror 
বিখুনোষি রিপুবীর্ধাং কামুকাৎ পঞ্চবাণৈঃ | 
বিদধাসি পরমুক্তিং sew: পাশহস্ত্ি। 

বিজহাসি কটুকষায়ং পদ্মপীযুষদাত্রি ! 1৩ 


পুরাণ কাব্যাদিতে প্রসিদ্ধি আছে-প্ৰর বা মন্মথ 
তার ধন্থৃতে পঞ্চশর যোজনা করতঃ স্বয়ং ষোগেশ্বরকেও 
স্মরমোহিত করিতে চান। তুমি তোমার করে সেই 
ag: আর শরপঞ্চকই ধারণ করিলে? যদি তাই হয়, 
তবে তার মূল ব্যঞ্জনাটি কি? কেননা, ATAT তো 
তোমার এ অপ্রাকৃত কলেবরে কোনমতেই সংলগ্ন হয় 
না! TRAN তোমার “একোহহং Wate প্রজায়েয়” 
রূপা যে মূল সিস্ক্ষা (মিথুন ও বহু হবার কামন! ) সেই 
আদিম কাম (“ন সবে রেমে’ ) বা ‘রিরংসাই’ কি তুমি 
মাগো তাবে প্রকটন করিলে? তাই তুমি TRÈ 
পুরুষ-প্রকৃতি-এই আদিম মিথুনরূপটি ধরিয়া নিখিল 
tie স্বরূপা হইয়াছ? সে আদি বীজ হইতেষে 
পুরাণী প্রবৃত্তিঃ' eee] হইল, তার ফলে তো সৃষ্টিজাত 
সমস্ত কিছুই অবিরাম জননমরপচক্রেই পতিত | 


ক্লেশসঙ্কুল প্রবৃতিচক্র হইতে পরিত্রাণ দেবার নিমিত্ত 
_ক্লেশ-উপশম এবং নিবৃতির উপায়টি দেখাইবার নিমিত্ত 
তুমি কি নিজ করে ও মহাচক্র ( সুষম বা খতাধবগ ) 
ধারণ করিলে? কেননা, বিষমব্যাজসন্তুল এই প্রবৃত্তিচক্র 
কাটাইতে, এর ছুর্বার পাশ হইতে মুক্ত হইতে সুষম 
(খত এবং সত্য ) যে ‘চক্র’ (AY দ্বারা ‘বামেন দাক্ষিণ্যং" 
ঘটে ), সে চক্রের সমাশ্রয় চাই-ই। কিন্ত মাগো, শুধুই 


৪ প্রবর্তক' [ বৈশাখ, ১৩৭৭.. 





বিষমপাশমুক্তিই কি চরম? তা তো নয়! তাই তুমি 
করে ae বা পদ্ম ধরিয়া বলিতেছ__এস বাছা, 
মৃষাপাশমুক্ত হয়ে আপন সত্তার অন্তরতম দেশে যে 
‘aster’, সেই পুণুরীকের ‘মধু’ পানে নিরস্তর নিমগ্ন 
হও ; মধুসৌরভ-আকৃষ্ট ভ্রমরের মত ইতি উতি ঘুরিয়া 
মরিবে কেন, মধূকোষের চারিভিতে ঘুরিয়াই বা জারা 
হইবে কেন; “স্বনিলয় মধু-গাঢ়তায়’ চির নিবিষ্ট হও | 
আমার অবুঝ বাছা, কেনই বা এ-খেল1 ও-খেলা নিয়ে 
ভুলে থাকবে মায়ের চির-শ্সেহ-নিবিড়-কোলটি, আর, 
মায়ের চিরক্ষরিত স্তন্ত-পীযুষধারা ? 

জগতের পুরাণী প্রবৃত্তি এবং wary ‘ভোগ’ এবং 
বিশ্বের তাহা হইতে নিবৃত্তি ( ‘cata’ বাঁ উপশম )-- 
এ ছুই দিক্‌ দিয়াই মা জগদ্ধাত্ৰী শ্রুতির সেই প্রসিদ্ধ 
“ঈশাবান্ত--+ মন্ত্রের পূর্ণ বিগ্রহ--কামদা ও ভোগদা, 
আবার, যোগদা ও মোক্ষদা 1 

শেষে, তৃতীয় শ্লোকে জীবের (GE এবং সমষ্টির ) 
‘ae প্রভৃতি ভাবত্রয় (যথাক্ৰমে, তমঃ, রজঃ এবং সত্ব 
বহুল) যে কিভাবে মা অপনোদদন করতঃ তাকে 
'ভাবাতীত' স্বভাবে, কিনা, আপন স্বরূপে, প্রতিষ্ঠিত 
করেন, সেটি বলা হইতেছে । পশুভাবের মূলে ‘alloy’ 
(মোহ বা MH এবং মত্তত! )-_সেটি কৃষ্ণমতঙ্গ ; 
সেটিকে সিংহবীর্য্যদারা তিনি বিনাশ করেন। te তুমি, 
Fersa প্রচণ্ড TSU) তে! তোমার নিত্য-পরিচিত ; 


এ শালী 





তুমি মায়ের “বাহন? “সিংহ'টিকে চিনিয়া লও 1 “সিংহের” 
Daal বহুধা কীন্তিত। তার মধ্যে একটা হইল-_ষেটি 
শুধু প্রেয়ঃ নয়, পরস্ত শ্রেয়: তার সমাশ্রয্ন সে সমাশ্রয়ে 
মোহ-জাড্যের অপক্ষয় | 

তারপর, শুর বা বীরভাব। মায়েব চরণাশ্রিত যে 
সিংহ, সেই সিংহৰীৰ্য্য তোমাতে উদ্দীপিত হইতে 
দেখিতেছ | তখন, Sie করে পঞ্চবাণে পঞ্চরিপুকে 
faze কর। ধর, পঞ্চরিপু-্অস্তুদ্ব, মলিন, সঙ্কর 
পঞ্চতত্ব। সেগুলি শুদ্ধ সমৃজ্মল, শঙ্কর করার নিমিতই 
তোমার বাকৃ-কায়-প্রাণ কার্খমুকে গুরূপদিষ্ উপায়ে শর 
যোজনা কর (যথাঁ_গুকাঁরের অ, উ,ম; নাদ, বিন্দু 
ইত্যাদি)। 

শেষে, দিব্যভাবে, এবং অতীতে কি মিলাও 
তোমাতে প্রপন্ন সাধককে সেটি বলা হইল-_শেষ দুই 
চরণে | তোমার হস্তে এ চক্রুদ্বারা তুমি জীবের গুণত্রর- 
নিম্মিত পাশ ছেদন কর; আর, tor (বিশেষতঃ পাদ" 
পদ্ম) তাকে বসাইয়া তাকে সাক্ষাৎ চিদাননো নিফাত 
কর। চক্রের দ্বারা ক্লেশপঞ্চকাদি পাশ হইতে পরামুক্তি ; 
আর, পদ্ঘ্বার। সাক্ষাৎ আনদ্ব-সন্দোহ স্বরূপে পরাভুক্তি 
দাও। এই পরামুক্তি এবং পরাভুক্তি--এ ছুয়েরি সাধন 
তোমাতে পরাভক্তি | তাই মা তোমার এ চরণে মাথাটি 
রাখিতে দাও। আর আমার অভিমানমদোছ্চত মাথাটি 


Ne 


È কৃষ্ণমতঙ্গের মাথার মতো এখানে পড়িয়া থাকুক। 








বর্তমান বৈশাখ সংখ্যায় ‘প্রবর্তক-এর’ পথ-পরিক্রমায় 
&&তম বর্ষ সুরু হইল। 

প্রবর্তক অব্যবসায়াদ্িকা বৃদ্ধি লইয়া পরিচালিত হয় 
না। ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জগনুখী লীলা ও জীবনবাদী 


পত্রিকা প্রবর্তক । কিন্ত ইহাও বাহ্‌ । পত্রিকাখানির 
একটি fags অভিসন্ধি আছে। আছে একটি অনন্ত 
জীবনব্রত-_সাধ্যে ব্যবসাক্সাক্সিকা বুদ্ধি। স্বামী 
বিবেকানন্দের উপলব্ধি “India has a mission to 
£91811 যে মিশনের আলোময় সংকেত নেতাজীকে 
দুর্গম পথের নির্ভীক পথিক করিয়াছিল | ভাঁরতের-- 
সনাতন ভাবতের এই মিশনই প্রবর্তকেরও মিশন। 
ইহাই পত্রিকার সাধ্য। 

প্রবর্তক, প্রবর্তক প্রতিষ্ঠান, প্রবর্তকের T? ও অষ্টা, 
প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলাল এক ও অভিন্ন। 
মনীষী এমাসনের কথায় “Institution is the projec- 
tion of a personality.” জ্রীমতিলালের ভাব ও 
ভাবনার বূপময় প্রকাশ প্রবর্তক yey] প্রবর্তক এই 
স্বপুন্রষ্টার ভাব্য-ভাবনারই পতাকা! af হইতে 
বিসর্গ । প্রবর্তক সর্গ__কল্পসূষ্টি। প্রবর্তক TARTI 
We) প্রবর্তকসজ্ঘ বিসর্গ_ মন্ত্রের, ভাবেরই বাস্তব রূপ। 
এই দিক দিয়া শ্রীমতিলাল সহজ ম্ব-ভাঁবেই সঙ্বগুরু-_ 
রূপকার। 

প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালের দিব্য দৃষ্টিতে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এই সনাতন ভারতবর্ষ এবং 
উপলব্ষিতে জাগিয়াছিল এই চিরকালের ভারতীয় 
> মিশন, যাহাই তাহাকে উন্মাদ Crs করিয়াছিল | 


yer শ্রীমভিলালের দর্শন : “মৃ্তিমান ভারত 


আজ আমার সম্মুখে । সত্যই মাটি পাহাড বিচিত্র 
নদ-নদীর শোভায় গৌরবময়! ভারত চিদৃশক্তির 
পরম প্রকাশ 1” 


এই ভারত-সচেতনতাই শ্রীমতিলালকে জীবনভোর 
চিন্ময় ভারতের অভ্যুদস্বকল্পে আত্মনিবেদিত করিয়া 
রাখিয়াছিল। আরমতিলালেরই স্বীকৃতি £ “সকল কিছুই 
কামনা বলে বলি দিতে বাঁধে না, কিন্তু ভারতের 
অভ্যুদয় কামনা ঈশ্বরকাম_ইহা অপরিত্যজ্য। অন্ত 
কাম আমার মধ্যে স্বান পায় না । ভারত ভারতের 
মর্ধাদা নিয়ে মাথা তুলুক-ইহাই তো ভারতবাসীর 
সাধ্য । প্রবর্তক সধ্ৰের কাজ বাংলায় ভাবতীয় 
প্রভাবের পুণ্য-প্রদীপ জেলে রাখা ৷” 

ঠাকুর রাঁমকষ্জের কাছে যেমন ভক্তি-কামনা কামনার 
মধ্যে ছিল না, প্রীমতিলালের কাছেও তেমনি ভারতের 
অভ্যুদয়-কামনা ঈশ্বরকাম বলিয়া অপরিত্যজ্য ছিল 
তাৎপর্যট এই যে, wea সাধ্য অহং-মুক্তি নহে, পরস্থ 
ঈশ্বরকাঁম অর্থাৎ সর্ব কারণের মূল কারণ সেই পরম 
একের বহু হওয়ার, বিচিত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম 
হওয়া । এখানে ব্যকিসতার নির্বাণ, মোক্ষ বা সমষ্টি 
সত্বায় আত্মবিলয় নহে, নিজেকে নি£শেষে ফুরিয়ে 
হাবিয়ে ফেলা নহে, পরস্ত অহং-এর দ্বপান্তর_- 
afer অখণ্ড সত্তার বহু হওয়ার Sige অনুগতি, 
নিঃসর্ত সমর্পণ | 

এখানেই প্রবর্তক পত্রিকার মিশনের একটি স্পষ্ট 
দিকৃদর্শন মিলে । ঈশ্বরকামের লীলাভূমি যে ভারতবর্ষ 
সেই ভাবত-প্রভাবের পুণ্যপ্রদীপ প্রবর্তকে কাব্যে, 
সাঁহিতো, প্রবন্ধে, নিবন্ধে আলিয়া রাখা। প্রবর্তক 
প্রতিষ্ঠানগতভাবে এই সনাতন ভারতবর্ষের অস্তিত্বের 
উপলব্ধি, শুধু ধারণায় আর অনুভবে নহে, তত্বভাবনার 
দ্বারা একীভূত হওয়া, আচারের মাধ্যমে প্রকাশ করা, 
প্রচারের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ করা | সতত ভাগবতচেতমনায় 
efes ots এক সমষ্টির অভ্যুদয় সেই ঈশ্বরকাম, সেই 
সনাতন ভারতবর্ষের WATT দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীমতিলাল 


৬ প্রবর্তক 
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চাহিয়াছিলেন। এইরূপ ভগবৎ ঠৈতন্ত প্রতিষ্ঠ 


সমষ্টি সত্তাকেই তিনি প্রবর্তক yey নামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন | 


ate প্রবর্তকের নীতি, তার মত ও পথ সম্বন্ধে 
একটা স্থম্পষ্ট ধারণা দিবার জন্যই প্রবর্তকের দ্রষ্টা ও 
অষ্টার প্রবর্তক মিশনবিষয়ক দিকৃদর্শন্টি এখানে আমরা 
উদ্ধত করিতেছি । তার কথা £ "আমাদের মিশন কি? 
একদল লোককে সমুচ্চের পথে তুলে ধরা, ভগবানে 
জন্ম দেওয়া, নৃতন প্রাণের প্রতিষ্ঠা দেওয়া । এই দলের 
নাম প্রবর্তক সঙ্ঘ। আমরা ভগবানের NFN | 


আমাদের .সমস্ত জীবন উজাড় করে দেব ভগবানের 
কাজে । ভগবান শব প্রবর্তকে মূর্ত।" 


বন্ধ হওয়া যে ঈশ্বরকাম সেই কাম সঙ্ঘে নির্বাধ 
Hays) তাই সঙ্ঘগুরুজীর agi অভিব্যক্তি ঃ 
"আমরা প্রবর্তক মনে জগজ্জয়ী হব! আমাদের দায় 
প্রবর্তককে প্রচার করা, প্রবর্তকেব মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া, 
প্রবর্তকের জাতি aw প্রবর্তকের এই মিশনে 
বিশ্বাসীর জয় হবেই। জয় আসবে এই মিশনের 
প্রচারে । মানুষের মন ভুলিয়ে মিশন কৃতকার্য 
হবে না |” 

এই সম্পাদকীয়ের প্রারভেই তাই আমরা 
বলিয়াছি, ব্যবসার অভিসন্ধি লইয়া! প্রবর্তক পরি- 
চালিত হয় না । লোকরঞ্রনের গণিকাবৃত্তিকে পরিহার 
করার ast অগ্নিময় কঠোর তপন্তার মধ্য দিয়াই 
প্রবর্তকের পথ চলা | 

প্রবর্তকের প্রাপপুরুষেরই কথা “abla শাস্ত্র, 
ইতিহাস, সাহিত্য হতে যা গ্রহণয্যেগ্য তাই সংগ্রহ কর 
কারও iti বহন নয়। আমাদের দিতে aca 
প্রবর্তকের পতাকা | প্রবর্তকের শাস্ আছে, সাহিত্য 


আছে, কাব্য আছে, রস আছে, বীর্য আছে, সম্পদ 
আছে, শিক্ষা ও সভ্যতা আছে |” 


এই আত্মবিশ্বাস লইয়াই প্রবর্তকের পথ-চলা|। 


ও 

সনাতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন যুগে যুগে যুগমানবের 
আশ্রয়ে যুগসঙ্গতি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।. বর্তমান 
কালের অভারতীয় এক প্রচণ্ড সঙ্ঘাতের (impact) 


` 


প্রতিষ্পর্ধী হইয়া যুগপুরুষ শ্রীমতিলালের মধ্যে এই 
সনাতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন নামিয়াছিল। এ স্বপ্ন তারই 
নিজন্ব_-অন্ত কোন ষুগপুরুষের প্রতিফলন নহে। 
্রমতিলালেরই কথা £ “সনক সনন্দাদি খষি যোগাশ্রয় 
করলেন মোক্ষের লক্ষ্যে an ব্রহ্মার যোগ সৃষ্টির 
azi রাবণ যোগ নিলেন ভোগ ও at লক্ষ্যে 
রেখে । কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্ন ধর্মরাজ্য স্থাপন। বৃদ্ধের স্বপ্ন 
জীবের দুঃখ নিবৃত্তি, কপিলের জ্ঞান। দৃষ্টান্ত বিরল 
নয়। এ যুগেও দেখি গান্ধীজ্জীর স্বপ্ন Tater! 
শ্রীঅরবিন্দের Super mind-ce নামানো, কত বলবো! 
আমার কথা কল্পের wt কেউ অতিক্রম করতে 
পারে না। প্রবর্তক সঙ্ঘের স্বপ্ন ঈশ্বরকাম সিদ্ধ 
wal দিব্য স্বভাব ও স্বরূপ প্রতিষ্ঠ অমিশ ভাগবত 
জাতিগঠন 1” 

কল্পের স্বপ্নই ঈশ্বরকাম। শ্রীমতিলালের আত্মাহভূৃতি ঃ 
“শাস্ত্র যুক্তি অনুভূতি সব মিলিয়ে জীবনভোর সাধনায় | 
জানলাম একটা বিরাট saad দেখছি। স্বেচ্ছায় স্বপ্ন 
দেখা, কিন্তু ইহা সেই পুকযোতমেরই স্বপ্ন । ** 
প্রবর্তক সজ্ঘ এমনি একটা কায়েমী স্বপ্ন । যারা সে 
্বপ্স্থত্রের সন্ধান পায়নি, তাদের হয়তো ay স্বপ্ন 
দেখতে হবে। কিন্ত যারা এই স্বপন দেখার জন্য 
চিহ্নিত নির্দিষ্ট তাদের চিত সংযত, একাগ্র ও একনিষ্ঠ 
হলেই quate সহিত যুক্তিতে সঙ্গের স্বপ্নে তাদের 
পাগল হতে হবে 1” 

প্রবর্তককে বুঝিতে হইলে প্রবর্তকের প্রাণপুরুষের 
এই স্বপ্নকে জান! দরকাঁর। এ স্বপ্ন একটা অমিশ্র 
নির্ভেজাল সনাতন ভারতবর্ষের অভ্যুদয় । বিশ্বমানব 
কল্যাণ, মানবসত্যতার চরম চরিতার্থতার জন্তই 
সঙ্বগুরুজীর এই স্বপ্নের সফল রূপায়প প্রয়োজন | 
প্রীমতিলাল এখানে আপোষহীন--কোঁন বাদকে (ism) 
তিনি স্বীকার করেন নাই। i 

প্রমভিলালের ঘোষণা £ “aft প্রবর্তকের জগৎ 
নামিয়ে আনতে হবে। এই নূতন জগৎ শ্রীবৃন্বাবনের 
মতই গোপনে গোলকে ছিল । কেহ জানিত না। ইহা 
একটা সিদ্ধ অতিধা যা আশ্রয় করে এক বিপুল জাতি 


& 


y 


বি 
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সম্পাদকীয় ৭ 





গড়ে উঠবে । আমরা একেবারে নবজন্ম নিয়ে দীড়াতে 
চাই! এখানে CATS নাই, ব্রাহ্মণও নাই |” 

বেদও নাই, ব্রাঙ্গণও ate | te, যুক্তি, দর্শন কিছুই 
নাই। মতিলালের সঙ্ঘ তথা জাতি সষ্টির নিগুচে ভগবৎ 
ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নাই। জীব ও ত্রহ্গে কোন 
ব্যবধান নাই। আছে শুধু জীব আর ভগবানে 
yfe—‘a মন্দিরে আর কেহ নাই শুধু তুমি আর 
আমি।? 

কথাটা বিতর্কের eR করিবে। কিন্তু ইহা সত্য, 
আবার সত্যের সবখানি নয়। MAI অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের 
জগতে কোন বিচার নাই,না আছে কোন জিজ্ঞাসা | আছে 
শুধু স্বাকৃতি আর সমর্পণ । বহিরঙ্গ কাঠামোতে আবার 
সবই আছে। আছে গুরু, মন্ত্র, প্রতিমা, পূজা, পাঠ, যাগ, 
যক্ত-উপাসনা, উপকরপ-প্রকরণ, আচার, নিয়ম, সংযম 
_সাধনার সর্ব wifes) আবার অন্যদিকে আছে 
ভারতের সনাতন সংস্কৃতি, তার কৃষ্টি-সভ্যতা, আশা- 
আকাঙ্ক্ষা, পথ-পাথেয় সব কিছুই । ভারত সভ্যতার 
চিরায়ৃত্বের মৃতসঞ্জীবনী-স্বর্নপ প্রস্থানত্রয় প্রবর্তক সঙ্ঘের 
পূজার বেদীতে অধিঠিত_-মতিলালের জাতিগঠনের 
মেরুদণডস্বরূপ | 


এই ব্রিপ্রশ্থানের অন্যতম স্থৃতিপ্রস্থান শ্রীমস্তগবদগীতা 
আমতিলালের জাতিদর্শনের ভিত্তি] তিনি বেদবাদকে 
পরিহার করিয়াছেন, কিন্তু বেদধর্ম প্রতিষ্ঠিত জীবনবাদকে 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই জীবন আত্মকামবজিত-__ 
ঈশ্বরকাম সিদ্ধির লক্ষ্যে উৎসরগীকৃত। এখানে ঈশ্বরই 
কর্তা, জীবন-্যস্ত্র ভগবানের হাতে তুলিয়া crew 
ধর্মাধর্ম, পাপপুপ্য বিচারের কিছু নাই। না আছে 
কোন ফলাকাজ্ষা। অপর পক্ষে বেদের জ্ঞান ও মর্ম- 
১উকাণ্ডের লক্ষ্য কাম্যবস্ত। জ্ঞানের লক্ষ্য মোক্ষ, কর্মের 
ভোগৈষ্বর্য । মতিলালের জীবনদর্শনে জ্ঞান ও কর্মে 
কোন ভেদ নাই | 

তথাপি মতিলাল এ যুগের কাছে হেয়ালি eeu 
আছেন। অতি নিকটের মাঁহযের কাছেও যেন দুর্বোধ্য | 
আজকের পরিবেশে তার আশ্চর্য আবির্ভাব অনেকটা 
, আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। ইহার কারণ বর্তমান 


বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী সংশয়ছিঙ্ন যুগের দিশারী হিসাবে 
শ্রীমতিলালের মধ্যে এক কৃত যুগের খষির আবির্ভাব 
ঘটিয়াছে। ইহা ন! বুঝিলে, না ধরিতে পারিলে 


প্রবর্তকের মিশন তথা মতিলালের স্বরূপ অজাঁনাই 


রহিয়া যাইবে । 
শাস্ত্রেই মিলিবে। l 

মতিলাল নিজেই এই কৃত যুগের পরিচয় দিয়াছেন : 
“আজ যে আমরা কথায় কথায় শাস্ত্র নিয়ে বড়াই করি, 
কৃত যুগে এ সকল ছিল কোথায়? না ছিল মন্ত্র না 
ছিল বেদ, নাছিল af) সর্ব ভূতের একান্ত আশ্রয় 
ছিল ভগবান | যে চেতনার উপর সৃষ্টি সেই চেতনাই 
ছিল ভাগবত । এই চেতনার হাস যত হুল স্মারক 
স্বরূপ ত্রেতায় গড়ে উঠলো ত্রয়ী তারপর হল ব্রাহ্মণ 
মন্ত্র রক্ষক | বেদরক্ষক ব্রাহ্মণ চেতনার বিগ্রহ হয়ে 
রইলেন। এই যে সতত ঈশ্বরচেতনার জগৎ তা নশ্বর 
নয়, সেটা এখন লুকিয়ে পড়েছে অবিদ্ভার আড়ালে | 
সেই জগতের যে মানুষ তাঁদের শাস্ত্রাদি আচার ও বানী 
হবে গৌণ; মুখ্য হবে সচেতন হয়ে জীবন-যাত্রা । যখনই 
স্বভাবের মধ্যে ধর্মপ্রাণতা না থাকে, তখনই কৃত যুগের 
জীবনহারা হয়েছি। আর তখন ধর্মই হবে অধর্ম। 
কেননা, স্বভাবে যা নাই তা সে ভয়ঙ্কর গীড়ল। লীড়িত 
জীবন তো সহজ সরল স্বাচ্ছন্দ্যের যে US, যে উল্লাস 
তা অনুভব করতে দেয় না।” 

আ্রমতিলালের বিশ্বমানবতার ধারণা এই সহজ 
ভাগবত-চেতনার উপর প্রতিষিত। ইহারই পরি- 
প্রেক্ষণায় শ্রীমতিলাল স্বভাবের বহিভূত আরোপিত 
ধর্ম পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে এই 
সম্পাদকীয় SOS আমর! বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। 
আজকের কিছু না-মানা, জীবনের সহজ সত্য হইতে বহু 
দুর সরিয়| আসার যুগে মতিলালের এই জীবনবোধ ও 
তত্বদর্শনের যে বলিষ্ঠতা, যে যুগোপযোগিতা তাহা 
নিশ্চয়ই অন্থধাবনযোগ্য । অসামান্য ayy ইহা ৷ 
বর্তমানের অচিৎ্প্রবণ প্রবৃত্তি এবং মার্কস-এঙ্লেলস্‌- 
মাও-লেনিন প্রতিপাদিত ways ও এতিহাসিক 
বস্তবাদের ব্যাপক চ্যালেঞ্জের উত্তর আজকের অ-কৃত 


এই কৃত যুগের পরিচয়টি ভারত 





পারে নাই। বর্তমানের ব্যাপক নৈতিক অধঃপতনের 
শ্রোতও রুখিতে পারে নাই, ইহা আজ দিনের 
মত স্পষ্ট । ইহার কারণ এই যে, আমাদের সহজ 
স্বভাব হইতে নীতি ধর্ম অস্তহিত হইয়াছে | জীবন আর 
ধর্ম স্বতন্ত্র হইয়াছে । আমরা ভাজি উচ্ছে, বলি পটল। 
এদিক দিয়া বর্তঘানে বিপ্লবী মতিলালের যুগভূিকা 
অনন্ত একক বলিলেও অত্যাক্তি হইবে না | 

আজকের দিনে ধানিক ও আন্তিক্যবাদীদের ট্রেজেডি 
হইল এই যে, ধর্ম তাদের ধরিয়া নাই, তারাই ধর্মকে 
ধরিয়। আছে | অর্থাৎ সহজ স্বভাব হইতে ধর্ম বিদায় 
লইয়াছে! মতিলাল যে নব স্জনের প্রেরণায় উন্মাদ 
হইয়াছিলেন, সেই স্থষ্টি ও সেই যুগ যখন সফল হইবে তখন 
সেই যুগের TINCT ক$ হইবে সতত উপাসনায় মুখরিত, 
্বাসপ্রশ্বাসে অমৃতের প্রস্রবন বহিবে, জীবন হইবে পরম- 
গতি। ধর্ম চেতনা বক্ষার কোন কৃচ্ছত! থাকিবে T | 
এক কথায় সহজ স্বভাবে এই চেতন ভাবটি ফুটিয়া 
ধাকিবে। ইহার অন্তথায় শাস্ত্রাদির অনুশাসন হয় ণীড়ন 
এবং এই পীডন আনে ওদাসীন্য, বিদ্রোহ we করে__ 
অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করে, ষাহাই আজকের দিনে 
আমর। নিত্য নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি । বিংশ শতকে 
নীতি ধর্ম সংস্কৃতি বিষয়ে ব্যপক অবহেলা অস্বীকৃতি 
ইহারই ফলশ্রুতি। 

শ্রীমতিলাল তার আত্মপরিচয় ও req স্ুষ্টির গোড়ার 
কথাটিও ব্যক্ত করিয়াছেন : “সহজভাবেই স্বভাবের সঙ্গে 
ধর্মের weefs জেগেছিল, স্বছন্দ জীবনছদ্দে অমৃতের 
ঝরনায় অভিষিক্ত হয়েছিলাম অপ্রত্যাশিতভাবেই 
একদিন ত্প্রভাতে | তাই এই সহজ ঈশ্বর-চেতন থাকের 
মানুষ যারা (ঠাকুবের হোমাপাখীর থাক) তাদের 
ভেকেছিলাম উৎসবের জন্ত। আমি সচল জীবনধর্মী 
নারী পুরুষকেই চেয়েছি, যাদের স্বভাবের মধ্যে আছে 
ধর্ম ও শ্রদ্ধা দম না দিলে স্তব্ধ হয় না ৷” 

প্রবর্তক তথ! শ্রীমতিলালকে হদয়ঙ্গম করিতে হইলে 
তার এই কৃত যুগের অনায়াস লব্ধ সহজ ঈশ্বর চেতনার 


আচার্ষবর 
নরেন্দ্রনাথ ব্রন্গগারীজী YAA সহজবোধ্য 


ব্যাপারটি ভাল করিয়া বোঝার দরকার ! 
Bye 
প্রাঞ্ডাষায় ইহার একটা হদিশ (ত্রিপ্রস্থান ও 
ভারতের সনাতন সংস্কৃতি প্রবন্ধ, প্রবর্তক ১৩৭৫, 
cats সংখ্যা) দিয়াছেন: ণ্থন্ষগণ এককালে 
(কৃত যুগে) এই বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যেই যে আনন্দময়কে, যে রসময়কে 
দেখিতেন, অনুভব করিতেন, তাহাকে পরবর্তী কালে 
আর সকলে Bese করিতে পারিত না। তমোগুণ ও 
রাজোগুপ তাহাদিগকে মলিন করিল। তাই গুণের 
অবগুঃণকে উন্মোচন করিবার জন্য, সেই বিরাটকে লাভ 
করিবার জন্য ঠি হইল দর্শনের”-যুক্তি তর্কের, প্রশ্ন 
উঠিল। কিন্তু “উপনিধদের খধিগণ op: মেলিয়াই 
বলিতেন_-এই বিশ্ব ঈশ্বরের দ্বারাই আচ্ছাদিত | 
তভোমর। বিশ্বকে দেখিতেছ আর ঈশ্বরকে দেখিতেছ না। 
তাহার আনন্দের উদ্বেন হইতেই বিশ্বের সুষ্টি হইয়াছে। 
তাহার আনন্দের উদ্বেললই এই বিশ্বলীলা। এই বিশ্ব 
তাহারই অস্তি, ভাতি ও প্রীতির ঘোষণা করিতেছে। 
তিনি রসময়, তিনি প্রেমময় । তোমরা ভগবানকে 
খুঁজিও না, শুধু তাকে দেখ, লিবীক্ষণ করিয়া দেখ। 
তাহাতে অবগাহন কর। সেই রসময়কে ated পান 
কর। নানা দেখিও না, বনু দেখিও ন! বহু দেখিলে 
মৃত্যু গ্রাস করিবে |” 

এই খধিত্বের উত্তরাধিকার লইয়া সঙ্ঘগুরুজীর 
ARSH । তার মর্ত্যলীলার তাৎপর্যটি এখানেই নিহিত | 
তিনি ব্রহ্মতেনায় সহজভাবেই ডূবিয়া থাকিতেন। বস্তুতঃ 
সকল মানুষেরই সহজ স্বভাব স্ব-রূপ-ইহাই। পরবর্তাকালের 
মানুষ ক্রমশঃ ব্রক্ষ-চেতনা হইতে বিশ্বচেতনায় নামিয়! 
আসিয়াছে । আজ যারা নিরীশ্বরীয় জড়ধর্মী ও 
বস্তবাদী তারাই বিশ্বকে দেখে, ISF দেখে না। 
আবার একরোখা Borate ব্রঙ্গচৈতন্তকে মানে, 
বিশ্বকে আমল দেয় না। এই উভয় দৃষ্টিই পূর্ণ নয়_ 
একদেশদশিতাহ্ষ্ট | মানবের সমাজ-সংস্কৃতি রূপায়ণে 
পশ্চিমে প্রাধান্ত পাইয়াছে ভৌতিক বা অনাধ্যাত্মিক 


ver 


de 


r 


` বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 


BY 
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সম্পাদকীয় ৮৯ 


মর্ত্যবাদ এবং প্রাচ্যে বিশেষ ভারতবর্ষে মান্ত হইয়াছে 


আধ্যাত্মিকতা । ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতি বূপায়ণের 
ইতিহাস এই ওএঁহিক-পারত্রিক, দেবাহ্বর সংগ্রামে 
এঁহিকতা বা আজিকার 
বৈজ্ঞানিক জড়বাদের মধ্যে হিতবাদের সর্বব্যাপী বস্তুনিষ্ট 
জৌলুষ বর্তমানের মানুষকে Bee উন্মাদ করিয়া 
তুলিয়াছে। অপর পক্ষে অধ্যত্ববাদীদের ইহবিমুখতা 
বৈষয়িকতাকে wirer অশ্রদ্ধেয় করিয়া শুধু 
Haren হয় নাই, পরনির্ভরতাঁয় বীর্যহীন হইয়া 
পড়িয়াছে | 

শ্রীমতিলালের তথা প্রবর্কের জীবন ও তত্তবদর্শনে 
এই বৈপরীত্বের একটা সুসমঞ্জস সমন্বয় প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। 
শ্রীমতিলালের কল্পস্বপ্নের যে ভাগবত জ্ঞাতি তারই, 
ক্রণমুর্তি হিসাবে তিনি were সংগঠিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন এবং এখানেই ব্যবহারিকভাবে তিনি 
নীরবে এই সময়ের পরীক্ষা-নীরিক্ষা জীবনভোর করিয়া 
গিয়াছেন। এই জড় ও চেতনার, অচিৎ ও চিতের 
সমন্বয় সাধনের যে অভূতপূর্ব প্রধাস মতিলাল 
করিয়া গিয়াছেন তাহা ভবিষ্য যুগের কাছে নিশ্চয়ই 
পথদিশারী হইবে। জড় ও চৈতন্ত সম্বন্ধে সৎ্ঘগুরুজীর 
কথা £ “জগৎ vate তুরীষ নহে। আবার যাহা 
ARs তাহাই সবখানি নয়। যাহা পারত্রিক তাহাঁও 
পূর্ণ নহে। এই জ্রগতেই জড ও চৈতন্য একত্র 
রহিয়াছে | যাহা জীবনে যুগপৎ এঁহিক ও পারত্রিক 
কল্যাণ সিদ্ধ কবে তাহাই সত্য ।? 

স-্ঘগুরুজীর সত্যের এই দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চিত 
সম্পূর্ণ যুগোপযোগী ও অনুকরণীয় | 

শ্রীমতিলালের সঙ্ঘস্্ির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল: 
“জাতিকে, দেশকে, নিখিল মানবকে উদ্ধমুখী যাত্রায় 
AW করাই তো আমাদের লক্ষা। বিশ্বের কল্যাণ ও 
“হিতসাধনের জন্ত আমাদের জন্ম ও কর্ম |” 

এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেই তিনি প্রাণের পূজা করিয়া 
গিয়াছেন। তার কথা ছিল: “জাতির রূপ ও Pi 
রক্ষার প্রাণ চাই । আমি জীবন চেয়েছি ।৮ ' 

জাঁতির orf eq জন্যই তিনি ধর্মকে স্বতন্ত্র না 


রাখিয়া প্রাণে লীলায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন। 'ভিনি 


R 


নিজেও এই অর্বাচীন যুগে সুপ্রাচীন আদি বেদাস্তের 
প্রাণ ও কৃতযুগের অনাবিল অবাধ জীবনবোধের 
উত্তরাধিকার লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্বভাবসিন্ধ 
উত্তবাধিকার অনেকটা তার অজ্ঞাত অযত্বলন্ধ । tery 
গতিকতার পথে ভাই তার জন্ম-কর্ষ অনেকটা আকস্মিক 
বলিয়া মনে হয় 


এই সব কারণেই ভারতের সনাতন সাংস্কৃতিক 
ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবর্তকের মিশন তথা মতিলালের 
দান, স্বান ও wat কি, এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এবং 
অনেকেই করিয়াও থাকেন। 

আগ্যান্তহীনবিশাল ভারতবর্ষে শ্মরণাতীত কাল হইতে 
যে সব বিভিন্নমুখী বিচিত্র সাংস্কৃতিক জীবনধারা প্রবাহ্‌- 
মান ছিল এবং এখনও আছে তাহাদিগকে মোটামুটি 
তিনটি ভাগে বিভক্ত করাষায়। যথা (১) আর্য ও 
ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতি, (২) অনার্য আর্য সংস্কৃতি এবং (৩) 
অনাৰ্য সংস্কৃতি । কালের পথে এই সব সংস্কৃতিকে কেন্দ্র 
করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন ধর্মমত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধর্ম 
মত সমূহকে মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করা যায়ঃ (১) 
বৈদিক ধর্ম ( আর্য ও ব্ৰাহ্মণ্য, ) (২) অনার্ধ-আর্য ধর্ম 
ও প্রাচীনতর হিন্দু ধর্ম, (৩) নাস্তিক’ ও পাষণ্ড ধর্ম 
(বৌদ্ধ ও জৈন দুইটি প্রধান নাস্তিক ধর্ম এবং বিভিন্ন 
দেশজ পাষণ্ড ধর্ম), (৪) অর্বাচীন fey ধর্ম, 
সাম্প্রদায়িক বিশেষতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক কালিক উপধর্মসমৃহ। 

এই 'সব ধর্মই ভারতে Bye ও অবস্থিত এবং 
সামগ্রিকভাবে হিন্দুধর্ম বলিয়া কথিত। 

প্রবর্তকের সাংস্কৃতিক ব্রপায়ণের যতটুকুই আমরা 
এখানে উপস্থাপিত করিয়াছি তাহাতেই প্রতীয়মান হইবে 
ষে, শ্রীমতিলালের আবির্ভাব বৈদিক আর্য বা খষিধর্ম- 
সংস্কৃতির লাদজ উত্তরাধিকার লইয়া । কৃত (সত্য) 


“যুগের অম্প্রাণিত (Inspired ) ধর্ম পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, 


বেদবিধির উর্ধে বলা যায়। ইহা সর্বগ্রাসী নিবিশেষ 
ধর্ম যাহাই একমাত্র বিশ্বমানবতার ভিত্তি হইবার সামর্থ 
রাখে।- এই বিশ্বমানবতার রূপপরিগ্রহই ব্রাহ্মণ | 
এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের সনাতন সংস্কৃতি' ধারার 
মেকুদণু্বর্ূপ বৈদিক ধর্মের প্রধানতম প্রবাহ ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম 


‘১০ 





যাহার বৈশিষ্ট্য বর্ণাশ্রম । যে ধর্মে ব্রান্গণাদি বর্ণ ও ব্রহ্ম- 
চর্য প্রভৃতি আশ্রমের বিধান আছে তাহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম | 
ইহার ভিত্তি বেদ, caving শাস্ত্র, কর্ম ও জন্মাস্তরবাদ | 
ভারতীয় দীর্ঘস্থায়ী সুপ্রাচীন সমাজ সংস্থিতি এই বর্ণাশ্রম 
ধর্মের JEP বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণ ও আশ্রম এই 
ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য । চতুরাশ্রের অস্তর্গত সন্ন্যাসী ও 
অবধৃত হইলেও এই বেদানুগ সন্যাসী সম্প্রদায় ধর্মাতীত 
এক নিধিশেষ ভূমিতে প্রতিষিত। . 
এই নিধিশেষ ধর্মই প্রীমতিলালের যুগভুমিকাকে 
বিশিষ্ট ও আগ্রাসী করিয়া তুলিয়াছে যাহাই আজিকার 
প্রচণ্ড বিজাতীয় সংঘাতের মুখোমুখী দাড়াইবার সামর্থ্যও 
দিয়াছে। এই আদি পনিষদিক নিবিশেষ ধর্ম বাংলার 
সর্বসমন্থয়ী রসধারা তথা প্রেমসেবায় সম্পূটিত হইয়া 
ভ্ীমতিলালের যুগভূমিকাঁকে সমুজ্জল ও সর্বসমন্তয়ী করিয়া 
তুলিয়াছে। qan বর্ণাশ্রম ধর্মও গৌড়ীয় রস-সম্পর্কে 
সচল প্রাণবন্ত হুইয়াছে। 


্রমতিলাল এই নিবিশেষ ধাণ্মিক জীবনকেই যোগ 
জীবন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | 
* * t 
আজকের মাটি-মজুর-শরমিক রাজ-প্রতিষ্ঠার বাস্তব ও 
বস্তুনিষ্ঠ যুগে এই ভারতীয় মিশনের কথা যুগসম্গতিহীন 
বলিয়া উপহসিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই 
লঘু যুগ-চাপল্যে স্তজ্রনের মৌল সত্য যাহা তাহার 
প্রকাশ সাময়িক রুদ্ধ হইতে পারে, বিদ্নিত হইতে 
পারে, কিন্তু বিনষ্ট হইবার নহে। মানব মুক্তির জন্যই 
ইহার প্রয়োজন আছে। . আজকের বিভ্রান্ত মানুষের 
এই পথ ভিন্ন আপন স্থষ্ট আত্মঘাতী পাপাবর্ত হইতে 
ৰাহির হইবার আর কোন দ্বিতীয় tered নাই! 
যে পথে অন্ধ আবেগে হুনিয়ার মাহৃষ চলিয়াছে 
তাহা মৃত্যুরই পথ। বাঁচার জন্ত তার যে প্রচেষ্টা, যে 
শ্রম তাহাও তাহাকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলিয়া দিতেছে 
তাই তো ভারতের এই ভাগবত জীবন-লক্ষ্য সিদ্ধিকল্সে 
শ্ীমতিলালের সম্থস্ষ্টি। চিরাচরিত পথ হইতে স্বতন্ত্র 
ধারায় তার fasts তপস্যা । শ্রীমতিলালেরই ইঙ্গিত : 
“মানুষ যদি বাঁচতো স্বার্থ নিয়ে, তাহলে ভারতে এই 


প্রবর্তক 
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জীবন বিপ্লব স্ষ্টি করার কোন তাগিদ ছিল ai | বস্তুতঃ 
বাচার জন্য যে শ্রম late আপাততঃ জীবনই wy 
করে” | 
সজ্বগুরুজীর এই উক্তিটি অত্যন্ত সরল, কিন্তু গভীর 
তাৎপর্যগর্ভ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানুষের বৃুদ্ধি- 
বিচারের কাছে এই প্রশ্নই আমরা রাখিতেছি £ আমরা 
বাচার উদ্দেশ্যে আমরণ অবিরাম যে উদ্যোগ আয়োঞ্জন 
করিয়া থাকি তাহা সত্য সত্যই কি আমাদের চিরায়ু 
করে, করে জীবনবর্ধন 1 অখণ্ড জীবন, নিকষণ্টক yt- 
শাস্তির অধিকারী করে? তাহাই যদি না করে তবে 
এত অনর্থ অশান্তি কেন? জন্ম মৃত্যু ছুই অজ্ঞাত 
অন্ধকার প্রান্তের মধ্যে জীবন কি শুধুই ক্ষণিকের 
আলোকঝলক, মায়! ? তাই যদি হয় তবে সকল কর্ম হয় 
পণ্ডশ্রম আর সব শ্রম দ্বতে ভস্মাহুতি হইয়া যায় না কি? 
কর্মের পশ্চাতে এই হিসাববোধটুকু না থাকিলে তাহা 
হনিশ্চিত বুদ্ধি-ভ্রংশতারই লক্ষণ | জীবন মূল্যায়ণে এই 
বিচার বিমুঢ়তাই বিশ্বব্যাপী বর্তমানকালের ট্রাজেডি | 
জীবন ও জগৎ স্থাষ্টর এই মূল্যায়ণ, জীবনবোধের 
এই দৃষ্টিকোণটির প্রতি অবধারণ আসিলেই মানুষের 
চেতনা অবধারিত এই ভারতীয় মিশনের প্রতি আকৃষ্ট 
হইবে | কারণ ইহা ভিন্ন অমৃতত্বে উত্তরণের আর 
দ্বিতীয় কোন পথ নাই। ঈশ্বরকামের অঙ্থগতিতে 
মতিলালের নব স্থজন স্বপ্ন ইহার পরম পরিণতি | 
" এই ভারতীয় মিশন, ভারত-ইতিহাসের অন্তর্ধারার 
এই ভাৎপর্য-বৈশিষ্ট্যটি হেঁয়ালীর ঘোমটা! মুক্ত হইয়া 
সঙ্বগুরুজীর জীবন, কর্ম ও দর্শনে অনেকটা gA রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে। শ্রীমভিলালের পূর্ণাঙ্গ জীবন- 


গঠনের এই পরিপ্রেক্ষণায় প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও সমালোচক 


Jaya গুপ্ত তাই অঙ্বগুরুজীকে অসামান্যদের মধ্যেও 
অসামান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন | যুগ ভূমিকায় 
ব্যাপক যুগ-বিকৃতির প্রতিস্পর্ধী হিসাবে শ্রীমতিলালের 
জীবনদর্শন ye প্রদীপের fae লইয়া বিদ্যমান | 
নিরীশ্বরীয় মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের নৈরাস্থিক ভোগবাদের 
Bra জৌলুষে আজ ভারতবর্ষ উতাাল হইয়া উঠিয়াছে। 
আপাতঃ মনে হইবে, এ জলতরঙ্গ যেন সর্বগ্রাসী 
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নব বর্ষ 


১১ 


নর জা a a a ররর হার 


নব বর্ষ 
মহষি প্রেমানন্দ 


চৈত্রের রৌদ্রদঞ্ধ বিমলিন জীর্ণপত্র আস্তীর্ণ পথে 
ব্যথাদীর্ণ রক্তরাঙ্জা অশোকের রথে, 

পলাশে পরিকীর্ণ বিশ্বের অঙ্গন, 

মৃত্যুর বিষাণ রবে ভরি প্রভঞ্জন, 

সবার ছুয়ারে দিল ডাক; 

এ নব বৈশাখ | 


কালের প্রবাহ চলে গতিমান শাশ্বত সত্বায় 
রচনার ভাষা বহি কালাস্তক 
নিতি নব উত্তরী Bora । 


s 


প্রতিবোধ্য নহে । যুগে যুগে এমন আহ্বরী বহিপর্তঘাত 
আসিয়াছে আবার কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। 
ভারতের অন্তঃশায়ী অধ্যাত্ব ইতিহাসের ধারাটি কিন্তু 
রুদ্ধ হয় নাই। যুগসন্মতভাবে গ্রানিযুক্ত এই নির্ভেজাল 
ভারতীয় অধ্যাত্ববাদটি উপস্থাপিত হইতে দেখা যায় 
aes শ্রীমতিলালের মাধ্যমে যাহা মার্কসীয় সমাজ- 
sars আত্মসাৎ করার সম্ভাবনা রাখে। জ্ীযতিলালের 
জন্ম, কর্ম, জীবন, পরিবেশ, শিক্ষা, দীক্ষা বিবেচনা 
করিলে ইহ! স্পষ্টই প্রতীয়যাঁন হইবে যে, তিনি জাগ্রত 
সচেতনতায়, অধ্যয়ন অধ্যাবসায়ের দ্বারা এই বিজাতীয় 
ভাবধারাঁকে প্রতিরোধ করার কোন প্রচেষ্টাই করেন 
নাই| মার্কসের “দাস্‌ ক্যাপিটাল্‌* পড়েন নাই, মার্কসের 


Vasa ইতিহাসের ধারণা, দার্শনিক বস্তবাদ বা অর্থ- 


yi 


নৈতিক তত্ব কোন কিছুরই তিনি খবর রাখিতেন না। 
একটা ary শক্তির অসচেতন মাধ্যম (unconscions 
medium) হইয়াছেন মাত্র | এমনকি ভারত-ইতিহাসের 


মুকেরে মুখর করি’ উন্মীলিত করি দিল বাক 
এ নব বৈশাখ। 


শঙ্কাকুল তব পদক্ষেপ 

সাত্রবের আক্ষেপে ভরিয়া 

জরা জীর্ণ দ্ধ রূপ, নিক্ষেপিয়া দুরে বহু দূরে 
HUTT শ্যামলের সুমধুর স্বরে 

সংসপিয়া নিজেরে আবার 

RHA CHAT করে হতবাক ; 

এ রুদ্র বৈশাখ | 


অন্তর্ধারাটি অভিব্যক্তি-ক্রমে সঙ্বগুরুজীর জীবনে যে 
যুগসঙ্গতি পাইয়াছে তাহাও বুঝি তিনি নিজেই 
জানিতেন না। ইতিহাসে এমন অঘটন যুগ-প্রয়োজনে 
বার বার ঘটিয়াছে। কার্লমার্কসের জন্মের আগেই 
মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কার্যকারণ শৃঙ্খলায় 
কামার্কল আজ এতিহাসিক পুরুষ ৷ সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র এক 
বিপরীত পটভূমিকা হইলেও শ্রীমত্ধিলালও ইহার 
ব্যতিক্রম নহে । মানব সমাজ রূপাস্তরের অন্তঃসংবেগটি 
সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যেই aera থাকে | 
ব্যক্তির ভূমিকা তা যত মহানই হোক এখানে গৌণ | 
ইহাই আন্তিক্যবাদীর কাছে ঈশ্বরকাম, অখণ্ড ইচ্ছা | 

আমাদের এই বক্তব্য যে আত্মস্ততিমূলক 
উচ্ছবাসমাত্র -নহে, ইহা মতিলালের দিব্য জীবনধর্মী 
ভাবাদর্শ অহধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে । আমরা! 
বাংলার মনীষী ও নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টি এই যুগ- 
প্রবর্তকের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি | 


“See > 
ME 


॥ উনিশ ॥ - 

নিয় প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার পর একবার বেঞ্জেছিল 
ছুটির ঘণ্টা । দ্র’ বংসর পরে আবার বাজছে সেই ছুটির 
ঘণ্টা । তখনও শীত-শীত ভোরে সাগরায় মাছ ধরার 
উল্লাস, এখনও তাই । তখনও হরেকেষ্টর সঙ্গে সারাদিন 
টো-টো! করে. ঘুরে বেড়ান আর মাঝে মাঝে ললিতাদির 
আদর খেয়ে আসা, এখনও Ce, fee এবারের, 
দিনগুলির চেহারা যেন আলাদা । এবারের ছুটির খণ্টায় 
একট! বিদায়ের স্বর_বিষাদের Wa! একটা আসন্ন 
বিচ্ছেদের দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে | সব আনন্দ তাই 
তিতো হয়ে গেছে। কিছু ভালো লাগে না । 

এই পাঁচ বছরে পাঠশালার সমস্ত ছেলেমেয়ের সঙ্গে 
যেন একটা নাড়ির টান সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই স্থল 
ঘরখানা, বেঞ্চের সেই নির্দিষ্ট কোনটা যেখানে ছুরি দিয়ে 
কেটে কেটে অপটু হাতে নাম লিখে রেখেছে ‘Fd’, সেই 
একশ আট গুড়ির প্রকাণ্ড বটগাঁছটা, সেই জোড়ামন্দির 
-যার একটা কোপে আশ্চর্য একটা শিলালিপি একদিন 
আবিষ্কার করেছিল রুণু-সব ছেড়ে চলে যেতে হবে! 
যে পথের ছু'ধারের সবকটা গাছের সঙ্গে, খানা-ডোবার 
সঙ্গে, আর ঘরবাড়িগুলির সঙ্গে চেনা শোনা হয়ে গেছে 
রুণুর সে পথ দিয়ে আর ওকে (হেঁটে যেতে হবে না সেই 
পাঠশালায় | 

একটা ROSH বেদনায় বুকখানা ভারী হয়ে উঠেছে। 
কেউ বুঝবে না ওর ব্যথাটা। ওপারের কালো গ্রামটার 
আড়ালে বিষ স্র্যাস্তের পানে তাকিয়ে আছে কুণু। 
বুঝি কুণুর প্রতি সমবেদনায় আকাশ আজ এত ম্লান, 
মধুমতী এত স্তব্ধ. 

কে জানে কতদুরে সেই বাজুনীয়া গ্রাম। এইটুকু 
বয়সে উত্তরে গোপালগঞ্জ আর দক্ষিণে গিরিশনগর এই 


ম্ম্যামাদাস দরে 
পর্যন্তই কুণুর পৃথিবী ! যদিও ম্যাপে ঠিক ঠিক দেখিয়ে 


দিতে পাবে কোথায় গ্রীণল্যাণ্ড কোথায় গোবী মরুভূমি, 


কোথায় সান্জ্রান্সিস্কো আর কোথায় টোকিও | 

বাজুনীয়ার কথা শুনেছে রুণু শশীদার কাছে। সে 
গ্রামের করবাবুরা মস্ত জমিদার | জ্মিদারবাবুর গলার 
আওয়াজ নাকি বাঘের মত। সেই গ্রামেই তো যাত্রা 
গাইতে গিয়ে জন্মের মত খোঁড়া হয়ে এসেছে শশীদা। 
ও গ্রামটা ভাল নয়। তবু তো যেতেই হুবে। 

শশীদার কাছেই এসেছে রুণু বাছুনীয়ার খবর 
নিতে | 

-_বৰাছুনে Bs পড়বা তুমি? চোমাৎকার 
ইস্কুল। মস্তবড় দিঘির পাড়ে প্রেকাণ্ড ইস্কুল । কতো 
মাষ্টার, কতো ছাত্তোর । পেটা ঘড়ি আছে। Wty 
ঘণ্টায় বেল পড়ে। 

কতো ছাত্র হবে বলো তো? কৌতূহলী হয়ে 
ওঠে রুণু। 

-ন্পাখো লাখে! ছাত্তোর। পেরায় এট! যাত্রার 
আসর | বিশ্বেস হচ্ছে না? নিজির চোক্ষি দেহিছি। 
সেবার তো সেই ইস্কুলির ঘাটেই নৌকা বাধলাম। 
রাত্তিরি থাকতামও ইস্কুল ঘরে | 

_ক্কুলটা বুঝি নদীর পাড়ে? রূণু উৎসাহিত হয়ে 
প্রশ্ন কবে। 


j 


শশীদার হো-হো-হো-হো হাসির তোড়ে লহ 


উৎসাহের প্রদীপটা wt করে নিভে গেল । 

-নদী? নদী আসপে কোহান্তে ? সে att 
নদী-টদ্ি নাই। বিলে ata ৷ 

বিলে দেশে বিয়ে হওয়ায় বড়দি মেজদির ছুঃখের 
অস্ত নেই। সেই বিলে দেশেই আবার যেতে হবে 
রুণুকে 1 
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রুণুর ভূগোল পড়া বিদ্যায় নদীবিহীন দেশ বলতে 
বোঝায় মরুভূমির দেশ। সেই চীন দেশের গোবি 
মরুভূমি, আফ্রিকার সাহার! মরুভূমি! ভাঁরতবর্ধেও 
আছে রাজপুতনার মরুভূমি । বাজুনীয়াকে তেমনই 
একটা কক্ষ শু তপ্ত মরুভূমির দেশ ভেবে রুণুর সমস্ত 
চিত্ত পিতার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ets | বাজুনীয়! স্কুলে 
পড়াবার পরিকল্পনা একটা নিষ্ঠুরতা ছাড়া কী? কেন 
এই তো রয়েছে গোপালগঞ্জ । দুটো হাইস্কুল সেখানে | 
মালোপাড়া মিয়াপাড়ার কত ছেলে যায় এ গ্রাম থেকে | 
যাচ্ছে তো দাদাঁও গত বছর থেকে । Fe কী পাবত 
না? খুবপারত। পারলে কী হবে, গোপালগঞ্জে যে 
মাইনর স্থূল নেই । মাইনরেও নাকি বৃত্তি পেতে হবে 
FIT! তা নাহলে পণ্ডিত পিতার কলঙ্ক হবে যে! 
পণ্ডিতের ছেলে না হয়ে হত যদি ও নিতাই বৈরাগীর 
ছেলে, কী যে ভাল হত তাহলে | 

ভাগ্যকে ধিকার দিয়েও রেহাই নেই। যেতেই 
হবে। 


পথের খবরটা ভাল করে জেনে নিল শশীদার 
কাছে। সে বড় দীর্ঘ জটিল পথ। কতো গ্রাম পাড়ি 
দিয়ে, কতো বাশের সাকো পার হয়ে, কতো খাল নদী 
পার হয়ে যে যেতে হবে। বাপরে বাপ! অতো কী 
মনে রাখতে পারবে রুণু । যাবার আগে শশীদার-কাছ 
থেকে সবটা লিখে নিতে হবে । বর্ষাকালে তো আর 
হেঁটে আসবার সাধ্যই নেই। পৌষ যাস থেকে হাটাপথ 
হবে মাঝে মাঝে ওকে আসতেই হবে । দেখে যেতে 
হবে weathers, ললিতাদিকে, হরেকেষ্টকে | 

-অতো কী ভাবতিছে! ছোটকত্তা এহেবারে 
টানু! পথ পড়ে যায় শুঁকনোর সোময়। এ সোময় তো 
খুব যাতি আদতি পারবা । মাইল দশ বারো হতি 
পোরে। জিরিয়ে জিরিয়ে আসবা। ভয় কী। কেবল 
এট্টা পয়সা নাগবে | গোঁলাবাড়ের খ্যাঁওয়া পার হতি। 
অভয় দেয় শশীদ1 | - 

পয়সা কিছু জমেছে কুণুর। তা বেশ কয়েকবার 
পার হওয়া যাবে । এখন পথটা মনে থাকলে হয়। 

হশীলাদি তো এখন থেকেই কাঁদতে YH করেছে। 





_তুমি বড় হবা। জজ ম্যাজিষ্টর হবা। ' কত বিদ্বান 
হবা। দুঃখী দিিরে কী মনে থাকবে? এ জন্মে হয়তো 

কথা বলতে বলতে বার বার করে কেঁদে ফ্যালে 
সুশীলাদি। জবাব দিতে পারে না রুণু। রুণুও কাদে। 
আর অভিমান করে বলে, আমি বাজুনে যাব না। 
কোথাও যাব না। আর পড়বও না। দাদার সঙ্গে একদিন 
চলে যাব বিদেশে পালিয়ে। দেখবে । ঠিক বলছি? 

একদিন হরেকেষ্ট এল । ছল ছল চোখে নিমন্ত্র 
করে গেল রুণুকে | 

—fefe আজ তোমায় পিডে খাতি নেমন্তন্ন করিছে। 
আমি হোলোই গাইয়ে যতো চাল আর পয়সা পাইছিলাঁম 
সব দিছি দিদিরে | দিদি তাই দিয়ে পিঠে বানাইছে 
ate! তোমারে যাতি কইছে চুপি চুপি। তোমাৰ 
কথা কইয়ে কতো কাদিছে দিদি। 

কান্না পেয়েছিল কুণুরও। এত ভালবাসে তাকে 
ললিতার্দি। . 

গোপনে ললিতাদির করা পিঠে খেতে খেতে সেদিন, 
হরেকেষ্টর সঙ্গে অনেক কথা হল। 

_ঘামার আর পড়া হবে না রুণু। কান্নাভরা 
গলায় বলে হরেকেষ্ট | 

-কেন? 

-_আমি তো fafe পাব a | 

বৃত্তি না পেলেও পাশ তো করবে নিশ্চয় । আচ্ছা 
তুমিও বাজুনীয়া স্কুলে চলো A দু'জনে একসঙ্গে পড়ব। 
খুব ভালো হবে। 

দূর, বিদ্যাশে আমায় যাতিই দেবে না মা! 
তাছাড়! বিত্তি না পালি ফিরিও পড়াবে না, বইও কেনা 
হবেনা! 

_-বাবা বলে দিলে ঠিক ফ্রী করে নেবে তোমায়। 
আর বই কিনতে হবে কেন? আমার বই পড়বে | 

একটু যেন ভরসা পেল হবেকেই ৷--বাবা যদি কয় 
তাহলি যাতি পারি। কিন্তু মা কী যাতি দেবে? 

 এটো হাতেই ছুটে এল রুণু বৈরাগী খুড়োর FITE r 
বারান্দায় বসে মালা জপছিল নিতাই | 


১৪ 





“_হরেকেষ্টকেও বাজুনীয়া স্কুলে দাও না খুড়ো। 

নিতাই বৈরাগী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জয় রাধে Se | 
ও কী আর তোমাব মত ভাগ্যিমন্ত ছেলে । ও বিত্তিও 
পাবে না, পড়াও হবে না। পণ্ডিতদাদা কির্পা হরে 
এদ্দিন ফিরি পভাইছেন তাই এইটুক হলো | 

_বৃতি পেতেও পারে । PA উৎসাহ দেয়! 

তোমার মুহি ফুল চন্দন পড়ক। জয় রাধেকৃষ্ণ। 
ওসব হলে! কপালের কথা । কপালে যদি থাহেই তয় 
পডবে। কিন্তুক পড়তি বিদ্যাশে যাঁতি হবে ত্যান। 
সে দ্যাশে আমার কেউ নাই৷ কেডা দ্যাখপে শোনবে 
ওয়ারে? তাচ্ছে হাতের কাছে গোপালগঞ্জই তো 
রয়েছে । ওয়ারে ছাড়ে আমরা থাকতি পারব ক্যান। 
ও-ও পারবে না। এটুকু ছুধির বাচ্ছারে কোল ছাডা 
হুরলি ওয়ার মা তো পাগোল হয়ে যাবে। 


কেউ কারও কোলের ছেলেকে বিদেশে যেতে দিতে 
চাঁয় না। কেবল কণুরই কেউ নেই সংসারে | কেউ ওকে 
কাছে টেনে রাখতে চায় না । দাদা নয়, মা নয়, কেউ 
নয়। গভীর অভিমানে Hy মনে মনে সংকল্প করে, ও 
আর কোনোদিনও ফিরে আসবেনা এ বাডিতে যে 
বাডিতে কেউ ওর আপন নয়। 

দেখতে দেখতে দিনগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। 
হয়ে গেল ডিসেম্বর ! 

আসছে সপ্তাহেই ফল AFAL তা নিয়ে কোন 
কৌতূহল নেই PATI এক একবার মনে হয় ওতো 
ফেল করতেও পারে | কোনো! একটা বিষয়ে পেয়ে যেতে 
পারে শুন্য কোনো অভাবনীয় উপায়ে। তবে তো আর 
যেতে হবে না ওকে বাছুনীয়া। কিন্তু পিতৃকুল যে 
কলঙ্কিত হবে । আর কী ষে কাণ্ড হবে তারপর ! 


সেদিন ছিল শুক্রবার | 

সন্ধ্যার দিকে পণ্তিতমশায় গোপালগঞ্জ থেকে 
ফিরলেন | পেছনে নগরবাসী । নগরবাসীর মাথায় 
মস্ত এক হাড়ি । হাড়ি ভরতি রসগোল্লা | পশ্ডিতযশাইর 
ঘাড়ের বোঝাটাও কম নয়। প্রায় এক ঝুড়ি কমলা। 

হাসিমুখে বোঝা নামিয়ে ডাকলেন FICS | 


শেষ 


প্রবর্তক 


[ বৈশাখ, ১৩৭৭, 


ফল মিষ্টি দেখেই পরীক্ষার ফলটা আঁচ করতে পেরেছে 


রুণু। Pass আগে আর একদিন দেখেছিল এই PHI 

বৃত্তি পেয়েছিস। মাত্র দুটো নম্বরের জন্তে এবার 
সেকেণ্ড হয়ে গেলিরে ব্যাটা! ফাষ্ট হয়েছে কোটাল- 

পাড়ার উনশিয়া পাঠশালার একটা ছেলে। 

মুখখানা ম্লান ছয়ে গেল FIA | 

সান্তনা দিলেন পণ্ডিতমশায়। থাক ও নিয়ে দুঃখ 
করিসনে। আজ আনন্দের দিন। তোর gefa? তো 
সেবার নিয়েই এসেছিলাম | 
আনলায। ওগুলি একটু উল্টে-পান্টে Bie | খাটতে 
হবে কেবল ইংরাজীর পেহনে। আব সব তো তোর' 
জানা। মাইনরে কিন্তু কার্ট” হওয়া চাই। এখন 
থেকেই সংকল্প করতে হবে। জীবনে উচ্চাশ! রেখে YF 
পায়ে এগুতে হুবে। বড হতে/হবে। উঠতে হবে 
সবার উপরে | 


এসব বড় বড় পণ্ডিতি কথা কাণেও যাচ্ছে না রুণুর | 
ওর কাঁণের মধ্যে তখন BE ঢঙ্‌ VS BB করে বেজে 
চলেছে বিদায় ঘণ্টা। দায় সারা গোছের একটা 
প্রণাম সেরে পণ্ডিতমশাইর হাত থেকে বইএর বোঝাটা! 
হাতে নিয়ে ও ছুটে এল ঘরে। বইএর বোঝাটা 
বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও ফুলে ফুলে কেবল 
কাঁদছে আর কীদছেই। 

WRATH পেয়ে ছুটে এসেছে দাদ! | 


_কী হল কুণু? কীাদছিস কেন? তোর সেই 
এস-ডি-ওর ছেলে গাড্ড মেরেছে জানিস 1 বাবা দুঃখ 
করে বলছিল। আমার যা মজা লাগছে না! শোন 
এবার একটা মজা! করব তোকে নিয়ে। কালই তোকে 


নিয়ে যাব গোপালগঞ্জ | 
_কেন1? গোপালগঞ্জ স্কুলে ভর্তি হব? তাই 


বলেছে বাবা? লাফ দিয়ে উঠে বসে রুণু। D 
_আরে না না, ভর্তির কথা না। সেই যে 
অহঙ্কারী মেয়েটা_যে তোকে সেবার মুচি ম্যাথর বলে 
তাড়িয়েছিল, তার মুখে এবার চুণকালি মেখে দিয়ে 
আসব । উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ইন্দ্রজিৎ। . 
-কী করবে? নিরুৎস্বক গলায় ধায় F ! 


আজ বই-্টই সব কিনে 


ক 


r 


I 


Le 


বৈশাখ, ১৩৭৭] | 





শোন, তোকে খুব করে সাজিয়ে একেবারে 
তাদের বাড়ির দরজায় শিয়ে যাব। তারপর চিৎকার 
করে বলব, ও অহংকারী মেয়ে শোনো শোনো, এই ভাখ 
আমার সেই af ভাই। আমার মুচি ভাই বৃত্তি 
পেয়েছে! আর তোমার সাহেব ate] ভাই কী 
হয়েছে? গাঁড় গাঁডড, গাড্ডু। 

সেই অহংকারী মেয়েটার সঙ্গে যে রুণুব ভাব হয়ে 
গেছে, সে কথা কুণু বলেছিল দাদাকে | কিন্তু দাদা 
তাতে খুসি হয়নি। দাদা প্রতিজ্ঞা করেছে সেই 
অপমানের প্রতিশোধ ও নেবেই। 

পরিকল্পনাটা ভাল লাগে না রুণুর, কিন্তু আশ্চর্য রকম 
ভাল লাগে এই দাদাকে । দাদার প্রতি শ্রদ্ধায় মমতায় 
বুকটা ভরে ওঠে | এই দাদাকেও তো পাওয়া যাবে না 
কাছে। কী করে cy থাকবে কুণু বিদেশে | 

আচ্ছ। ইতিমধ্যে ঘটতে পারে না কোন দুর্ঘটনা 
হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড়ে ভেঙেচুরে যেতে পারে না 
বাভুনীয়া স্কুলট!। কিংবা পুড়েও তো যেতে পারে। 
সেবার তে! কাপালীপাড়ার বিশ-পঁচিশখানা বাড়ী পুড়ে 
গেল দেখতে দেখতে । সে কী সাংঘাতিক তেজ 
আগুনের-একশ হাতের মধ্যেও দাড়ান যায় না। 
ঘটতে পারে না তেমন কিছু? 

কিচ্ছু ঘটল না। 
| যথা নিয়মে সুর্য উঠল আর ডুবে গেল। পাখিরা 
সারাদিন গান গেল আর সারারাত ঘুমোলো। মধুমতী 
নিধিকারভাবে বয়েই গেল দূর দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরের 
দিকে। পৃথিবীর আহ্িক গতির ছুটো পরিক্রমা 
পূৰ্ণ হল। 

এল সোমবার ৷ এদিনটা নাকি ভীষণ শুভদিন। 
পঞ্জিকা দেখে যাত্রার দ্বিন-ক্ষপ-লগ্র সব ঠিক করে 


রেখেছেন পণ্ডিতমশায় আগেই । 


॥ কুড়ি ৷ 
পাচ বছব আগে এক শুভদিনে রুণুর কপালে খাঁটি 
দৈএর ফোটা দিয়ে, ঠাকুরের প্রসাদ্ী ফুল মাথায় ই.ইয়ে 
ওকে পাঠশালে পাঠিয়েছিলেন মা। আজ আবার সেই 


বহে মধুমতী ১৫ 


পাঠশালা থেকে বিদায় দিনে ওর কপালে একে 
দিয়েছেন দৈ-এর ফোটা, পকেটে গুঁজে দিয়েছেন 
প্রসাদী ফুল। 

মান মুখে ওকে চুমু খেয়ে বললেন,_এ ফুল 
ফেলবিনে । রেখে দিবি তোর স্যটকেসে। কাদিসনে 
বাবা। কদিন বাদেই তো সরস্বতী পূজোর ছুটি। 


চোখের জল গোপন করতে মুখ ফেরালেন মা। 
মাকে প্রণাম করতে গিয়ে Pq একেবারে হাউ-হাউ করে 
কেঁদে ফেলল । জড়িয়ে ধরল মায়ের হাটু । 

we বাঁধা হয়ে গেছে ছোট্ট ভিঙ্জিতে। বই খাতা 
বিছানাপত্র সব উঠে গেছে। পড়ে আছে শুধু কয়েকটা 
টুকি-টাকি। 

হাল ধরে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে নগরবাসী | 

পণ্ডিতমশায় আগেই উঠে নৌকার মধ্যে সব গোছ- 
গাছ করে ফেলেছেন। এবার ছই-এর বাইরে গলা 
বাড়িয়ে ডাক দিলেন,_উঠে এস রুণু। আর দেরি 
করলে ভাট! পড়ে ICT | 

পত্ডিতমশাইর গলায় ধমকের স্বর | স্সেহের বাধন 
ছি'ড়তে হলে একটু শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে। 
বোঝেন পণ্ডিতমশায়। 

এক ধষকেই আত্ম! হয়ে গেল বাধনটা। রুণু তাকাল 
মায়ের Bak টলমল চোখের পানে । যে চোথে বৎসহার! 
গাভীর চোখের ব্যাকুলত! | 

লটবহর কম হল না। ছোট্ট টিনের স্্যটকেসে সেই 
নতুন বইএর বোঝ! আর কয়েকট। জামা কাপড় গামছা | 
নতুন লেপ তোষক মশারী বালিশ দিয়ে বিছানা বাধা 
হ’য়েছে। তাছাড়া আছে হরেকেষ্টর দেওয়া রুণুর 
বহুবাঞ্ছিত সেই দোমুখো চাকুখানাঁ। কী ভীষণ ধার, 
একেবারে দাঁদার চাকুর মত। ললিতাদি দিয়েছে 
wre একখানা রুমাল দিয়ে বেঁধে কয়েকটা পেয়ারা | 
কুমালখানা কুণুর চেনা । নায়েববাব দিয়েছিল । 
ললিতাঁদি তার Stee খোলেনি কোনদিন । কি মিষ্টি 
একটা গন্ধ । অনেকবার সে গন্ধ শুকেছে কণু। তারি 
লোভ ছিল রুণুর এ রুমালটার উপর! 
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—e রুমাল দিয়ে তুমি কী কর ললিতাদি? জিজ্ঞাসা 
করেছিল PLI 

কিছু করি না! তুমি নেবা? 

পরন্রব্যের প্রতি নিদারুণ নির্লোভতা দেখাবার 
বীরোচিত প্রেরণায় রুণু বলেছিল”_তোমার রুমাল 
আমি নেব কেন? বড হলে দেখবে ঠিক ওমনি ফুল- 
cote রুমাল কিনব আমি । ঠিক ওমনি গন্ধ মাখা | 

পেয়ারা রেখে কমালটা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল 
হরেকেষ্টকে | 

_ওহাঁন তোমারে দেছে দিদি! ফিবেয়ে দিলি 
রাগ করবেনে। বলল হবেকেষ্ট। | 

সেই আশ্চর্য রুমালখানাই দিয়ে দিল ললিতাদি। 
এ যে একটা মুল্যবান সম্পদ । ছুটে যেতে ইচ্ছে করে 
রুণুব। ইচ্ছে করে ললিতাদির একটু ছোয়াতেই ওর 
সার! গা কেন শির শির করে ওঠে.। অদ্ভুত ভাল লাগে 
তখন'। সেই ভাল লাগার লোভটা দুর্বার হয়ে উঠল 
রুণুর এই রুমালটা হাতে পেয়েই | 

সবাই এসেছে নদীর পাড়ে । খোঁড়া শশীদাকে লিয়ে 
হবশীলাদিও এসেছে । আসেনি কেবল ললিতাদি। 

সুশীলাদি এসেছে এক fife মোয়া নিয়ে। সারা 
রাত জেগে অনেক রকম মোয়া আর নাড় বানিয়েছে 
স্বশীলাদি, নিয়ে এসেছে নিজের হাতে FTA | 

- তোমার জন্তি মোয়া আনিছি রুণু ভাই ! মুড়ির 
মোয়া, চিডের মোয়া নাড়ও বানাইছি।. নারকেলের 
নাড়ু, তিলির নাড়ু। মাঝে মাঝে খাবা আর মোনে 
হরবা তোমার হুংখী দিদিরি। 

হাশীলাদির কথা শুনে আবার ঝর্‌ ঝব্‌ করে কেঁদে 
ফেলল রুণু। 

কাদছে সুশীলাদিও। চোখে জল এসেছে হরে- 
কেইরও | 

--নকৃকী ভাই কাদে না। আঁচল দিয়ে রুপুর চোখ 
মুছিয়ে দেয় সশীলাদি। 

-চলে এস রুণু। পণ্ডিভমশাইর হুকুম্টা এবার 
আরও গভীর, আরও দৃঢ়। 


B ' 


. কী সব্বোনাশ 1 আমারে না, আমারে না। 

আমি নাপিতির মাইয়ে। 

রুণু কিন্তু প্রণাম'না করে ছাড়ল না হ্বশীলাদিকে | 

প্রণাম করতে গেছিল শশীদাঁকেও। শশীদা সে 
yati না দিয়ে ওকে লুফে নিল কোলে। খোঁড়া 
পায়েই ওকে কোলে করে এনে তুলে দিল নৌকোয়। 

খুব বিদ্বান হও। দ্যাশ জোড়া নাম হোক 
তোমার | জলে দাঁড়িয়েই রুণুর মাথায় হাত রেখে বলল 
শশীদা | 

নৌকা ছেড়ে দিল নগরবাসী । 

জলেই দাড়িয়ে বইপ শশীদা। 

স্জোয়ারের স্রোত আর বাতাসের বেগে ছোট্ট ডিঙ্গি- 
খানা মধূমতীর তীর ঘেষে ঘেষে এগিয়ে চলল উত্তর 

এতদিনের এত ভালবাসা মধূমতীর ছুই তীরের 
মায়াময় রূপ.এবার আর চোখেই পড়ছে না রুণুর। সব 
ঝাপদা ছায়া-ছায়া ধৌয়া-ধেশয়া। তীরের মানুষগুলি 
অস্পষ্ট । চারিদিক অস্পষ্ট | ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে 
দেখা একটা বৃষ্টি-ভেজ| পৃথিবী । একটা বন্ধুহীন মায়া- 
হীন পৃথিবী | 

ও যে মানুষগুলি দাড়িয়ে আছে, ওদের কেউ যেন 
চিনত না রুণুকে। কেউ ভালবাসে না রুণুকে। তাহলে 
কেন ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না জলে CHA ওরা! টেনে 
ধরছে না নৌকাটা ? 

কেউ নড়ল না! এগিয়েই চলল নৌকাটা। 

হতে পারে না একটা সাংঘাতিক কাণ্ড এই মুহূর্তে ? 
ডুবে ষেতে পারে না নৌকাখানা রুণুকে নিয়ে? 

একবার তো ডুবে গেছিল রুণু। সেবার স্বশীলাদিই 
টেনে তুলেছিল ওকে । আজ আর কেউ ওকে তুলতে, 
আসবে না বাবার ভয়ে | D: 

জলের তলায় দেখা সেদিনের সেই বামধনু রং ছায়া- 
ছবিগুলি রুণুর চোখে যতোই স্পষ্ট হচ্ছে, তীরের মামুষ- 
গুলি ততোই qA? হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে | 

প্রথম তৰঙ্গ সমাপ্ত 


oa 


Fi 
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সঙ্কলনটির নয়টি গল্পের প্রত্যেকটিই রসমাধূর্যে নিটোল ; 
সত্যভিত্তি বাস্তব কাহিনীগুলি আধ্যাত্মিক রোমান্সের 
TH ভাবপরিবেশ এমন নৈপুণ্যে অব্যাহত রেখেছে A; 
না পড়লে বোঝা যাবে না। সম্তজির ভরাট গম্গমে 
কণ্ঠস্বর পাঠকের কাণে ভেসে আসে : প্রভুজি, তু মেরে 
প্রাণ অধারে ! উন্মাদ-করা মুরলীর ভাকে ঘর যারা 
ছাড়ে, তার! ঘর ছাড়ার উল্টো পিঠে কোন্‌ ক্ষতিপূরণ 
পায়, “oR”? গল্পে সেই কাহিনী বলা হয়েছে । এ এক 
আশ্চর্য জগৎ ; এ-জগৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-গল্পে বণিত 
মানবীর স্সেহ-প্রীভি-মায়া-মমতাঁর জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; 
অথচ এ-জগতেও শ্রেহ-শক্তি-ভালোবাসা-ত্যাগ-আত্ম- 
দানের প্রাচূর্য। অঘটনঘটনপটায়সী মায়া মানুষকে মুক্তি 
দেবার আগে সংসার থেকে সরিয়ে এনে যেখানে রাখেন 
, তার সমস্ত মাধুরী দিলীপকুমার তার নব-প্রকাশিত গল্প- 
ag অঘটনী গল্পম[ল1 (প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ, 


“অধ্যয়ন”, ২০এ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা-১২, 
মূল্য দশ টাকা ) রচনাসমৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন। মোক্ষ" 
লাভের আগে দ্বৈতলীলার মধ্যে HS এমন অপরূপ 
ভাবলীপা উপভোগের জন্তেই হয়'তো hese 
বলেছিলেন £ চিনি হওয়া ভালো নয় মুন, চিনি খেতে 
ভালোবাসি! ফাঁরা ভক্তিরসে মজে সেই চিনি খেতে 
চাইবেন, দিলীপকুমারের অঘটনী গ্রন্থমালা তাদের কাছে 
চিন্তামণিস্বরূপ | 

ভক্তিবাদী জ্রীবনদর্শনের প্রতিপাদ্য যা কিছু তত্ব ও 
সত্য দরিলীপকুমার তা অনায়াস নৈপুণ্যে অসামান্য দক্ষতায় 
পূর্ণপাত্র সবধারস সহকারে পরিবেশন করেছেন। বাঙালি 
পাঠকদের মধ্যে ধীরা কেবল রিরংসা ও রাজনৈতিক 
বুলির অভিচ্র্চায় ate, তারা দিলীপকুমারেব sfe- 
সরসীনীরে অবগাহন ক'রে ধন্য বোধ করবেন, 
এ-নিশ্চয়তা দেওয়া যায় ৷ 


জিজ্ঞাসা 
শ্রীসস্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য 
ইজিম্‌-এর হানাহানি, মানুষের হাতে করেছে গ্রহণ 
একই মানবজাতি বহু ইজিমের নানা রূপে নানা ছলে 
হয়েছে সম্মুখীন | আগ্নেয় ইস্পাত, লৌহ, অন্ত আরও কত 
মারামারি, কাটাকাটি, অসংখ্য জনের | " মুহূর্তে মূহুর্তে আসে 
কেহ নহে বন্ধু কাহারও | ধ্বংসের পৈশাচিক উল্লাস। 
প্রত্যেকেই শক্র প্রত্যেকের | এ কি আমাদের কাম্য ? এই চাওয়া? 
 শ্বকল্যাপ মানবের যে কল্যাণস্পর্শ এ কি সত)? 
Agate এতদিন করেছিল কল্যাণময় অমৃতের পুত্র মানব-_সবার উপরে 
সর্ব ক্ষেত্রে জীবনের সর্ব স্তরে, না মানবের স্ষ্ট ইজিম উপরে তাহার ? 


Tate অতলে বিলীয়মান | 
যত উপকার, সৎকার্ধ, বিস্বৃতির অন্তরালে 
হত্যার ভয়াল প্রতীক 


এই প্রশ্ন প্রতি মানবের কাছে। 
মানবের স্থষ্টি এই ইজিমই কি তবে 
মানবাত্বার শেষ পরিচয় ? 


গুজর গেই গুজরান 
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর 


মদন ঘরের জানালায় দীড়িয়েছিল। গোধূলির 
ধূসর অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে | সূর্য অস্ত 
গেছে। পথের ওদিকে পাড়ার ছোট ছেলেগুলো এখনও 
হুটোপাটি করছে। একট! বেভাল হারুদের বাড়ী থেকে 
এসে পথ পার হয়ে জগাদের বাড়ীতে ঢুকলো | উঠানের 
ওপাশে মাচার ওপর কুমড়ো গাছে কয়েকটা ফুল ফুটেছে। 
শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ । সবই যেন থমথম করছে! মদন 
একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জানালার পাশ থেকে সরে 
এলো | 

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ মদন পায়চারি করলো। 
একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারলে হতো, কিন্তু একা 
ডাল লাগে না । সব ক'জনকে ধরে নিয়ে গেছে | মার 
তো পুলিশ দিয়েছেই কিন্তু তারপর 1 মনি, হাবু, সুবল 
তো নিরুদ্দেশ, কিন্তু পুলিশের চোখে ধূলে! দিয়ে ওরা 
কোথায় যাবে? কদিন পালিয়ে লুকিয়ে থাকতে 
পারবে? 

সে একা বাইরে আছে। তার বাবার দায়িত্ব । বাব! 
রায়সাহেব! পুলিশের মার তাকে খেতে হয়নি। 
ব্যাপারটা বড় বিসদ্বশ | কিন্তু পুলিশের মার তো এর 
চেয়ে অনেক দুঃসহ | 

মদন আবার জানালার ধারে গিয়ে দাড়ায়। 
অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে। সবই ঠিক পূর্বের মত। অথচ 
ঠিক এমনটাতো থাকা উচিত নয়, একটা কিছু ঘটে যাওয়া 
তো উচিত ছিল | 

মা এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন_-কিরে তুই ঘরে 
আছিস ? আলো জ্বালাস নি কেনা? 

মদন চমকে উঠলো, তারপর বললো--দেশলাই 
নেই | 

মা টেবিলের উপর থেকে হারিকেন লঠনটা নিয়ে 
গেলেন। মিনিট দুয়েক পরেই ফিরে এলেন আলোটা 
নিয়ে । তারপর জিজ্ঞাসা করলেন_তোঁর কি হয়েছে 
বল্‌ ত ? বিকেলে ঘরে বসে আছিস? কালকেও তো 
বিকেলে বেরোস নি ? 


_-একা একা ঘুরতে ভাল না। 

_ সারাদিন টুপ করে ঘরে বসে থাকলে শরীর খারাপ 
হবে। অসুখে পড়ে যাবি! 

মদন কোন জবাব দেয় শা, জানালা দিয়ে অন্ধকারের 
পানে তাকিয়ে থাকে। 

মা কয়েক মুহূর্ত ছেলের পানে তাকিয়ে রইলেন, 
তারপর বললেন তুই মিছে মন খারাপ করছিস, যাদেরকে 
পুলিশ ধরেছে, তুই সারাদিন ভেবে তাদের কিছু করতে 
পারবি? শুধু নিজের শরীরটাই খারাপ করবি | 

মদন মায়ের পানে তাকালো, বললো-তাই তো 
ভাবছি, তাদের কিছু ভালো করতে পারি কি a | 

— YÈ ঘরে বসে ভাবলেই তাঁদের ভাল হবে! 

X] | 

_কি হবেশুনি? 

_অনেক কিছু হতে পারে | থানায় বোমা ফাটতে 
পারে, কোর্টে যাবার পথে পুলিশের ভ্যানের উপর গুলী 
চলতে পারে। মাতব্বরদের বাড়ীতে আগুন aT 
পারে 

মায়ের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো, বললেন_তুই 
এসব করবি? তুই কি পাগল হলি ? তোর বাবা না 
রায়সাহেব? 

_ সেইটাই তো বড় বাধা | তাই তো ভাবছি, বাড়ী 
আমায় ছাড়তে হবে। তুমি মনে কষ্ট পাবে সেই আমার 
ভাবনা | 

--ওসব কিছু করতে যাস নি বাবা, তোকে পুলিশে 
ধরলে আমি কি করবো বল ত? 


_তা ত জানি, কিন্তু এ অবস্থাই বা কতদিন সহ । 
করবো, তুমি বল ত? বাডীর মধ্যে পুলিশ টবে 


মেয়েদের অপমান করবে, ছেলেদের মারতে মারতে 
থানায় নিয়ে যাবে _-এসব মুখ বুঁজে সইতে হবে? 

তুই কি করতে পারবি ? যাদের রাজ্যে সূর্য অস্ত 
যায় না, সারা দেশ জুড়ে এতো! সৈল্ত, এতো পুলিশ, 
তুই একা তাদের কি করবি? 


J 


J 











বৈশাখ, ১৩৭৭] গুজর গেই গুজরান ২১ 
-মাহৃষ যা কিছু করে একাই করে, জন্ম থেকে মৃত্যু হঠাৎ বাঁ হাতের দিকে নজর পড়লো, মদন জিজ্ঞাসা 
অবধি মানুষ একা | করলো- তোমার হাতে রুমাল জড়ানো কেন? 
---এই যে এতগুলো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল; কে একটা খানা পার হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, 
কি করতে পারছ? কব.জিটা মচকে CATR | 
করতে চাইছে না বলে করতে পারছে না, নাহলে _কিদিয়েছ? 
এর! আর কিছু করতে না পারলেও, ছু-দশটাকে মেরে কিছু না। g চারদিন বাধা থাকলেই ঠিক হয়ে 
প্রতিশোধ নিতে পারতো | ` যাবে। 
যদি আপনার লোকেরা কিছু না করে, তাহলে যদি ভেঙে গিয়ে থাকে? 
তুই করতে যাবি কেন? _-গ্েছে। 
_-আঁর কেউ কিছু করবে না বলেই তো আমাকে _-একজন ডাক্তারকে দেখাবে না? 
কিছু করতে হবে | _সেষা হয় পরে দেখা যাবে। এখন এখানকার 
—al, তোকে কিচ্ছু করতে হবে ন|।--মা দৃপ্ত হয়ে কাজের কথাটা আগে | তোরা কেকে বাইবে আছিস 
উঠলেন--তুই আগে মানুষ হ’ তারপর যা করতে চাস্‌ _ আমি আর ওপাডার অমলেদন্দু। 
করিস্‌, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ওসব কিচ্ছু আর সবাইকেই ধরেছে? তবে যে শুনলাম 
/ করা চলবে না। ক'জন সরে গেছে। 
A মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন | কে যে সরে গেছে, এখনও ঠিক জানি না। পুলিশ 


মদন অসহিফ্ণুভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে YF 
করলো | 
কোন এক সময় জানালার বাইরে একটা মুখ দেখা 


গেল। খানিকক্ষণ মানুষটি চুপ করে দাড়িয়ে রইল 


অন্ধকারে, তারপর চাঁপা গলায় ভাকলো--মদন | 

মদন থমকে দাড়ালো, এগিয়ে এলো জানালার 
পাশে। তাকিয়ে দেখলে। ভাল করে, তারপর বললো 
দাড়াও! 

বাড়ীর পাশেই মন্ত আমিগাছ, আমগাছের নীচে 
অন্ধকারে লোকটি pfaf, মদন সেখানে এগিয়ে 
এলো, বললো--আামি তোমার কথাই ভাবছিলাম | 
কোন পথ দিয়ে এলে ? পথে পুলিশ নেই? 
F জানিস তো আমি পথ দিয়ে চলি না, ধান ক্ষেতের 

a দিয়ে সোজা চলে এলাম | 

--এখন তো ওসব জায়গায় বড় সাপেব ভয় । 

-আমাদেরকে সাপ কিছু বলে al মানুষটি 
হাসলো | 

-এখাঁশকার খবর জানে। তো? 

_শুনেছি। 


তো সব বাড়ীতেই হামলা করেছিল | 

_-অমলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে? 

_না। ইচ্ছে করেই আমি যাইনি। 

_চল, এখনি যাবো। 

__চৌধুরীদের বাগানের ভিতর দিয়ে যেতে হবে | 

_তাই যাবো। 

_ তোমার হাত ভাঙা, পাঁচিল টপ কাবে কি করে? 

--তুই তো আছিস, তোর কাধে উঠবো | 

_ চল-_ 

দু'জনে অন্ধকার পথে গিয়ে নামলো । 

পথে, কোন মাহ্ষ নাই। ওদিকে একটা বাড়ীর 
জানালায় আলো জ্বলছে । আর কোথাও কোন মানুষ 
আছে বলে মনে হয় না। দু'জনে পথের কিনারা দিয়ে 
চললে, যেন পথের উপর কোন মানুষ দেখা না যায়। 

কিছুটা গিয়েই বকুলঘুলা, বকুলঙলার পাশ থেকেই 
একটা পাচিল। পীঁচিল তেমন উচু নয় | মদন বললো 
_হরিদা, বাগানের ভেতর দিয়ে ধাবে তো! এইখানেই 
পাচিল টপ কাতে হবে। 

দেয়ালের ধারে গিয়ে মদন paje এক করে পা 


২২ . প্রবর্তক 








রাখার মতো একটা ধাপ করলো.। হরিদা, সেইখানে 
পা দিয়ে, মদনের কাঁধে আরেক পা রেখে পাচিলে উঠে 
গেল। তারপর পাঁচিলের উপর বসে ডান হাত বাঁভিয়ে 
দিলে, সেই হাত ধরে মদনও পাঁচিলের উপর উঠে 
পড়লে! | তারপর Para ভিতরে লাফিয়ে পড়লো! | 

বিশ বিঘার মস্ত stata) সরকারদের অবস্থা যখন 
ভাল ছিল তখন এই বাগানে ফুলের গাছ ছিল অনেক। 
রঙীন ফুলে বাগান ভরে থাকতো] | কিন্তু চিরদিন এক 
রকম থাকে না। অবস্থা পড়ে গেল, বাগানের IY আর 
রইল না। ফুল গাছ নেই, সেখানে ৰড বড় ঘাস আর 
আগাছায় ভরে আছে। তবে ফলের গাছগুলো আছে, 
সে গাছগুলোর SI কাউকে কোন মেহনৎ করতে হয় 
না, কিন্তু ফল বেচে পয়সা পাওয়া যায়। গাছে যখন ফল 
ধরে তখন সেগুলো পেড়ে নিলেই হলো | বাগানের 
আগাছা সাফ করার প্রয়োজন কি? 

সরকার বাগান আগাছার জঙ্গল! রাতে কেউ 
কখনো সেই বাগানে প্রবেশ করার কল্পনাও করে T | 
Bera নীরবে সেই বাগানের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হলো | 

বাগানের মাঝে একটা বড় অশথ গাছ আছে। এক 
সময় কর্তাদের সখ ছিল, Stal অশখ গাছের নীচে একটা 
বেদী বাঁধিয়েছিলেন। তখন কর্তারা সেই বেদীতে 
বসতেন । এখন সেই বেদীব চারিপাশে ঘাসের জঙ্গল | 
সেই পথে ALT এসে পড়লো বেদীর সামনে | 

অন্ধকাবে তখন চোখ সয়ে গেছে, পুরো FHT না 
চললেও, সামনে কিছুটা ঠাহর করা যায়। মনে হুলে! 
বেদীর উপর কে যেন শুয়ে আাছে। শাদ! জামা-কাপড়টা 
ঠিক নজরে আসে । হরিদা মদনের হাত চেপে ধরলো | 
ছু'জনেই থমকে দাড়ালো | 

যে মানুষটি বেদীর উপর বসেছিল, গাছের গাঁয়ে 
আধ-শোয়া অবস্থায় হেলান দেওয়া থাকলেও তার নজর 
ঠিক ছিল। ভাল করে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে 
বললো-__কে F 

গলার শ্বরে দু'জনেই চিললো, একসঙ্গে বলে 
উঠলো- অমল! 

দু'জনে এগিয়ে গিয়ে বেদীর উপর বসলো | 
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. অমল সোজ| হয়ে বসলো, বললো- হবিদা, তুমি 
এলে কেমন করে? 





৮ 


-_এসে পড়লাম। তা তুই এখানে কি করছিস্‌ 4 


একা ?- 

_বসে ভাবছিলাম কি কর! যায়। 

কি করতে চাস্‌ 

-_শোধ তুলতে হবে: যাদেরকে ধরেছে তাদেরকে 
মেবেছে, বাপ দাদাকেও রেহাই দেয়নি। এ শোধ 
তুলতে হবে। 

শোধ তোলা কঠিন নয়। কিন্তু শোধ তোলার 
মত মানুষ চাই। 


হরিদ! এইটুকু বলেই থেমে গেলেন । দুজনে উন্ম,খ 
হয়ে উঠলো], wigs বলতে হুরিদা কি বোঝেন সেই 
কথা শোনার জন্তে | | 


হরিদা বললো--মন হবে শক্ত, কঠিন কাজে যার ২ 
হাত কাপবে না এবং লক্ষ্য হবে অভ্রান্ত। কারও কাছ | 


থেকে কোন সাহাষ্য পাবার প্রত্যাশা করবে না! গুলী 
চালিয়েই সে সরে পড়বে ৷ যদি সরে পড়তে না পারে 
তো নিজ্ধেকে গুলী করবে ; মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে 
না। আগে থেকে কোন প্ল্যান আর প্রোগ্রাম করে 
কাজ করা তার চলবে না| সে প্ল্যান করবে নিজের 
স্ববিধামত। কাঞ্জের প্রোগ্রাম তার নিজের হবে। 
কেউ কোন প্র্যান মতো কাজ করতে গেলে, একটু এদিক 
ওদিক হলে সে দিশেহারা হয়ে পডে। আমাদের অনেকে 
এই দিশেহারা হয়ে কাজ্গ করার আগেই ধরা পড়েছে, 
মুখোমুখি মানুষ পেয়ে গুলী করতে পারেনি, ফিরে 
এসেছে এমন মাহৃষও আছে, আমি তো জানি। তাঁর 
ফলে আমাদের পরবর্তী কাজের অনেক ক্ষতি হয়েছে, 
কিন্তু উপায় নেই। 


আবার কয়েক মিনিট চুপচাপ, তারপর হবি 


বললো-__-তোমরা যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, নিজের 
প্ল্যান নিজে করে নিও | 
অমলেম্দু বললো-হাতিয়ার ? 
আমি এখনি তোদেরকে একট! “মাল? দিয়ে 
যেতে পারি, কিন্তু বু'খবি কোথায় ? 
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অমল বললো--কেন' এই বেদীর ঘুলঘুলিটার মধ্যে 
আগে যেমন থাকতো | 


_বেশ, এই নে রেখে দে-জামার নিচে একটা 
পিস্তল বের কবে হরিদ1 অমলেন্দুর হাতে দিলেন! 

অমলেন্দু নেডেচেড়ে দেখলো । তারপব সেটা 
মদনেব হাতে দিলে | মদন দেখে শুনে বললে- কাতুর্জ? 

দশটা গুলী দিয়ে যাচ্ছি, এইতেই কাজ শেষ 
করতে হবে। যদি কাজ না হয় মাল আমার ফেরৎ 
চাই। আমি কৰে কখন আসবো ঠিক নেই, এই ঘুল- 
ঘুলিতে মাল থাকবে, আমি হ্বাবিধেমত নিয়ে চলে 
যাবো | 

--সেজন্তে ভেবো না। মাল ঠিক ফেরৎ পাঁবে। 

sgg ও পিস্তলটা নিয়ে দুজনে বেদীর এক ধারে 
ঘুলঘুলিতে রেখে একখানা Sb ঢুকিয়ে মুখটা বন্ধ করে 
দিল | 

এবার হরিদা বললো-- এবার আমি যাই! 
সব দিক সামলে চলবি। 

এখন কোথায় যাবে 1 মদন জিজ্ঞাসা করলো | 

কিছু ঠিক নেই। একটা আস্তানা আছে শেষ 
বাতের দিকে সেখানে পৌছাবো। 

--সাঁরা রাত তাহলে এখন হাটবে ? 

-হাটবো। 

কিছু খেয়ে যাও | 

কিছু মুভি আর বাদাম দে, খেতে খেতে চলে 
যাবো ৷ নদীর ধার দিয়েই যাবে, জলের জন্য ভাবতে 
হবে না] : 

অমলেন্দু বললো--মদন, আমার সঙ্গে আঁয়, আমি 
তোর হাতে মুভি দিয়ে দোব, তুই হরিদাকে দিয়ে বাড়ী 
চলেযাবি! 

“Ug, অমল ও মদন বাগানের পথে এগোলো। হরিদা 

একা বসে রইল সেই বেদীর উপর | 


coral 


সকাল সন্ধ্যায় পুলিশ-কট মাচ করে ate! ওদিকে 
নদীর ধারে পুলিশের ছাউনি পড়েছে | 
সেদিন চৌমাথার মোড়ে চায়ের দোঁকানটায় ক'জন 


লোক বসে গল্প করছিল, পুলিশ তাদের দু’চার ঘা দিয়ে 
গেছে, দোকানের কাপ-ডিদগ্ডুলো বুটের আঘাতে pf 
করে দিয়েছে। 

রাতে হরিশবাঁবু ডাকার ডেকে আনছিল, পুলিশ 
ছু'জনকেই থানায় নিয়ে গেছে। যথেষ্ট গালিগালাজ 
করেছে, ডাক্তার বলে তাকে কোন খাতির করেনি | 

পুলিশ হুকুমজাবি করেছে» _ন্ধ্যার পর কেউ পথে 
বেরুবে না। 

পল্লীর যাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে, তাদের কোন 
খবর নেই। 

সর্বত্র একটা থমথমে অসহনীয় অবস্থা। 

ছোট ছোঁট ছেলেরাও বিকালে আর খেলতে যায় 
না। পনেরো থেকে পঁচিশ বছরেব কোন মানুষ যে গাঁয়ে 
আছে তার কোন চাক্ষুষ পরিচয় কোথাও নেই। ইস্কুল 
খোলা আছে কিন্তু Oy ক্লাসের অনেক ছেলেই ইস্কুলে 
যায় না। 

ক্লাসে যে ছু'ঘশজন আসে তাদের মুখেই অনেক খবর 
শোনা যায়ঃ 

সুকুমার ও জ্যোতিষকে থানায় এমন মেরেছে ষে 
তাদেরকে হাসপাতাল পাঠান হয়েছে। 

রবিকে কম্বল-ধোলাই দেওয়া হয়েছে। মেঝেতে 
ফেলে তার উপর কম্বল চাপা দিয়ে মার হয়েছে, সেই 
মারের পর রবিব এখন জ্ঞান নেই। গায়ে মারের 
কোন চিহ্নও নেই | 

হৃবিমলকে pfa জল অবধি ধেতে দেয় নি। 

থানার ভিতরেব এইসব খবর কিভাবে বাইরে 
আসে তা কেউ জানতে চায় AL, শোনে এবং বিশ্বাস 
করে। 

অমল মদনকে এক এক সময় বলে-কিছু একট! করা 
দরকার, দেরী হয়ে যাচ্ছে। 

মদন টুপ করে তাকিয়ে থাকে অমলেন্দুর পানে, মুখে 
কিছু বলেনা ৷ 


নতুন হাকিম এসেছেন, এই অঞ্চলটা শায়েস্তা করার 
ভার তারই উপর পড়েছে। পুলিশের ওপরওয়াল! 
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হিসাবে নবেশবাবুর আত্মপ্রসাদ আছে যথেষ্ট । সকালে 
স্নান সেরে সেই যে তিনি ইউনিফর্ম পরেন, সেই পোষাক 
ছাড়েন একেবারে রাত দশটায় । বলেন--এখনকার 
দিনে, পুলিশের জাক সারাদিনই | সব সময়েই তৈরী 
থাকতে হবে। আবহাওয়! বদলে গেছে। 

তৈবী তিনি থাকেন বটে, তবে পথে বেরোন কম। 
সারাক্ষণ বসে বসে স্টেট্স্ম্যান কাঁগজথানি পড়েন, আর 
হুকুম চালিয়ে যান! হুকুম ঠিকমত তামিল হচ্ছে কি না 
মেটা তার দেখার আগ্রহ নেই । হুকুম পেয়ে সিপাহীরা 
ছুটোছুটি করলেই তিনি খুসি, আবার কাগজ পড়ায় মন 
দেন। 

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সারাটা 
দিন গরমের যে আমেজ গেছে, তাতে এই বৃষ্টিটুকু ভালই 
লেগেছে। নরেশবাবু গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে রিপোর্ট লিখতে 
বসেছেন | ছু-একদিন অস্তরই সদরে একটা করে রিপোর্ট 
পাঠাতে হয়। তিনি এসেই এ অঞ্চল ঠাণ্ডা করে 
দিয়েছেন। নতুন কিছু লেখার নেই। তবু বৃটিশ রাজত্বে 
নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, এক কথা বার বার লিখতে হলেও 
লেখাটা সেরেস্তায় জমা হওয়া চাই 1 এই রিপোর্ট দেখেই 
প্রমোশন হয়, সুনাম বজায় থাকে। সারাদিনে লেখা- 
পড়ার কাজ এইটুকুই। 

নরেশবাবু হাক দিলেন-_-জমাদার | 

_-জী হুুর_জমাদার ছুটে এলে! 

_সামকে| ডিউটিমে গিয়া থা? 

_-জী হুজুর! 

বিশ আদ্মী 

_জী হুজুর! 

_সব শাস্ত হায়? 

_জী হুজুর | 

_দারোগাবাবুকে বোলাও | : 

জমাদার ছুটলো | ভ্-মিনিট পরেই দারোগা এসে 
ঢুকলো, স্যার, আমায় ডাকছেন! 

—are বিকালে বেরিয়েছিলেন ? 

-_ইয়েস্‌ স্তার | 

_চারপাশের অবস্থ। কেমন? 


প্রবর্তক 


[ বৈশাখ, ১৩৭৭ 


-সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে স্তার ! 

-এ তো বাইরে দেখছেন, ভেতরের খবর সব 
রাখছেন? 

_ইনফর্মার রয়েছে স্তার, রেগুলার পয়সা দিচ্ছি। 

-সে তো চারছে। 

-আপনার অর্ডার পেয়ে আরো ছু'জনকে লাগিয়েছি। 
সব ক'জনই পুরানো লোক, কেউ সন্দেহ করবে না | এই 
অঞ্চলে ভিক্ষে করতে করতে সব বুড়ো হয়ে গেছে। 
তার! ঘরের খবর টেনে নিয়ে আসে। 

_ ঘরের খবর কিছু পাচ্ছে? 

--সবাই Fae । আপনি স্তার যে “মেজার* নিয়েছেন 
কারও আর রা কাভার সাহস নেই | 

খোসামুদে কথা শুনতে নরেশবাবুর ভালই লাগে, 
কিন্ত অধস্তনদের বেশী মেলামেশা করার হৃযোগ দিলে 
পদমর্যাদ| লঘু হয়ে যায়। নরেশবাবু দারোগাকে আর 
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বেশী কথা বলার সুযোগ দিলেন না, বললেন-_-আচ্ছা T y 


আপনি এখন যান, আমি রিপোর্ট লিখি | 

দারোগা শশব্যত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

হাকিম লিখতে YF করলেন | ছোট কয়েক লাইনের 
রিপোর্ট । কালকের সকালের ডেস্প্যাচে এট! যাবে | 
এই সঙ্গে বাড়ীতে একথানি চিঠি দিলেও চলে। কিন্তু 
কি লিখবেন? সেই এক কথা, ভাল আছি, fay সত্যি 
কি ভাল আছি? ছেলে-ছোকরাকে থানায় ধরে আনা, 
মারধোর কর], সদরে চালান দেওয়া, যখন তখন যাকে 
তাকে গাল দেওয়া, ধমক দেওয়া, সবসময় নিজের চারি- 
পাশে একটা রুক্ষ কঠোর পরিবেশ we করা, এ কি 
চাকরি! এর চেয়ে বোধ হয় একটা Sacer মাষ্টারি 
নিলেও ভাল হতো, এমনভাবে নিজেকে অমানুষ করার 
জন্ত চেষ্টা করতে হতো ali আজকের এই নরেশ 
ঘোষকে কেউ বিশ্বাস করবে না যে, 
বছর আগে এই মানুষ বাশি বাজিয়ে কলেজে নাম 
করেছিল। 

ez, চায়! 

একজন সিপাহী চা ও চারখানা বিস্কুট নিয়ে এলো। 
ঘড়িটায় ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো, সিপাহীর মুখের 


bad 
x 


i 


+ 
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পানে তাকিয়ে নরেশবাবু হাসলেন, বললেন-রাইটু, 
জাস্ট ইন টাইম | 
সিপাহী সসন্মানে সেলাম দিল, ও বেরিয়ে গেল। 
চায়ে চুমুক দিতে দিতে নরেশবাবু জানালা দিয়ে 
আকাশেব পানে তাকালেন! আকাশে মেঘ জমে আছে। 
কলেজে রবিঠাকুরেব বর্ষার কবিতা কত পড়েছে, এখন 
এক সঙ্গে তার FCB) লাইনও মনে ওঠে না। বই পড়ার 


অভ্যাস নেই আজ ক-ত বছর! সবই গেছে, আছে, 
শুধু একটা ধ্যান-জ্ঞান-_ল’ এণ্ড অর্ডার | 

চায়ের কাপ শেষ করে নরেশবাবু অনেকক্ষণ বাইরেব 
পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। বাইরে বোধ 
হয় ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। মেঘমেহুর বৃষ্টি পড়া 
আবহাওয়া মানুষের মনে একটা বিষধ্রতার ভাব 
জাগায়। নবেশবাবুও fava হয়ে পড়েন। শৈশব 
ও কৈশোরের দিনগুলে! হয়তো মনে ওঠে | এই 
পুলিশী-জীবন তিনি চাননি, fee এই জীবনই তাঁকে 
স্বীকার কবে নিতে হয়েছে গত পনেরো বছর ধরে। 
অনাবশ্যক ভাবে নির্মম হতে হয়েছে, নিজের চাঁরিপাশে 
একটা কঠিন খোলস তৈরী কবতে হয়েছে। ব্রিটিশ “A 
এণ্ড অর্ডারের’ রক্ষাকর্ত। হয়েছেন! স্বাধীনতা যারা 
চায় তিনি তাদের দমন কবেছেন। তিনি কি দেশের 
স্বাধীনত! চাঁন না? স্বাধীন তাবতের স্বাধীন নাগরিকত্ব 
কি তারও কাম্য নয়? কয়েকটা টাকার aF তিনি আত্ম- 
বিশ্বাসকে বিক্রী কবছেন। নিয়তির পরিহাস--্রাঙ্জেডি 
অফ লাইফ, | 

mem জানালার সামনে মুখ দেখা গেল, পরক্ষণেই 
পিশ্তলধারী একটা হাত, ফটু ফটু করে ছুটি গুলী, 
তারপরেই সব স্তব্ধ ! 

নরেশবাবু সেই অবস্থাতেই টেবিলের উপর ঢলে 


AL পড়লেন | 


পিস্তলটা বাগানের বটগাছের বেদীর নীচের ঘুল- 
তুলিতে রেখে দিয়ে মদন ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল । থর 
থর করে তার হাত তখনও কাপছে। সেই কীপুনিটা 
সংযত করার জন্যই সে শুয়ে পড়েছিল | 
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খানিক বাদে মা এলেন ঘরে, বললেন-শুয়ে আছিস্‌ 
খাবি না? 
মাথাটা বড্ড ধরেছে। 
_ধরবেই তো, সারাক্ষণ ঘরে বসে আছিস, মাথা 
ধরবে না? এখন চল্‌ কিছু খেয়ে নিবি | 
— fog খাবার ইচ্ছে নেই। একটু শুধু দুধ খাবো, 
গরম | 
সারা রাত শুধু দুধ থেয়ে থাকবি? ছু" মুঠো মুড়ি 
খেয়ে দুধ খাবি, 5— 
চুপচাপ ছৃধমূড়ি খেয়ে এসে মদন আবার বিছানায় 
শুয়ে পড়লো | 
কিন্ত সারা রাত সে ঘুমোতে পারলো না। এক 
একবার তন্দ্রা আসছে আর সে চমকে উঠছে। একি ভয় 
না স্নায়বিক দুর্বলতা! 
রাত কাটলো এক অন্বস্তির মধ্যে | 
ভোর হতে না হতেই বাডীতে পুলিশ এসে হাজির 
হলো। রায়সাছেব তখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। 
‘পুলিশ’ শুনেই ঘুম চোখেই তিনি বেরিয়ে এলেন 
ব্যাপার কি? 
দারোগা বললো আপনার ছেলেকে একবার থানায় 


যে? 


যেতে হবে | 
- কেন? আবার কি হলো? 
--আপনি কিছু শোনেন নি? 
লা! 
--কাল রাতে বৃষ্টির সময় হাকিম সাহেবকে গুলী 
মার! ETATE | 
-সর্বনাশ! কোথায়? কে মারলো! 


থানার মধ্যে ঢুকে গুলী চালিয়েছে। কে তা 
এখনও জানা যায় fi; তবে সন্দেহ হচ্ছে_হরি 
আচার্ষের tei ক'দিন আগে সে এই অঞ্চলে 
এসেছিল। 

তার জন্য মদনকে থানায় ডাকছেন কেন? 

ওদের ‘স্টেট্‌মেণ্ট' চাই | 

--ওতো সারাদিন বাড়ী থেকে বেরোয় না। তাহলে 
চলুন, আমিও wie | 
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চলুন | 
কয়েক মিনিটের মধ্যে মদনকে সঙ্গে নিয়ে রায় 
সাহেব বেবিয়ে পড়লেন । 

সদর থেকে গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন অফিসার 
এসেছেন, তাদের সামনে মদনকে ডাকা হলো । একা 
তাদের সামনে দীড়াতে এমনিই মদনের কেমন যেন 
কাপুনি হচ্ছিল, হাটু ছুটো যেন হঠাৎ বড় দুর্বল মনে 
ROR | 

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন--তুমি হরলাল শীলকে 
চেন? 

চিনি । 

—fe করে চিনলে? 

--একসারসাইজ ক্লাবে উনি আমাদেব ব্যায়াম 
শেখাতেন ৷ | 

কতদিন তুমি ওর ক্লাবে ব্যাযাম করছ? 

-বছরখানেক। 

-উনি তোমাদের কখনও কোন গুপ্তসমিতির কথা 
বলেছেন? 

সানা | 

-শ্বদেশীর কথা কিছু বলতেন ? 

-বলতেন দেশের জিনিষ ব্যবহার করবে, বিদেশী 
কোন জিনিষ ব্যবহার করবে না! দেশের টাকা দেশে 
রাখা দরকার | | 

_-এখনও কি তুমি ক্লাবে যাও? 

-না | ধরপাকড় হবাব পব থেকে ক্লাব বন্ধ হয়ে 
গেছে। 

--বিকালে কি করা? 

বাড়ীতে বসে থাকি | 

-হরলালের সঙ্গে এর মধ্যে তোমার দেখা 
হয়েছিল? 

--না | শুনেছি উনি কোথায় চলে গেছেন। 

কার কাছে শুনলে? 

_ইন্কলে, ক্লাসে ৷ 

তুমি অতো কাপছ কেন? 

-আমি কাপছি? নাতো! 
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আচ্ছা, তুমি The— 

মদন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো | শুনলো একজন 
অফিসার বলছেন-রায় সাহেবের ছেলে, ভয়ানক GF 
পেয়ে গেছে। 

মদন বাইরে এসে স্বস্তি পেল! 
বাড়ীমুখো বওনা হলো। 


বাবার সঙ্গে সে 


দুপুরে ইন্কলেও একটা ধম্থমে ভাব | 
ঠিকমত ক্লাস হয় না, Poa শিক্ষককে থানায় ডেকে 
নিয়ে গেছে, তাই মাষ্টীরমশাইরা ছুট! করে ক্লাস এক- l 
সঙ্গে নেন। শেষ অবধি তিনটেব সময় ছুটি হয়ে গেল। 
মদন ক্লাসে অমলেব পাশেই বসেছিল, চুপচাপ 
বসেছিল। মাঝে মাঝে মদনের কেমন যেন একটা 
অস্বস্তি বোধ হয়, বুক কাপে কি মাথার মধ্যে শির শির 
কবে ওঠে ঠিক বোঝে না ৷. , 
ছুটির পর পথে বেরিয়ে অমল জিজ্ঞাসা করে-_-তোর A 
আজ কি হয়েছে বলত? একেবারে চুপচাপ | 
আমার কিছু ভাল লাগছে না--মদন বললো | 
-_একবার থানায় ভাকতেই ঘাবড়ে গেলি ? afar 
শুনলে কি বলবে বলত ? 
না, তার জন্য নয় | 
_তবে কি জন্য? আজ তো আমাদের আনন্দ 
করার দিন, হাকিম যে অত্যাচার চালিয়েছিল, সে খুন 
হয়েছে তো ভালই হয়েছে, আমরা তো এই রকমই একটা 
কিছু চেয়েছিলাম | যে করেছে, বেশ করেছে 
মদনের বলতে ইচ্ছা হলো-কবেছি আমি, কিন্ত 
কথাটা তার গলায় আটকে গেল। এ কথা কাউকে না t 
বলাই ভাল, যদি প্রকাশ পায় তাহলে আর রক্ষা নেই। 
খুন মানেই ফাসী! মদন কেঁপে ওঠে। rT 
অমল বললো -তোর চোঁখমুখটা কেমন যেন হয়ে4 ১ 
গেছে, আর তুইই হরিদার কাছ থেকে পিস্তল. নিচ্ছিলি ! 
বিপ্লব বড কঠিন বে, শক্ত মনের দরকার । মন তৈবী 
করতে না পারলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। অনেকে 
দেখবি কসরৎ করে শরীর বাগিয়েছে, ‘fee সামাস্তি g 
ংগামা ER দেখলেই পালিয়ে যায়। 
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পিছনে কে যেন আসছিল, মদন বললে-_ঢুপ কর, 
লোক আসছে! : 
লোকটা অচেনা । ওদের পিছনে পিছনে অনেকটা 


পথ এলো । মদন বাড়ী ঢুকলো, সে পাশ দিয়ে চলে 
পেল। মুখটা অচেনা । লোকটা গোয়েন্দা নাকি? 

মদন বাড়ী এসে খানিকক্ষণ চেয়ারে বসে ভাবে। 
পিছনে গোষেন্দা লাগবে কেন? কোন সূত্র পেয়েছে 
কি? মদন তাব কমাঁলখানা কাল থেকে পাচ্ছে না, 
ওট| কি পথে, নয়তো থানার আশেপাশে ফেলে এসেছে? 
তাহলে ধোপাব চিন দেখে পুলিশ তো ধরে ফেলবে। 
খুন মানেই ফাসী। মদন ক্ষণেকের জন্য কেঁপে ওঠে | 

সহসা মদন নিজেকে সচকিত কবে তোলে, মুখ হাত 
ধুয়ে ফেলে। হাক দেয়-_মা, TU দাও! 

ভাবনা ঝেডে ফেলতে চাইলেও ভাবনা কিন্ত 
ছাডে না। 

বিকালে ইচ্ছা করেই বেবিয়ে পড়ে। একা একা 
নদীব ধাবে যাঁয়। খানিকক্ষণ একা একা বসে থাকে 
ঘাসেব উপর। Bacay পথে দেখা সেই লোকট। 
নদীর ধারে খুবছে। লোকটা কি তাঁর উপব নজর 
বেখেছে শাকি? কেন? 

বাভী এসে জানালার ধারে বই খুলে বসে। 

বই সামনে ধরা থাকে, কিন্তু চোখ থাকে বাইরের 
অন্ধকারে | অন্ধকারে বুকের কীপুনিটা যেন আরো 
বাড়ে, SUB যেন চেপে ধবে । কোন মতেই বইতে মন 
বসানো যায় না। মনের কথাটা খুলে বলে কারও 
কাছে একটু আলোচনা করতে পারলে ভাল হতো, কিন্ত 
একথা কাকে আর বলা যায়? হরিদাকে বলা চলে। 
কিন্তু হরিদা এখন কোথায়? 

পড়া হয় না, বসে বসেই রাত বাঁড়ে। 


$ রাতে শুয়েও স্বস্তি নেই, ঘুম আসে না| খানিক 


তন্দ্রা আসার পরেই চমকে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় 
কাবা যেন ঘরে এসে টুকেছে। এ তাঁর কি হলো? 
একক্রন অভ্যাচাবীকে সে খতম করলো, ভালই তো 
করেছে, তাহলে ? 

শেষ বাতের দিকে হঠাৎ কি যেন মনে হলো । উঠে 


24 


eee OOO 





পড়ে জানালাষ দিয়ে দেখে সদর দরজার সামনে লাল 
পাগড়ী। পুলিশ, তাদের দরজায় । তাহলে তাকেই 
এবার ধবতে এসেছে । WB রুমাল। 

এখন একমাত্র পথ পালিয়ে যাওয়া | 

জামাটা গায়ে দিয়ে, ত্ববিত পরে সে খিড়কির দরজা 
দিয়ে পথে গিয়ে নামলো । তখনও পৃবের আকাশ ভাল 
কবে ফস? হয়নি | 


মদন পথ চলেছে । 

গ্রাম, মাঠ, ধান ক্ষেত, তারপব নগর | 

লোকের বাড়ীর রোয়াকে বা গাছতলায় শুয়ে বাত 
stete | 

পকেটে যা পয়সা ছিল তিনদিনেই তা শেষ 
হয়েছে। এখন কি ভিক্ষে করবে! 

জুতো] পরে হাট্‌লেও পায়ে লাগছে। 

কেউ মুখের পানে ভালো করে তাকালে ভয় হয, 
চেনে নাকি? 

জামা কাপডে যা ময়লা ধবেছে, পাগলেব মতো | 

তবু মদন এলোমেলো ভাবে এগিয়ে চলেছে | 

ট্রেনে চড়ে কলকাতা চলে গেলে মন্দ হয় না! কিন্ত 
বিনা টিকিটে যখন ধববে তখনই তো সনাক্ত হয়ে যাবে, 
তারপর? খুন মানেই ফাঁসী! 

ট্রেনে চাপা চলবে না. হাটতে তাকে হবেই | 

এখন সে আর মদন চক্রবর্তী নয়, এখন সে মোহন 
রায়। মদন বলে কেউ ভাকলেও সে সাডা দেবে না। 
নাম বদলে তাঁকে এখন গা ঢাকা দিতে হবে, দূবে পালিয়ে 
যেতে হবে। তার পিছনে পুলিশ আছে, পুলিশের 
চোখকে ফাঁকি দিতে হবে | 

চতুর্থ দিন সকালে মদন মহকুমা সহরে এসে পডলো | 

আর চলতে ইচ্ছা করছে না! একটা বাড়ীর বোয়াকে 
বসে পড়লো! | 

খানিক পরেই হুকো হাতে কর্তা বেরুলেন,_ কে 
গো তুমি? কোথেকে আসছ ? 

_-ওদিকের্‌ গা থেকে। 

এখানে কেন? কোথায় যাবে? 


২৮ প্রবর্তক 
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_কাছারীতে মামলা আছে। 

_ এখানে কেন? 

--একটু জিরিয়ে যাবো, হাঁটতে হাটতে আসছি। 

কর্তার চোখে মুখে সন্দেহ, বললেন_তা এখানে 
কেন বাপু, আর কোধাও গিয়ে বসো গে 

-তাই যাচ্ছি, এক গ্রাস জল দেবেন ? 

-এই সাত সকালে শুধু জলটা দিই কি করে? 
দাড়াও দেখি ঘরে কি আছে। 

কর্তা খাঁনচারেক বাতাসা ও এক ঘটি জল নিয়ে 
এলেন। 

বাতাসা ও জলটুকু মদনের মনে হলো ATS | শরীরটা 
ঠাণ্ডা হলো । কর্তা বললেন-__এবার উঠে পড়ো বাপু। 
এখন পুলিশের বড হাঙ্গামা বাপু, কার মনে কি আছে, 
আর বিশ্বাস নেই। রর 

__পুলিশের হাঙ্গাম! কেন? 

_কে জানে বাপু, কাল রেল লাইনের উপর বোমা 
ফেটেছে, তাতেই কাল থেকে পথে পথে পুলিশ টহল 
দিয়ে বেড়াচ্ছে! পথে ঘাটে যাকে পাচ্ছে, তাকেই ধরে 
থানায় নিয়ে যাচ্ছে। 

মদন আর কিছু বললো নাঃ উঠে পডলো! | 

কর্তা চুপ করে Fiery রইল, তারপর বললো = 
ওদিকে যাচ্ছ কি? কাছারী তো ওদিকে নয়। 
এই দিকে. 

কাছারীর পথ মদন জানতো | কাছারীর দিকে 
যাবার ইচ্ছাও তার ছিল না, তবে মানুষটার সন্দেহ 
ঘোচাবার জন্য তাকে নির্দিষ্ট পথই ধরতে হলো | 


ডাক্তার বলদেববাবু সাইকেলে ফিরছিলেন। পথে 
তেমন মানুষ ছিল না। একট! লোক আগে আগে 
যাচ্ছিল, সহসা লোকটি একেবারে সাইকেলের সামনে 
ধপ, করে ATS গেল। 

বলদেববাবু চমকে উঠলেন, সাইকেল থেকে নেমে 
মাহৃষটির কাছে এলেন | অল্প বয়পী চোকরা। মলিন 
CHEM | ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। গায়ে 
বেশ অর! কোন জ্ঞান নেই। ডাক্তারবাবু তাকে ধরে 


বসালেন | ছোকরা আবার এলিয়ে পড়লো | সাইকেলে 
হোমিওপ্যাথি ওষুধের ব্যাগ ছিল। ব্যাগ থেকে ওষুধ 
নিয়ে ডাক্তারবাঁবু এক ফটা ছেলেটার মুখে ফেলে 
দিলেন। ছেলেটি আচ্ছন্নের মতো পড়েই রইল। 

ডাক্তার হয়ে একটা রোগীকে এভাবে পথে ফেলে 
চলে যাবেন কেমন করে? ভাক্তারবাবু এদিকে ওদিকে 
দেখতে লাগলেন। 

হঠাৎ একটা সাইকেল রিকৃসা দেখা গেল। কাছে 
আসতেই ডাক্তার চিনলেন, বললেন_-এই মধু, একে 


আমার ভিস্পেনসারিতে পৌঁছে দে S | 
—a কে? 
_্জানি না। জরে বেহু স হয়ে পথে পড়ে আছে। 


_ভদ্বর লোকের ছেলে বলে মনে BE | 
দু'জনে ধরাধরি করে ছোকরাঁকে তুললো সাইকেল 


রিকসায়। 
ডাক্তারবাবু রিকসার সঙ্গে সাইকেল নিয়ে গেলেন | 


বেলা Baa গড়িয়ে গেছে । ডিস্পেন্সারিতে তখন 
রোগী ছিল ন1। শুধু চাকরটা! বসে ছিল, সে জল নিয়ে 
এলো । ডাক্তার রোগীর মাথায় জল ঢালতে শুরু 
করলেন | এবার রোগী চোখ মেললো। ভাক্তারবাবু 
এবার তাঁকে তুলে এনে ডিস্পেনসারির বড বেঞ্চিটায় 
শুইয়ে দিলেন। তারপর আবার আরেক ফোটা ওষুধ 
দিলেন। 

মিনিট দশেক পরে ভাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন 
তোমার নাম কি? 

মোহন বায়। 

-কোথাস্ থাকো? 

— HCH I 

_এখানে কার বাডীতে এসেছ? 

কাকুর বাড়ীতে আসিনি | 

_এখন যাবে কোথায়? 

_জানিনে। 

--তোমার তো জর হয়েছে, থাকবে কোথায়? 

-জাঁনিনে। 

তুমি এখানে কাজকর্ম খু'জতে এসেছিলে বুৰি ? 
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হাঃ কাজ চাই। 
এখন তো তুমি অস্থস্থ । কাজ তো করতে পারবে 


ad ন|। একটু দুধ খাও, খেয়ে ঘুমৌও। বিকালে তোমাকে 


সদর হাসপাতালে ভতি কৰে দিয়ে আসবে! | 
-হাসপাতালে কেন ? 
সেখানে কদিন থেকে স্বস্থ হয়ে তারপর কাজের 
চেষ্টা করে] | 
রোগী চোখ মুদলে! | 
. সামনেই ডাক্তারের বাড়ী, তিনি আহারাদির জন্য 
বাড়ী গেলেন, ভৃত্যকে বললেন--একটু দুধ নিয়ে আসবি 
চল, খাইয়ে দ্রিবি। . 
ডাক্তারের ঘরে ছুটি গাই ছিল, দুধের অভাব ছিল 
না! তখনই পোয়াটাক গরম ge পাঠিয়ে দিলেন, 
চাকরের হাতে । দুধটুকু cacy মোহন তৃপ্তির নিঃশ্বাস 
ফেললো | তারপর পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো | 
বিকালে ডাক্তার যখন ভিস্পেনসারিতে এলেন 
তখনও মোহন ঘুমুচ্ছে। ডাক্তার তার নাডী দেখলেন | 
জবর নেই।, ওষুধে কাজ হয়েছে। Bre আরও 
পোয়াটাক gy নিয়ে আসতে বলে তিনি রোগীকে ডেকে 
তুললেন, বললেন--আবেক মাত্রা ওষুধ খেয়ে Ahe— 
ওষুধ খেয়ে, দুধ খেয়ে মোহন এবার উঠে বসলো | 
ডাক্তার SSS বললেন একখান! রিকৃসা ডাক, একে 
হাসপাতালে পৌছে দিয়ে আসবি ৷ চিঠি লিখে faf | 
_-আমাকে { রোগী প্রশ্ন করলো। 
ei! | 
_-আমি হাসপাতালে যাবো না। 
_তুমি তো অস্থস্থ, হাসপাতালে না গেলে কোথায় 
থাকবে? 
আমি গায়ে ফিরে যাবে|। 
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_কি করে যাবে? 

_ঠিকষাবো ! আপনি দয়া করে আমাকে আন! 
aes পযসা ধার দিন। যেদিন আবার এদিকে 
আসবো, আপনার পয়সাট দিয়ে cata | 

ডাক্তাববাবু রোগীর মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন 
ভাবলেন, তাবপর পকেট থেকে আট আনা পয়সা বের 
করে দিলেন, বললেন--তোম1র কিন্তু এখন হাসপাতালে 
গেলেই ভাল ছিল] 

_না। হাসপাতালে আমি যাবো Al | 

-কেন? তিনচার দিন থেকে We হয়ে বাঁডী 
ফিরতে | 

—a | 

ডাক্তারবাব্‌ আবার ভাল করে রোগীর মুখের পানে 
তাকালেন। ছোকরা বয়েস। কথাবার্তায় শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত ঘবের রুচিবোধ প্রকাশ পাচ্ছে। এ কি তবে 
কোন বিপ্লবী? পলাতক ? 

ডাক্তারবাঁবুর তীক্ষ দৃষ্টির সামনে যুবক চঞ্চল হয়ে 
উঠলো, বললো -আমি তাহলে যাই। 

_চলতে পারবে? 

পারবে! 

--আর কিছু পয়সা দোব ? যদি পথে দবকার হয়? 

-নাঁঃ। 

মোহন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

এবার ভাক্গারবাবুর আর সন্দেহ রইল না, এ যুবক 
নিশ্চয়ই পলাতক বিপ্লবী । মোহন ate এর নাম নয়, 
এর নাম অন্ত কিছু! WS, যেখানে মন চায় যাকৃ। 

ইতিমধ্যে অন্য বোগী এসে পড়লো, বলদেববাবু রোগী 
দেখতে স্বর করলেন। 

[ আগামীবারে সমাপ্য ] 
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হাওড়ার প্রাচীন স্থাপত্য-শিপ্প 
শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার 


স্বাপত্যবিন্বার আংশিক বা পূর্ণ আলোচনার গ্রন্থ 
ভারতবর্ষের পূর্বে বোধ হয় কোন দেশ রচনা করে নি। 
-১ম-২য় শতাব্দে সঙ্কলিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গালয় 
ও রঙ্গমঞ্চের বিবরণ প্রসঙ্গে ভূমির পরিমাপ, মঞ্চ-তোরপাদি- 
নির্মাণ বিষয়ে বহু কথা আছে। তৎপূর্বে বৈদিক সাহিত্যে 
স্থপতি”, বর্কী” (বোধ হয় বাড়াই, অর্থাৎ যারা 
গৃহাচ্ছাদন করে) প্রভৃতি শব্দ পাঁওয়। যায়. সংস্কৃত 
শিল্প-শাঙ্্-বিষয়ক গ্রন্থাদি হতে কমপক্ষে ১০২০ 
পূর্বাচার্যের নাম ও তাদেব গ্রন্থের নামবিশেষ 
পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মা, ময় প্রভৃতি নাম ও 
ময়-মতম্‌ প্রভৃতি গ্রস্থবাম এতদিন যেন লুপ্ত 
fer) ইতিমধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ বা মুর্তিত্ববিদেরা বেশ 
গবেষণ1 করেছেন । স্থাপত্যার্দি বিষয়ে ১১শ শতকের 
ভোজ-রচিত ‘সমরাঙ্রন-স্বত্রধারঃ’ একটি প্রসিদ্ধ প্রকাশিত 
গ্রন্থ, এরও বহু শ্লোক ও শব্দের ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন | 
এর মধ্যে স্থাপত্যের অঙ্গ হিসাবে ভাস্কর্য ও চিত্রকে গ্রহণ 
করা হয়েছে, কারণ বোধহয় এই যে, বিশাল প্রাপাদাদির 
মধ্যেই মৃতি ও চিত্র goiter ও হ্বরক্ষিত হয়| এই 
একের মধ্যে যেমন তিন, তেমনি ২য় বা ৩য়ের মধ্যেও এ 
তিন পাওয়া! যাবে__-অবশ্য প্রায়ই গৌণভাবে। এখন কথা 
হল এই যে, পনের আনার বেশী লোক এ প্রাসাদাদিতে 
থাকে না, তাদের মাটি বা আধামাটির ঘর ও আবরণ 
বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বোধ হয় লুপ্ত। বঙ্গের প্রাচীনতম 
স্থাপত্য -৮০০ খৃঃ পৃঃ-র প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তৈরী ( বর্ধমানে 
পাণগুরাজার টিপি )। | 

হাওড়ার প্রাচীনতম বিশেষ নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি 
মূৰ্তি (যেমন জগত্বল্পভপুর থানার তেলিহ্বাটী হতে ) বা 
সৃতি ও ae অট্টালিকাব বিচ্ছিন্ন ভিত্তি ( যেমন শ্যামপুর 
থানার বাছরী, খাজরী প্রভৃতি হতে ) পাওয়া গেছে । উক্ত 
নিদর্শনগুলি বড জোর পাঁলধুগের হতে পারে--এটাঁই 
অনেকের মত, তৎপূর্বের কিছু আছে কিনা তা প্রমাপ- 
সাপেক্ষ-যেমন এ জেলায় প্রাপ্ত খাড়কাঠ অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ 
‘AR উড’ বা “ফসিল্‌ শব্দে কথিত টুকরা অংশ | ২০০ 


বিশেষ করে 900—800 বছর পূর্বের কোন গৃহাদি আজও A 


হাঁওড়ায় দাড়িয়ে আছে কিনা বলা স্বকঠিন। ৩০০ বৎসর 
পূর্বের একাধিক মন্দির আছে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী বহু 
মন্দিরও প্রায়ই মৃন্ময় মূ্তিসম্তার নিয়ে দাড়িয়ে আছে। 
প্রায় এ সময়ের অন্ততঃ একটি ত্ব-উচ্চ বীক্ষণাগার 
( সম্ভবতঃ কোন “অবৃজার্ডেটরী”) যৌড়ীগ্রামে আছে। 
এরাই স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শন | অনেকের মধ্যে 
ভাস্কর্য ধাকলেও তৎকালের চিত্র বোধ হয় লুগ্ত। ইছা- 
নগরী ষ্টেশনের অদূরে একটি মস্জিদ নাকি আওরঙ্গজেবের 
কালের, কতদূর সত্য তা জানি না। বছ মন্দিরেরই 
সংস্কার হয়েছে ও কোন কোন স্থলে অল্পবিস্তব রূপাস্তরও 
ঘটেছে। 

পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে যোগ অবশ্থুভাবী, ফলে 
ধরা যায় যে, হাওড়ার সঙ্গেও পার্খস্থ জেলাগুলির 
স্বাপত্যেরও যোগ ছিল। 
স্থপতি শব্দের সংজ্ঞ কি? প্রাসাদাদি নির্মাণে রাজমিস্্রী 
দ্বারাই দেয়াল, ছাদ, অলঙ্করণ এমন কি আমলক, কলস 
প্রভৃতির নির্মাণ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বিরাট syet 
প্রস্তর বা & ধরণের উপাদান দিয়ে যারা স্ুলরুচির গৃহ 
বা প্রাসাদ তৈরী করল, বিশেষত: খড়-পাতা-টাঁলি- 
খোলা-টিন দিয়ে ঘর তৈরী করতে দেয়াল তৈরী, আবরণ- 
কাঠ্ঠস্থাপন, খড় ইত্যাদি দিয়ে আবরণ ইত্যাদি কর্মে 
যে পৃথক শ্রেণীর শ্রমিক লাগল, এদের সকলেই কি 
স্থপতি 1 সম্ভাব্য উত্তর-আদৌ না। ভিত্তি-দেয়াল- 
ছাদ প্রভৃতি গাথার কর্মই মূলতঃ বা প্রধানতঃ স্বপতির 
কাজ মনে হয়; wae TES বা জোগাডে লোক 
বা মিস্ত্রী লাগে। 


মন্দিরের বা মন্দির-স্বাপত্যের রীতির sese 


শ্রেণীবিভাগ আছে। যতদূর মনে পড়ে-এই কয়েক 
শ্রেণীর রীতি উল্লেখযোগ্য, অন্ততঃ হাওভার ক্ষেত্রে : 
(১) চালা-ধরণের, (২) জোড়-বাঁংলা ধরণের, (৩) রেখ- 
দেউল ( দেবালয় ), (৪) শিখর দেউল। 

চাল! সম্বন্ধে কিছু বলি, এইটি দেব-মনুত্বের প্রয়োজনে 


এখন একটি প্রশ্ন জাগে cy, 


r 
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বহু প্রচলিত ব্যাপার | অর্ধগোলাকৃতি এক বক্র রেখার 
চালা নির্মাণ বোধ হয আদিমৃতম ব! yara রীতি। 
আদিম লোকের গুহাবাস, পাখীদের বাসা প্রভৃতি প্রায় 
এই ধরণের | হাওভার স্কানে স্থানে সাওতালীরা বা 
পাহাবা দেবার জন্য শ্রমিকেবা মাটির উপরেই এই ধরণের 
ঘর বা কুঁড়ে তৈরী করে দেখেছি, তালপাভা! বা খড় দিয়ে 
ছেয়ে ফেলে ও প্রয়োজন মত থাকে, একদিকে, হয়ত 
বা ছুইদিকে প্রবেশ পথ থাকে। এতে বা সংক্ষিপ্ত 
একচালায় অল্প শ্রম ও অল্প অর্থে কোনওভাবে বাস করা 


১. যায়। গোলাকৃতি এক (-চালু ) চালে ‘বাই’ প্রভৃতি 


হয়। তাবপব porat চারচালাষ ও আটচালায় ঘর 
তৈরীর সাধারণ রেওয়াজ আছে; খড়-তালপাতা-টালি 
টিন প্রভৃতি দিয়ে। বেশী চালা বিশেষতঃ আটচালায় থাকা 
হয় ভাগ্যের লক্ষণ বলে গণ্য হত, একটা প্রবাদ আত্ম 
সন্মান রক্ষায় ব্যবহৃত হয়_-'আমি কারও আটচালায় 

কি ay) এন্সপ একটা কথা দরিদ্রের পর্ণকুটীর ( পর্ণ = 
পাতা); দোতল! বা উচু ঘরের নীচের দিকে প্রাচীর-রক্ষার 
eye চারচালার নীচে প্রয়োজন মত ছোট বা বড় চার- 
চালা লাগে | শিবৰ্মদ্দিরেব সংখ্যা হাওড়ায়, সম্ভবতঃ অন্ত 
বহু জেলাতেও, তুলনায় সর্বাধিক | এগুলি সাধারণতঃই 
আটচাল! অর্থাৎ কালীঘাটের কালীমন্দিরের 


অনুরূপ, ছোট আকৃতির হলে চারচাঁলাও থাকে বা 
witch চারচালাই চোখে পড়ে। সাধারণ বা 


মধ্যবিত্ত সমাজ এভাবের গাঁধুনির ঘরে খাকে না, অর্থাৎ 
চালাগুলি ইটের নয়। বহু চণ্তীমন্দিরও আটচালার, 
তবে কালী-ছূর্গাদির জন্য নানা ধরণের মন্দির ও স্বাভাবিক 
ঘর দেখা যায়। শিবকে Stay, ভোলা ও অল্পে তুষ্ট 
হিসাবে পাওয়াতে বোধ হয় শিবের অত সন্মান! চালা 
z বহু কথা বল্লাম; উদ্দেশ্ট-_-এব ব্যাপকতা এবং 

Tread উপকরণ খড, উলুখড়, তালপাতা, এমন 
কি ছই প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবে এ জেলায় জন্মে_-এ 
থেকে বিশেষত: মন্দিরদৃষ্টিতে আপাততঃ ধরা যেতে 
পারে যে, @ ধরণের ঘর তৈরী অন্ততঃ ৩/৪ শত বৎসর 
ধরে চলে আসছে | 

সংক্ষেপে Gat ও ক্ষোদিত লিপিযুক্ত কয়েকটি 


মঙ্দিবের বিবরণ দিই (গ্রাম নামেব পর প্রায়ই থানার 
বা খ্যাত স্থানের নাম )ঃ ১1 আমতা মেলাইচণ্ডী, 
১০৫৬ বঙ্গাব্দ,_কির্মকার'দ্বারা কৃত। ২1 yaota- 
পুর (শ্যামপুব ) শিব, সন ১০৭২,_-মাধবী দাসী স্থাপিত 
(t), ২০ ছত্র-বোঁধ হয় জেলায় বৃহতম লিপি। ৩-৪ | 
গড় ভবানীপুর (উদয়নারায়ণপুব ) মণিনাথ শিব, 
“SPH দেবনারায়প ১৩০৬’; এ, লাট-মন্দির, ‘শকাব্দ 
১৬২৭, অতিবৃহ্ত, ae ও তিন বা ছুই FETS | 
a) খড়িয়ণ (আমতা ) খড়োশ্বর, শকাব্দ ১৬০৩, 
ভাস্কর্য স্বল্প, টুভা দর্শনীয়। ৬ | মাকড়দহ মাকড়চণ্ডী, 
প্রায় erate | প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতিব নাম আধুনিক 
অক্ষরে । ২-৪নং-এ BVT ভাঙ্কর্য বেচে আছে। ১ম ও 
ob মন্দির পীঠস্থান হিসাবে অল্পবিস্তর সমাদৃত হয়। 
৭-৮| পেঁড়ো (মুদিরহাট ষ্টেশন হতে যেতে হয়) 
শিব,--১ নং ete ১৭৪১৭, ২ নং tery ১৭১৩৯ 
RBS পাশাপাশি ও SEE ১-১০। গাজিপুর 
(আমতা ) শিব, ১৬২ শকাব্দা--বলে শুনলাম, পথের 
ধারে কিন্তু দুর্গম, আংশিক ay, ভাস্কর্ষযুক্ত। পাশেই 
ভাস্বর্যযুক্ত গোবিন্দ মঞ্চ-মন্দির ১১। ধসা (জগংবল্লভপুর) 
কালী, প্রতিষ্ঠাকাল বোধ হয়--১০৫ বৎসব XÑ | 

জোড়বাংলা বল্লে সম্ভবতঃ জোড়া মন্দির বোঝায়, 
হয়তো তারা পরস্পর -সংলগ্ন। উক্ত পেঁড়োর মন্দির 
ছুট ১৪,১৫ হাত বিচ্ছিন্ন ; ২1১ হাত বিচ্ছিন্ন উচ্চ af 
শিবমন্দির গুমাডাঙ্গীতে (জগত্বল্লতপুর ) এখনও 
দাড়িয়ে, stye, একটির প্রতিষ্ঠা লিপি ১৬৬০ 
শিকাব্দা'। জোড়বাংলার ঠিক উদাহরণ এখন মনে 
পড়ে না। বোধ হয় এভাবেও অনেকের ঘর এখনও 
তৈবী হয়। 

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা যায় যে, এককক্ষ বা দুই 
কক্ষের বটবৃক্ষাদি দ্বারা অর্ধ-বিধ্বস্ত মন্দির (চালা ধরণ 
আছে বা ছিল বোধ হয়) বা মন্দিরবৎ কক্ষে পীরের 
দরগা রয়েছে-_এরূপ ২টি দৃষ্টান্ত হাওড়ায় দেখেছি | 

রেখ-দেউল ও শিখর-দেউলের অর্থ gk মনে 
পড়ে না! বোধ হয ‘রেখ’য় বিভক্ত অংশের কতকগুলি 
কৌণিক রেখা মন্দিরের নিয়ভাগ বা উপরের ভিত্তির 


৩২ 


প্রবর্তক 


[ বৈশাখ, ১৩৭৭ 











কিছু উপর হতে ক্রম-বক্রগতিতে চুড়ায় গিয়ে শেষ হয়। 
ভুবনেশ্বর মন্দির বা বোধগয়ার মন্দিরের ধরণের সঙ্গে 
অল্পবিস্তর 'সামগ্রস্তযুক্ত এ ধরণের বহু ছোট মন্দির 
নাবিটে (আমতা, ২টি একই ভিত্তিতে স্থিত ) ও পাশে 
গাঁজিপুবে দেখেছি, অবশা অনাদৃত, বোধ হয় শিবের । 
রেখ-দেউলের সম্মুখে দর্শকদের অন্ত ভদ্র-দেউল থাকে 
অবশ্য তা বাধ্যতামূলক কিনা জানি ali হাওড়া 
জেলার ‘আনন্দ নিকেতন’ মিউজিয়মে বোধ হয় হাওড়া 
জেলার রেধ ও শিখর মন্দিরের ‘ফটো’ও আছে | এখানে 
বল! যায় যে, এখানে ও অন্যত্র শুনেছি যে, মেল্লক 
(বাঁগনান) গোঁপালমন্দির ১৪৭৩ শকাব্দ, আয়তনে 
বিশাল বা হাওড়ায় বৃহত্তম মন্দির ও মহিযামুডি 
(আমতা ) মন্দির, ১৬০১ শকাব্দ আয়তনে তথা সৌন্দর্যে 
দর্শনীয় | জগন্নাথের মন্দির বিশেষতঃ রথের ধরণে হাওড়া 
ময়দানের পাশে গোপীনাথ চোংদার লেনে এক বেশ 
পুরান মন্দির আছে, এই ধরপেই হয়ত অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তী কালে জ্রয়স্তীতে (আমতা) মন্দির (1) ও 
সম্প্রতি উলুবেড়িয়ায় কালীমন্দির  স্বাপিত। 
কতকটা এভাবে কেন্দ্রে ও Tf গঞ্জ তুলে বহু 
মসজিদ তৈরী | ll 

মন্দিরের ভিত্তির আকৃতি সাধারণতঃ চতুকষোণ-নূপে 
চোখে পড়ে । বিশিষ্ট ভিত্তি, অর্থাৎ gefa বা ‘az 
firea চার-শেষবিন্দুর মত চারদিক বড় রেখে ক্রম-ক্ষুদ্র 
ও সমকোণ চিহ্ন রেখে faze (© foe থাকলে ), 
পঞ্চরথ প্রভৃতি ধরণে নূতন ধরনে কোন প্রাচীন মন্দির 
বা গৃহ আছে কিনা জানি a) সংলগ্ন ছুই এর বেশী 
মন্দির দেখি নি। 

পুরাতন রাজবাভী, জমিদার বাড়ী প্রভৃতি দেখে 
মনে হয় যে, থাম দিয়ে প্রবেশ-পথ বা পথগুলি প্রশস্ত ও 
দর্শনীয় করার চেষ্টা! ও কিছুটা সেই উদ্দেশ্যে এর উপরের 
ছাদে বা দ্বিতলে খানিকটা উচু অংশ বা ছুই পাশে ছুই 
কক্ষ রাখারও প্রচলন fer) উচু অংশটি কখনও বা 
ব্রিকোণাকৃতি অর্থাৎ 'সিনেট’ ধরণের কখনও বা চুড়া- 
যুক্ত । মন্দিরে যেন জানলার প্রচলন স্তিমিত ; gate 
কিন্তু বহু দেখা যায়; বোধ হয় চুরির ভয়ে। প্রাসাদে 
কিন্ত আলো!-হাওয়ার নানা ব্যবস্থা; বড় জোর কোথাও 
পরদা ফেলা বা'জানালা বন্ধ ধাকত:বলে মনে Sy | 

মাটির ঘর বা কাঠ-বাশ মাটির অর্থাৎ “ছিটে-বেড়া”র 
ঘরই বর্মানের মত বেশ পূর্বেও সাধারণ দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্যবহার করত--তা সহজে বল! যায়! 
মাটি, বাশ ও জল হাওড়ায় সহজলভ্য, কাঠও wie নয়, 
তাছাড়া হাওড়ায় পূর্বোক্ত উপকরণও হাওড়ায় সুলভ, 
এ সুযোগ কি প্রাচীনের! ছেড়েছিল ? এগুলির ete বহ, 


তবে অতি সংক্ষিপ্ত হলে বা সময়ে মেরামত না করলে 
অন্বস্তও বহু! সাহিত্যের বারমান্তাষ তা বোঝ! ety 
হাওড়া নামক ক্ষুদ্ৰ স্থান বা! ব্যবসাস্থল যে ‘মাড, হাট, + 
বা কাদার কুঁড়ে ঘরের সারিতে পূর্ণ ছিল তা নদীপথচারী 
বিদেশী বপিকদের tara বিবরণীতে দেখ! যায়। 
মাটির ঘর করতে হলে সাধারণতঃ ভিত্তিতে অল্প- 
বিস্তর, এক পাটি দেয়াল বার্গাথুনি দিয়ে উপরে এক পাটি 
আবার এক পাটি এইভাবে প্রয়োজনমত উচু করতে হয়। 
পাটি efsta নিতে হয় ও সাধারণত: কম-বেশী আধ 
হাত উচু করে করা হয়। কখনওবা তৈরী মাটি হতে 
ইটের মত আকৃতির চৌকো টুকর! করে শুকিয়ে নিয়ে 
তা দিয়ে পাটির Ty চলতে থাকে । পুরান মাটির 
ঘর বড় জোর ১৫০ বছরের এমন দেখেছি, তবে সত্যিই 
২০০ বৎসর পুরাতন এমন বোধ হয় দেখি নি; যাই 
হোকনা কেন--এরা স্বদীর্ঘকালের সাক্ষী হতে পারে 
all ধারে ধারে স্বল্প ইট বসিয়ে কাদাতে বেশীর 
ভাগ অংশ তৈরী করেও we ঘর তৈরী হয়েছে, 
এতে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বাড়ে। মাটি তৈয়ীর সমষে 
খড়, ভূষ প্রভৃতি মেশান স্থায়িত্ব ও ল্য প্রকাশের: 
জন্য । তুষুটি (SY দেওয়ার sta), এভাবে yaf 
(তুলা) প্রভৃতি প্রক্রিয়াও আছে। হাওড়ার মাটির 
ঘরের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ কতকগুলি শব্ধ নিয়ে 
পূর্বোক্ত মিউজিয়মের শ্রীতারাপদ সীতরা প্রবাসী’ 
পত্রিকায় আলোচনাও করেছেন। কাঠামোর কাজে 
দক্ষতা বা মিস্ত্রী ও ছাওয়ার কাজে “খরামি”-বা ‘ate 2” 
প্রয়োজন, হয়। উপযুক্ত Matt এদেরও দক্ষতা 
ফুটে ওঠে। হাওড়ার প্রাচীন গ্রন্থে এদের স্থান বোধ 
হয় অপ্রশস্ত। অন্ধ প্রদেশ প্রভৃতির মত হাওড়ায় বোধ 
হয় নারিকেল পাতার ঘর ছাওয়ার রীতি নাই। 
কাঠামোর প্রয়োজন- মত ভালগাছের ‘কাড়ি’ বা 
সারাংশের বিভক্ত অংশের দীর্ঘরূপ প্রয়োগ করলে ত 
দীর্ঘস্থায়ী হয়। পোড়া-মাটির টালি বা খোলার প্রচলন 
কত পুরান ত! বলতে পারি না; টিনের প্রয়োগ বন্থপূর্বেই 
প্রচলিত থাকা অসম্ভব নয়। ‘টিন’ ভশ্মের প্রাচীন 
আফুর্বেদিক নাম ‘বঙ্গ-ভস্ম। ১ 5 
ইটের প্রাচীর দেয়াল এমন কি মাটির দের 
মতি তৈরী বা! খোদাই করা আছে তা দেখা! যায, ছবি 
আঁকার রীতিও ছিল, রথে বা পটে ও দৈবাৎ দেয়ালে 
(যেমন নারিটে ৬ন্ায়রতের গৃহে তৎপূর্বের ) ছবি 
দেখা যায়। ae কিন্তু সুচিরস্থায়ী নয়-_অস্ততঃ হাওড়া 
প্রভৃতি জেলায় । ae, মোদন (মূর্ঘ! ? ), পাড়, তীর এ 
প্রভৃতি শব্দ স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়| বিষয়টি আরে! 
অনুসন্ধানষযোগ্য | | 


জীবনশিপ্পী শ্রীমতিলাল 


ডাঃ তারাপ্রসম্ন সরকার 
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A উনার শতকের প্রথম দশকটি শ্রীমতিলালের সাঁধন- 


জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সময়েই তিনি বিভিন্ন 
মত ও A সাধকদের সাহচর্য্যে আসেন ভাগবত- 
বিধানেই। আচাৰ্য্য শঙ্কর-প্রবন্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের 
রামানন্দ গিরির নিকট হইতে আ্ীমতিলালের মন্ত্রদীক্ষা 
তার অধ্যাক্ম-জীবনগঠনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। 
এই ঘটনা ডাকে ভারতের সনাতন অধ্যাত্মসাধন ও 


& সাংস্কৃতিক ধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে। 


এই সন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যার! উদ্দাসী তাদেরই 
দলে ছিলেন রামানন্দ গিরি। অজপা! জপের ধারাটিও 
মতিলাল এই রামানন্দ গিরির নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। 
শ্রীমতিলালের গুরুক্রমে রামানন্দ গিরির স্থান তাকে 
দশনামী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্ব্ধম্বিত করে। এই দশ- 


Matt সন্যাসী সম্প্রদায়ের ‘গিরি’ 'তীর্থাদি” প্রভৃতি 


a 


প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র তাঁপর্য্য বহন করে। প্রাণ- 
corey গ্রন্থের অবধূত প্রকরণে ইহার উল্লেখ আছে। 

তত্তৃমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ভ্রিবেণী সঙ্গম Cre fafa 
তত্বভাবে স্বান করেন Stata উপাধি হয় ‘Se’ | 

ষিনি সন্সযাসা শ্রম গ্রহণে পারদর্শী এবং কাঁমনাবজ্ডিত 
হইয়া জন্মমৃত্যু হইতে বিমুক্ত হন তিনিই ‘আশ্রম’ নামে 
অভিহিত। ৃ 

কামনাবাঁসন! Ba হইয়া যিনি নির্জন বনস্থলে কোন 
সুরম্য faa সন্নিহিত স্থানে আত্মসমাহিত হইয়া 
অবস্থান করেন তিনি ‘বন’ উপাধিতে ভূষিত | 

AR অরণ্যব্রত অবলঙ্গনপূর্ধবক সংসার পরিত্যাগ 
afar আনন্দদায়ক অরণা মধ্যে চিরদিন অবস্থিতি 
ক্রেন তিনিই “অরণ্য? | 
** ধিনি নিত্য গিরিনিবাঁসী, গীতাভ্যাসে তৎপর এবং 
গভীর ও অবিচলিত বুদ্ধিবিশিষ্ট তিনি ‘গিরি’ 
নামে কধিত। 

যিনি পর্বতমূলে বাস করেন, ধ্যাঁনধারণী দ্বারা উন্নতি 
প্রাপ্ত হন এবং সারাৎসার ব্রন্ধকে জানেন তিনিই 
“পর্বত” নামে খ্যাত হন। 


যিনি সাগরের ata গম্ভীর হইয়! স্থিতি করেন ও 
আপন waite উল্লজ্ঘনে বিরত থাকেন তাহাকে ‘সাগর’ 
বলে। 

যিনি ত্বরজ্ঞানবিশিষ্ট স্বরবাদী কবীশ্বর ও সংসার. 
সাগর মধ্যে সারজ্ঞানী তিনিই সরস্বতী | 

যিনি Raet পরিপূর্ণ হইয়া আর সকল ভার 
পরিত্যাগ করেন এবং ছুঃখভার জানেন না তিনিই 
ভারতী | 

যিনি জ্ঞানতদ্বে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতত্ব পদে অবস্থিত 
এবং সতত পরর্রহ্ষে AAS, তাহার নাম “পুরী? | 

গিরি উপাধিভূষিত সঙ্গ্যাসীধারায় চুলা, চক্কী 
প্রভৃতি নামে আরও কতকগুলি বিভাগ site! 
এই সমুদয় বিভাগও এক-একজন শক্তিশালী 
সাধক কর্তৃক প্রবণ্ডিত।  গিরি-সন্ন্যাসীদেরও 
গাদি, খান্সা নামে আরও দুইটি বিভাগ আছে। 
রামানদ্র গিরি সম্ভবতঃ মূলধারার অন্তর্গত ছিলেন । 
মতিলাল রামানন্দ গিরির নিকট হংস জপ- 
ধারাটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মানুষের সহজ নিঃশ্বাস 
প্রশ্থাসের সঙ্গে এই saag স্বাভাবিকভাবে জপ 
হইয়া থাকে । হং শব্দে বাষু বহির্গত হয় এবং 
স শব্দের সহিত শরীরের ভিতর বায়ু প্রবেশ করে। 
জীবে এই হংস-মন্্র নিরস্তর (দিবারাঁত্ি ২১,৬০০ 
বার) জপ চলে। € জপ কৃতা নয়, শ্রোতব্য। 
এইজন্তই ইহাকে wat কহে। গোরক্ষ-সংহিতায় 


“হংকারেণ বহির্যাতি সকারণেন বিশেৎ পুনঃ । 

হংসহংসেত্যমুং মন্ত্র জীবো জপতি সব্ব দা ॥ 

ষঠশতাঁনি দিবারাতো সহশ্রান্তেক বিংশতিঃ। 

এতদ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা ॥ 

eet নাম গায়ত্রী যোগীনাং মোক্ষদায়িনী ' 

তন্তাঃ স্মরণ মাত্রেণ AR পাপৈঃ প্রমুচ্যতে | 

প্রীমতিলাল এই aati গায়ন্রীর সিদ্ধ প্রণালীটি 

রামানন্দ গিরির নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন | 


প্রবর্তক 
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সাধু রাঁমজী-সংশ্রয় £ 
এই সময়েই আর একদিন রাত্রিতে মতিলালের 
এক aq আসিয়া খবর দিলেন, “গঙ্গাতীরে অনেক সাধু 
সমাগম হয়েছে, চল দেখে আসি।” 
সাধুর কথা শুনিলেই যতিলালের আর তর সহিত না। 
দ্রুত আহার শেষ করিয়া বন্ধুর সহিত ম'তলাল বাহির 
হইলেন এবং গঙ্গার দিকে দুই বন্ধু চলিলেন। 
চন্দননগরের গঙ্জাতীর আবাল্য মতিলালের 
আকর্ষণের বস্তু ছিল। গঙ্গাতীরে তিনি বরাবর ঘুরিয়া 
বেরাইতেন, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্যের সীমা পাইতেন না। 
গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন গলিয়া পডিত-_ 
তবু তার রূপের অবধি মিলিত না৷ উষাব রক্তকিরণ 
তাগীরথির বক্ষে ছড়াইয়া পড়িত। তাহা দেখিয়া 
মভিলালের ay অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত। 
মধ্যান্ে প্রচণ্ড ANH রজতধারার স্তায় গঙ্গাবক্ষ সমুজ্জ্বল 
হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের ও অস্তব উজ্জ্বল হইয়! 
উঠিত। আর চন্রোদয়ের সঙ্গে যখন গঙ্গার কুল হইতে 
কুলাস্তরে স্বর্ণ স্তম্ভ গড়িয়া উঠিত তখন মতিলালেরও মনে 
হইত ভাহারও মূলাধার হইতে সহলার the বুয়ার 
মধ্যে যেন আগুন ধরিয়াছে। মতিলালের মনে হুইত 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের এমন পবিত্র রূপ পৃথিবীর আর 
কোথাও বুঝি এমন করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। মতিলাল 
fancy হিহবল হইয়া পড়িতেন | 
সাধু সন্দৰ্শনে বন্ধুর সহিত মতিলাল তাঁর আকৈশোরের 
স্বপ্নময় এই গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন । গ্রীষ্মকাল | 
পরিফাঁর আকাশ । জোরে বাতাস বহিতেছিল। অশ্ব 
বটপত্রে তরঙ্গের হিল্লোল | কুলুনার্দিনী yay castes 
প্রাবিতা। বিশাল বটবৃক্ষতলে এক সৌম্যকাস্থি 
দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী এক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন | - 
মতিলাল গিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেশ। অদূরে 
আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী আসনে তন্ময়চিত্ত। 
মতিলাল অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর নিকট অতি- 
বাহিত করিলেন। প্রশ্ন করিলেন, “আপনি এখানে 
নিশ্চয়ই কয়েকদিন থাকিবেন। আবার কাল আসিব।” 
মতিলাল গাক্রোথান করিলেন। কিন্তু একটি 


ঘটনায় মতিলাল থামিলেন, সন্নযাসীর প্রতি আকৃষ্ট 
হইলেন। 
প্রায় সন্্যাসীমাত্রেই গঞ্জিকা সেবন করিয়া! থাঁকেন। 


এই সম্যাসীও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। 


কলিকায় দিবার উদ্দেশ্যে ধুনি হইতে এক খণ্ড জলস্ত 
অঙ্গার লইতে গিয়া উহা তাহার হস্তের উপর নিপতিত 
হইল! sat একদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া স্থির হইয়া ' 
বসিয়া রহিলেন। গু aag অঙ্গার ত্বক দগ্ধ করিয়া 
দেহের রসেই ভস্মখণ্ডে পরিণত হইল । সঙ্গে সঙ্গে সেই- 
খানে ক্ষত চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল । মতিলাল বিস্মিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি করিলেন | 

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "ভগবানের স্পর্শে দেহের 
আনন্দ প্রকাশ পাইল ।” 

মতিলাল “নতি” সাধনার কথা শুঁনিয়াছিলেন, এই 
ঘটনায় তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। নিধ্বিকাঁর শাস্ত মুখ- 
মণ্ডল স্গ্্যাসীর । ভগবান সর্বত্র । TÉPTE তিনি 
বিরাজমান । সকল স্পর্শ তারই ম্পর্শ। এ শুধু কথার 
কথা নহে, সম্যাসীর কাছে বাস্তব সত্য। মতিলাল 
বুঝিলেন, ভগবানকে বুঝি এমনি করিয়াই পাইতে হয়। 
নিদ্বন্থ হওয়ার তপন্তা ভাষা হুইয়া রহিল ন! ৷ সম্যাসীর 
আচরণে তাহা যৃত্তি লইয়া দেখা fire | মতিলাল কেমন 
যেন একটা প্রাপ্তির স্পর্শানুভূতিতে অভিভূত হইলেন। 

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর মতিলাল বাভী ফিরিলেন। 
ভেজানে| দরজা! খুলিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন | 
এত অধিক রাত্রির জন্ত স্ত্রী নানা কথা শুনাইলেন। 
কথায় ভৎসনার TIR | 

মতিলালের ভ্রক্ষেপ নাই। তখন তার শ্বাসে মন্ত্র 
আর প্রাণে আগুন ধরিয়াছে। মতিলাল স্ত্রীর কোন 
কথারই উত্তর দিলেন না, নীরব রহিলেন। 

তারপর যেন নেশার ঘোরে আবার, রাত্রে সার 
নিকট fire উপস্থিত হইলেন | সন্যাসী তেমনি শান্ত 


নিশ্চল স্থিরাসনে উপবিষ্ট অস্ফুটপ্রায় কঠে বলিলেন, © 


“রামজী বস ।” 
মতিলাল বসিলেন। কথা কম হইল। নীরবতাঁর 
মধ্যেই অন্তরের আদান-প্রদান হইল | 
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এই অন্তরঙ্গ পরিচয়ুটিই মতিলালকে সন্্যাসীর প্রতি 
অনুরাগী করিক্»। তুলিল। মতিলাল অধিক সময়ই 
সন্ন্যাসীর সাহিধ্যে কাটাইতেন। আকাশে ঝড়। মূষল- 
ধারে বৃষ্টি । পথ অন্ধকার । মতিলালের লরক্ষেপ ছিল 
না। একাই রাত্রেব পর রাত্র সন্্যাদীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে 
কাটাইতেন। মতিলালের প্রতি সন্্যাসীরও কেমন যেন 
এক্ট! অপাধিব মায়া পভিয়াছিল। তিনদিন থাকিবার 
SU} এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এক রাত্রে তিনি 
প্রস্তাব করিলেন £ প্রামঙ্ী, আর নয় কাল যাইব |” 

মতিলাল বলিলেন “রামজী, আমি তোমার সঙ্গী হইব ।” 

staat হাঁসিলেন, কোন উত্তর দিলেন F | 

“মধ্যরাতে সন্ব্যাসীর সমাধি. হইল । ভোর রাত্রে 
সমাধি ভঙ্গ হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন, তোমার জম্ম- 
care লইয়া আসি ৪1” 

মতিলাল কোঠী দেখাইলেন। সন্যাসী মতিলালের 
পদতল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। তারপর হাসিয়া 
বলিলেন, প্রামজী, তোমার কোথাও যাওয়ায় নাই। 
এখানেই থাকিও। এইখানেই সাধন, এখানেই 
fife তবে তোমায় এক কাজ করিতে হইবে। 
পারিবে কি? রামজীর কথায় করুণাঁব অস্ত ছিল না। 
যেন তিনিই দায়গ্রস্ত হইয়া মতিলালের অনুগ্রহ্প্রার্থী | 

মতিলাল সাগ্রহে বলিলেন, “কী |” 

সন্যাসী সহাম্তবদনে মতিলালকে বলিলেন, “তুমি 
বিবাহিত | তোমার যুবতী asl কিন্তু ভগবানের পথে 
বিনা ব্রক্ষচর্য্যে যাওয়া যায় না। আমি তোমাকে 
wats ব্রত দিয়া যাইতে চাই ।” 

মতিলাল গড় হইয়া প্রণাম করিলেন । সন্্যাসীর 
পায়েব ধূলা মাথায় লইলেন। এমন দাবী কেহ তো 
ইতিপূর্বে কখনও করে ATE | 

মতিলাল গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

সাধ্বী পত্নীর সহিত এই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা 


Jette হইল। তখনও শ্রী রাধারাণী দেবীর ভরা 
| মভিলালের সাধনমুখী এই আকাঙ্খা পূরণ 


করিতে তিনি কুষ্ঠিতা নহেন। পতিদেবতার যাহাতে -- 


ভাল হয়, মঙ্গল হয় তাহার ay প্রাণ দিতেও সাধ্বী 
পত্রী প্রস্তুত । 


সর্ধাস্তঃকরণে এই প্রস্তাবে সমর্থন জ্ঞানাইলেন 
রাধারাণী দেবী। SHAT BIS হইয়া দেবতার পদধূলি 
লইলেন। 


matt? যাই-যাই কবিয়াও মতিলালের প্রতীক্ষায় 
বসিয়াছিলেন। সে রাত্রে বুষ্টি হইয়া গিয়াছে । পথ সিক্ত | 


জীবনশিল্পী শ্রীমতিলাল 


৩৫ 








বৃক্ষপত্র হইতে টপ_-টপ, করিয়া জল ঝরিতেছে | তখনও 
প্রভাতের উধারাগ দেখা দেয় নাই। 

ar al অন্ধকারে সন্ন্যাসীর আসনের পাঁশে নিঃশব্দে 
মতিলাল আসিয়া দাডাইলেন। 

সন্যাসী কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন। পদশব্দে 
উঠিয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, “কি রামজী, কি 
তোমার সঙ্কল্প 1” 

মতিলাল প্রণাম করিয়া সন্্যাসীর সামনে আসন 
গ্রহণ করিলেন। ages বলিলেন, "ব্রত গ্রহণ করিব 1” 

রামজী একটু ধ্যান করিয়া নিজের আসন গুছাইয়! 
লইলেন। একেবারে কম্বল ও চিমটা বগলে তুলিয়া, 
প্রদাবিত দক্ষিণ ew মতিলালের মাথার উপর রাখিয়া 
বলিলেন, “কৃতার্থ হও, সার্থক হও |” 

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাডাইলেন। পা বাঁড়াইলেন। 
বলিলেন, আবার দ্বাদশ বর্ষ পরে আসিব। 

সন্ন্যাসীর এই অপ্রত্যাশিত অকস্মাৎ বিদায় মতিলাল 
আশা করেন নাই। বিস্মিত অভিভূত কণে বলিলেন, 
“সে কি--এখনই 1” 

ই] এখনই ।” 

তারপর নিব্বিকার সন্যাসী পথ ধরিলেন। আর 
ফিরিয়াও চাহিলেন না। | 

মতিলাল কয়েকটা টাকা দক্ষিণা দিতে চাহিলেন। 
সন্ন্যাসী তাহাও গ্রহণ করিলেন না। 

মতিলাল আশ্চর্য্য বিশ্ময় বিস্কারিত বিহ্বল নেত্রে - 
সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

সন্ন্যাসী দৃষ্টির আড়ালে অস্তহিত হইলেন। 

এই অবিস্মরণীয় দিনটি ছিল ১৭ই জুন, ১৯০৬ সাল | 

মতিলালের বয়স ২৪ আর রাঁধারাণী দেবীর বয়স ১৮ 
বৎসর | যৌবনের স্বরুতেই সংযম! 

ভাববিহ্বল চিত্তে মতিলাল গৃহে ফিরিলেন। তার- 
পর দিনলিপিতে লিখিলেন 

“আজ রবিবার pants ব্রত গ্রহণ করিলাম’ | 

সন্ন্যাসীর সঙ্গে এ ক'দিনের নিবিড ঘনিষ্ঠ সাহচর্য | 
একটা আনশ্দোৎসবের যেন পরিসমাপ্তি । কি যেন 
হারাইয়াছেন। কেমন যেন একটা ফাকা-কাক| ভাব! 
বার বার মতিলালের মনে হইতে লাগিল, কেনই বা 
সন্ন্যাসীব অপ্রত্যাশিত আগমন, আবার তেমনি অকস্মাৎ 


. অস্তর্ধান। বুঝিবা! ব্ৰহ্মচৰ্য্য ব্রত দিবার জন্যই সন্ন্যাসী 


বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত। ata কোন পরিচয় 
মতিলাল জানেন না! সন্যাসীও দেন লাই ৷ 


সন্্যাসীর মুখে রামজী ভিন্ন কথা ছিল না। সবাই, 
সব কিছুই ভার কাছে রামজী। রামের ইচ্ছার qa 
ছিলেন সন্ন্যাসী । মতিলালও তাকে রাঁমজী বলিয়াই 
অভিহিত করিয়াছেন। 


শিক্ষা কোন্‌ পথে? 
অধ্যাপক শ্রীনিশীথকুমার দত্ত 


শিক্ষার উদ্দেশ্য হল Development and Exercise 
of Humam Reason, কিন্তু বর্তমান শিক্ষাপন্ধতি এ 
উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী । এ ধবণেরই শিক্ষাপদ্ধতির 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে? বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ 

“বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির্টি seal কি করে, চিন্তা 
করতে হয় তা জানার আগেই মন কতকগুলি মুখস্থ করা 
তথ্যের দ্বারা বোঝাই হয়ে যাঁয়। সেই শিক্ষাই হ'ল 
প্রকৃত শিক্ষা যা মানুষকে নিজের পায়ে দাড়াতে শেখায়, 
বর্তমানে স্কুলে ও কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা 
তোমাদের অজীর্ণ'বোগগ্রত্ত জাতিতে পরিণত করছে। 
তোমরা কেবল একটি যন্ত্রের মত কাজ করে যাও এবং 
অসাড় স্থবিরত্ব নিয়ে বেঁচে ধাক।” 

আজকের ছাত্রসমাজে এই মুখস্থগ্রবপতা এক ভয়াবহ 
রূপ ধারণ করেছে । বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কেমন করে 
এই মুস্থপ্রবণতাকে উৎসাহিত করছে এখন তাই 
qafa " 

প্রথমেই শিশুর বাঙলা ও ইংরাজী বর্ণমালা মুখস্থ 
পালা, তারপর এল ইতিহাসঃ ভূগোল, ateni- 
- কবিতা ইত্যা্দি। শিশুর পিতামাতাই শিশুকে 
জিজ্ঞেস করেন যে, তাঁর পড়া মুখস্ত হ’ল কিনা, না হ'লে 
তা করার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেন। শিশু 
যখন একটু বড় হয়ে স্কুলে গেল তখন সেখানেও বিভিন্ন 
ধরণের পাঠ দেওয়। হয় বাডীতে মুখস্থ করার জন্য | 
যেসব ছেলেরা কমা, ফুলষ্টপ বাদ না দিয়ে সমস্ত পড়াটি 
গড়-গড় করে তোতাঁপাখীর মত বলতে পারে তারাই 
বাহবা পায় এবং এদের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে 
RBIS এ একই ধরণের পথ বেছে নেয়। ক্রমে যখন 
সকলেই এই একই পথের যাত্রী হয়ে AWA, তখন এদের 
গতিকে অপ্রতিহত রাখতে হ'লে পরীক্ষায় প্রশ্নের 
বেড়াগুলিকেও ata ক'রতে হ’ল যাতে করে' সকলেই- 
মুখস্থ করা জ্ঞানের সাহাযো সেগুলিকে ভিঙ্গিয়ে যেতে: 
পারে। এই ধরণের পরীক্ষার বেড়া পার হ'তে হ'তে 
চিন্তাশক্কি ক্রমেই জড়তা প্রাপ্ত হয়। অঙ্কের প্রতি 
আতঙ্ক হয়তো এরই বহিঃপ্রকাশ। 


পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, প্রেক্ষাগৃহে সর্বত্র “নোট 
বই” ও “freq সাক্সেস”-এর নির্বাচনী প্রচার. 
দেখলেই বোঝ! যায় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল, পরীক্ষায় 
পাশ কর--“চিন্তাশক্কির চর্চা ও বিকাঁশসাধন নয়” | 

উত্তরপত্রের ধারা হ'তে এই ধাঁরণ। হয় যে, বেচারী 
ছাত্রেরা মুখস্থ করা জ্ঞানের পাহাড় মাথায় নিয়ে 
বেড়ালেও বিশল্যকরণীর সন্ধান এর! দিতে পারে না। 
তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 


“আমাদের মহাকাব্যে বর্ণিত হনুমান প্রয়োজনীয় 
গুল্মটির সন্ধান না জানায় সমগ্র পর্বতটিই মাথায় করিয়া 
বহন করিয়া আনিয়াছিল। আমাদের ছাত্রদেরও সেই- 
রূপ, ভাষা ঠিকমত বুঝিতে না পারায় পুস্তকস্থিত সমগ্র 
লেখাগুলিই যগজে ভরিয়া বেড়াইতে হয়। যাহাদের 


অসাধারণ স্বৃতিশক্কি আছে তাহারাই কেবল শেষ ate ( 


আগাইতে পারে, কিন্তু যে বেচারাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল 
তাহাদের নিকট এরকমটি আশা করা যায় af 1” 


রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অতি সত্য, কিন্ত আজকে 
বিদ্তালয়ে সকল পাঠাপুস্তকই বাঙলা ভাষায় অনুদিত 
হওয়া সত্বেও, ছাত্রদের মুখস্থস্পৃহা মোটেই হাস 
পাপ নি। কেন হ্রাস পায় নি এরও উত্তর মেলে রবীন্দ্র" 
নাখেরই লেখায় ; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 

"আমাদের ভারতীয় ছাত্রগুলির ন্যায়, যদি কেহ 
মানসিক উৎকর্ষের পরিবর্তে কেবল কতকগুলি বাহ 
হৃবিধার জন্ত fersa উপর নির্ভরশীল হয় তাহা হইলে 
কৃত্রিম খাঘ্ৃযপুষ্ট শিশুর ty তাহাদের মেধাও রক্তাল্পতা 
প্রাপ্ত হইবে |” 


* শৈশবে খেলাধুলা ও খাওয়া ছাড়া অন্ত সবকিছুই 
হয়তো বিরক্তিকব সত্য fey কতকগুলি কালো, কালে 
অক্ষরের ওপর চোখ বোলানোর চেয়ে বেশী বিকিব 
আর কিছুই নেই। এইজন্তেই হয়তো রুশো বলেছিলেন 
°Education is an Imposition”, 

আক্ষরিক পঠন শৈশবে চিন্তাশক্তির বিকাশের পথে 
বাধা সৃষ্টি করে। আক্ষরিক পাঠন-এর পরিমাপকে হাস 
করে “মৌখিক আলোচনা”কে শিশুশিক্ষার অপরিহার্য 
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মাধ্যম করা উচিত। এর ফলে ছাত্রের চিন্তার ক্ষেত্র 
প্রসারিত হবে। “মৌখিক আলো চনা"কে শিক্ষাদানের 
সহায়ক করতে গেলে পাঠ্যস্থচীর স্বল্পতা, হদয়গ্রা হিত! ও 
সরলতা অবশ্যই কাম্য। আজকাল সকলেই জানেন যে, 
শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কটা হ'ল এইরূপ 

“হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয় 

আধবানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়।” 

এই ধরণের শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ককে “শিক্ষার কলঙ্ক” 
বললেও ভুল হবে না। “মৌখিক আলোচন|”কে 
শিক্ষাদানের মাধ্যম না করলে এই সম্পর্কের উন্নতির 
কোন আশ। নাই । জ্ঞানের “অভয় কাননে” শিক্ষক্ষ- 
ছাত্রের এই ছৃ:সম্পর্কের এক বিষবৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছে এবং আক্ষরিক পাঠনের জল সিঞ্চনে এই বিষবুক্ষ 
ক্রমশঃ FRI! লাভ করছে। বলাই বাহুল্য যে, 
পাশ্চাত্যের শিক্ষায় অগ্রণী দেশগুলিতে ৫ম মান পর্য্যন্ত 


A শিক্ষা দেওয়া হয় সম্পূর্ণ মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে 


বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগেও ছাত্রমনের ওৎস্ক্য 
সজীব ও সরস করার জন্মে চলচ্চিরকে শিক্ষাদানের 
সহায়ক হিসাবে গ্রহণ কর! হয় নি। প্রখ্যাত ওপন্াসিক 
ও সমালোচক শ্রীমতী ভাক্জিনিয়া উলফ্‌ (Virginia 
Wolf) তার লেখায় বলেছেন I 

“Words are more impalpable than bricks, 
reading is a longer and more complicated 
process than seeing.” 

বিদুষী মহিলার এই উক্তিকে কোন যুক্তিব সাহাষ্যেই 
খণ্ডন করা যাবে না। 

চলচ্চিত্রকে শিক্ষাদানের সহায়ক হিসেবে অবশ্যই 
ব্যবহার করা উচিত, তা হ’লে শিশু-শিক্ষার্থীর কৌতুহল 
ও জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করা সহজসাধ্য হবে। 


চিত্রের মাধ্যমে দেশবিদেশের খবর, বিশ্বের বিশিষ্ট 


মনীষিগণের জীবনপ্রবাহ এভূতি ছাত্রের জ্ঞানের পরিধি 
মানসিক উৎকর্ষ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি ক’রতে সাহায্য 
ক’রবে। এবার আসা যাক ভাষার কথায়_ভাষ! হ’ল 
মনের ভাব বহনের রাজপথ । এই পথ যদি বন্ধুর ও 


অপরিচিত হয় তাহ'লে স্বভাবতই মনের ভাব একজনের 








কাছ থেকে আর একজনের কাছ পে ছোতে বিলম্ব হবে, 
এমনকি অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আদৌ cof Mera না। তাই 
বিস্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম নিঃসন্দেহে হওয়া উচিত 
মাতৃভাষা, কারণ ছাত্রের কাছে মাতৃভাযা হ’ল সবচেয়ে 
বেশী পরিচিত ভাষ! | কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে 
ষে, শুধু মাতৃভাষার সঙ্গে আত্মীয়তা ক'রলে পরে বিপুল! 
এই পৃথিবীর অলেক-কিছুই অজানা ও অচেনা থেকে 
যাবে। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে এই পৃথিবীর অনেক- 
কিছুই যখন জানবার স্বযোগ রয়েছে তখন এটাকে 
নিশ্চয়ই শিখতে হবে, তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, 
Language যেন Luggage হয়ে না দীড়ায় | চিরাচরিত 
রীতি অনুযায়ী নিছক পুথির সাহায্যে এই বিদেশী 
ভাষাকে শেখাতে গেলে তা ছাত্রের কাছে বোঝায় 
পরিণত হবে। 

বিদেশী ota শিথতে হ'লে বাক্য-গঠন প্রণালীর 
ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু বাক্যের ও 
ভাবের জটিলতা একেবারে বজ্জনীয়। শিক্ষাবিভাগ 
কর্তৃক অন্থমোদিত অনেক পাঠ্যপুস্তকেই দেখি বাক্য ও 
শব্দের জটিলতা ছাত্রদের পক্ষে এই ভাষ। শিক্ষার 
অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছে। 


কথোপকথনের সাহায্য ব)তিরেকে কোন বিদেশী 
ভাষাই অল্প সময়ে শিক্ষার্থীর কাছে সহ্জবোধগম্য হয়ে 
উঠতে পারে F | 


শিক্ষককে বাদ দিয়ে শিক্ষাকে কল্পনাই কর! যায় 
ali সমাজের এক. eerifay অপিত হয় শিক্ষকের 
ওপর | শিক্ষকের বৃত্তি যদি “Last Resort to Earn 
Bread” হয়ে দীড়ায় তাহ'লে উচ্চমানের ও শিক্ষাঙ্গরাগী 
শিক্ষকের স্বল্পতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে | শিক্ষক ষে বিষয়ে 
তার ছাত্রদের শিক্ষা দেবেন, সেই বিষয়ে যদি তার জ্ঞান 
অগভীব হয়, তাহ'লে স্বভাবতই তিনি তার অজ্ঞতাকে 
দূরে সরিয়ে রাখবার ay ছাত্রদের চিন্তাবৃত্তির গলা 
টেপবার চেষ্টা করবেন। ছাত্রের চিস্তাশক্তির বিকাশের 
পরিপন্থী কোন পরিবেশে “আলয়” x হয় কিন্তু 
“বিদ্যালয়” zÈ হয় না। 


সঙ্ঘ-সংবাদ 
আশ্রমী- 


প্রবর্তক সঙেঘর বার্ষিক সাধারণ জন্ভাঃ অভিব্যক্তি প্রদান করার পর সভাপতি বলেন--এবার গত 
গত ২২-এ চৈত্র ১৩৭৬, রবিবার অপরাহে সঙ্ঘ- ২২শে পৌষ অগ্রীসভ্ঘগশুরুদেবের শুভ আবির্ভাব দিনে 
সভাপতির পৌরোহিত্যে প্রবর্তক সঙ্ঘের নব পর্য্যায়ের স্থানীয় লক্ষ্মীপুর গ্রামের Agate মণ্ডল এবং আর 
২২শ বাদিক সাধারণ সভার অধিবেশন প্রবর্তক আশ্রমে একজন চাষীভাই শ্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দীক্ষা- 
ayes হয় | সভারভে গত বৎসরের প্রশ্তাবাদি পঠিত ও গ্রহণ করেন! 
অন্থমোদিত হবার পর, সম্পাদক স্বামী শরদ্ধানন্দজী ১৩৭৫ দীক্ষার বীজ গৃহীত হলে তার পরিচর্যা দরকার | 
সনের কাঁর্য্যবিবরণী এবং পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাব ও যেমন চাষের বীজ বপন ও রোপণের পর দরকার হয় জল 
Brera উপস্থাপিত করেন। আলোচনার পর উহা সেচন, সার দেওয়া, আগাছা তুলে ফেলা প্রভৃতি 
গৃহীত হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৮ জন সহযোগী সভ্য ও » .তেমনি দীক্ষার পর চাই দেনদ্দিন জীবনে 
জন নূতন সভ্য সত্যের EES হয়। সত্ঘের অন্তর্গঠন aed) পরিচর্য্যা অর্থে-নিয়মিত ঈশ্বরোপাসন।, 
ও বহিঃসম্প্রসারণ বিষয়ে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন AT ও সংযম রক্ষা! করে চলা, সংসঙ্গ করা, AT 
প্ীনারাক্সণচন্দ্র দত্ত, স্বামী বোধানন্্, শীমণীন্দনাথ AU পাঠ, মনে কোন হিংসা বিদ্বেষ পোষণ না করা। 
নায়েক প্রভৃতি । পরিশেষে সভাপতি গ্অরুণচন্্র দত্ত দীক্ষার পর যতই এই সকল সদ্াচার পালন করে চলতে 
মহোদয় এক দীর্ঘ ভাষণে সঙ্্বের সমুজ্জল ভবিষ্যতের শিখবো, ততই আমাদের জীবন পবিত্র হয়ে উঠবে। í 
আভাস দেন। গভর্নিং বডির নব নির্বাচিত সভ্যগণ £ঃ দীক্ষা ব্যতীত pfa গঠিত হয় না। H 
Aare দত্ত (সভাপতি ), শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত অতঃপর প্রীইন্দুভূষখ রায় বলেন--খর্ম্মাচার পালন খুব 
(সহ-সভাপতি), শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি) শক্ত । কারণ আমাদের শ্বতাঁব-সংস্কারের মধ্যে বিরোধী 
প্রীরাধারমণ চৌধুরী (সহ-সভাপতি), স্বামী বোধানদ্দজী ভাব প্রবল হয়ে রয়েছে । সেজন্য দৃঢ় অভ্যাসেই আচার 
(সাধারণ সম্পাদক ), শ্বামী শ্রদ্ধানদ্দজী (সম্পাদক ), পালন করে যেতে হবে । আমাদের শ্বভাবের গতি 
Ages ঘোষ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীফণিভূষণ সাধারণতঃ নিয়গামী। এই নিয়গতিকে বোধ-করতে 
রায়, শ্রীইন্ৃভৃষণ রায়, শনির্শলচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীবঙ্ষিমচন্দ্র হবে আন্তরিকভাবে ধর্ম্মাচার পালনের মধ্যে দিয়ে | 
সেন ও শ্রীমতী শীনির্শ্মবলা দেবী | সর্ধসম্মতিক্রযে মেসার্স অভ্যাস-যোগ ধর্মজীবনের পথে একান্ত প্রয়োজন ও 
এন, চৌধুরী এণ্ড কোং হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত RT | সহায়! ধার! দীক্ষাগ্রহণ করেছেন, সদাচার পালনের 
ফ্রেজারগঞ্জ আশ্রমে পূর্ণিমা সম্মেলন 2 মধ্য দিয়েই জীবনকে সৎ ও স্বদ্দর করে তুলবেন। 
গত ২২শে জানুয়ারী ১৯৭০ খৃঃ অভ্বের অন্তরঙ্গ সম্মেলনের সমাপ্তির পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
সত্য Asean ঘোষ ও ইন্দুভূষণ রায় ফ্রেজারগঞ্জ সহযোগী সভ্যগণের গুহে উপাপনায় যোগদান £ 
আশ্রমে গমন করেন:'। এইদিনেই আশ্রমের পরিচালক ২২শে হইতে ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফ্রেজারগঞ্জে 
Ante দাসের পরিচালনায় যথারীতি fa অবস্থানকালীন শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ও ইন্দুভুষণ রায় আ 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পল্লীর পুরুষ-নারী, বালক-বালিকা পূর্ণিমা সম্মেলনে যোগদান ব্যতীত স্থানীয় নবদীক্ষিত 
ও কয়েকজন সঙ্ঘের স্বানীয় সহযোগী সভ্য যোগর্দান। Agee মণ্ডলের বাটীতে সান্ধ্যোপাসলায় যোগদান 
-করেন। Hewes ঘোষ এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। উপালনান্তে পরিবারের সকলের উদ্দেশে সৎ 
করেন। সান্ধ্যোপাসন1, গান, পাঠ, ভজন প্রভৃতির পর জীবন যাপনের জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়। শ্রীমান্‌ 
সম্মেলনের কাজ আরম হয়। উপস্থিত কয়েকজন তাদের হ্বধাংশু এই বৎসর ২২শে পৌষ দীক্ষা গ্রহণ করেছে। 


বৈশাখ, ১৩৭৭ 


স্বধাংশুর পিতা Agag মণ্ডল সজ্বের কৃষি- রো 
দীর্ঘদিন সংযুক্ত রয়েছে এবং এই পরিবারের সঙ্গে সঙ্ঘের 
একটা অস্তর-যোগ সচরাচর বিদ্যমান 

সহযোগী সভ্য বিনয় সর্দারের বাটাতেও উপাসনায় 
যোগদান কর] হয়। আর একদিন অন্যতম সহযোগী 
সভ্য নগেন দাস ও শীবঙ্কিম ভূঞার বাটীতে গিয়া তাদের 
পরিবারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অস্তর- 
বিনিময়ের হ্বযোগ গ্রহণ করেন শরীঘোষ ও ভ্রীরায়। 

২৪শে জানুয়ারী শ্রীবাশবীলাল দত্ত ও তাহার সহ- 
ধর্মিণীর আমন্ত্রণে কৃষ্ণ প্রসাদ, ইন্দুভুষণ ও প্রবোধচন্দ্র দাস 
তাদের abies সান্ধ্যোপাসনায় যোগদান করেন। 
উপাসনার পর গীতা পাঠ হয়। শ্রীইন্দুভূষণ কথা প্রসঙ্গে 
বলেন--তোমরা ১৩৭৬ সালের ১লা বৈশাখ উপাসনার 
আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলে আমাদেরই উপস্থিতিতে | 
১৩৭৬ সালেব ১লা বৈশাখ এক বৎসর পূর্ণ হলে আমরা 
পুনরায় তোমাদের সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করে 
গিয়েছি | আজ আর একবার তোমাদের আহ্বানে 
এসেছি। যেখানে ঈশ্বরের নাম হবে, মান্বষের মধ্যে 
ভগবানের পথে চলার আকুলতা জাগবে, সেই ক্ষেত্রে 
আমাদের সঙ্গ করার ইচ্ছা জাগে । উপাসনা নিয়মিত- 
ভাবে আন্তরিকতার সহিত করে যাবে। উপাসনার 
মন্তরগুলির অর্থ বুঝে নিয়ে উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব 
বক্ষার চেষ্টা করবে, তবেই উপাসনার মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
রসানুভূৃভি আসবে । আনন্দের কথা-_ফ্রেজারগঞ্জের 
কয়েকটি পরিবার দীক্ষাগ্রহণ করে ঈশ্বরোপাসনায় ব্রতী 
হয়েছে | এইরূপ যত অধিক সংখ্যক পারিবারিক জীবনে 
শ্রীভগবানের নামকীর্ভন হয়, ততই সমাজের কল্যাণ ও 
শ্রী ফুটে উঠবে - 
_ ফ্রজারগপ্জে সমুদ্রতীরবন্তাঁ বাধ $ 
ক গত ৩০. ৯. ৬৯ তৃষ্টাবে সমুদ্রতীরের প্রায় ৫ হাজার 
ফুট লম্বা পাকা বাধ সমুদ্র প্লাবনে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়| 





১০০০৯০১৫০৫৯ 





লক্ষীপুর ও অমরাবতী মৌজায় ধান্য জমিতে লবণাক্ত জল ~ 


প্রবেশ করায় ফসল উৎপন্ন হয় নাই। সঙ্ঘের শতাধিক 
বিঘা চাষের জমি সহ প্রায় দুই হাজার বিঘা জমির ফসল 
নষ্ট হওয়ায় বহু চাষী পরিবার হূর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। 





বাধ opti না হলে ১৩৭৭ সালেও ফসল উৎপন্ের 


আশা নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। আশু বাধ 


frites op পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তমন্ত্রী ও তৎসংশ্লি্ 


উর্ধতন অফিসারগণের সঙ্গে সজ্ঘেব পক্ষ হইতে প্রবর্তক 
ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীইন্দুভূষণ রায় স্থানীয় কয়েকজন 
অধিবাসী সহ কয়েকবার সাক্ষাৎ করে বাধ নির্মাণের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলেন। পূর্তমনত্রী এই 
ব্যাপারে বিশেষ আশ্বাস প্রদান করেন ও ইহার জন্য 
টেশার আহ্বান কবা হয়। ইহার কিছুকাল পরে গভর্ণ- 
AÈ বাধ মেরামতের কাজ একজন স্ববিখ্যাত কন্ট্রাক- 
টারের হস্তে Bw করেছে এবং কাজের অগ্রগতি দেখা 
যাচ্ছে। এই কাজে প্রায় ১২ লক্ষ ny ব্যয় হবে 
বলে জানা যায়। 
নব বারাকপুরে নেতাজী fran ঃ 

২৩শে জানুয়ারী ১৯৭০ মেতাজীর ৭৩তম জন্মোৎসব 
নব বারাকপুর Fos মন্দির প্রাঙ্গণে দুই প্রস্থে সম্পন্ন হয়| 

প্রাতঃকালীন অহষ্ঠান স্থানীয় প্রবর্তক শিশুচক্রের 
শিশুদের দ্বারাই অনুঠিত হয়। শিশুরা জনগণমন সঙ্গীত 
সমবেত কে গাহিলে পর বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে 
জ্ীখগেজ্জনাথ দাস পতাকা উত্তোলন করেন। অতঃপর 
Fate, অধিকারী এবং কাজল দত্তের দেশাত্মবোধক 
সঙ্গীতের পর শ্রীধগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় নেতাঁজীর জীবনী 
শিশ্তমনের উপযোগী করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। 
শিশুরাই সমবেত stå সমাপ্তি সঙ্গীত গাহিলে পর প্রাতঃ- 
কালীন অনুষ্টান সমাপ্ত হয়। 


অপরাহ্কালীন অনুষ্ঠানে শ্রীমান গঙ্গ! দাসের নেতৃত্বে 
কলিকাতা হইতে শিশু ব্রতচারীর দল নববারাকপুরে 
আগমন করেন। ষ্টেশন হইতে তাহাদের অভ্যর্থনা 
করিয়া মন্দির-প্রাঙ্ছণে আনা হয়। তাহারা 'মন্দির- 
প্রাঙ্গণে ব্রতচারী ক্রীড়া প্রদর্শন করিলে স্থানীয় বিবেক- 
বাণীর সম্পাদক শ্রীকালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাহাদের 


. উৎসাহিত করেন । স্থানীয় প্রবর্তক শিশুচক্রের শিশুদের 


সহিত কলিকাতাস্থিত শিশুদের পারম্পরিক ব্রতচারী 
অভিপ্রদর্শনী সকলেরই খুব উপভোগ্য হয়। AYRE 
শিশুদের জলযোগে আপ্যায়িত কর! হয়| 


পাঠকের দৃ্টিকোণে 


সম্রভকালে আরা প্রবর্তকের পাঠকপাঠিক! অনুরাগী.স্ৃহদ ও সমালোচকদের নিকট হইতে পত্রে বা 
বাচনিক যে সব মতামত পাইয়াছি তাহাতে আমর! উৎসাহিত ও আনন্দিত। এই সব পত্র বা মতামতের 
সবগুলি এখানে প্রকাশ না করার অসামর্থতার জন্ত আমরা ছুঃখিত। কয়েকটি মাত্র এখানে TAR হইল | 


শক্তি-কুটীর £ রাণী ভবানী রোড 
ভাগলপুর ১২1৫।৭০ 
পরম প্রেমাস্পদেষু 
রাধারমপবাবু, আপনারা সকলে আমার প্রেমগ্রীতি 
লইবেন। আশা করি কুশলেই আছেন। চৈত্রের প্রবর্তক 
পাইয়াছি। গত বৎসরের বাধিক টাদা খুব শীঘ্রই 
পাঠাইবার oe করিব। প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছে। 
আমি কার্যত: অন্ধ হইয়াছি। প্রবর্তক আসিলে 
নাড়িয়া চাড়িয়! আনন্দ পাই। প্রায় কিছুই দেখিতে 
পাই না। সবদিক দিয়াই শরীর খুব খারাপ । বীচিয় 
আছি এই পৰ্য্যন্ত । আগামী বৎসরেও গ্রাহক থাকিব 
ইচ্ছা আছে | আমার আধিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় | 
আপনাদের কুশল সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইব। 
Afeys 
হরেশচন্দ্র মজুমদার 
মুগ্ধ বিগলিত অন্তরে এই ক্ষুদ্র লিপিখানি আমরা বার 
বার পড়িয়াছি। প্রবর্তকের শ্রদ্ধেয় শ্রীমজুমদারের এই 
প্রেমাহুরাগ, এই স্নেহ, প্রীতি-মমভা প্রবর্তক পরিচালনা 
সার্থক করিয়াছে | গত পৌষ-সংক্রান্তিতে স্বরেশচন্্ 
৮২তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি প্রবর্তকের 
একাদিক্রমে ৪৫ বংসরেরও অধিক কালের গ্রাহক | 


মাননীয় প্রবর্তক সম্পাদক সমীপেযুঃ 
মহাশয়; j 

ফান্ধনের প্রবর্তক পত্রিকায় ‘মা গান্ধারীর আশীর্বাদ 
এবং অভিশাপ’ শীর্ষক অতি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে একটি কথ! 


মা গান্ধারীর অভিশাপ বাণী শুনিয়া See শিহরিয়! 
উঠিলেন, ইহা তিনি কোথায় পাইলেন জানি না। 
Bere নিজে চাহিয়াছিলেন যছুবংশ ধ্বংস হয়। তাহারা 


প্র. স. 


wat যোদ্ধা, তাঁহাদের মারা সহজ নয়। ade তিনি 
ays প্রকৃতি ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করিতেই আসিয়াছিলেন, 
অভিসম্পাত ভিন্ন এর! থাকিবে (মরিবে) না! তাই 
তিনি অভিশাপ মনে মনে চাহিয়া লইয়াছিলেন। 


তাহার পরে আরও বড় কথা। শ্রীকৃষ্ণের বংশলোঁপ 
ভয়ে শিহরিয়া ওঠা তাহার ভগবত্তা অতি ক্ষুদ্র প্রমাণ 
করে। “ACH BTA সমে Bel লাভালাভৌ জয়া জয়ে’ 
যাহার অপূর্ব উপদেশ, তিনি বংশলোপ ভয়ে শিহরিয়া 
ওঠেন নাই, ইহা নিশ্চয় Age এপ লঘুচেত| লোক 
ছিলেন না, থাকিতে পারেন al | 


“tars প্রচায় সভা, 
৯১, চৌরঙ্গী রোড, কলি:-২০ 


- ভবদীয় 
এপ্রভাসচন্দ্র গুপ্ত 


পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই | 
‘see ভগবান স্বয়ম্* ইহা হ্বনিশ্চিত বলিয়া আমরা 
বিশ্বাস করি গীতায় Areg অর্জুনকে faces 
পরিচয়টি নিজেই দিয়াছেন : ‘নাহং প্রকাশঃ ate 
যোগমায়াসমাবৃতঃ (are )। যোগমায়ায় আবরিত 
থাকেন বলিয়! ভগবান সকলের নিকট প্রকাশিত নহেন। 
এই হেতুই তিনি যে অজ এবং অব্যয় তাহ! সকলে 
জানিতে পারে না। যে জানে সে কৃপাপ্রান্ত। সুতরাং 
না-জানার দোষ কাহাকেও দেওয়া যায় নাঁ। 


r 


d 


ংশলোপ ভয়ে Age শিহরিয়া উঠিলেন এমন কথা, 


মূল সংস্কৃত মহাভারতে যতদুর সম্ভব নাই। 


শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দেবী, আমি ভিন্ন আমার বংশ ধ্বংস 
করিতে পারে এমন লোক ত্রিভুবনে নাই.। যছুবংশ যে 
পরস্পর কলহ করিয়া মরিবে ভাহা আমি জানি। 
স্বতরাং তাহার জন্ত অভিশাপের প্রয়োজন কি ॥* 


রী 


(aes-se) আছে £“গান্ধারীর অভিশাপ শুনিষ! 
বলিয়াছেন যাহা ঠিক মনে হইল না। লেখক লিখিয়াছেনঃ*, 





$ 


এক মত--ছুই পথ ঃ 

যে-দিনটিতে মস্কো, প্রাগ, হানয ও পৃথিবীব অন্তত্র সমস্ত 
PBZ ও প্রগতিশীল-মনস্ক জনগণ মহান্‌ বিপ্লবী লেনিনেৰ eP- 
জয়স্তী উদ্যাপন কবছিলেন, সেই দিনটিতে পিকিংযেব প্রচাববাহনত্রধী 
_জেনমিনপ্ধি পাও ও চিযেফাংচিউন সংবাদপত্র এবং ছংচি পত্রিকা 
আত্মপ্রকাশ কবল একটা অযোগ্য প্রবন্ধ নিষে। এই প্রবন্ধটি নাকি 
“লেনিনের জন্মশতবাধিকীব উদ্দেশে নিবেদিত” ; সমগ্র অস্তনিহিত 
. ভাব ও বিষয়বস্তুতে প্রবন্ধটি একটিমাত্র লক্ষ্যকেই BART BATE; 
সোভিয়েত ইউনিযনেব কমিউনিষ্ট HBS ও সোভিযেত বাষ্ট্রেব 
লেনিনব'দী নীতিব কলম্ববটনা। প্রশ্ন জাগে পিকিংযেব এই ব্যঙ্গাত্মক 


বচনাটির উদ্দেগ্ধ কি? উভষই সমাজতান্ত্রিক দেশ, তথাপি এই RR - 


কুৎসা বটন], একে অপবকে হীন কবা। কিন্ত কেন? মত, পথ ও 
ব্যজিত্বেব গভীবে যে এক্যেব আলো সেইটিই অনাধিক্কৃত বে গেছে | 


ডাকটিকিট 
Ls ২২০ মে ভাৰতীৰ পোষ্ট এও টেলিগ্রাফ বিভাগ মহান শাসক 
, শেব শাহেব শ্বৃতিব প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থে বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ 
কবিযাছে। ute টিকিটেব উপব লিখিত আছে 'শেব শাহ সববি-_ 
পঞ্চদশ শতাব্দী ৷ শেব শাহেব জন্ম-তাবিখ লইষা বিতর্ক আছে। 
মৃত্যু-তাবিখ ২২-এ মে ese giai মোটামুটি তিনি ষাট বছব 
জীবিত ছিলেন। ভাব বাজ্যকাল নিঃসন্দেহে যোডশ শতার্ফী। 
সৃতবাং ডাকটিকিটে পঞ্চদশ না হইযা ষোড়শ শতাব্দী হলেই ঠিক 
হত। সাবা ভাবতে ডাকের প্রচলন শেব শাঁহই কবেন। শুধু ডাক নয, 
ভাব দীর্ঘতম shel প্রস্তুতের কৃতিত্ব আজও fre অনতিক্রান্ত বলা 
চলে উদাব হৃদষ নির্শ্মাণবর্ম্মা বাদশাহ ছিলেন শেব শাহ। 






আরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশীস্ত্রী এম. এ., 
শব্দার্থ তত্ব ৫-০০ শব্দতত্ত্ব ১৫-০০ 
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১২ 
1 মহধি প্রেমানন্দ ॥ এশক ১-৫৬০ 

আয়রণম্যান নীরোদ সরকার ॥ 
সরল যোগব্যায়াম ১-২৫ 
॥ শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ 
যুগভুমিকায স্বামী সন্তদা ২২ 
মহাপ্রবর্তক মতিলাল ২২ 


প্রবর্তক পাবলিশার্স: কলিকাঁত ১২ 
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সারস্বত সম্মেলন £ 

কাশীধামস্থিত মীরাবাধী প্রচার মন্দিবেব Grater বিগত ২৯শে মার্চ 
কুচবিহাব কালীমন্দিব প্রাঙ্গণে হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালযেব পালি ও সংস্কৃত 
বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ Sires ন্যাঁষাচার্ধ মহোদয়েব সভাপতিত্বে 
সাবস্বত সম্মেলন ভাবগাস্ভীর্য্যেব সহিত অনুষ্ঠিত হয । গঞজরাটেব 
প্রখ্যাত সন্ত স্বামী thee মহাবাজ্জ প্রধান অতিথি আসন 
অলংকৃত কবেন। শ্রীবনমালী ধর্মশাস্ত্রীব বাণী-বন্দনাব পবে প্রচার 
মন্দিব প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য তাহাঁব স্বাগত ভাষণে বলেন 
যে, কাশীধাম ধর্শ-সংস্কৃতিব কেন্্রভূমি, একমাত্র কাঁশীবাঁসীই ভাবতেব 
আধ্যাত্মিক পথের আলোকদিশাবী হতে পাবেন, yous প্রতোক 
কাশীবাসীব এদুপলক্ষ্যে আদর্শ জীবন হওষ! বাঞ্চনীষ | শ্রীব্যোমকেশ 
ভট্টাচাৰ্ঘেব অধুনাতম “প্রীকুষ্চৈতন্ঠোদযাঁবলী ও পূর্ববংগীষ পার্ধদ” 
শীর্ষক গ্রস্থধানি কাশীধামেব অন্ঠতম বযোবৃদ্ধ প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীনবেন্দ্র- 
কুমাৰ ভট্টাচার্য কাব্যতীর্ঘের প্রীকবকমলে উদবাটিত হয | 

“cere বিশ্বাস স্মৃতি পুবস্কাব”, “ভক্তিষোগ" নিবন্ধ লেখক ডঃ 
শ্রীকৃষ্ণমণি ত্ৰিপাঠী মহোদযকে অর্পণ কবে সম্মানিত কবা| হয। 
এতদ্যতীত আবও বহু freer স্ববচিত বচন! পাঠে ও ভাষণে 
সম্মেলনে অংশ গ্রহণ কবেন। 

সভাপতি মহোদঘ তাহার তথ্যপুর্ণ ভাষণে শ্রীমন্তাগবত বিষযে 
অভিনয বহ্স্ত উদ্বাটন কবিষা শ্রোতৃমণডলীকে gh .কবেন। সভাব 
কার্যাবলী দেবভাবায অনুষ্ঠিত হইযাছিল। 
পশ্চিমবঙ্গের দুই কবিরাজ সম্মানিত ঃ 

কবিবাজী চিকিৎসার eat উৎসব খাদ্যমন্ত্রী প্রীজগঞ্জীবন বামেব 
সভাপতিত্বে নযাদিলীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয। এই সভাষ ভাবত ও 
সিংহলেব ১৭জন আধূর্বেধীষ চিকিৎসককে (প্রাণাচার্ঘ উপাধি দেওয়া 
হয। পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য কবিবাজ শ্রীবিমলানন্গ তর্কতীর্ঘ ও 
ম্ামাদাস বৈদ্যশান্ত্র সীঠেব অন্যতম প্রধান অধ্যাপক শ্রীহ্বেদ্বনাথ 
abet মহাশযকে প্রাণাচার্য উপাধিতে ভূষিত কর! হযেছে। 
Be পত্রিকার বাঁথিক উৎসব 8 

গত ১লা! বৈশাখে “উইথ পত্রিকা তম বর্ষে পদার্পণ কবেছে। 
এই উপলক্ষ্যে ৫ই বৈশাখ (১৯1, ) ববিবাব অপবাহ্ন ৬টাষ 


NN Light Hexible 


TOOTH BRUSH 


JESSORE GOMB INDUSTRY CO. 


E3TD.1930 


e CALCUTTA- + POST BOXN2-10813 


আপ সস 
N 
এ 
শতবষের বাংল 
'শতবর্ষের বাংলা’ গ্রস্থখানি এক অর্থে বাঙালী জাতির ইতিহাস হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। 
ভারতবর্ষে, ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা তথা রামমোহন বাঁয়ের আবিষ্ভাব হইতে ১৯০৫ TBC বাংলা দেশের 
বিপ্লবী অভ্যুথান পর্য্যস্ত__স্বদীর্ঘকালের বাঙালীর জাতীয় জীবনেব একখানি উল্লেখযোগ্য আলেধ্যরূপে 
্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম | আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ১৩৩০ সালে ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার পৃজা সংখ্যায় 
'শতবর্ষের বাংলা” প্রথম প্রকাশিত হয়| তারপর এই রচনার অংশবিশেষ গ্রন্বাকারে মুদ্রিত হয়ে তৎকালীন 


পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে | বর্তমানে ওই রচনা সামগ্রিকভাবে নৃতনতর কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে | 
এবং এই সঙ্গে পুরোন সংস্করণের অন্তর্গত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের তুমিকাংশও সন্নিবেশিত হয়েছে। 


শতাব্দীকালের বাঙালী জাতির Pieta এবং বাংলা দেশের গৌরবোচ্ছল ইতিহাস রচনায় লেখক, 

শ্রদ্ধেয় seer মতিলাল যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন জাতীয় ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে তার একটা 
বিশেষ মুল্যের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে ঘটনা বর্ণনায় 
. যে নিরপেক্ষ তাপহীনতা এবং তথ্য ব্যবহারে অতিরিক্ত মনোযোগ লক্ষ্য কর! ষায়-_সে বিচারে “শতবর্ষের 
বাংলা” সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে রচিত। তথ্য ব্যবহারের আতিশয্য এবং নিরাঁসক্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিহার করে | 
মূলত উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর জাতীয় জাগরণের প্রাণোত্বাপকে স্ছুটতর করতে লেখক অধিকতর || | 
যনোযোগী হয়েছেন । প্রাসঙ্গিকভাবে নানা ঘটনার উল্লেখ লেখক করেছেন, কিন্তু তিনি প্রধানত আমাদের 
জাতীয় ভাব ও কর্মের উদৃগাতা মহাপুরুষদের কর্ম্মকৃতির বিচার ব্যাখ্যায় বেশী পরিমাণে আত্মনিয়োগ | q 
করেছেন। আমাদের জাতীয় জাগরণের উৎস os, লোকহিতৈষণা, সমাজ সংস্কার, দেশপ্রেম প্রভৃতির ভূমিকা 
বিষয়ে লেখকের ব্যাখ্যা স্বগভীর পাণ্ডিত্য এবং মনস্বিতার পরিচায়ক । দেশের জাগরণের ইতিহাসের কথ! | A 
বলতে গিয়ে স্বল্প কথায় সঙ্বগুরু মতিলাল রাজা রামমোহন রায়, মহার্ঘ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, 
বিবেকানন্দ, বঙ্ষিমচন্ত্র, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল; সবরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহাপুরুষ এবং দেশপ্রেমিকের 
কর্মসফলভা এবং দার্শনিক ভাবনা সম্পর্কে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা! করেছেন wl একদিকে যেমন সমগ্র 
জাতির কর্ম ও ভাবজীবনের আলেখ্য রচনায় সফলতা পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এইসব মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব 
এবং চরিত্রের অবধারণে সাহায্য করেছে । শতবর্ষের বাঙালী জীবনের ইতিহাস প্রণয়ন প্রসঙ্গে লেখক এদেশে 
ধর্মান্দোলন সম্পর্কে যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন তা লেখকের দৃরদশিতা! এবং ধর্মসম্পকিত স্বচ্ছ ধারণার 
পরিচায়ক | রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিচারের ক্ষেত্রেও লেখক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বিচক্ষণতার | 1 
স্বাক্ষর রেখেছেন | ইংরাজ শাসনের সূচনাকাল, উনিশ শ পাঁচের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, এ দেশের সহিংস 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্শ্মের wat এবং তার প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের ব্যাখ্যা একাধারে রাজনৈতিক 
বিবেচনাপ্রশ্থত এবং যুক্তিসহ। বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ae তথ্য পরিবেশ 
করেছেন যেগুলি ভাবীকালের ওঁতিহাসিকদের কাজে লাগবে । এ গ্রন্থের আরেকটি বড় সম্পদ এর ভাষা | 

| ভাষা ব্যবহারে এমন এক জাতীয় দার, উচ্চকিত আবেগ এবং একাস্তিকতা রয়েছে যা প্রশংসাযোগ্য । 
€ ‘দেশ’ পত্রিকা ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৯ ) | ' 


শো 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


কলিকাতায় ৯১নং চৌরঙ্গী বৌডস্থিভ “লীল! নিকেতন? নিবিড় নিষ্ঠা 
ভাবগস্তীব এক পরিবেশে পত্রিকাখান্ির বাধিক উৎসব সসম্পন্ন হয। 
এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহতী সভাব সভাপতির আসন MATS কবেন 
পণ্ডিতপ্রবব Here sett এম. এ. | সভাষ ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতিব অনুবাগী বছ বিহজ্জন সমবেত হইয়া শান্রধর্ম বক্ষাষ টুথ 
পত্রিকীব অবদান এবং Bet পত্রিকা তথা stant প্রচার সভাব 
প্ৰতিষ্ঠাত আলোকদিশীবী মহাপুকৃষ শ্রীমৎ শ্রীউপেন্দ্রমোহ্‌নজীব ta- 
ধর্ম প্রচাবেব পুণ্য জীবনব্রতেব আলোচনা কবেন। কাঞ্চী কামকোটা 
পীঠ, ঘাবকা ata গীঠেব জীপ্রীজগদ্গুক, পৃজনীয' প্রীসীতাবাম- 
দাস ওকস্কারনাথ মহাবাজ প্রমুখ হিন্দুপ্রাণ সিদ্ধাচার্যগণ পত্রিকাখানিব 
দীর্ঘস্থাধিত্ব কামনা! কবিযা শুভেচ্ছা বাণী প্রেবণ কবেন। 

ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, Mat প্রচাব সভা পৰিচালিত 
সাপ্তাহিক পত্রিকা gat ইংরাজী ট্রাধ ও বাংলা ভাবতাদির 
নির্ভেক্ষাল নির্ভীক অনাপোঁধী নীতিতে হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের মর্যাদা 
মহ্মাব প্রচাবণ ও সংবক্ষণে ASH প্রহ্বীর কাঁজ করিষা চঙ্গিয়াছে-_- 
যাব তুলন! এই আত্মহারা যুগে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ । 
শ্রীমৎ গঞ্গানন্দ ব্রন্াারীজীর আবির্ভাব উৎসব ঃ 

গত ১ল! চৈত্র রব্বাব শুক্লাষ্টসনীতে শ্রীমৎ গশ্গানন্দ ব্রহ্মচারী 
মহাবাজেব ৭৩তম আবির্ভাব তিথি ৬*নং সিমলা He সদ্গুক সাধন 
qa ভবনে নিবিড় নিষ্ঠায় অনুষ্ঠিত ex) পুজাপাঠ, হোম, BEA, 
আবতি, গুকপুজ প্রভৃতি এই পুপা অনুষ্ঠানেব আঙ্ষিক ছিল। পবে 
দোল-পুপিমায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে Bx A oleh মোহাস্ত প্রযুখ 
মহাত্মাদের সমাধি বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি মন্দিরে মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠান ga | ভন-কীর্তনাদিব মাধ্যমে উদ্বোধন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 
প্রবর্তক সাহিত্যচক্ৰ ঃ | 

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাবিখে প্রবর্তক ভবনে অনুষ্টিত প্রবর্তক 
সাহি্ত্যচক্রের মাসিক অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথমেই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও 
সাহিত্য সমালোচক ডঃ শীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযের পবলোক 
গমনে দুঃখ প্রকাশ কবে এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ কবা হয়। ডঃ 
বন্দ্যোপাধ্যাষের মৃত্যুর অব্যবহিত পবে ইহাই প্রথম শোক প্রস্তাব । 

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কবেন স্থনামধক্ত, কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য। 
প্রখ্যাত" কবি শ্রীষতীন্্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয সভাপতিত্ব করেন! 
উপস্থিত অনেকেই স্বরচিত রচনা প্রস্তৃতি পাঠ করেন এবং আলোচনাষ 
অংশ গ্রহণ FCAT | - 


E কুইকোটা বিবেকানন্দ আশ্রম সংবাদ ২. 


অবহেলিত মানুষের কল্যণে ব্রতী মেদিনীপুব কুইকোটা বিবেকানন্দ 
আশ্রমেব হেলেমেষেরা, ৩১শে চৈত্র, ১৪ই এপ্রিল THI, একটা দীতি- _ 
আলেখ্যেব মাধ্যমে বর্ষ-আবাহন কবে। পরিচালমাষ শ্রীমতী কণা 
দেবী ভারতী, প্রন্বনায আশ্রম-অধ্যক্ষ, সংগতে শ্রীগোবিন্দ সামস্ত এবং 
Hie শিক্ষক শ্রীরতন সুত্রধর। অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্য করেন, 


সাময়িকী 


Annee 


৪৩ 
কৈবলদাবিনী বাণিজ্য মহাবিদ্যালষেব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূতেলকুমাব 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয। নৃত্য-গীত, আবৃত্তি হারা fea উপস্থিত 
সকলকে আনন্দ দান কবে। i 
দেবীসাহাস্থ্য 8 

প্রবর্তক পত্রিকাব গ্রাহক শ্রীসৃশীলকুমাব মুখাজি কিছুদিন পূর্বে 
যখন চন্দননগব প্রবর্তক আশ্রমে আসেন তখন অৰিশ্বাস্তপ্ৰাথ একটি 
ঘটনাৰ উল্লেখ কবেন। রাজদ্বানে উদযপুরেব সন্নিকট জাওষারেৰ 
এক সীসা ও দস্তা (Led & Zinc mines) খনির দাযিত্বপূর্ণ পদে 
অধিষিত শ্রী মুখার্ডি। ঘটনাটা এইরূপ ঃ 

শ্বেতপাথবের vege বিশিষ্ট জাওয়ার মাতা এ অঞ্চলেব বন্ধ 
প্রাচীন সর্বজনমান্তা দেবী মুতি ৷ রাণ! প্রতাপেব কোন পবব্তা 
রাপার প্রতিষ্ঠিত এই দেবী বিগ্রহ। এই জাওয়ার মাতার মাহাত্ম্য 
এমনি যে, গভীব অবশ্যসংকুল স্থান হলেও ওধানকাব ব্যাস্ত কখনও 
মানুষ স্বীকাব কবেছে এমন দুর্ঘটনার কথা শুনা ষাষ না। অধচ 
মন্দিবকে co করে বাঘ-বাঘিনীরা প্রায়ই ঘুবাফির! কবে। 
্রীমুধাঞ্জি নিজেও ওখানে বহুকাল আছেন এবং প্রায়ই বাঘের সাক্ষাৎ 
পেয়ে থাকেন, কিন্তু মানুষকে হামল! FUT কখনও প্রত্যক্ষ কবেন 
নাই। বাঘের হিংসাবৃত্তি না জাগার কারণ যে দেবীব প্রভাব, ইহা 
প্রত্যক্ষ সত্য | 
শ্রীবলরাম ধর্মসোপান s 

পবমাবাধ্য আচার্ধদেব শ্রীশী১০০৮ বলরামস্থীমীজী মহাবাজেব 
১২৮তম শুভ আবির্ভাব-ভিথি উপলক্ষ্যে তং! বৈশাখ ১৩৭৭, শুক্রবার 
(১৭ই এপ্রিল ) সন্ধ্যায় খড়দহন্থ শ্রীত্রীলগ্্মীনারায়ণজীউ মদ্দিবে এক 
উৎসব অনুষ্ঠানের আযোজন করা ET | 

পরে জ্রীবলরাম র্মসৌপানের পঞ্চবিংশতিতম বর্ষ-আরস্তে ২৪শে 
বৈশাখ ১৩৭৭, শুক্রবাব (দই মে) শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া দিবসে 
‘TASB উৎসব? অনুষ্ঠিত হয | 

এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, কীর্তন, wine! প্রভৃতির মধ্য frat 
ব্যাপক ধর্মপ্রচাবের সুব্যবস্থা FT l 
একান্নবর্তী পরিবার বিষয়ে সমীক্ষা ই 

সম্প্রতি ভারতীষ ষাহুঘরের জনপ্রিষ বক্তৃতামালায় বিশিষ্ট সমাজ- 
বিজ্ঞানী ডঃ রামকৃষ্ণ মুখাঞ্জি সংখ্যাতত্বেব সাহায্যে মন্তব্য কবেন যে, 
ভারতেব দাতটি বাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার 


পবিবাবে একটি সমীক্ষা চালিষে দেখা! গিষেছে, মোটামুটি শিক্ষিত ও 
আধিক দিক থেকে সচ্ছল লোকদের মধ্যে যোঁধ পবিবারে থাকবাঁৰ 
আগ্রহ এখনও বযেছে , তবে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও অল্প পু'জিব 
লোকেরা ate একান্নস্বক্ত পরিবারে থাকতে চাইছেন ন1। তবে বড় 
ae যৌথ পরিবারগুলি ভেঙ্গে কম লোকের ছোট পরিবারে বিভক্ত 
হলেও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি উপলক্ষ্য কবে একটা! যৌথভাবে 
কিন্তু এখনও tate রয়েছে । ইউরোপের নত মা-বাবাকে আলাদা 
করে দিষে নতুন পবিবার গড়বাব বাসনা ভাবিতীয় নবদম্পতিদেব মধ্যে 
এখনও তেমন প্রবল হয়ে ওঠেনি | 
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ব্রীশ্রীবিনক্লানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম ৪ : 
গত ৩০-এ চৈত্র (১৩৪৭০) সাঁবাদিন ব্যাপী আশ্ৰম-প্ৰতিষ্ঠাত্‌ 


জীত্ী১০৮ স্বামী বিনযানন্দ গিরিজী গুরুমহারাজেব আবির্ভাব তিথি 
নিবিড় ণিষ্ঠায পুজা, হোম, গুকগীতা। পাঠ, চণ্ডীপাঠ ভোগবাগ ও 
প্রদাদ বিতবণের মধ্য দিয! অনুষ্ঠিত হয। আশ্রম-অধ্যক্ষা সম্যাসিনী 
contest গিবিজীব wearin উৎসবটি সর্ধাজীন সুসম্পন্ন হয। 
নিভৃত পল্লীব ধন্মসংবক্ষণবত এই আশ্রমটা হিন্দুপ্রাণ উদাব we 
ব্যক্তিব আনুকুল্য প্রার্থনা কবে। 
রবীন্দ্রভারতীব ডি-লিট্‌ উপাধি প্রদান ২ 

বিগত ১০ই কলিকাঁতাব ববীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিভীলযেব সপ্তম 
সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপণ্ডিত ডঃ' বাধাগোবিন্দ নাথ 
মহাশষকে ডি-লিট. উপাধিতে ভূষিত কবা হ্য। অনান্য উপাধি সহ 
প্রীপকদেব মধ্যে ছিলেন কবি জসীমুদ্দিন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
সত্যেন্্রনাথ বসু, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্ৰীযুত অতুল বসু, ভাবতনাট্যমের 
কুশলী রূপকাব শ্রীযুক্তা কল্সিণী দেবী আকণ্ডেল। ডাঃ নাথ, 
অধ্যাপক ott বসু ও শ্রীযুক্ত অতুল ay অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থেকে উগাধিপত্র গ্রহণ করেন। পৰম ভাগবত বাধাগোবিন্দ নাথজীকে 
সম্মানিত করে রবীন্দ্রভাবতীই সম্মানিত হযেছে। 





বাংলা ভাঁষার প্রবর্তন ই 


রাবি 
জাতীষ অধ্যাপক সত্যেন্দনাথ বসু পশ্চিমবাংলাব জনসীধাঁবণের 
কাছে আবেদন 'জানান £ “আসি একান্তভাবে কামনা কবি, পশ্চিম- 
বংগ সবকাব ব্যবসাঁষ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সাধাবণভাবে পশ্চিম 
বাংলাব অধিবাসী মাত্রই ভাদেব আবেদনে সাড়া! দিযে বাংলাভাষাকে 
নিত্যকাব কাজে ভাষা হিসেবে ব্যবহার কবতে সচেষ্ট হবেন।” শোনা 
যাচ্ছে পশ্চিমবংগ সবকাব সবকাঁবী মহলে বাংলা প্রচলনের we 
উদ্ভোগী হযেছেন। এবই মধ্যে WAG দপ্তবকে বাংল! টাইপ যন্ত্র 
কেনবাব ও ব্যবহাবেব নাকি নির্দেশ দিয়েছেন । সবকাবী বিশেষত 
দলীব ব্যাপাব ! শেষ পর্য্যন্ত তোডজোড়ই হতো! সাব হবে। 
প্রগতিশীল মাকিণ মুক্তা £ 

সম্প্রতি একটী সংবাদে (স্টেট্‌সম্যান, ১০1২1৭*) প্রকাশ, গত বৎসব 
যুক্তবাষ্ট্রেব একমাত্র নিউ ইযর্ক সহবে ১৩ হইতে ১৮ WT বযসেব 
স্কুলেব কুমাবী ছাত্রীনেব ২,৪৮৭ অবৈধ AHP] সস্তানেব জন্ম হযেছে | 
পশ্চিমী প্রগতিশীলতাঁর চৌখে অবশ্য ইহা কোন দৌষেব Ty | ভাবতেও 
ইদানীংকালে ব্যাপকভাবে এই প্রগতিবাদ সরকাঁবী প্রশষে পুষ্ট হচ্ছে। 
কালধর্ম বোধিবে কে? 


পোপ বাতি 


aS জেল Sips sya 


. ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে Ag আমদানীরুত শাল, আলোয়ান, তু, মলিদা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটি€, 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 

রকমারী fre শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজ.ত থাকে। 
aafia একমাত্ৰ Saron প্রতিঙ্গান 


রামকানাই যামিনীরগন পাল প্রাঃ লিঃ 
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An Important রী কারান 


A BOON TO THE INDUSTRY 


+ ELECTRICAL MOTOR | XA DOUBLE ENDED-GRINDER 
# POLISHING & BUFFING k FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


f MANUFACTURED BY: 


RAMKANAT ELECTRO WORKS | 
. 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 - 

Phone : Office 61-1775 , | _ Phone : Resi. 33-2332 
[Ws WR অপ WS 





| * সম্পাদক £ mance দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পাবলিশাস',৬১ বিপিনবিহীরী গীঙ্গুলী RB, কলিকাঁতা-১২ হইতে জ্ীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত 
প্রবর্তক faf এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহীরী গাঙ্গুলী Bb, কলিকাতা-১২ হইতে গ্ুফণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত! 
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[তন অভ্যুদয় বন্ধুর পদ! যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চিরসারথি তব রখচক্রে মুখরিত পথ দিন-রাত্রি” 
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FURNITURE, 


HOUSEHOLD: OFFICE 
COLLE pe * SCHOOL, 


DUNLOBILiO Stockist. 
FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT a eal ome 


PRABARTAK FURNISHERSE, 


61, BIPIN BEHARI GANGULY Sr. CAL-12 (JUNC. OF CENTRAL ME) 
PHONE: 34-3088 (SHOWROOM) @ 24-1536(WORKSHGP) | A 
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ভার সরকারের স্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


নলকূপ ও অন্যান্য CHP জন্য WH খরচে, Wa মূল্যে 


BU ডিজেল গাম্িং মেট ৫ ঘোড়া ৭'৫ সে. মি.৬-২৫ সে. মি. 
AD, সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিং সহ। 





মাইকো ফুয়েল BGP Aa, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, 
"DT ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার ইউনিট, ফীল পাস, উৎ্কৃষ্ট মেটাল 
S বল AART ও উন্নত কারিগরী | 


মুল; ৩২৫০২ টাকা মাত্র 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 
|, GALS ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
J বেজিঃ অফিস £ ১৩৮ বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 
) | z 
) 
) 


বিঃ দ্রঃ ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 


টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ '_ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 
উজ উপ 
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আহারের পার | ' হ' ঢাক IE 


3 রি: (e বরের পুরাতন JOATA আন 
জবার e ভার 
} দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুলকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 


| শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ Sars অত্যধিক 
wR ADE ফলপ্ৰদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
বলকারক টনিক। দু'টি Sax একত্র সেবনে' 


AAS ET | আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক্ক 
৫২৩% Rag 77555 
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শিরোনাম বিষয় লেখক . et 
জীবনের আলো z erf সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ৪৫ 
বোদমন্ত্ নিবন্ধ Scar ঘোষ ৪৬ 
সম্পাদকীয় wee | ৪৭ 
CAT ॥ অভয় | কবিতা দিলীপকুষার রায় es 
ভ্‌মা নিবন্ধ শ্রীদ্িজেন্্রনাথ গুহ চৌধুরী a 
আমুর্কেদ ও ক্যানসার প্রবন্ধ ৷ শ্রীকষ্ণচৈতগ্ত ঠাকুর ৩ 
শ্রীঅরবিন্দ সরণি স্বৃতিকথ। শ্রীবীরেন্ত্রকিশোর রাচৌধুরী t 
গুজর গেই গুজরান বড় গল্প DIAA ধর ৬১ 
নৃসিংহের আবির্ভাব কবিতা শীরবীন্দ্কুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্র ag 
শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় জীবনী Sage সর্বাধিকারী a 
বীরবিপ্রবী জীবনদা জীবনী ' ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ৭১ 
একটু ছোয়া কবিতা yas দাস ৭২ 
পাঠকের ঘৃষ্টিকোণে মৃতামত ৭৩ 
সংঘ-সংবাদ সংবাদ সংগ্রহ আশ্রমী qt 
সমালোচনা ede iy ৭৭ 
সাময়িকী Lo ৭৯ 
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& লাৱস দৱবেশ ও মিভিদানা 
গু সুপ্রসিষ্ক ও বন্তখ্যাত (AAA (QTAR 
বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত ATS | 


we আমহাষ্ট স্ৰী, কলিকাত!-৯ {| ৬ abaa দত্ব রো, কলিকাতা-১২ 
ফোন ? ৩৪৫-১৩৮৩ 1 
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et Np pt po 
বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস 


১২৮1১ বিধান সরণী, কলিকাভা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
০ পেটেন্ট ওবধ 
© জর্ধপ্রক্কার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
o প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন বত্বসহুকারে সরবরাহ কর! হুইয়া থাকে | 








Specialists in : 
® FURNISHING @ DESIGNING ® DECORATING 


GOP! FURNITURE 


814 285 SARKAR BYE LANE, 
CALCUTT A- is 
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wore শীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
atas ভুলি নাই (উপন্যাস ) ৩-০০ 
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, উষার রক্তরেখা ফুটে, কি মধু বরে তা বুঝি না! আজ 


জীবনের আলো 


প্রহরে প্রহরে আকাশের কোলে কালের সংকেত 
আমর! তা দেখি না। নিশাশেষে কৃষ্ণ যবনিকা সরে, - 


এইখানে মাথা পাতিয়া দ্বীড়াইতে হইবে । অস্তরীক্ষে 
জীবনের জয়গান উঠে, ক মিলাইয়া দাও তাহার 
সঙ্গে । ধর্মজগতের প্রাতংশ্মরণীয় Hata, তাঁহাদের 
পুণ্য চরিত্র উচ্চারণ কর! ভক্তকে কত gfs 
ভগবানের--ভাহার উদগান-কীর্তনে উচ্ছ,সিত কণ্ঠ হও। 
ভারতের পুণ্যতোয়া BVT, যমুনা, গোদাবরী, কলুষ- 
ক্ষয় করুক স্মরণে | মহাপ্রাণের হিন্দোলে নিদ্রাঘোর 
অপসারিত করিয়া উপাসনার খক্-মস্ত্রে অনুভব কর 
জীবনের আগুন CEMA প্রচ্ছলিত হইতেছে ; তুমি 
পুরোহিত, হোতা, খত্বিক, উদগাতা | এক প্রহর এই 
আচার যার জীবনে প্রতিপালিত হয় সে wf 
পরায়ণ । PREP তার মধ্যে হুর্য্যোদয়ের মত স্বতঃ 
উদিত হইবে। উপাসনার রসে আপনার মাঝে 
অতীন্দিয় দেবতার জাগরণ লক্ষ্য কর। ইহাপেক্ষা 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উচ্চ ধারণ। আর কিছু করিতে হইবে 
না। 


জীবন একা একা চলে না। স্বষ্টির গোড়ার মস্ত 
“aes বছ স্যাম” আর সাধনার, গতি "আত্বানাম TA- 
ভূতেষু যঃ পশ্যাতি” | বহর মধ্যে আপনাকে দেখিয়াই 
চলিতে হইবে । এই চলার পথেই সঙ্গী মেলে। =! o S 
এই সঙ্ঘ ভবিষ্যৎ যুগের নবজীবনের নুতন উৎস। মানুষ যে মানুষের সহিত মিলে আছে সেথা স্বার্থ । TA- 
পশ্চিমে এ উদ্াহরণের অভাব নাই। দেবাম্বর সংগ্রাম। ব্ৰাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে সংঘর্ষ। হিন্দু cates সংঘর্ষ। 
অমিশ্রিত ভারতীয়ের সহিত বিদেশীর সংঘর্ষ এমন কত কি, কিন্তু ভারতীয়ের AWI “একং সছ্‌ বিপ্রা বছধা 
Te” | বহু সংঘর্ষের পর আজ এই চেভনাই সর্বরজয়ী হয়। | 

ঈশ্বর-চৈতহযুক্ত পুরুষ সর্কভূতকে আপনার করিয়া লইবে। এ কথা মহামতি যীশুর কঠেও শোনা 
যায়--10979 is none good but one, that is God. এই ঈশ্বর-পুকষের ধঁক্যবন্ধ সংহতি শাসনক্ষমতা- 





ae বর্ষ, ২য় সংখ্য। | জ্যৈষ্ঠ, 44 | মে-জুন 7৭৬ 





aa সম্রাটের আসন টলায়__কেন না, “It was in the heart of man and not upon the throne.” 


সিংহাসন তুচ্ছ হৃদয় সর্কাশেষ্ঠ ক্ষেত্র, যেখানে শক্তি এক্য ও প্রেম সম্বিত। এই প্রেমের উপব প্রতিষ্ঠিত RR- 
চৈতন্তের মানুষ এঁক্যবদ্ধ হইবেই, পরকে আপন করিবে, অভিন্ন হৃদয় হইবে । যে পরকে আপন করিতে জানে 
না, তার ভগবান মোক্ষ কিছুই মেলে ন|। পরকে আপন করার রসায়ণ প্রেম। “বিনা cacy নাহি মিলে 
নদ্দলালা।” আর এই প্রেম লাভ হয উপাসনার মন্তবাশ্রয়ে ! উপাসনা নাম_নাম আশ্রয়। নামে রুচি হলেই 


প্রেম লাভ সহজ্রদাধ্য হয়।” agp Aalsa 
| ( ১৩৪৪-এর প্রবর্তক হইতে ) 


বেদ মন্ত্র 
AJEN ঘোষ 


HAMS: | ॥ চতুর্ধোহ্ধ্যায়ঃ | তৃতীয়ং THE 1 চতুথা ge 
( মণ্ডলস্য উনপঞ্চাশৎ ee ) 


| ` 
gen হি রশ্মিভিধিবশ্বমাভাসি রোচনং ॥ 7 


| | | 
তাং ত্বা PA গীভিঃ কথা অহুষত ৷ ৪ 


অন্বয়-_-“উষঃ” (হে উষাদেবী ) ‘ব্যুচ্ছস্তী” ( তমোবৰজ্জন করিয়া ) “হি” (খলু) “রশ্মিভিঃ” (রশ্মি- 
সমূহ দ্বারা) “Faas” ( সর্বজগৎ ) “capa” ( দীপ্তি ) "আভাসি* (প্রকাশ করেন ) “তাং” (তাদৃশী--সেইহেতু) 
“ate” (আপনি ) “বস্থয়বঃ* (বস্ৃকামা, ধনাকাজ্ষী ) “কৰা” (ক ইতি মেধাবী নাম, সায়ন। মেধাবী 
খত্বিকগপ ) “গীভিঃ” (স্বতিমন্ত্রে) “অহুষত” (স্তব করেন )1 ৪ 

অনুবাদ_হে উষাদেবী ! যেহেতু আপনিই wa: বিনাশ করিয়া নিজ রশ্মিসমূহ দ্বারা বিশ্বভুবন 
উদ্ভাসিত করিয়! প্রকাশমানা হয়েন, CARTES আপনাকেই বস্থকামা কগণ (পরহধনাকাজ্জী মেধাবী ধত্বিকগণ ) 
Bercy স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৪ 

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তের (মণ্ডলের অষ্টচত্বারিংশৎ ও উনপঞ্চাশৎ Wer) মোট কুডিটি 
ace খষি প্রস্কথ উধাদেবীর স্ততিমন্ত্র উচ্চারণ করেন । উষাদেবী সম্বন্ধে ধষি অনির্বাণজীর উক্তিই 
এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম | 

“Sal বৈদিক দেবীদের মধ্যে WITTY বলতে গেলে অনুপমা । খাষদের কাব্যপ্রতিভ! তার বর্ণনায় 
উৎকর্ষের চরমে উঠেছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাঁও স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর কোনও ধর্ম-সাহিত্যেই অপরূপের K 
এমন মনোলোভা ছবি আর ফোটে নি! নারীত্বের সমস্ত মাঁধুরীতে মণ্ডিত করে আর কোনও দেবতাঁকেই 
ART araa এত কাছে টেনে আনেন নি। অথচ উষার পটভূমিকায় নিসর্গের শোভাকেও এক মুহুর্তের ভজন্তে 
তারা ভোলেন নি। তাইতে প্রকৃতি, নারী আর দেবী-মহাশক্তির এই তিনটি বিভাবের এক আঁশ্চর্যা সঙ্গম 
ঘটেছে বৈদিক উষার রূপায়ণে। 

“উষা! ছ্যুলোকের মেয়ে, ভাগের বোন, VAT পত্নী, অগ্নির মাতা, জননী তনয়! জায়া সহোদর!’ রূপে- 
নারীত্বের সকল বিভাবই খষি ডাব মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন | তবুও উত্তিন্নযৌবনা ভাবোল্লাসময়ী কুমাবীরূপেই 
তাকে চিত্রিত করতে তার ষত আনন্দ ৷ স্বভাবত:ই তখন SA ত্রিপুবস্থন্দরী ষে'ড়শী ললিতার কথা মনে পড়ে | 
উষার অনেক নাম, তবুও নির্ঘন্ট,তে তার ষোলটি নাম ধরা হয়েছে: সে কি এই ইঙ্গিত বহুন করছে? 
অমৃভচেতনার পূর্ণতার সঙ্গে ষোল সংখ্যার রাহস্তিক যোগ বৈদিক তাবনায়। একদিকে ষোড়শকল সৌমাপুরুষ, 
আরেক দিকে অমৃতকলারূপিণী ফোভশী কন্তাকুমারী -এ ছুটি ভাবনা ওতপ্রোত। সাধারণভাবে দেখতে গেলেও 
কিন্তু বৈদিক উষার রূপ এই ষোডণীব রূপ | তাকে বরুণের ‘জামি’ [৩৮৭] বা আত্মীয় বলাও বিশেষ অর্থপূর্ণ | 
অদ্দিতি প্রসঙ্গে অদিতি-বরুণের যুগনদ্ধ রূপের কথা পরে GAT! মনে হয়, উষা-বরুণ সেই সামরস্তের 
ূর্বাভাস-_রহন্তনিবিভ অকাষায় আকাশচেতনায় অরুণ-বাগের প্রথম বোমাঞ্চ। উষার ভাবনায় কবি-হৃদয়ের 
এত উল্লাস atau) জ্যোতিরেষণার প্রথম পর্কে তিনি 'উর্ধণী বৃহদ্দিবা” ধার জন্য মর্ত্ের পুরূরবার কামার 
বিরাম নাই , যাকে বারবার সে পায় আর হারায়। কিন্তু এষণার ace তিনিই বুঝি আবার ‘মাতা বৃহদ্দিবা”_ 
বিশ্বশিল্পী তবষ্টার স্বপ্নদঙ্গিনী । উভয়ত্র তিনি 'বৃহদ্ধিবা কিনা বুহতের আলে'_বৈদাস্তিক যাকে বলবেন 
ব্রহ্মজ্যোতিরূপিণী' | : ; 

“agrees এই আলো হ'ল প্রাতিভসংবিৎ বা মানসোত্বর বিজ্ঞানের সহজ্ত YAS) সাধনা তখন 
অন্তরীক্ষের wish হ'তে উত্তীর্ণ হয়েছে ছ্যলোকের শ্বত:ক্ষুরণের ধামে। আলো-আধারের দ্বৈত তখনও 
থাকে যদিও আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই; কেননা তিমিরজম্বী আলোর নিশ্চিত সম্ভাবন! তখন প্রত্যক্ষামুভূত 
একটা সৃত্য, অরুণরাগের মধ্যাহ্ন Mace পরিণাম একটা খতচ্ছন্দের ব্যাপার মাত্র। উষাকে এইজন্য এতরেয়- 
ব্রাহ্মণ ধরলেন 'অহন্*-এর প্রতীকরূপে [২৮৮] | সংহ্তাতেও উষ। “অহনা | Gata সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
এইখানেই শেষ করি; বিস্তৃত আলোচনা Brera দেবতার প্রসঙ্গে করা যাঁবে।” 

s +. ( বেদমীমাংসা--২য় খণ্ড} পুঃ ৪৬০-৩১) 


A 


ভারতীয় জীবনধাঁবার কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য 
আছে | নিয়ম-সংযম ও সদাচার এই বিশেষ লক্ষণগুলিব 
অন্যতম যাহাব অমোঘ নীতি ব্রাঙ্গমুহূর্তে শয্যা- 
ত্যাগ! খধিকবি ববীন্দনাথ বলিতেন, “বিশ্ব জাগিল 
আমি ঘুমাইয়া রহিলাম, ইহা লজ্জার কথা ।” পূর্ব গগনে 
উদ্দীয়মান নবীন রবির অরুণ রাগ, পাখির কণ্ঠে মধুর 
তান, সুপ্ত পৃথিবীর pels জাগরণ, ধরণীর yet 
ভঙ্গের এই মাহেন্দরক্ষণে যে মানুষ নিদ্রায় হতচেতন, 
বিশ্বছদ্দের সঙ্গে সংযোগহারা, সেই মানুষ সুনিশ্চিত 
নিলজ্জ, নৃশংস, আত্মকেন্দ্রিকঃ অনুদার। ভারতীয় 
চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহার ভিত্তি হইতেছে 
নিয়ম, সংযম, সদাচার প্রভৃতি । ইহার অভাব যেখানে 
সেখানে কখনই উদার জগদ্ধিতায় বৃদ্ধিব অধিকারীত্ব 
আসে না। আসিতে পারে না। | 

ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনধারার ইহাই ছিল 
অনিবার্য অঙ্গ । যাদের জীবনে ইহা যত অন্গবাদিত, 
যত মূর্ত হইয়া উঠিত তাঁরাই হইতেন সমাজের আদর্শ 
পুরুষ, হইতেন বরেণ্য চরিভ । ARG নিন্রাভঙ্গের 
সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় দেবদেবীর সহিত এই সব পুণ্যশ্নোক 
আদর্শের আলোকদিশারীরাও ‘স্বরেম্নিতম্‌” হইতেন | 

আজকের বাঁজশীতিমুখ্য জীবনধারায় ইহার ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে। সূর্যোদয়ের পব শয্যাত্যাগ করিয়া গরম 


চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সংবাদপত্রের 


পৃষ্ঠায় যাদের চেহার! দেখি, জীবনচরিত পাঠ করি, 
আদেশ-উপদেশ-নির্দেশ-বক্তব্য অনুধাবন করি তাহারা 
কতখানি প্রাতঃস্মরণীয়, শুভঙ্কর ইহা বিচার farara 
করার মাজিত রুচিবোধটুকুও বর্তমানের মানুষ ক্রমশঃ 


হারাইয়া ফেলিতেছে যাহারই অনিবার্য ফলশ্রুতি- 


আজকের সমাজের অনাচার, অত্যাচার উচ্চৃত্খলতা, 
অশাস্তি, অস্থিরতা, অমানুষিকত|। বর্তমান রাজনীতি-, 





সর্বস্ব যুগের ট্রাজেডি হইতেছে দৈনন্দিন জীবন হইতে 
সুনীতি ও ধর্মের বর্জন | 

AVERT প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলাল গত বৈশাখ সংখ্যা 
প্রবর্তকে “জীবনের আলো*শীর্ঘকে মন্তব্য করিয়াছেন : 


“eG চাই জীবনেরই জন্ত। আচার সংযম ইহার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ। যে আচারী, ce সংযমী-সে ধর্মপরায়ণ, 
ইন্দিয়জয়ী। এই আচার সংযমের ভিতর দিয়া জীবনের 
যে পরিচয় তাহাই ভবিষ্য যুগের দিব্য জীবন__ইহার 
ভিতর দিয়াই জাঁতির নবজন্ম |” 

শ্রেণীহীন সমাঁজ নয়, অর্থসাম্য নয়, ইন্জিয়জয়ের মধ্য 
দিয়া জাতির নবজন্ম আসিবে, এ কথা এই মার্কসীয় যুগে 
পাগলামি বলিয়া হেয় হইবে, অশ্রদ্ধেয় wally হইবে, 
ইহা জানিয়াও শ্রীমতিলাল তার অনুভব ও প্রত্যয়ের 
কথা বলিতে কৃঠা করেন নাই। Taw: ইহাই তাঁবতীয় 
দৃষ্টিকোণ | | 

ভারতীয় এই দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা চিনিয়া লইতে 
পারি কে কতখানি শ্রন্ধেত্ব, স্মরণীয়, বরণীয়, নেতৃত্বের 
অধিকারী, উপযোগী, নির্ভরযোগ্য | জীবনের এই 
নিরিখটি হারাইয়া ফেলার ফলশ্রুতি হইয়াছে আজিকার 
দিশাহারা, অরাজকতা, আর লক্ষ্যহীন বিভ্রান্তি । 
মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী স্বার্থপর আত্মসচেতন জ্ঞানপাপী 
তথাকধিত নেতৃস্থানীয় মানুষের ধাপ্সাবাজিতে লক্ষ লক্ষ 
নরনারী বিশেষ তরুণ-তরুণী উন্মাদ উন্মার্গগামী হইয়া 
পড়িয়াছে। . 

আমরা স্বাধীনতা ats করিয়াছি। স্বাধীনতা আর 
যাই হোক, আমাদের আত্মগঠনের স্বাধিকার দিয়াছিল। 
তাল-মন্দ, কল্যাপ-অকল্যাণের পথে ব্যষ্টি-সমষ্টির গতি 
faas করিবার অসপত্র অধিকার পাইয়াছিলাম। 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দুইটি যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। 
একটা উদীয়মান ভবিষ্যৎ জাতির বনিয়াদ পত্তনের যথেষ্ট 
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সময় ও অবাধ স্বষোগ আমর! পাইয়াছিলাম। শিক্ষা 
ব্যৰস্কার আমুল পরিবর্তনের, মধ্য দিয়া খাঁটি ভারতীয় 
একটা নুতন জ'তির অভ্যুদয় সম্ভবপর করিয়া তুলিবার 
সুবর্ণ সুযোগ আমরা হেলায় হারাইয়াছি। 

চরিত্রগঠনের পক্ষে আচার, সংযম, ইন্নিয়জয় 
অপরিহার্য হইয়া দেখা দিতে বাধ্য। 

আমরা ব্যর্থ হইয়াছি। কেবল ব্যর্থই হই নাই, 
অপরপক্ষে একটা ওতিহ্ববান জাতিকে পিতৃনাম ভুলাইয়া 
বিপথে বিধর্মী, বিজাতীয় করিয়া তুলিতেছি। আত্ম- 
afe হারাইয়া সমগ্র. সমাজ্ত আজ Cate উন্মার্গগামী | 
শাসন শৃঙ্খল] নাই । সংযম সদাচারের অভাব, ফলে 
মানুষের আদিম fay নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে যার বীভৎস 
কুৎসিৎ চেহারা আজ বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত চোখের 
সামনে বিরাজমান । একটা অস্বাভাবিক অকল্পনীয় 
অবস্থা | সহজ স্বাভাবিক ye চিত্তে ধারণাই করা কঠিন 
যে, মান এত নৃশংস, নোংরা বিবেকহীন, বিচারবিমুঢ় 
হইতে পারে , মাহুধ একদিক দিয়া পশ্বাধম। হিং 
AGS অকারণে মানুষের মত এত নৃশংস হয় না। 

কিন্ত ইহার জন্ত দায়ী কে? কে ইহাদের উন্মাদ 
করিল, কে ক্ষেপাইল, অমানুষিক অবর পর্যায়ে নামাইল 
নিরপরাধ maas: ইহারাই তথাকথিত নেতৃবৃন্দ | 
নেতাকে যাচাই করিবার পরীক্ষ,-নিরীক্ষার মানটি 
জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহারা নেতার 
মর্যাদা পাইতেছেন এই নেতাদের অদুরদশিতা, 
দায়িত্ব হীনতা, সামগ্রিক স্বার্থে অসচেভনতা, আত্বস্বার্থ ও 
দলকেন্দ্িকত! ভারতবর্ষ বিশেষ বাংলা দেশকে 
বিনষ্টর পথে আনিয়া ফেলিয়াছে। বিদ্রোহী 
কবি নজরূল একদা! (১৯৪০, ছাত্র সম্মেলনে) এই সংকীর্ণ- 
চেত। নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, “এই 
সেনাপতিদের বাহন আজ দেশের যুবশক্তি। এই 
যুবকদের কাধে চড়ে AN যশঃ খ্যাতি এশ্বর্যেরফল পেড়ে 
থাচ্ছেন। বাহক যুবকবৃন্দ তার অংশ চাইলে বলেন, 
আমর ফল খেয়ে আঁটি ফেললে সেই আটিতে যে গাছ 


১৯ AOTC তারই ফল তোমরা খেয়ো ।” 


সেইসব নেতৃবৃন্দের লম্বা লম্বা বচনের অন্তর 
সি 


Ts, 
~ 


"গতির ছন্দই বাকি? 


শৃষ্ভত!. 'আর ফাকি বিদ্রোহী কবির করায় চমৎকার 
ফুটিয়াছে | 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা--ষত মত তত পথ। কথাটা 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও অসঙ্গত নহে । মতের ক্ষেত্রে 
নেতৃবৃন্দ অকপট হইলে পথের বিভিন্নত! সত্বেও জন-' 
কল্যাণের সমলক্ষ্যে পৌঁছানর পথে বিদ্ধ ছিল শা । কিন্তু 
একই মত, একই লক্ষ্য, একই পথ, তথাপি দলের ভাঙ্গন 
লাগিক্াই আছে। একই দল শতধা বিচ্ছিন্ন fifa? 
een পড়িতেছে যাহা! আজ আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । পারস্পরিক দলীয় 'স্বার্থ সংঘর্ষের ফলে 
সমগ্র দেশটা রসাতলে ডুবিতে বসিয়াছে। 

কেন এমন হইতেছে? কি ইহার প্রতিকার? 

রাজনীতিতে বামগতিই fayq—perpetual left . 
deviation. কিন্তু কোথায় গতির স্থিতি, শাস্তি? এই 

এ দেশে রাজশক্তির এই বিভক্তি-বিভাজনের ছন্দ- 
হীন-ছ্নছাড়া গতিপ্রকতিটা চিন্তাশীল মানুষকে অতিষ্ঠ, 
আতঙ্কিত করিরা তুলিতেছে। কিন্ত কেহই এমন কি 
পত্র-পত্রিকাগুলিও সুষ্ঠু পথের আলো ও দিশা দিতে 
পারিতেছে না। সেই সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনভঙ্ত্রের 
থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। ভারতবর্ষে 
বর্তমানে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি ও দলীয় .হুর্নীতি যে অসহনীয় 
পর্যায়ে আসিয়া দাড়াইয়াছে ভাহা হইতে উদ্ধারের একটি 
পথের প্রতি সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন দু'জন সেনাধ্যক্ষ 
কারিয়াপ্প! ও কুমারমঙ্গলম দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন | 

ভারতে বর্তমান দলীয় প্রশাসনের একটি চিত্র যাহ! 
কারিয়াপ্পা দিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপ : ata- 
নৈতিক দল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গতে মোট প্রায় ৫০টি দল 2R 
হইয়াছে। ইহারা দেশের সামগ্রিক কল্যাণের ' 
চেয়ে দলীয় স্বার্থ সম্বন্ধে ব্শৌ সজাগ । রান্বনৈতিক 
ক্ষমতা দখল, দল ভাঙ্গাভা'দ ও জনসাধারণের টাক! 
লইয়া ছিনিমিনি খেলা দেশের সামগ্রিক সংহতি ও 
সামরিক নিরাপত্ত। বষয়ে অজ্ঞান] ও STD, জন- 
সাধারণের তহবিল হইতে বেতন ইত্যাদি লইয়া সময় 
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ও স্বার্থের :অপচয়, এমনকি জনসাধারণের মৌল 


q অধিকার eq করিতেও দ্বিধাহীনতা | 


r 


A 


প্রাক্তন চীফ অব্‌ দি আরমি ষ্টাফ জেনারেল পি. পি. 
কুমাযরঙ্গলম্‌ একটু' রূঢ়ভাবেই Tey করিয়াছেন ই 
“Our politicians are so bankcrupt in thought 
that they do not have the ability to evolve a 
social system which will be areal democracy. 
Every one in our country thinks he is a born 
leader not knowing that leadership is such a 
rare quality that comes out of long training. 


ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা Ae, তবে সেই 
ব্যতিক্রম এত অল্প সংখ্যক যে ধর্তব্য নহে। কারিয়াপা 
প্রমুখ সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির! চাহেন, এই 
অপদার্থ রাজনৈতিক দলগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া ও 
অনভিজ্ঞ স্বার্থসর্বস্ব মন্ত্রীদের বিদায় দিয়া পাঁচ বৎসরের 
az রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রবর্তন। প্রয়োজন হইলে 
পাঁচ বৎসরের অন্য বর্তমান সংবিধানও মুলতুবী রাখা | 
যেসব রাজ্যে অনৈকা, অরাজকতা, দুর্নীতি, হিংসাত্মক 
কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চঙ্গিয়া গিয়াছে সেই -সব 
রাজ্যে প্রয়োজনমত সামরিক শাসনের প্রবর্তন করার 
কথাও এই সেনাধ্যক্ষেত্রা বলিয়াছেন । ইহাদের 
পরিকল্পনা এই যে, পাঁচ বৎসরের রাষ্ট্রপতি শাসনে 
তিনটি বৃহৎ gres পালমেন্টারী দলের অভ্যুত্থান 
সম্ভবপর করিয়া তোলা এবং এই ব্রিদলে মধ্য দিয়া 
RAVE গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন। রাষ্ট্রপতির শাসনকার্ষে 
পঁচিশজন অভিজ্ঞ দক্ষ সদন্তের একটি পরামর্শ সভা 
সংগঠনের কধাও ইহারা বলিয়াছেন। জেনারেল 
কারিয়াপ্পার স্বচিস্তিত অভিমত এই- যে, এই বিশাল 
উপমহাদেশে OFT, সংহতি ও হ্বশাসনের অনুকূল ভাষা- 
ভিত্তিক বহু রাজ্যের পরিবর্তে এককেন্দ্রিক শাসন 
- প্রবর্তন Fa | | 


নেতাজী হৃভাষচন্দ্রেরও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম 
দশ বৎসরের জন্য এমনই এককেন্দিক শাসন প্রবর্তনের 
পরিকল্পনা ছিল! দীর্ঘ পরাধীন দেশের সর্বপ্রকার 
উন্নতি, অগ্রগতি ও মানুষের চরিত্র, ধারপ-সামর্ধ্যের 
একটা স্থিতাবস্থা yass হইবার পর গণতাস্বিক 


সংবিধান, ও সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করার পক্ষপাতি 
ছিলেন নেতাজী । নেতাঁজীর কথা ছিল, সমাজতন্ত্রই 
হোক আর গণতস্ত্রই হোক ইহার হই পরিচালনার জন্য 
কিছুটা ক্ষমতা প্রয়োগের (Certain element of force) 
প্রয়োজন আছে, অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় | 

ভাগ্যের আনুকুল্যে ভারতের একচ্ছত্র why কর্ণধার 
পণ্ডিত নেহেরু কিন্তু এই প্রয়োজনটি aged করেন 
নাই। আপোষ মীমাংসা! আর হীন ষড়যন্ত্র ও ব্রিটিশ 
বণিকের চক্রান্তের মধ্যে যে. স্বাধীনতা ভারতবর্ষ পাইল 
তাহার জন্য ভারভবাসী ঠিক প্রস্তুত ছিল না ৷ আমাদের 
সেই দেশাত্ববৌধ, আত্মমর্ধাদা, সমবেত কর্মপ্রাণতা, 
আত্মগঠনের এঁকাস্তিতা যে ছিল a] তাহা স্বাধীনতার 
পরবর্তী কালের শোচনীয় পরিণাম দেখিলেই বুঝা 
যায়। নেহেরু-নীতির ছুইটি প্রধান ক্রটি ২ রাতারাতি 
নিধিচারে সার্বজনীন ভোটাধিকার দান এবং ভারতীয় 
প্রতিভাসম্মত স্বকীয় মত ও পথ' বৰ্জন করিয়া বিজাতীয় 
মার্কসবাদকে গ্রহণ যাহাও নেহেরু-কংগ্রেস অকপটে 
কার্যকরী করেন নাই। এই নীতির ফলশ্রুতি আজ 
আমর! প্রত্যক্ষ রুরিতেছি। স্বদেশকে হারাইয়াছি, 
বিদেশী কমিউনিষ্ট সাইনো-রাশিয়াঁও হইতে পারি নাই। 


বর্তমানের স্বহষ্ট আবর্ত হইতে বাহির হইবার যে 
পরিকল্পনা yes প্রাক্তন দরদী সেনাধ্যক্ষ দিয়াছেন তাহা 
আজকের অসহায় অবস্থায় হয়তো! অনেকেরই মনের 
চাওয়া হইবে, জমর্থনও পাইবে । বর্তমান অরাজক 
নৈরাজ্যের এই সামরিক শাসনই স্বাভাবিক পরিণতি | 
অবশ্য ভারতের মত বিশাল বহু ভাষাভাষী, ধর্মসম্প্রদায় 
বিভক্ত উপমহাঁদেশের পক্ষে এই সামরিক শাসন সম্ভবপর 
হইয়া উঠাও কঠিন ! যদি হয়ও, তবুও একটা সমস্ত 
থাকিয়াই যায়। শেষ পর্যন্ত ah গণতন্ত্রের প্রবর্তন 
হইলেও, মাঙহ্ষের অবর'.প্রকৃতির কোন রূপান্তর 
সামরিক শাসন আনিবে কি? বিশ্বের কোথাও কোন 


saè আসে নাই--সামরিক শাসনে তো নয়ই । তবে. 


উপায় কি? 


to : প্রবর্তক 
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উপায় একটি আছে যাহা মিলিবে ভারতীয় নীতি, 
ধর্ম, সংযম, সদাচারমূলক ভারতীয় জীবনবোধর মধ্যে 
যাহা না হইলে সমাজ মানুষের স্থায়ী সত্যকার সখ শাস্তি 
স্বস্তি কখনই আসিতে পারে না৷ তত্ত্ব যাহাই হোক 
ইহার জন্য যে বস্তটির প্রয়োজন তাহারই একটা ইঙ্গিত 
যুগপুরুষ শ্ীমতিলাল দিয়াছেন : 

“ভারতের ধর্ম বেদ-প্রবত্তিত। সেই ধর্ম আমাদের 
জীবনের দিগ দর্শন করিয়াছে | অতএব তাহা জীবনবাদ। 
যাহা 'জীবনবাদ”, তাহ! জীবনের সুখদায়ক--ই হা প্রতায় 
শুধু নহে, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যদি 
যাচাই করিয়! ইহা! প্রমাণিত হয়, তবেই এই অপৌরুষেয় 
বেদবাদ আশ্রয় করিলে আমরা বার্থ হইব-না। পরস্ত 
ভূমার ধর্ম আশয় করিয়া আমাদেরও দেহ, মন, প্রাণ, 
বুদ্ধি, চিত্ত, সবই উদার ও মহান হইবে। প্রশ্ন উঠিতে 
পাবে বেদকে আশ্রয় করিলে তো একটি বৈদিক সম্প্রদায় 
গড়িয়া উঠিবে। ভারত রাষ্ট্র চাহিতেছে- সাম্প্রদায়িকতার 
সঙ্গীর্ণতা ত্যাগ করিতে ; বাচার aw সর্বপ্রকার প্রগতির 
পথ অতীত ভারতের শান্ত্রবিধিবশত: রুদ্ধ করিলে 
চলিবে না, শ্রমিক ও শিল্পপতিদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া 
ফেলিতে হইবে; দেশের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করিতে 
হইবে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়িতে হইবে ইত্যাদি। 
অতিশয় দুঃখের বিষয় আসল বস্তুটিই এ সকল উক্তি 
হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সেইটি কি, তাহাই 
আমাদের ধরিতে হইবে ।' 

“শ্রমিকদের প্রতি পিল্পপতির ওঁদাসীল্ত, কৃষকের প্রতি 
মালিকের অত্যাচার, অন্পশ্যতার নামে ARVs Y 
করা, অম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ, সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধতা--এই 
সবই দোষের সন্দেহ নাই। এইগুলি দূর কর বলিয়া 
চীৎকার করিলেই কি এই সকল দোষ দূর হইবে? না, 
কয়েকজন দেশপ্রেমিকের জীবনের দৃষ্টান্তে দুর হইবে? 
না, তাহা হইবে না। যে কারণে È সব দোষগুণ ঘটে, 
সেই কারপটিই বাহির করিতে হইবে । এবং সেই 
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কারণটিও তোমার আমারি মনোকপ্লিত হইলে বিরোধ 
fabra না_ উহা হওয়া চাই ভারতের ager firs | 
শাস্রনীতি পালনে অক্ষম হইয়া যদি আমাদের অধঃপতন 
আসিয়া থাকে, তবে সেই নীতিকে প্রথম আবিষ্কার 
করিতে হইবে এবং সেই নীতি পালনের শক্তি আমাদের 
মধ্যে জাগ্রত করিতে হইবে | কোথা হইতে এই শক্তি 
লাভ হইবে? ধর্মকে আশ্রয় করিলেই উহ! লত্য। 
ধর্মের গৌড়ামি পরিহার্য। ধর্মের যে বিশাল erty 
আছে, তাহাই আমাদের আবিষ্কার করিতে হইবে ৷ ধর্ম 
মনের নিয়ামক ৷ মনকে Ayas, নিরহস্কার, উন্নত ও 
নিরাসক্ত করার বিধি বেদ দিয়াছে। বেদের অনুশাসন- 
নীতি পালন করিলে মনের উর্ধ্বগতি অবশ্যস্ভাবী | যাহা 
মাহষকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহা কখনও অসৎ ও 
ছুর্নীতিপরায়ণ হইতে পাবে নাঁ। অসৎ ও দুনীতির 


পরিণাম চক্ষের সন্মুখে দেদীপ্যমান। সৎ ও সত্য মানুষকে / 


অমর করিয়া রাখে | ধর্ষের অনুশীলনেই আমরা প্রেমের 
সন্ধান পাইব, এক্যের ক্ধান রচনার অধিকার লাভ 
করিব। ধর্ম কোন জাতিরই ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি 
নহে! ধর্ম সম্প্রদায়বিশেষের এবং যে সম্প্রদায় যত 
বৃহৎ, ,সেই সম্প্রদায় তত জাতি নামে আখ্যাত 
হয়। ভারতে বেদ-প্রবতিত ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করিতে 
পারিলেই সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান আসিবে 
অন্যথায় নহে ॥৮ 


সমন্তা-সমাধানেৰ একটা তৃতীয় ভারতীর পথের 
দিগর্শন ' ভ্রীমতিলাল দিয়াছেন। পথের সন্ধানে 
এতাবৎ আমরা হয় ইদ্গ-মাঁকিন, নয়তো রুশ-চীনের 
দিকে নির্বিচারে ধাবিত হইয়াছি এবং এখনও 
হইতেছি। সমস্ত প্রচার আর জৌনুষ সত্বেও ইহাদের 
অস্তঃসারশূন্ভতা, হুখশাস্তি মনুষ্যত্ব উদ্বোধনে অপারগ, 
ধরা পড়িয়া গিয়াছে । অন্ধতায় এই সত্যকে 
অস্বীকার অশান্তি বৃদ্ধি করিবে। একটু আত্মস্থ হইলেই 
শ্ীমতিলাল প্রিপাদিত সত্যটি ধরা পড়িবে | 


1 


প্রেম 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


: চেয়েছিলাম বাসতে ভালো, কুড়িয়েছিলাম জ্ঞানের বাণী 
পেতে দিশা অচিন পথের- শ্রধার তষা মা, না মানি” | 
` জমিয়েছিলাম কতই মণি, 
ভরল না মন, ম! জননী | 
মণির বিভব করল ধনী, 
গাইলাম হেসে £ “আমি জ্ঞানী !” 
রইল তৃষ। তেম্নি মা হায়, অহক্কারের আডাল আনি" | 


কপার শরণ নিলাম কেদে--মাঁর দিও না সাজা মাগো! 
জ্ঞানের গরব থাক্‌--তুমি আজ দয়াময়ী, প্রাণে জাগো। 
এসো ক্ষমায়, অমল হেসে, 
হৃৎকমলে দাডাও এসে, 
বাসাও ভালো ভালোবেসে, 
নাও মা রাঙা পায়ে টানি’ | 
অবোধ শিশু চায় না জ্ঞান আর, চায় শুধু চরণ ছু'খানি। 


অভয় 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
ধ্যান ক'রে মন হয় অচপল, নামগানে প্রাণ হয় উদাসী | 
ধ্যানের আলোয় মন হয় উজল, গানের ব্রজে শুনি বাঁশি | 
কত পথেই তুমি ডাকো! 
না জেনেও কোথায় থাকে] 
wate দশায় চলি মাগো, 
তোমার চরণ তীর্-আশী। 
তোমার ডাকে যে-ই সাডা দেয় হয় সে তোমার ম্মরবিলাসী। 


সেই স্বরে সব aya বাধন কেটে প্রেমের মুক্তি দিলে। 

jo | বলব কী আর? আহা, যখন রাঙা পায়ে টেনে নিলে! 
তারি টানে গানে গানে 
বাই তরী অভয় Vater, 


কোন্‌ AFCA প্রেমের বানে 
চলেছি যে উধাও ভাসি'__ 


জানি না মা, জানি শুধু-_-আঁমি তোমায় ভালোবাসি | 


ভূষা-( ভু বহুশবজ+-ইমন্‌ ) =ভূমন্‌, ১মা, ১ৰ, বিরাট 
পুরুষ; সর্বব্যাপী ভগবান; AITA সর্বব্যাপী 
পুরুষ | মহান, সকলের মধ্যে বৃহভম। “ap fore] 
ব্র্গনিত্যতবং Woes প্রতিভাতি” ইতি antenatal | 
“সকলের বড় তুমি অনস্ত ভূমা WEY ব্রহ্ম সঙ্গীত | 
লেখকের পিতৃদেব অবিনাশচন্দ্রের “একাকী” 
এখন বিল্ময়ে ভাবি, কি ভূমা যে করেছিমু 
ধুম-বিন্দু-লীত 1” 
_ “নব্যভারত,» ফাল্গুন, ১২৯৯, পৃঃ ৬৭৯, পং ১; 
প্রবর্তক”, কান্তিক, ১৩৭৪, পৃঃ ২৪৪, পং ২, "অবিনাশ- 
চন্দ্রের ‘Crane’ ” শীর্ষকে। 
সুকবি ্রবিনয়ভূষপের অঙ্কিত 
‘পরম ভূমার চেতনে চেয়েছ সত্যের ইতিহাস |? 
*প্রবর্তক”১ শ্রাবপঃ ১৩৭৬, পৃঃ ১৩৪ । 
আধার-আধেয়, আশ্রয়-আশ্রিত এক পরম আশ্রয়, সেই 
পরম আশ্রয় ‘em’ বা ‘aa বা “Sy তত্ব । ‘ey 
সর্বগত সর্বাত্মক sare নির্দেশ করে, এতদ্যতীত 
সর্বাতীত ব্র্মেরও TAF ইহা | 
সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ--সনৎকুমার-নারদ সংবাদ 
('ভুমাতত্ব )s | 
“cal বৈ ভূমা তৎ gae aita yafe 
ভূমৈব es ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি 1” 
RVD 
“ত্র ates পশ্যতি নান্তৎ শৃণোতি নান্তদ্‌ 
বিজ্ঞানাতি স ভূমা। অথ যত্ৰ অন্তৎ পশ্যতি ' 
অন্তৎ শৃণোতি অন্তৎ বিজানাতি? তদল্লম্‌। 
যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্সং SAS | 
স ভগবঃ Shaq প্রতিষ্ঠিত ইতি ca মৃহিয়ি 
যদি বা ন মহিম্নীতি 1” --৭1২৪1১ 
“স এব অধন্তাৎ ল উপরিষ্টাৎ স পম্চাৎ স পুরস্তাৎ 
স দক্ষিণতঃ স উত্তরত: স এব ইদং HAA |” 
win FRETS 
“স ব। এষ এবং পশ্যন্‌ এবং মন্বান্‌ এবং বিজানন্‌ 
আত্মরতিরাস্মক্রীড় আত্ম মিথুন, আত্মানন্দঃ 
q ম্বরাড ভবতি |” ৭২৫২ 


যিনি ভূম! তিনিই সখের আকর, অঙ্গে 
সুখ নাই অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্ত প্রকৃত সুখকর 


কবি 


নহে, ভূমাই Fe, ভূমাকেই কিন্তু 'বিশেষ- 
রূপে জানিবার ey ইচ্ছা করিতে হইবে | 
যাহাতে কেহ আপনা হইতে ভিন্ন করিয়। 
অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শুনে না, অন্য 
কিছু জানে না, তিনিই ভূমা.। আর যাহাতে . 
কেহ আপনা হইতে ভিন্ন করিয়! অন্ত কিছু 
দেখে, অন্ত কিছু শুনে, অন্ত কিছু জানে, 
তাহাই ag, যিনি নিশ্চয় ভূমা, তিনিই 
অমৃত--অবিনাণী, আর যাহা অল্প, তাহাই 
মরণশীল--বিনাশী। সেই ভগবান্‌ কাহাতে 
অধিষ্ঠিত আছেন? আপন মহিমায় অথবা 
মহিমায়ও প্রতিষ্ঠিত নহেন। 


নিম্নে, উদ্ধে” পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে ' 
ভিনি--তিনিই সর্বত্র এই দকল। 

এইরূপ দর্শনে, মননে, সবিশেষজ্ঞানে, 
আত্মস্বখ, আত্বক্রীড়, আত্মমিলনগ্বখ, আস্বা- 
নন্দ সেই বিরাট পুরুষ স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 


ভূমা সর্বময়, আপনার মহিমাতে আপনি অবস্থিত | 
ব্ৰহ্মময় সমুদয় জগৎ। 


জ্ঞানের বিশাল জলধির অনস্ত ও অভিনব তরঙলীলা 
সতত নিরীক্ষণ করিয়া যাহারা ভূমানন্দ ete হয়েনঃ 
তাহার] বোধ হয় সকল সময়েই মনে করেন, আমর! 
জ্ঞান-সমুদ্রের বেলাভূষিতে উপল খণ্ড সংগ্রহ করিতেছি 
মাত্র! মহাজ্ঞানী sq আইসাক্‌ নিউটন্‌ একদিন এই 
ভাবেরই ভাবুক ছিলেন | আর সমগ্র জগৎ ধহাকে শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানী বলিয়া! পূজা করিত গ্রীসের সেই সুসস্তান জ্ঞানবীর 
মহাত্মা সোক্রটাসের হৃদয়ও এই ভাবের প্রাবল্যে একদিন 
বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন হুইয়াছিল। জ্ঞানের gal- 
লোকে অজ্ঞতার ঘনান্ধকার ক্রমশঃ উপলব্ধি হয়। এই 
উপলন্ধিই পূৰ্ণজ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃষ্ট সহায়। বাহার মনে 
এই ভাব প্রবল, তিনিই জ্ঞানার্জনের যথার্থ অধিকারী. 
এবং তাহার পক্ষেই ates সম্ভব! শিক্ষার্থীভাবে 
উপস্থিত হইলে অনেকের নিকটে অল্প বা অনেক স্থানে { 
বহুবিষয়ের শিক্ষা কর! যায়। Sea টিপির মধ্যেও 
রতাকরের সন্ধান মিলে, fag শিক্ষকভাঁবে উপস্থিত 
হইলে শ্বয়ং জ্বানময়ও বোধ হয় কিছুই শিখাইতে 
পারিবেন না। 


আয়ুর্বেদ ও ক্যানসার 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর 


চবক-সংহিতা৷ ও স্বশ্ষৃত-সংহিতার নির্দেশ কেউ যদি 
জিজ্ঞাসা করেন কোন্‌ বেদের সঙ্গে আমুর্ক্বোদের সম্বন্ধ ? 
উত্তর দেবে “এই আয়ুর্বেদ অথর্কাবেদেব উপাঙজ”__ 
“ইহ খলু মাযুর্বেদমষ্টাঙ্গং উপাঙ্গং অধর্ববেদস্” (স্ন।অ১)। 

চরকেরও ভাই বক্তব্য, চতুর্ণাং খকৃ-সাম যজুঃ অধর্কা- 
বেদাঁনাং অথর্ববেদে ভক্তি: আবেশ্টা” (5PX, 2° অধ্যায়) | 

বুঝলাম চবক-ংহিতা স্বশ্রুত-সংহিতা আয়ুর্বেদ নয়। 
তবে বেদই এদেব উৎস। কিন্তু চারটি বেদই ay | 
শুধু অধর্বব বেদটি। 

কেন নয়? তার কারণ দেখলাম ধকৃবেদে প্রচুর 
প্রাচীন কাহিনী বয়েছে, কিন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগ 
নির্বাচন এবং ভেষজের প্রয়োগ বিধান নেই। তবে 
কয়েকটি রোগের নাম এবং সেইসব রোগে আক্রান্ত 
দেবতাদের নাম পাওয়া যায়। এসব কাহিনী খকের 
১ম মণ্ডলে এবং ৮ম ও দশম মণ্ডলেই বেশী। সর্বাপেক্ষা 
বেশী ১ম মণ্ডলে। 


সাষবেদে ৪ প্রায় ওসব কাহিনীর উল্লেখ আছে l 


তবে একটু বেশী রয়েছে কিছু গান ও মন্ত্রের সমাবেশ | 
যজুটি দু'ভাগে বিভক্ত । FBC OF! গুরু 
বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবন্্ের বিবাদের ফলেই yale দুই 
ভাগে বিভক্ত | বৈশম্পায়নের ae শিষ্যের নামে বু 
শাখার ভাগ । তাদের মধ্যে “চরক*ও একটি শাখা। 
এই শাখায় আযু ও ব্যাধি সম্বন্ধে বিদ্যাদান কর! 
হোতে|। কিন্ত খকের মত কোন কাহিনীর উল্লেখ 
ead যেটি যাজ্ঞবন্ধ্যের ORTH তার মধ্যে শুধু 
5১ অধ্যায়টিতে কয়েকটা বনৌষধিব নাম পাওয়! যায়| 
তাদের রোগনাশকত্ব শক্তি, এবং রোগপ্রতিষেধক 
স্বতাঁবের উল্লেখ বয়েছে। বার অধ্যায়টির বৈশিষ্ট্য, 
অশ্ব এবং THAT দেহের অঙ্গ ও উপাঙ্গের ai, এবং 
প্রায় প্রধান ১৬টি রোগের নাম। কিন্তু বায়ু ও পিতের 
২ 


নাম নেই। কফের নাম আছে এবং TH, কফ, শোধ, 
অর্শ, বিযুচিকা, হৃদরোগ, অর্শ, চর্শ্ববোগ, কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি 
এবং প্রধান রোগ “weg” নামোল্লেখ পাঁওয়। যায় | 
তাছাড়া AIF তৃকৃম, SPT প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়| 

তারপর অধর্ববেদ | এই বেদটির যতগুলি শাখা 
আজ পৰ্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সংখ্যা ৯টি। 
পৈপপলাদ, cele, যৌদ, শৌনক, জাজল, জলদ, 
ব্রহ্মবদ, বেদদর্শ এবং চারণবৈদ্য । এই চারণবৈগ্ঠ শাখার 
অপর নাম age se" | এই কল্পটিরও নয়টি ভাগ | 
প্রতিটি শাখাতেই অল্পবিস্তর দেহ, আয়ু, ye, সমৃদ্ধি, 
প্রায়শ্চিত্ত, Rog. অভিচার মন্ত্র, পৌষ্টিক মন্ত্রের বর্ণনা 
রয়েছে। তাদের মধ্যে ভৈষজ্য ও SW শাখাতে, 
রোগের নায়, তাদের পরাক্রেম, তাদের ভিন্ন ভিন্ন উৎস, 
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বর্ণনা রয়েছে । এই ছুটি শাখাতেই 
শারার পরিচয় অর্থাৎ কেশ, অস্থি, মাংস, মজ্জা, পর্ব, 
UF, হাত, মুখ. ত্বক, জিহ্বা, গ্রীবা প্রভৃতি প্রায় ২৪টি 
শারীর অঙ্গের উল্লেখ | 

তারপর রয়েছে রোগের প্রতীকারেব sey | 
ওইখানেই মৃত্রত্ধাবে শলাকা প্রবেশের কথা, ( অথর্ব ) 
(১1১৭) (১1৪1৭) ৩৬/২ | তারপর রয়েছে স্বখপ্রসবের 
পদ্ধতি, যোনিভেদন পদ্ধতি ( ১.৩1১-৯ ) (313313-6) | 
এ ছাড়া ব্রপভেদ, ব্রপচিকিৎসা ; এছাড়া শল্য-প্রক্রিয়া, 
চক্ষু, নাসিকা; TS অস্ত্র প্রয়োগেব প্রসঙ্গ (৫২৩১-১৩) । 

তারপর হৃদ্রোগে জলচিকিৎসা, faery রোগের 
বহুমুখিতা, প্রাতঃস্থানের উপকারিতা, জলের 
উপকারিতা, জঙ্গল, পর্ব্বত মরুদেশের প্রকৃতি, সেখানের 
ভেষজের ভিন্ন ভিন্ন সামর্থ্য ইত্যাদি বনু প্রসঙ্গের 
অবতারণা | এগুলি ১ থেকে ১৯ কাণ্ড SF | 
+ এছাড়া বনোষধির পরিচয়ও প্রচুর সেখানে। 
তারপর সাপের আকৃতি সাপের বিষসংস্থান কোথায়, 
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কেন কামড়ায়, কোন্‌ কামড়ে বাঁচে, কোন্‌ কামড়ে 
বাচানব জন্য মন্ত্র, বিষ, অগদ, তাগ! প্রভৃতির প্রয়োগ 
করতে হয় ইত্যাদির অবতারণা । মোট agi অথর্ক- 
বেদের COUT ও আযুষ্য ভাগ দুটিই বর্তমানের: চরক ও 
হক্রুত-সংহিতার উৎস স্থান। চরক ও স্বশ্রত-সংহিতা 
ছুটি ead আয়ুৰ্কেদ না হয়েও মাযুর্কেদের শেষ প্রতিনিধি 
' তা নিঃসন্দেহ। চরকও স্থৃশ্টত-সংহিতা খুঁজলে আযুর্ধেদের 
- নাম ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, আর আবধূর্বেদ খু'জলে চরক 
হশ্রুতের সিদ্ধান্ত, পরিভাষ|, বোগবিজ্ঞানু, রোগের 
কারণ, রোগের উপশমের কি কি উপায় তাদের কোনটির 
নামও নেই। 


এইজন্তই মনে করা চলে চরক-সংহিতা ও JFS- ` 


সংহিতার ye গ্রপ্বকারই পরম বিনয়ের সহিত তাদের 
. আছি উৎসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন | যেন 
ভিন্‌ দেশে আগত ও সম্প্রতি বিশাল ধনী ব্যক্তিঘ্বয় তাদের 
আদি নিবাস ও বংশপরিচয় দিয়েছেন সমাজে প্রতিষ্ঠা 
লাভের ST | সত্যই চরক-সংহিতা! ও হ্বঞ্রুত-্সংহিতা 
প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম চিকিৎস! বিজ্ঞানের steta 
(এ girs খৃষ্টীয় প্রথম শতকের বলে ধরা হয় )। অথচ 
উভয়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক এবং চিকিৎসা প্রয়োগ 
ক্ষেত্রও পৃথক। 7 | 

BIF বলেন AAS সাধারণ মতবাদের | WSS 
বলেন আমার শল্যতন্ত্রট কেবল বৈদ্ধসম্প্রদায়ের জন্য | 
চরক বলেন-_আমার শল্যতন্ত্র-প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান | 
VFS বলেন -না, শল্যতন্ত্র পদার্থবিজ্ঞান । চরক বলেন-__ 
মানবের আদি উপাদান ২৪টি wre নিহিত ( এটি 
সাংখ্যেও)। | VS বলেন- মানবের আদি উৎস শুক্র। 
BIF বলেন--প্রত্যক্ষই চরম প্রমাণ নয়, অনুমান ও উপমান 


এবং এতিহ্‌ ও সংশয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রমাণ | gers | 


বলেন-__ প্রত্যক্ষের উর্ধে কোন প্রমাণই হয় না চরক 
বলেন_রসপ্রধান ধাতু । WES বলেন_না, শোণিতই 
প্রধান ধাতু । চরক বলেন-_বস্তিকর্মই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা | 
Rew বলেন-_শিরাব্যধই ( হয়তো ইন্জেকশন ) শ্রেষ্ঠ 
চিকিৎসা | চরক বলেন--জীব মানে আত্মা, ওটি চৈতন্ত- 
। মৃতে রক্ত থেকে আলাদ!, মনকে নিয়ে আত্মা আসে 


যায়। সে 'কশ্বকলে বন্ধ হয়। যোগ, জ্ঞান, বৈরাগ্য 


এবং সাধু সঙ্গে থাকলে কর্শক্ষয় হলে তবে Pi- 
বন্ধন নিবৃত্ত হয়। VAS বলেন- দেহের এবং প্রাণের মূল 
33 হোলে! athe শোণিতই প্রাণ। শোণিত ~ 
ধমনীতে প্রবাহিত না হলেই যৃত্যু। ইত্যাদি বহু স্থলে 
চব্রক-সংহিতা ও সুক্ৰুত-সংহিত| স্বাধীনভাবে চিকিৎসা 
OE নির্বাণ করেছেন | 

কিন্ত উভয় 'পংহিতাঁকারই_-রোগবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেই সিদ্ধান্তটি হোলো 
রোগের নিদান, রোগের পূর্কারূপ, রোগের উপশম 
এবং রোগের সংপ্রাপ্তি ব' বায়ু, পিত্ত, কফ, কুপিত হয়েই 
রোগ স্ষ্টিকরে। এই তিনটির অপর নাম দোষ । এই 
আটটি তত্ব এত BYP করে স্থাপন করেছেন যে, এই 
আটটি wy গভীরভাবে অনুশীলন এবং অধ্যয়ন করলেই 
বোগবিজ্ঞান আয়ত্ত করা যায়। 

এর সঙ্গে বৌদ্ধসিদ্ধাত্ত ও'যোগ-দার্শনিকদের ate | 
বিজ্ঞান নামক এক প্রকার বিজ্ঞানকে রোগ পরীক্ষার” 
ক্ষেত্রে একটি ভাল উপায় বলে আযুর্ধেদ বা চরক, অথবা 
সশ্রুত-সংহিতার ওপর অনেকে আরোপ করেন। সেটা 
qaa কথা । না়ীবিজ্ঞানটি যোগী চিকিৎসকের পক্ষে 
একটি ভাল পথ হতে পারে কিন্তু আযূর্কেদবিদের পক্ষে 
নয়। ate সে কথা৷ 

আমুর্কেদে উভয় সংহিতাকারই একমত যে, এ 
পাঁচটি বিজ্ঞানের দ্বারাই যে কোন রোগের সাধ্যত্ব, 
অসাধ্যত্ব এবং Hy নিরূপণ করা যায়। আর শারীর 
বিজ্ঞান পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করলে এই এই রোগ 
কোথায় কিতাবে জন্মগ্রহণ করে তাও জানা যায়। 
উভয় গ্রস্থকারই আরও একভাবে সমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন যে, বাষুরোগ আশী প্রকার, পিত্তরোগ চল্লিশ 
প্রকার এবং কফ রোগ বিংশতি প্রকার! এইগুলিই 
নানা সংযোগে শিরোরোগ পাঁচ প্রকার, হৃদয়রোর্গ 
পাঁচ প্রকার এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের অংশ প্রাংশ 
সংযোগে aah প্রকার। ক্ষয়রোগ আঠার প্রকার, 
মেহজাত পিড়কা সাত প্রকার, শোধ তিন প্রকার, 
উদর রোগ আট প্রকার, মুত্রাধাত আট প্রকার, কুষ্ঠ 
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সাত প্রকার ইত্যাদি এবং প্রতিটি রোগের নাম ও সংখ্যা 
নিরূপণ করেছেন। এছাডা কয়েক প্রকার রক্তজ 
রোগত্ব। তারপর Gey সংহিতাকারের এক স্থানে 
একই অভিমত যে, কতকগুলি রোগ এমন সম্নিপাতজ হয়ে 
অর্থাৎ বায় ও পিতের এবং কফের খুব সন্ম অংশ প্রাংশ 
একত্র মিলিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে যে, সেগুলি yates, 
, সেসব রোগের হ্বচিকিৎসা হলে সাধা আর সুচিকিৎসা! 

ন! হলে অসাধ্য | es 

স্তি হ্যেবং বিধারোগাঃ সাধ্যা-দাকণসম্মতাঃ 

যে Sgr agate মিথ্যা acer বা পুনঃ £ 
আবার কতকগুলি এমন রোগ আছে যেগুলি সামান্য চিকিৎস! 
করলেই সেরে যায়, চিকিৎসা না করলেও সেরে যায়। 

সাধ্যাশ্চাপ্যপরে সস্তি বাঁধযে মৃতুসম্মতাঃ | 


যত্বাযত্বকৃতং cay কর্ম-সিধ্যত্যসংশয়ম্‌ 1 


bh তারপর আরও কতকগুলি ব্যাধি আছে তার! সত্যই 


x 


অসাধ্য, আর কতকগুলি সত্যিই পায়। এই যাপ্য 
রোগগুলি ভাল চিকিৎসা করলেও সাধ্য হয় না তবে 
কাল কাটান যায়। 
অসাধ্যশ্চাপরে সন্তি ব্যাধয়ো যাপ্যসংজ্ঞিতা | 
হ্ৃসাধ্বপি কৃতং যেষু SH যাত্রা করং BTI I 
এটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে, কতকগুলি রোগ ভাল 
চিকিৎসা করলেও সারে না, তাদের সম্প্রাপ্তি এবং আহার 
বিহাবের দোষে এমনভাবে জন্ম যা স্বাভাবিক অসাধ্য । 
বিদ্বান চিকিৎসক তা বুঝতে পারলেই তাকে পরিত্যাগ 
করবেন | 
afa চাপ্য পরে রোগাঃ কর্ম্মযেযু ন সিধ্যতি। 
অপি যত্বক্কৃতং cata ন তান্‌ বিদ্বান উপাচরেৎ | 
উভয় সংহিতাকারের আর এক জায়গায় অভিন্ন মত 
দুর ষায়। সামান্ত তফাৎ স্শ্রুতের | অভিন্ন মৃত হোলো 
চিকিৎসকের কর্তব্য রোগের কষ্ট, রোগের বর্ণনা, 
রোগের নিদান, রোগের স্থান, রোগের আকৃতি এবং 
স্থানিক ও পসগিক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়, এগুলি 
ভাল করে জানা কারণ রোগ বিষয়ে তাদিকে সংখ্যায় 
আনা যায় না| প্রকৃতি তুল্যতা দেখে নামকরণ করা 
হবে, চিকিৎসাও করবে । fafat ও পরিচিত নাম না 
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দেখলে লজ্জিত হবার কিছুই নাই। কারণ সমস্ত 
রোগের নামকরণ এ শাস্ত্রে নেই, হওয়াও সম্ভব নয় | 
' এবাপরি সংখোয়া fear ভবস্তি হি। 

রুজাবর্ণ সমুখান স্থান সংস্থান নামভিঃ ৫, 

ব্যবস্থা করণং তেষাং যথা স্থুলেষু সংগ্রহ: | 

তথা eats সামান্ং বিকারেষুপ দিশ্যতে ॥ 

বিকারাশামকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন। 

নহি সৰ্ব বিকারাপাং নামতোহস্তি al fafa: | 
দেহে যে কোন ব্রোগই হোক্‌, অবশ্যই জানবে Wy, পিত্ত 


"ও কফের একক বা VE বা ans বিকারেই তা ঘটেছে, 


ওরা প্রকৃতিস্থ থাকুলে নির্বিকার বা নীরোগ, আর বিকৃত 
হলেই পীড়া | 
বায়ু, পিত্ত, কফ ছাভা প্রাণীর দেহ হয না।  _ 
নিত্যাঃ প্রাণভূতাংদেহে বাত পিত্ত sprays | 
বিকৃতাঃ প্রকৃতিস্থ। বা ভান্‌ বুভুৎ সেত পণ্তিতাঃ 1 
এই পর্য্যন্ত উভয় সংহিতাকার একমত | একটি ক্ষেত্রে 
gas ভিন্ন মত। প্রথম. শোণিভকে অতিরিক্ত দোষ 
স্বীকার এবং চিকিৎসার ব্যাপারে উদর রোগ, মুত্রাঘাত, 
অশ্মরী, অর্শ, গুলম,' ক্রিমি, tah, ব্রণ, অস্থি ও অস্থিভগ্ন, 
নেত্র, কর্ণ, মুখ, WIS, ভগন্দর,ক্রিমিজ শিরোরোগ, শোথ, 
স্নাযুরোগ অবৃদ্‌, গ্রন্থি, গলগণ্ড, বীসর্প প্রভৃতি কয়েকটি 
রোগে JETOI অভিমত হোলো-_ছেদন, ভেদন, ব্যধন, 
সীবন, ক্ষারপ্রয়োগঃ জলৌকা ধারণ ইত্যাদি প্রয়োগের 
ছারা শল্য শালাক্যতম্ত্রের আওতায় এনে চিকিৎসা করা 
যায়! প্রথম ক্ষেত্রেই ওইসব পীড়া শল্যতন্্রকে অতিক্রম 
করে TI | | 
স্বশ্রতের এই অভিমৃতটি চরক-সংহিতাকার অস্বীকার 
করেন নাই। বরং মাঝে মাঝে পূর্ণ সমর্থনই ক'রে 
বলেছেন-_-“অক্পং ধান্বস্তরীয়াণাঁং alesis” | 
চরক-সংহ্িতা ও হ্ৃশ্রুত-সংহিতার চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
এঁক্যমত এবং ভিন্নমতের উদাহরপস্থল অল্প ay) এই 
স্বল্প পরিসরে সে সব টেনে আনাও প্রধান বক্তব্যের 
অন্তরায় হবে। একটি ক্ষেত্র এমন এসেছে যেটি আজকের 
প্রধান .বক্তব্য। Cra “ক্যানসার” । এই ভয়ঙ্কর 
ব্যাধিটির স্বরূপ স্বভাব, গতি প্রকৃতি এবং উপশমের পথ 


৫৬ 


প্রবর্তক 
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আযুর্ধেদ অথবা চরক-সংহ্তা ও স্বশ্রত-সংহিতাকারের 
গোচরে এসেছিল কিনা, এলেও তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি, 
তাই প্রধান আলোচ্য | 

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষা “ক্যানসার” | 
ওটির সঙ্গে প্রাচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষা এঁক্য 
দেখানর ধৃষ্টতা আমার নাই। কয়েকজন চট্টপটে 
অন্নবাদকের হাতে পড়ে “ক্যান্সার” কর্কট রোগে 
পরিণত হয়ে সংবাদপত্রে ও অনেক বইয়ে প্রচারিত 
হচ্ছে। প্রতিবাদ করেও প্রপিধাঁন- করার দিকে 
কাবও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি নাই। হুশ্রীতে afa- 
ভগ্নের যতগুলি লাম তাদের মধ্যে একটি নাম কর্কট | 
ব্রিদোষজাত কোন ব্যাধির নাম নয়। ভারত কর্কট 
ক্রান্তিতে অবস্থিত বলেই নাম করেছেন তারা, ক্যানসার- 
গ্রহের অনুবাদ হয়তো কর্কট বলে করেছেন সেজবাবও 
পাই না। তাই ক্যানসার পরিভাঁষার সমাবস্তান 
পরিভাষা দেখাতে পারবো না । একটা দৃষ্টান্ত দিই 
ফ্যাটিটিউমার, মায়োমা, ক্যানসার, ম্যালিগন্তান্ট 
টিউমার, গ্যান্লার্জ লিমৃফ্যাটিক mie, ইরিসিপ্ল্যাস, 
এরিধিনা নোডোজিম, সেলুলাইটিস্‌ ট্র্যামেটিক ইরিসি 
ary এগুলির way প্রাচ্য পরিভাষা যধাক্রমে 
মেদোবু'দ, মাংসাবু'দ, weigh, wy, গ্রন্থি, Ra 
গ্রন্থিবিসর্প, কার্মবিসর্প, ক্ষতবিসর্প, এই দাবী অনেকে 
করেন | 

তাদের দাবীতে আপত্তি এই যে, ভারতের চরক- 
সংহিতা, স্বশ্রুত-সংহিতা ও কাশ্ঠপ্-সংহিতার মত 
প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থগুলির অভিমত এই যে, উপরের 
এ রোগগুলি গ্রন্থি ও away গোষ্ঠীর এবং তার! 
বিসর্পণশীল। এদের সংপ্রাপ্তি প্রায় এক; তবে উৎপত্তির 
স্থান. উৎপত্তির হেতু ও আকৃতি, এসব পৃথক, এবং দোষ 
অর্থাৎ Wy, পিত্ত, কফ এর! অংশ প্রাংশের wy সংমিশ্রণে 
অল্প অল্প পৃথক পৃথক হয়েও এক, এবং রক্ত মাংস 
প্রভৃতি qu বস্তুর ভিন্নতা থেকেও FAT হিসাবে এক থেকেই 
ওদের জম্ম হয়। 

এ অভিমত যদি পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের অভিমত 
না ‘হয়, তবে কি ভারতীয় চিকিৎসকগণ চরক, সৃক্রতের 


সিদ্ধান্তে pasts সন্দেহ ক’রবেন ? লা "ভারতীয় 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভার শুন্যতা বোধ করবেন? 
চরকে বলা হ'য়েছে_ 
গ্রন্থ্যবু'দানাঞ্চ ষতোহবিশেষঃ 
প্রদেশ হেত্বাকৃতি দোষ দৃষ্যৈঃ | 
ততশ্চিকিৎসেৎ ভিষকৃ-অবূ'দানি 
হ্ধানবিদ্‌ গ্রন্থি চিকিৎসিতেন ॥ 
অর্থাৎস্কান, হেতু, লক্ষণ, দোষ এবং দুধের ব্যাপারে, 
গ্রন্থি, age, রক্তাবু্দ মাংসাবৃদ গ্রস্থিবিসর্প, কর্দম বিসর্প 
ও ক্ষতবিসর্প এদের ইতরবিশেষ নাই। কতকগুলি 
গ্রন্থি-রোগ, শরীরের SITS ঠেলে ওঠে, আর কতকগুলি 
ত্বকের নীচে থাকে, আর কতকগুলি ত্বকেই জন্মগ্রহণ 
করে, এই মাত্র ভেদ। তাই এদের চিকিৎসা afg- 
চিকিৎসার নিয়মেই করতে ey | 
এই গ্রস্থি-বিসর্প গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির সম্বন্ধে তিনটি 
ংহিতাই পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন। তবে 
বিস্তৃতভাবে ক'রেছেন চরক-সংহিতাকার | চিকিৎসার 
ক্ষেত্রেও সকলে একমত হ'ষেছেন। 
চরকে প্রশ্ন উঠেছে__এই রোগগুলি সাধ্য অথবা 
অসাধ্য অথবা যাপ্য? , 
শিষ্যবৃন্দের প্রশ্ন ছিল, এই atiefa এত দ্রুত 
আক্রমণ করে, এত দারুণ কূপ ধারণ করে, এত দ্রুত 
শরীরে প্রসর্পণ করে, আর এমন আশীবিষের দহন জালা 
ছড়িয়ে দিযে মানুষকে মৃত্যুর কোলে ছেড়ে দেয় যাতে 
আমাদের মনে সংশয় হয়, এ রোগগুলি কি চিকিৎসকরা! 
আয়ত্ত করতে পারেন না? | 
ভগবন্‌ দারুণং রোগং আশীবিষ বিষপমম্‌ | 
বিসপস্তং শরীরেষু দেহিনামুপলক্ষয়ে | ' 
সহসৈব নরাস্তেন পরীতাঃ শীঘ্র কারিণঃ। 
বিনশ্বস্তানৃপক্রান্তা স্তত্রনঃ সংশয়ো মহান্‌ ৷ 
গুরু akas বলেছিলেন-হ্যা, এই রোগগ্ুলি একই 
গোষ্ঠীর ভবে স্থান, আকৃতি আর হেতু মাত্র পৃথক | 
তবে অসংখ্যাত নয়| সাতটি সংখ্যায় মাত্র বিভক্ত ৷ 
এর! সবাই fast নামে খ্যাত হয়। সাতটির মধ্যে 
গ্রন্থি-বিসর্প এবং বর্দম-বিসর্প সব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর | এই 
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রোগ ছুটি প্রথমেই রক্ত লসীকা ত্বক্‌ ও মাংসের দুষিত 
অবস্থায় অবস্থান করে, সঙ্গে সঙ্গে বায়ু, পিত্ত, কফকেও 
N দুষিত করে। 

এই রোগগুলির উৎপত্তির যতগুলি কারণ তা বিস্তৃত 
করে ' দেখিয়েছেন সংহিতাকাঁর (চরক-সংহ্তার 
চিকিৎসা স্থান ১১শ অধ্যায়) । সেগুলি পড়তে পড়তে এই 
বিংশ শতাব্দীর শহব-সভ্যতার ওকান্তিক উপাদান 
যেগুলি যেমন সভেজাল ety, পানীয়, বাসস্থান, শরীর 
মনেব অপ্রয়োজনীয় উপতাপ ইত্যাদি সেগুলির সঙ্গে 
অবিকল মিল হ'য়ে যায়। 

এইসব কাবপে কখনও ধীরে ধীরে কখনও বা 
এককালেই SS হয়ে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেম্া বিকৃত হয়ে 
যায়, সঙ্গে সঙ্গে রক্তও দুষিত হয়ে যায়। তার ফলে শিরা, 
স্নায়, মাংস, ত্বকে গ্রন্থি হয়, গ্রন্থির বিষই বিসপিত হয়। 
ঠু কোনও গ্রন্থি বিসর্প কফপ্রধান, কোনটি বায়ু প্রধান, 

কোনটি পিত্তপ্রধান, কোনটি বা রক্তপ্রধান। 

রোগটির সঙ্গে আসে উপদ্রব। জ্বর থেকে আরম্ভ 
করে প্রায় প্রসিদ্ধ সব রোগগুলিই উপদ্রব হয়ে দেখা 
দেয়। প্রথমে তারা Baga, শেষে সেগুলিও রোগ | 
“উপন্রবস্ত খলু রোগোতব কালজঃ রোগাশ্রম্বঃ রোগ এব, 
ZA: অণু বা রোগাৎ পশ্চাৎ জায়তে, তত্র প্রধানো ব্যাধি- 
Safo” | 

এখানে প্রশ্ন থাকে ষে, শরীরের মধ্যে গ্রন্থি তো 
fates করাই আছে, সেইসব গ্রস্থিতেই কি রোগটি হয়? 

উত্তরে বলা হয়েছে, একমাত্র গ্রন্থি বিসর্পের ক্ষেত্রে 
এর পরিভাষা ferar ধারণ করে। দুষিত বাযু, পিত্ত, 
কফ এবং রক্তের গতি যেখানেই থেমে যায়, সেইখানেই 
গ্রন্থি হয়, সেই গ্রন্থির স্থলটির রস, রক্ত, মাংস, মেদও দ্রুত 
দুষিত, বিকৃত হয়ঃ উন্নত অর্থাৎ অবূ্দ বা আবের আকার 
oe করে। স্থানটি বিবর্ণ হয়, জালা সুরু হয সেখানে, 
অল্প ব্যথা হয়, থেমে যায়, আবার ব্যথা হয়, ক্রমে বাডতে 
থাকে, পচন আরস্ত হয়, ভিতরে হলে ফেটে যায়, অল্প 
অল্প রক্ত ঝরে, TI হয়, আব বাইরে হলে ওগুলি একটু 
দেরীতে হয়। 

এই গ্রন্থি ও গ্ৰন্থি বিসর্পের aise ও আকৃতি সম্বন্ধে 





ধারা বিশদভাবে জানতে চান তাঁরা চরকের চিকিৎসা 
স্থানের ১১শ অধ্যায়, সুশ্রতের নিদান স্থানের ১১শ 
অধ্যায়, এবং বাগভটের উত্তর তন্ত্রের ২৯শ অধ্যায় এবং 
কাশ্যপ-সংহিতার খিলস্থানের ১৪শ অধ্যাক়গুলি পড়বেন | 
এই ক্ষেত্রে চরক-সংহ্থিতার প্রধান উপদেশ রোগটির 

চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য “উপসর্গ বা 
উপদ্রবের চিকিৎসা করবে”, পরিক্লিষ্ট শবীরত্বাৎ তন্মাৎ 
Bina ত্বরমালে। অভিবাধেত। উপব্রবগুলি, শরীরকে 
ক্ষীণ করে দেয়, ক্ষীণ শরীরে গ্রন্থি বিসর্প অসাধ্য হয়এ 
আর অসাধ্য হয় মর্শস্থানে যদি রোগটির উৎপত্তি হয়। 
আর অসাধ্য হয়, যদি কুক্ষি (উদ্বরের পাশের গহ্বর ) 
উদর, গলা ও মর্স্থানে এই রোগটি জ্রন্ম নেয়। 

বিবর্জয়েৎ কুক্ষ্যদরাশ্রিতঞ্চ 

তথা গলে মর্মণি সংশ্রিতঞ্চ । 
Trea ও সাত আটটি রোগ বা গ্রন্থিবিসর্পবর্গের 
রোগ অথবা হবয়ং গ্রস্থিবিসবর্প উৎপন্ন হলে চিকিৎসক তা 
পরিত্যাগ করবেন। পরিত্যাগ করবেন মানে অস্ত 
চিকিৎসা করবেন না | 

তন্মাদ্‌ শেষ: কুশলৈঃ সমস্তাৎ 

CRT ভবেৎ ÅT শরীর দেশান্‌। 

মর্দাণি সংত্যজ্য কুশলী forgo 

ক্কারেণ ACH যধোপদেশম্‌॥ 

এ অভিমত শল্যতম্ত্র প্রধান চিকিৎসক স্বশ্রুতরও | 
তিনিও বলেছেন যদি TIRA এই রোগ হয় তবে অস্ত্র 
চিকিৎসা করবে না। আর তা যদি না হয় তবে এই 
ভয়ঙ্কর রোগটিকে আয়ত্তে আনতে শঙ্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ 
করে দুষিত গ্রস্থিটি উৎপাটন করে a“ দেবে। ক্ষার 
প্রয়োগ FIT | 

গ্রস্থীনমৰ্শ্ব প্রভবান্‌ অপকান্‌_ 

উদ্ধত্য চাপ্লিং বিদধীত পম্চাৎ। 
ক্ষারেণ বাপি প্রতি সারয়েখ তু 
সংলি্য শস্ত্রেণ যধোপদে শম্‌:। 

ধারা ভাল চিকিৎসক Stal অবশ্যই জানেন, মর্স্বান 
বললে কোথায় কোথায় তাদের অবস্থান | WHT মানে 


-Í জৈষ্ঠ,১৩৭৭ 


ক পাপ ane 





জীনস্থান। এস্থানে অস্ত্র চিকিৎস! নিরাপদ নয়। 
১১টি মর্শ্মস্থান £ 





মাংসে 


অস্থিতে ৮টি | ছুটি উরুতে ২২টি | 
সন্ধিস্থলে ২০টি। বক্ষে-১২টি। 
স্বাযুতে--২৭টি ৷ কুক্ষিতে_-১২টি। 
শিরার--৪১টি। পিঠে-১৪টি | 
বাহু যুগলে ২২টি ঘাড়ের ওপরে-__৩৭টি। 
এগুলি মন্মস্থান। এদের মধ্যে সবগুলিই সপ্তমারক 


TH! সদ্বমারক, কালাস্তরে Was, অত্যন্ত বেদনাকর 
Raf বিষকর, (হয়ত সেফটিক) আক্ষেপকব 
(খিটুনী সৃষ্টিকর )। 
এক্ষেত্রে চরক-সংহিতাকার পরিষ্কার বলেছেন TÉ- 
স্থানের গ্রস্থিবিসর্প প্রাপনাশ করে | 
“ace মরপং সন্নিধাতব্যম্‌” 
মর্শস্থানের গ্রস্থিবিসর্প এবং অ-মর্শ স্থানের বিসর্প, 
এবং শরীরের ওপরে মাঝে এবং গভীর স্থানে উৎপন্ন 
Raf রোগের প্রাথমিক চিকিৎসার মধ্যে যদি সাধ্য 
লক্ষণাক্রান্ত রোগ বলে জানা যায় তার জন্ ব্যবস্থা | 
"এই রকম_ লঙ্ঘন, বমন; তিক্তরস প্রধান, ভেষজ ও 
আহার্ধ্য ও পান করা কর্তব্য এবং মাহত স্থানে রুক্ষ ও 
` শীতল প্রলেপ দেওয়া | 
তারপর রক্রমোক্ষণ ও বিরেচন। 
সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা কবে অনুবাসন ও স্রেহন ক্রিয়া 
করে থাকলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ | RES ys সেবন 
সেক্ষেত্রে অনুকুল | 
দ্বিতীয় ক্ষেত্র শিরাব্যধন | 
এই ব্যধন মানে যদি ইন্‌জেকশন ধরা যায় তাহলে 
প্রতিকূল হয় না। শিবার নিকটবর্তী স্থানে ব্যধন 
meaty ওষধ প্রয়োগ | 
এইসব প্রক্রিয়ায় যদি afa বিসর্পের একটুও N 
না হয়, তবে ক্ষার প্রয়োগ, লৌহ শলাকার দাহ এবং 
তাতেও উপশম না হলে এসব স্থান পবিত্যাগ করে 
ছেদন করবে । এবং রক্তমোক্ষণ ক্রিয়াটি ধীবে ধীরে 
আবার চালু করবে। 


আভিঃ ক্রিয়াভিঃ সিদ্ধাভিঃ 

বিবিধাভিঃ বলী স্থিরঃ | 

গ্রন্থি: পাষাণ কঠিনঃ 

qi নৈবেপিশ্টাম্যতি 1 

অথান্তদাহঃ ক্ষারেণ শরৈ লৌহেন বাহিতঃ 

ততোপিনোপশামোত 

মরৰ্শ্মস্থানানি Tl ত্যজেৎ। 

পাটয়িত্বা ভিষক্‌ সম্যকৃ 

কুশলী কুশল fanq (আরও কয়েকটি শ্লোক 
আছে)! 

, এই ভয়ঙ্কর, রোগটির জন্য উভয় সংহিতাঁকারই 
বিশেষ কয়েকটি ভেষজের ব্যবস্থা করেছেন, ভেষজগুলির 
কাথ পান করা, প্রয়োজন বিশেষে প্রয়োগ দেওয়া এবং 
বার বার ভাদের কাথ দিয়ে সিঞ্চন করা কর্তব্য, তাঁদের 
এই অভিমত সম্বলিত প্রত্যেকটি ভেষক্রকে নিয়ে 
আজকের গতিশীল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন 
বিশেষভাবে BRUT করতে হচ্ছে। তথাপি কিন্তু 
ঠেকো কারণ ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কি তারা 
শ্রদ্ধার চোখে দেখেন? 

১। যজ্ঞডুমুরের ছাল, ২। fea ছাল, ৩। রক্ত 
কাঞ্চনের ছাল, ৪1 নীলোৎপল, € | দুর্ববা, ৬। বেণামূল, 
BAe, ৮। লোধছাল, St WRI কড়াই, 
১*। বটের ছাল ও পাতা, ১১। নিসিন্দ। পাতা, 
১২। শেলুর ছাল, ১৩। অশ্বথ ছাল ( এটি অধর্ববেদেও 
আছে প্রতিষেধক ভেষজ), ১৪| যষ্টিমধূ, ১ । পাকা 
আমলকী | .আরও ২২টি দ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে | 

উপসংহারে বলা যায় আছুর্ধেদের সংহিতাকার- 
যুগলের আমলে এ রোগের, পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ 
পেয়েছিল। তারা ভূয়োরূপী ও কুশাগ্রহী হয়ে তার ' 
চিকিৎসা করেছিলেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন Le 
তাদের আবিষ্কৃত পন্থাকে অতিক্রম করে এখনও কোনও 
উন্নততর পথের আবিষ্কার হয় নাই। এখন আমাদের 
কর্তব্য তাদের নির্দেশিত ভৈষজ্য ও শল্যবিধানকে 
যাচাই করে আরও এগিয়ে যাওয়া ৷ * 


* প্রবর্তক Hee অক্ষষ তৃতীয়া উৎসবে অনুষ্ঠিত aigra ৪ 
সভাপতির লিখিত ভাষণ । 


al 


r 


í ॥ এগার ॥ 

৯২৭ সালের শীতকালে পিতাঠাকুর ও অন্যান্য 
নিকট-আত্মীয়দের সহিত সপরিবারে আমাদের গিরিভির 
বাড়ীতে আমার সঙ্গীতগুরু মহম্মদ আলী খা (তান- 
সেনের পুত্র বিলাস খাঁর বংশধর ) ও পরে অধুনা পৃথিবী- 
বিখ্যাত হ্বরোদী ও ধষিতুল্য সাধক ওস্তাদ আলাউদ্দিন 
খা সাহেবের সাহচর্য আমার কাছে সঞ্জীবনী Vets কাজ 
করে। এদের সঙ্গীত আধ্যাত্মিক ভাবেই পরিপূর্ণ ছিল। 


মহম্মদ আলী ও আলাউদ্দিন সাহেব তিন মাস কাল 


আমার সঙ্গে অতিবাহিত করেন | এরা পরে নিজ fre 
ভদ্রাসনে ফিরে যান। তারপর গিরিভি থেকে পিতা, 


A cars] ভগ্নী ও সহধৰ্মিনী সহ দেওঘরে মাসখানেক কাটিয়ে 


আসি। দেওঘরে আমার শৈশব জীবন কেটেছিল, 
সেইখানেই আমার পিতামহী বিশ্বেশ্বরী দেবী ভার 
রাধীকুঠি নামক fae প্রাসাদে অবস্থান করতেন। তাঁর 
প্রাসাদ তারি উপযুক্ত বাসস্থানরূপে বছ যাত্রীর দৃষ্টি 


আকর্ষণ করত। তবে তিনি অনেক পূর্বেই এ স্থানে 


দেহত্যাগ করেন 1. তাঁর পরে বিশ্বেশ্বরী দেবীর নিকটতম 
আত্মীয়গণ সেখানেই থাকতেন এখন সেই বাড়ীর অধিক 
অংশই বিহার সরকারের নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে! 
দেওঘরে টৈ্চনাথের মন্দিরে উৎকৃষ্ট সানাইবাদকগণ 
পুরুষাহুক্রমে agas নিযুক্ত আছেন। আমি তাদের 


বাজনা প্রায়ই শুনতাম, কেননা তাদের রাগসঙ্গীত ' 


আমার সঙ্গীতগুরুদের ঘরের কথা স্মবণ করিয়ে দিত। 
১ দেওঘরের সানাইয়ে ললিত রাগের আলাপ আমার 

qe করে fro; গিরিভি ও aen বাসের 
পর Aasta আমরা কলিকাতায় পুনরাগমন করি। 
এই যাত্রা কলিকাতা বাস আমার সঙ্গীত সাধনার 
পক্ষে বিশেষ yeas হয়েছিল! যদিও আমার 
অভিভাবকগণ তখন সঙ্গীতের মনোহারিতা ও 


আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না এবং 
ওস্তাদসম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমাকে দূরে দূরে রাখবার 
চেষ্টা করতেন, তথাপি পিতাঠাকুরের আগ্রহে সঙ্গীত 
শিক্ষা ও সঙ্গীত শ্রবণে আমি যথেষ্ট স্থযোগ পেতাম । 
ও সময়েই cegary বিখ্যাত জমিদার তারাপ্রসাদ্‌ ঘোষের 
সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, তিনি বাবার চেয়েও ap 
বৎসরের বড় ছিলেন এবং, সারা জীবন ধরে ভাতব্রতের 
শ্রেষ্ঠ ওস্তাদগণের গানবাজনা শুনেছিলেন। তিনি 
নিজেও উৎকৃষ্ট ery গায়ক ও সেতারী ছিলেন । তাঁর 
চিকিৎসক ডাক্তার প্রকাশ সেন বাবারও ব্যক্রিগৃত 
চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন | তার মাধ্যমেই তারা- 
প্রসাদবাবুর সহিত বারার সৌহার্দ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
বাবার অনুরোধে এবং আমার সঙ্গীত শিক্ষার এঁকাস্তিক 
আগ্রহে তারাপ্রাদবাবু আমাকে Sy ও TTS 
শিখাতে শুরু করেন। কিন্তু তার শিক্ষ! শুধু বিদ্যাশিক্ষায় 
আবদ্ধ ছিল না। ' তিনি নিজে সঙ্গীতসিদ্ধ তানসেনজীর 
বংশধরদের নিকট শিক্ষালাভ করেন, তাঁর কাছে শিক্ষার 
ফলে আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে, ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও বিশেষভাবে তানসেন-প্রবন্তিত gar 
সঙ্গীত আধ্যাত্মিক রসে পরিপূর্ণ। দীক্ষা শিক্ষা, পরীক্ষা 
এই তিনের জমদ্বয়ে তানসেনজীর ঘরাপা সঙ্ীতবিদ্যা 
মানুষের মনকে উদ্ধ স্তরে তুলে নেয়। এই সঙ্গীতসাধনা 
যোগসাধনারই এক বিশিষ্ট রূপ। শাঙ্গকে নাদযোগ 
বলা হয়, এই. যোগে IA হতে হলে যথেষ্ট অধ্যবসায়ের 
প্রয়োজন, কিন্তু এই সাধনার গোড়া থেকে শেষ পর্যযস্ত 
এতই মাধুৰ্য্য বিস্তমান এবং সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
আধ্যাত্মিক উন্নতি এতই সহজভাবে প্রকাশ পায় যে,, 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসিকগপ সঙ্গীভসাধনার পরিশ্রমে 
কোন ক্লেশ অনুভব করেন না, তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে 


ক 
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ষে, বীণা-বাদনতত্বজ্ঞ, শ্রুতি-জাতিবিশারদ, তালজ্ঞ অবিচলিত থাকেন। আমরা বর্তমান পাশ্চাত্য নৈতিক 


হতে 'পারেন। তারাপ্রসাদবাধুর যন্ত্রসঙ্গীতের প্রধান 
গুরু ছিলেন তানসেনের পুত্রবংশীয় ও বারাঁশসীর রাজ- 
গুরু আলী মহম্মদ থা; কণসঙ্গীতে তিনি কলিকাতাঁর 
গায়ক শ্রেঠ দৌলৎ খাঁর কাছে ক্রুপদ, ধামারের শিক্ষালাভ 
করেন। তাছাডা তানসেনবংশীয় কাশেম আলী খাঁ, 
রবাবী বীণকাঁর উজীর খা, ধামারগায়ক আলীবক্স, বীণ- 
কার আগ্রা ঘরপুরে, পান্নালাল সেন প্রভৃতি গুণীদের 
সঙ্গলাভ ও তাদের বিদ্যাশিক্ষার স্থযোগ লাভ তিনি 
করেছিলেন। সঙ্গীতের মুসলমান সাধকদিগকে 
ওন্তাদসম্প্রদায় পীর মুরসেদ নামে অভিহিত করতেন। 
রাগবাঁগিণীগুলি দেবদেবীগণের বিশেষ বিশেষ ভাবের 
প্রকাশক, স্থতরাং রাগসাধনা দেবপৃজারই নামান্তর | 
আবার এই সাধনায় এতই উচ্চস্তরে মানুষের যন 
উন্নীত হয় যে, তখন সাধক সমাধির আনন্দে বিভোর 
হয়ে, সাময়িকভাবে বাহজ্ঞান হারায়। আলী মহাম্মদ 
খা, দৌলত খা প্ৰভৃতি সাধকগণের সঙ্গীত শ্রবণে ভক্ত 
ও রঙ্িকগণ যোগমাগহ্নলভ বন সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছেন। 
তারাপ্রসাদবাবু তাদেরই একজন ছিলেন] অনেক 
ওস্তাদ মনস্থির করার উদ্দেশ্যে ও BF জগতের প্রেরণা- 
লাভের GT নানা প্রকার নেশায় অভ্যস্থ হন। মাত্রাজ্ঞান 
থাকলে উপযুক্ত খাদ্যের সংযোগে এই সকল নেশায় 
cata ক্ষতি হয় ন! বরং নীবোগ দীর্ঘজীবনে সাধকগণ 
আত্মার মন্দিরে প্রবেশপথ খুঁজে পান। আলী মহম্মদ 
খাঁর সম্বন্ধেও এই কথা বিশেষভাবে খাটে, অনেক হিন্দু 
সাধু সন্ন্যসী ও মুসলমান পীর, ফকির উপযুক্ত খাদ্যের 
সহিত উপযুক্ত নেশাজনক দ্রব্যের ব্যবহার করার ফলে 
শত বৎসর QTY লাভ ও সমাধি-রাজ্যে প্রতিষ্ঠার স্বষোগ 
পেয়ে থাকেন। রৌদ্র, বর্ষা, শীত প্রতৃতিতে wal 


শিক্ষার ফলে যে সকল বিষয়ে ভীতত্রস্ত হয়ে উঠি সাধু ও 
ফকিরদের কাছে সেগুলি জলভাতেরই সামিল, বর্তমান 
wifes রুচিব ব্যক্তিবা কোন হোটেলে বা cet ta 
কাহাকেও চেয়ার, টেবিল, ছুরি, কাটাচামচের পরিবেশে 
ডিনারের সময় পেগের পর পেগ হুইস্কি সেবন করতে 
দেখলেও মনে করি যে, এই সকল বর্তমান সভ্যসমাজেরই 
ary! কিন্তু সাধু, ফকিবদিগকে নেশা কর 

দেখে gt ও অবজ্ঞায় নাক সিটকাতে থাকি কিন্তু 
আঞ্জকালকার সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ করোনারী 
UART রোগে প্রায়ই শয্যাশায়ী হন এবং অকালে প্রাণ 
হারান। পক্ষান্তরে সাধু ফকিরগণের এইসব রোগ 
জন্মে না| সঙ্গীতসাধকদের মধ্যে নানাপ্রকার নেশার 
অভ্যাস আমব! দেখে থাকি । যেসব ওস্তাদ মাত্রাজ্ঞান 
হারিয়ে নেশার বশীভূত হন, তারা অকালে প্রাণ হারান 
কিন্ত ধার] নিয়মিতভাবে eal, আফিও বা গঞ্জিকা সেবন 
করেন এবং এই সকলের আনুসঙ্গিক মাংস কিংবা ge 
যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করেন তাদের দীর্ঘজীবী হতে 
দেখা ষায়। ভাই ফ্রপদ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেব 
সাধকগণ যখন নেশায় অভ্যস্থ হন, তখন তাদের AVG 
অবজ্ঞান্ছচক সমালোচনা অর্থহীন। আলী মহম্মদ খা, 
আল্লাদিয়া খা, বেরাম খা, কেরামৎ খা, বক্তাবরজী, 
জয়কবণ মিশ্র প্রভৃতি সাধকগণ কোন না কোন নেশায় 
অভ্যস্থ হলেও VU নীরোগ দেহে বহু বৎসর জীবিত 
ছিলেন, এবং ভারা সঙ্গীত-সাধনাকালে ব্রহ্মানুভুতিতে 
বিভোর হয়ে থাকতেন। যাকে শাস্ত্রে বলে সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি সেই আনন্দময় উচ্চ অবস্থা এদের নিকট gas 
ছিল না। 
(ক্রমশঃ) 
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গুজর গেই গুজরান 
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর 
(পূর্ব প্রকাশিতের পব ) 


আট আনা পয়সায় দু'দিন ভালই চলে । দু’-আনার 
মুভি কম নয়, তাঁর উপর পেট ভরে জল খেলে এক বেলা 
ভালই কাটে । রাতে আর দু’ আনার TS | 


মদন পুবে| ছুটে। দিন হাটলো। কোথায় যাচ্ছে 
তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। 
একটা স্টেশন। সামনেই বড সড়ক। সড়কে 


অবিরাম গাঁডী ও লোকজনের চলা-ফেবা | পথের পাশেই 
একট! কামারশালা। গরুর গাড়ীর চাকায় বড বড় 
লোহাব বেড় পরানো হচ্ছে । পাঁশে একটা মস্ত হাঁপর 
জ্বলছে লোহাটাকে রীতিমত পুড়িয়ে নেবার জন্য । মদন 
দ্রাডিয়ে দাড়িয়ে দেখে, তার কোন তাড়া নেই। কাজ 
নেই, পয়সাও নেই। কি খাবে সকাল থেকে সেই 
কথাটাই মনের মধ্যে খচখচ. করছে! 

কোন এক সময় কামার বললে--এই ছোড়া 
দাড়িয়ে কি দেখছিস, হাঁপরটায় একটু হাওয়া দে না! 

কাজেব কথা । মদনের মনটা খুসি হলো, হাপরের 
মাথায় দড়ি বেঁধে একটা চেন ঝুলছিল, সেইটা টানতে 
JF করলো । হাপরটা ফোস ফোস করে আর চুঙ্লিটা 
ধক ধক করে জোরালো হয়ে ওঠে। এ যেন একট! 
CROATIA] | 

হাপর টানতে টানতে ছুপুর হয়ে যায়, অনেকগুলো 
চাকায় বেড় লাগানো হয়। কামার এবার জিজ্ঞাসা 
করে--তুই থাকিস কোথায় রে? 
he __অনেক FCA | | 

--এখানে এসেছিস কেন f 
কাজের সন্ধানে | 
—fs কাজ করবি? 
— কাজ পাই। 


৩ 


>- 


—CMt, তুই আমার এখানেই কাজ কর, হাপর 
টানবি, রোজ আট আনা কবে পাবি । 

মদন হাপর টানাব কাজে লেগে গেল 

সারাদিন হাপর টান! আর রাতে সেই কামারশালায় 
শুয়ে থাকে | অকালে দু'-আনার মুড়ি, আর রাতে 
ছু'আনার মুড়ি, আট অনার চার আনা করে রোজ 
বাচে। চার দিনে একটা টাকা হবে। একমাস করতে 
পারলেই সাত টাকা আট আনা জমবে তখন আর 
কোথাও চলে যাবে । এখানে কেউ তাকে সন্দেহ 
করবে না। পুলিশ কোন সন্ধান পাবে না সহজে । 
কামারশালায় হাপর টানছে মদন চক্রবর্তী, এ তার! 
ভাবতেই পারবে না। 

কিন্ত ওদিকে ব্যাপারটা কি হলো, কিছুই জানা যায় 
না, অনেক দিন খবরের কাগজ তো দেখা হয় নি। 
ওদিকের চায়ের দৌকানটায় খবরের কাগজ আছে, কিন্তু 
কামারশালার হাঁপরটানা ছোকর! কাগজ পড়ছে দেখলে 
তো আর রক্ষা নেই। পুলিশ ধরতে বেশীক্ষণ লাগবে 
না। যাক গে কাগজ, লাই জান! হলো খবর | মদন 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাপর টেনেই চলে | 


পিছনের ঘরে থাকে কামার-বৌ আর তার ছেলে। 
ছেলেটার বয়স ছ’-সাত বছর, মাঝে মাঝে বাড়ীর 
ভিতরে যাবার দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায়! ছলস্ত 
লাল লোহাটার উপর হাতুড়ি মারা দেখে । একদিন 
সহসা মদনকে প্রশ্ন করে-তুমি কে গো? তোমার 
ary fe? 

মদন বললো--যোহনলাল। 

আমার নাম মিঠ। 

তারপর মিঠুর সঙ্গে মদনের ভাব জমে যায়। 


তোমার নাম কি? 


৬২ 
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কোন কোনদিন বিকালের দিকে কাজ থাকে T | 
মদন কামারশালার বাইবে এসে দড়ায়। মিঠু বলে 
বাবা, মোহনলালের সঙ্গে ইঞ্টিশানে যাবো? গাড়ী 
দেখবো | 

কামার প্রথম দিন ইতস্ততঃ 
বলে--যা 15 

fag মদনের হাত ধরে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাড়ায় । 
রেল লাইন, টিকিট ঘর, আর সিগন্যালের পানে তাকিয়ে 
সারাক্ষণ THIS করতে থাকে, কথার জবাব পাক বা না 
পাক, কথা বলে সে যায় অনর্গল। 

দেখতে দেখতে মাসখানেক ঘুরে WG, এখন মদনের 
পুলিশের ভয় অনেকটা কেটে গেছে। হাতেও আটটা 
টাকা জমেছে। কৌচাব কাপড়ে ষোলটা আধুলি সে 
বেঁধে রেখেছে। আজকাল টাকা পাওয়া যায় না। 
কাগঞ্জের টাকা কখন কোথায় জলে ভিজে গেলেই নষ্ট 
হবে। এখন সে ভাবছে একদিন ট্রেনের টিকিট কেটে 
কলকাতা রওনা হয়ে যাবে | 

সেদিন কি হোল ঠিক জানা গেল না, স্টেশনের কাছে 
লাইনের উপর কে বোমা রেখে গিয়েছিল, সেই বোমা 
ধরা পডলো! ইঞ্জিন-্রাইভারের নজরে। ট্রেন থেমে 
গেল। মিলিটারী ট্রেন, গোরা Cres হুড়মুড় করে 
নেমে এলো । বোমা সরানোর ব্যবস্থা হলো! । তারপর 
স্টেশনে ও আশেপাশে যাকে পেল সৈম্তরা তাকেই 
মারধোর YR করলো | মদন গোরা, সৈন্য দেখেই 
মিঠকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল | 

কিন্তু পালিয়ে এসেও সে রক্ষা পেলে না। সৈন্যরা 
প্র্যাটফর্মের বাইরে এসেও মারধোর YF করলো! | পাঁন- 
বিডির একখানা দোকান, একটা খাবারের দোকান 
ভেঙে তছনছ করে দিল। তারপর এলো মিঠদের 
কামারশালার সামনে। কামারকে ধবেই একজন 
মারলো এক aw আর তার সঙ্গে গালাগালি | 
তারপরেই আরেকজন হাতের বেতটা দিয়ে শপাঁং করে 
বসিয়ে দিল এক a) কামার মস্ত জোয়ান, সে আর 
নিজেকে সামলাতে পারলো না, এক লাফে ভিতরে 
এসেই হাঁতুড়িটা তুলে নিলে, বললে--তবে রে শালা | 


করেছিল, এখন 


হাভুড়িটা নিয়ে কামার দোকানের সামনে দীড়াতেই 
এফজন সৈনিক হাতের বন্দুকটা ঘুরিয়ে পাশ থেকে 
বন্দুকের Furi দিয়ে হুম করে বসিয়ে দিল কামারের 
মাথায় এক ঘা। কামার ঘুরে পড়ে গেল। মাথা 
থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। মিঠু চিৎকার করে 
কেঁদে উঠলো-_বাবা-বাবা | 


সৈনিকেরা এবার পাশের মুদীধানার দৌকানটায় 


গিয়ে পড়লো | 

কয়েক মিনিট হুলুস্থল কাণ্ড ঘটে গেল চাঁরিপাশে i 
যে যেখানে ছিল সবাই পালিয়ে গেল। ওদিকে ট্রেন 
তখন আবার যাবার জন্ত তৈরী। ইঞ্জিনের হুইশিল 
বাজছে। caaan ছুটোছুটি করে গিয়ে ট্রেনে উঠলে! ৷ 
ট্রেন চলে গেল। 

পথে পড়ে রইল দোকান ভাঙার টুকরো জিনিষপত্র 
আর আহত রক্তাক্ত কয়েকটা লোক | 

খানিক পরেই জীপে চড়ে পুলিশ এলো | 

মদন কামাবের মাথাটা মোটামুটি কাপডের পটি দিয়ে 
বেঁধে দিয়েছিল | 

পুলিশ এসে আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর 
ব্যবস্থা করলো । কামারের তখনও জ্ঞান হয়নি। 
পুলিশ একখানা গরুর গাভীতে কামারকে শোয়ালো, 
মদনকে বললো-_তুঁমি সঙ্গে যাও। 

গাড়ীর সঙ্গে মদন চললো | চলতে চলতে কামারের 
রক্তাক্ত মুখের পানে তাকিয়ে তার কেবলই মনে পড়তে 
থাকে হাকিমের বক্তাক্ত শরীরটার, কথা | 
তো তার হাতের গুলী খেয়ে এমনি রক্তাক্ত হয়ে 
পড়েছিল। 

যত ভাবে, ততই মদনের মাথার মধ্যে শির শির 
করতে থাকে | কামারকে হাসপাতালের দরজায় পৌছে 


হাকিমও | 


a 


দিয়ে সে আর দীড়ালে' না, সামনের পথ দিয়ে হাটতে ৫ 


YF করলো। 


ট্রেনে দমকা কিছু খরচ করে ফেললে লোকসান! চার 
আনা পয়স! থাকলে একদিন ছু'বেলা মুড়ি খেয়ে কাটে। 
টিকিট ছাড়াও weal যায় তবে সাহস হয় ন!। ধর! 


পড়লে হয়তো সব টাকাগুলোই পুলিশ কেড়ে নেবে। 
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তাছাডা যদি মদন চক্রবর্তী বলে চিনতে পারে ! হেঁটে 
যাওয়াই ভাল। যে দেখবে সেই ভাববে স্থানীয় লোক, 
সহসা কোন সন্দেহ করবে না। 

মদন হেঁটেই চলে | 

রাতে শোবার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই । তবে এখন 
একখানা গামছা কিনেছে । একেবারে ধুলোর উপর 
শুতে হয় না । যেখানে হোক গামছাখানা পেতে শোয়, 
জামাকাপড় কম ময়ল! হয় | 

সেদিন আকাশে tte ছিল, warts পরেও নদীর 
ধার দিয়ে মদন হাটছিল। ভালই লাগছিল হাটতে | 
হাটতে এখন তার কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গেছে। 
ধীরে ধীবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললেও ক্লান্তি আসে না। 

কোন এক সময় একটা মন্দিরের কাছে এসে পড়লো | 
এবার গাঁ । গামছায় হু'-আনার মুভি কেন! আছে। 
নদীর ধারে বসে খেয়ে, জল খেয়ে এবার একটা বাড়ীর 
রোয়াক দেখে শুয়ে পডবে | 

মুখ হাত ধুয়ে যুড়িগুলো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে খায়, এই 
মুভি চিবানোটা cat তাঁর কাছে একটা রাজকীয় 
বাবুগিবি 1 

ওদিকের একখান! বাড়ী থেকে চিৎকার ও গানের 
স্বব কানে আসে। খাওয়া শেষ করে সে ওদিকটায় 
এগিয়ে যাঁয়। 

পথের উপর একখানা ধরে কয়েকটি ছেলে-ছোকরা 
জমা হয়েছে । হারমনিয়াম ও তবল] বাজিয়ে গান সুরু 
হয়েছে । একটা ক্লাব! i 

কাজের তো কোন তাড়া নেই, রোয়াকে বসে বসে 
মদন গান শোনে। 

গানের পর ye হয় রিছার্সাল, তারপর আবার 


$% গান। 


এবার কীর্তন । কীর্তনের স্বরটা ভাল। কিন্ত যে 
তবলা বাজাচ্ছে তার গলদ হচ্ছে সুরটা ঠিক ধরতে 
পারছে না| তবলা সঙ্গত করার অভ্যাস মদনের 
অনেক দিনের | বাবা রায় সাহেব ভাল তবলা 
বাজ্জান। মদন ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে তালিম 


গুজর গেই গুজরান 





" বাজাবি। 


৬৩ 


নিয়েছে। শুনতে শুনতে কোন এক সময় মদন বলে 
উঠলো!__ইস্‌ তবলাট! একেবারে বেতাঁলা বাঁজছে। 

-কে রে? ঘরের তিতর থেকে হু*-তিনজন 
তাকালো বাইৱে--কি বলছিস্‌? 

তবলা ঠিক মত ঠেকা দিতে পারছে না | 

_তুই জানিস তবল! বাজাতে ? চালাকি করছিস্‌। 

-_জানি। 

-ভ্রানিস্‌ তো উঠে আয়, বাজা। 

মদনের রোঁথ চেপে গেল, উঠে গেল ঘরের মধ্যে 
ঠিকমত তবলা ছুটে! বাগিয়ে নিষে মদন বসলো | গাইয়ে 
গান থামিয়ে ছিল, মদন বললো -স্থরু করুন গাইতে-_ 

গান সুরু হলে মর্দন তবলাও বাজালো | 

গান শেষ হলে সবাই বললে।- তোর বাজনা ভাল | 
কোথায় থাকিস? 

-ধাকি অনেক দুরে । 

_এখানে কোথায় এসেছিস! 

-_একটা কাজের সন্ধানে ঘুরছি | 

_কি কাজ করবি? 

যা পাই, খাবার পয়সা চাই ত। 

বেশ তো, তুই ক'দিন এখানে থেকে যা, তোর 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করবো । দশদিন পরে 
বারোয়ারীতলায় আমাদের যাত্রা হবে তুই সেদিন 
আমাদের ভাল তবলা বাজিয়ে নেই। 

-তা থাকতে পারি। 
মদন খুসি হলো, তবু দশটা দিনের মতো একটা 

ংস্থান হলো। 


দুপুরে এক একদিন এক একজন সদস্তের বাড়ীতে 
মদনের ভাত খাবার ব্যবস্থা হয়। রাতে সেই বাড়ী 
থেকেই মুড়ি আসে | রিহাস্াল ভাঙে রাতে, তারপর 
মদন মুড়ি থেয়ে শুয়ে পড়ে। 

ক'দিন পরেই যাত্রা হয় সারারাত | 

ভোর বেলা তবলা ছটো নিয়ে মদন ক্লাবে ফিরছে, 
হঠাৎ তার কানে এলো ছুটি মানুষের কথাঃ 

--এই যে তবলা বাজালো, এই ছেলেটার হাত খুব 


৬৪ 


প্রবর্তক 
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ভাল্‌, আমি পাশেই বসেছিলাম। ও কি এখানেই 
থাকে? | 

-নী| ওকে আমাদের ক্লাবে নিয়ে এসেছে কোথা 
থেকে। 

--ওকে দেখতে আমাদের পলাশডাঙ্গার মদনের 
মত, সে ছোকরাও তবলা বাজাঁতো! এস-ডি-ও'কে 
গুলী করে ফেরার হয়েছে | 

_এর নাম মোহন । এ পাশেই কোথাও থাকে। 

দেখতে কিন্ত আমাদের সেই মদনের মতো | 

মদন আর মুখ ফিরিয়ে ওদের পানে তাকাতে সাহস 
করে না। মাধাটা নীচু করে হন হন করে ক্লাব ঘরের 
দিকে চলে যায় | তারপর চোখে মুখে একটু জল দিয়ে 
এক কোপে শুয়ে পড়ে । সারাটা দিন পড়ে ঘুমোয়। 

সারাদিন মদন পড়ে ঘুমোয়! অভিনয় হয়ে গেছে, 
আজ আর কেউ তাকে ভাত খাবার জন্ম আমন্ত্রণ করে 
নি। সন্ধ্যা নাগাদ ঘুম ভেঙে মদন অন্ধকারের মধ্যে চুপ 
করে খানিক বসে থাকে, তারপর উঠে নদীর দিকে চলে 
ate | | ` | 

খানিক পরেই ছু'-তিনজন এসে পড়ে, .বূলে_কি রে 
অন্ধকারে বসে আছিস? . | 

কি করবো ?--মদন জবাব দেয়। 

__এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলি বুঝি ? 

_স্্া। 


কিছু খেয়েছিস ? 
-না। 


_তাইত ! দাড়া তোর খাবার ব্যবস্থা করি। 

একজন মুড়ি আনতে যায়! আর সবাই আলো! 
জেলে ঘরে TH | 

এবার একজন বলে হ্বারে মোহন, তোর দেশ 
কোথায় বলতো 

-শ্যামপুরের লোক আমরা। আমার তো কেউ 
নেই। ওখানকার এক কামার্শালায় থাকতাম । রেল- 
লাইনের উপর কারা বোমা রেখেছিল, তাই সৈন্তরা এসে 
মারধর করলো । কামার-কর্তা খুন হয়ে গেল, কামার- 
শালা উঠে গেল, কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। 


এবার আমার একট! কাজকর্ম না হলে তো চলবে না 
বাবু। আপনাদের যাত্রাগান তে। হয়ে গেল । 

_যাত্রা গানের কি শেষ আছে রে, একটা হয়ে গেল 4 
আরেকটা হবে । ABV না। এখানে তুই কি কাজ 
পাবি, তুই বরং সোজা শক্তিগড়ে চলে যা, ওখানে 
দামোদরের বাঁধ তৈরী হচ্ছে, ওখানে তুই কাজ CATA 
যাবি। 

_শুধু TTT কাজ কেন, ওখানে এরোড্রোম আছে, 
সেখানেও লো কক্জন নেয়, সেখানেও কাজ করতে পারিস। 

মদন ধীরে ধীরে বলে--তাহলে তাই ATA | 

পরদিন সকালেই মদন শক্তিগড় রওনা হলো! | 


ক্যান্টিন বয়। 

সকালের দিকে ভীড় থাকে প্রায় আটটা অবধি । 
তারপর আব র VB থেকে সাঁভে ন'টা। কিন্ত বারোটা 
থেকে একটা সেই ভীড়, চরমে গিয়ে ওঠে । পাঁচটার È 
পরে কিছু লোক আসে, আর আসে রাত আটটায়। 

ক্যান্টিনের ঘরখানা ছোট | কিন্তু সামনের খোলা 


জায়গাটায় cafe আর টেবিল পাতা আছে । পাশাপাশি 


সেখানে লোক বসে ate! মদনের কাজ পরিবেশন 
করা, আর কর্তার খাতায় লেখানে- 

ছু" নম্বরে ভাত ডাল তরকারী | 

--পীচ নম্বরে রুটি চারখানা, ডিমের কারি | 

এগারো নম্বরে মাছ AFATAN | 

পাতে পাতে দিয়ে যায় আর হেঁকে হেঁকে লেখায় | 

গোড়ায় গোড়ায় একটু অস্থবিধা ছিল, দু’ সপ্তাহেই 
মদন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। 

এখানেই থাকা খাওয়া ও মাইনে পনেরো টাকা। 
খাটুনি আছে। ভোর চারটের সময় উঠে টেবিল চেয়ার 
পাততে হয়, আবার রাত দশটায় সব পরিফার করে 
টেবিল চেয়ার ভুলে তবে TA ষায়। তবে খাওয়াটা 
মাঝে মাঝে ভাল হয়! মাছ কি ডিম সবট! যেদিন 
যায় না, রাতের খাওয়াটা সেদিন জমে ভাল | 

সারা দিনে নিঃশ্বাস ফেলার সময় কম ৷ 
কথা ভাববার অবকাশও তাই কম। 


নিজের 
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তবে এখানে একটা লাভ' হয়েছে খবরের Sts 
আসে একখানা | রোজই অবকাশ মতো মদন তার 
কিছুটা দেখে cay | 

ক্যান্টিনের মালিক কেষ্টদাস একদিন জিজ্ঞাসা করে_- 
তুই আবার খবরের কাগজ পড়িস দেখি। aww 
পারিস্‌ 

পারি | 

বুঝিস কিছু? 

--চেষ্টা করি। কিছুদিন তো পাঠশালে পড়েছিলাম | 

-পাঠশালাব Rra দিয়ে তুই কাগজের কি বুঝবি? 
জানিস কোথায় জার্মানি, আর কোথায় রাশিয়া ? 


মদন চুপ করে থাকে, জবাব দিলেই তার বিদ্বেবৃদ্ধি 
ধরা পড়ে ষাবে ৷ খানিক চুপ করে থেকে বলে-স্বদেশীর 
খবরগুলো তো বুঝতে পারি | 


কেষ্টদাস আর কিছু বলে না। 
দিন কেটে যাঁয়। 


মদন দিনের হিসাব রাখে। পুরো pata কেটে 
যাবার পর মনে একটু স্বস্তি পায়। বাবার কাছে সে 
অনেকবার শুনেছে হুলিয়া চালু থাকে ছ’মাস, হাকিম খুন 
হবার পর ছ'মাস তো কেটে গেল । যাঁক্‌, আর কিছুদিন 
যাক! 


মাঠটার ওদিকে ইন্জিনীয়ার সাহেবের কোয়ার্টার | 
সেই কোয়ার্টারে একদিন সন্ধ্যাবেলা আলে! জ্বললো। 
খানিক পরেই দরোয়ান এলো,__পি-ডবলু-ডি'র সাহেব 
এসেছে কাজের তদারক করতে, PT থাঁকবেন। 
ছ'দিনই তার খানা পৌছিয়ে দিতে হবে। বেলা 
ধারোটায় আর রাত আটটায় । 


তখনই ইন্জিনীয়ার সাহেবের খালা তৈরী হলো | 
গরম রুটিতে মাখন মাখানো হলো, দুটো ভিমৈর কারি 
তৈরী হলে! ভাল করে, পেম্াজের কুচি আর কাচা 
লংকা ডাল আর চাট্নীর আলাদা ব্যবস্থা। সব কিছু 
টিফিন কেরিয়ারে নিয়ে মদন এলো সাহেবের 
কোয়ার্টারে ৷ 


মদন টেবিলের উপর খানা সাজিয়ে দিচ্ছে, এমন 





শুজর গেই গুজরান 
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সময় সাহেব এসে ঢুকলেন, মদনের মুখের পানে তাকিয়েই 
তিনি চমকে উঠলেন--তুই | 

মদন চমকে উঠলো । এ যে তারই মামাতো তাই 
জয়গোঁপাল। 

_তুই এখানে ক্যার্টিন খুলেছিস | 

-_না, কাজ করি। 

_চমৎকার ! রায় সাহেবের ছেলে ক্যার্টিনে বয়ের 
কাজ করছে। এই জন্তে হাঁকিমকে গুলী করতে গেছিলি 
নাঃ 

মদন চুপ করে রইল | 

এর চেয়ে তোর তো জেল বা দ্বীপান্তরে ghen 
অনেক ভাল ছিল, সে একটা পরিচয় থাকতো, একি? 

মদন নিরুত্তর | 

_নো নো। এ হতে পারে না। তুই কাল আমার 
সঙ্গে থানায় যাবি। 

এবাব মদন কথা বললো--ওরা তো আমাকে 
ধরতে পারলেই BTA দেবে 

তায় করবি, জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করবি, তার 
শাস্তিহবে না? - ' 

_ তুমি চাও তাহলে আমি EA যাই? 

_আমি চাই ল’ we অর্ডার ye বি মেন্টেন্ড,। 
চোর ডাকাত খুনীকে কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া 
হবেনা। 

_-ওরা যখন গুল কারে নিরীহ ATSC মুন কে? 
তখন ওদের কি হয়? 

শান্তি বজায় রাখার জন্য দরকার হলে পুলিশ 
নিশ্চয়ই গুলী চালাবে । তোরা গোলমাল বাধাবি, 
মানুষকে গুলি করে মারবি, ট্রেন উড়িয়ে দিবি, গবর্মেন্ট 
চুপ করে থাকবে না। 

দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা করা কি অন্যায়? 

_াট আপ, তোরা দেশ স্বাধীন করবি, তাই 
রায় সাহেবের ছেলে হয়ে এখানে ক্যান্টিনের বয় হয়ে 
লুকিয়ে আছিস--এই তো বীরত্ব । 

-_-এখন লুকিয়ে থাকার দরকার বলে লুকিয়ে আছি, 

রো ষে কিছু কিছু ste আমার বাকী আছে। 
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_-ঘাবার কাউকে গুলী করার মতলব ? 
_স্থ্যা। এখানকার ভি-এমকে। 


-সে তো আমার বন্ধু! 

-সে তোমার বন্ধু হতে পাবে কিন্তু সে ক'দিন 
আগে মিছিলের উপর গুলী চালিয়েছে | 

-_তোমরা কোর্ট দখল করতে যাবে আর ম্যাজিষ্ট্রেট 
চুপ করে থাকবে? সে ঠিকই করেছে। আই সাপোর্ট 
হিম। 

তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেটির আগে তোমাকেই শেষ 
করতে হবে। 

— ge আমাকে গুলী করবি, 

_-আমার ব্যাপারে মাথা ঘামালে তাই করবো | 
তুমি এখানে বাঁধ দেখতে এসেছে বাধ দেখে সোজা 
চলে যাও। হা করেছ কি মরেছ। আমি যদি এখানে 
ধরা পড়ি তাহলে তুমি যেখানেই থাকো তোমার রেহাই 
নেই। 

র্জা? 

শঠা l 

খালি টিফিন কেরিয়ারের বাটিগুলো গুছিয়ে নিয়ে 
মদন বেরিয়ে এলো। ভয় দেখিয়ে জয়গোপালের মুখ 
বন্ধ করেছে ভেবে খুসি হলো! 

কিন্তু পরদিন সকালে কেইদাসের ক্যান্টিনে তাকে 
আর দেখা গেল না। 


নদীর ধারে ছোট গ্রাম । সবাই জেলে! 
নদীতে সারি সারি মাছ ধরা নৌকো | 


ছুটো ছেলে একখানি নৌকায় বসে পেরেক ঠুকছিল। 


মদন ভাদেরকে জিজ্ঞাস] করলো -_হ্যারে, এখানে কোন 
দোকানপাট আছে। 

নাঃ দোকান আছে হোই গায়ে, মাঠের ওপারে। 

_বড় খিদে পেয়েছে রে, কেউ আমাকে খাবার 
মতো মুড়ি দেবে, আমি দাম দোব। 

মুড়ি খাবে, সে তো বললেই হয়। তার অন্তে 
আবার দাম দিতে হবে কেন? 

মদন চুপ করে থাকে। 


প্রবর্তক 
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ছেলে ছুটি একটা গজাল হুকে ঠুকে বসায়, তারপর 
te, এবার এসো। 

তারা STR, সামনেই তাদের মাটির ঘর | মদনকে $- 
দাওয়ায় বসায়। ছোট একটা চুপড়ি করে মুড়ি এনে 
দেয়] বলে গুড়পাটালি ছিল, ফুরিয়ে গেছে। 
পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে এনে দিচ্ছি। 

সে দৌড়ে বায় পাশের বাড়ী 

খাওয়ার পরেও মদন ছেলে দুটির সঙ্গে বসে বসে 
খানিক গল্প করে৷ তারপর রোদট1 একটু পরলে সেখান 
থেকে উঠে পরে | 

নদীর ধার নিয়েই মদন চলে, দেখা যাক্‌ না, কোথায় 
গিয়ে পৌছায় | 


সন্ধ্যার আগেই একটা লোকালয়ে পৌছাতে পারলেই 
ভাল হতো | কিন্ত সেদিন আর তা হলো না। নদীর 
ধারেই রাত হয়ে গেল। 

টাদনী রাত। অবসন্ন ভাবে একটা গাছতলায় সে/ 
বসে পরলো I 

নদীর জলে টাদের টুকরো নাঁচছে | সামনে ও 
পিছনে ফাকা মাঠ। এখানে সেখানে কালো কালো 
গাছ থামের মতো যেন আকাশটাকে ধরে আছে। 
ঝিরঝিরে বাতাস বড় fae | 

নদীর জলে হাতমুখ ধুয়ে, ATA এক পেট জল খেয়ে 
নেয়। তারপর মাঠের উপরেই গামছা পেতে শুয়ে 
পড়ে । খানিক ঘুমিয়ে নিক, তারপর আবার চলতে 
সুরু করবে | 

কিন্তু ঘুমুনো সহজ হয় না । মশার উপস্তরব যেন বড্ড 
বেশী। শেষ অবধি উঠে বসে আবার হাটবার aF 
তৈরী হতে হয়। মশীগুলে! ক্রমেই যেন ছেঁকে ধরছে। 
একটু বসৃতেও দেবে না a 

মদন আবার হাটতে সুরু করে। মি 

৬ 


নদীর ধারে এক গাছতলায় বসেছিলেন এক সাধু 
আর তার কয়েকজন চেলা। বসে বসে তারা গাজা 
খাচ্ছিল। কক্ষের পর কক্ষে যেভাবে গাঁজা পুড়ছে 
তাতে কেউ বলবে না যে, গুরুজী একজন সিদ্ধপুরুষ। 
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কোন এক সময় সহসা গুরুজী চমকে উঠলেন, 
বললেন__সাঁপে কাটলো বে! | 

শিষ্যরা তাকালেন গুরুতীর মুখের HTA | 

গুরুজী পথের পানে তাকিযে বললেন-শীগগির যা 

faroa পথের পানে তাকিয়ে অন্ধকারে কিছু ঠাহর 
পেলে ন! তবু দৃ'জন উঠে ছুটলে! সেই দিকে | 

বেশ কিছুট| গিয়ে তার! দেখলো, সত্যি পথের উপর 
একটা লোক পড়ে আছে। একজন তাকে কাধে তুলে 
নিলে, তারপর ফিরে এলো গুরুজীর আস্তানে। 

গুরুজী বুকে হাত দিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন__ 
মাথাটা জলে ধুইয়ে দিগে যা, 

শিষ্যেরা নদীর জ্বলে মাথা ধুইয়ে লোকটিকে আবার 
নিয়ে এলো | গুরুজী তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে ধীরে 
ধীরে কমণুলুর জল ছিটাতে লাগলেন। তারপর একটু 
FIE জল তার মুখে ঢেলে দিলেন, বললেন__ 
শিবমন্ত ! শিবমন্ত! শিবমস্ত | 

মানুষটি এবার চোখ মেললো। 

ena] আর সেদিকে তাকালেন না, আবার গাঁজার 
FALF ধরলেন | 

কিছুক্ষণ পরে মানুষটি পুরোপুরি সদ্বিৎ ফিরে পেল। 
উঠে বসলো, তারপর গুরুজীর পায়ে নত হয়ে বললো-_ 
আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করলেন। 

গুরুজী বললেন-_ ঠিক হ্যায়, আরাম তো! হয়েছিস, 
এবার যেখানে যাচ্ছিস_চলে যা, ওর ডরনেকা কুছ, 
নেহি হ্যায়। 

লোকটি তখনও বসে থাকে | 

গুরুজী বলেন__কি হোল যাও 

_€কাথায় যাবো ? যাবার কোন জায়গা নেই। 

ধূনী জলছিলঃ গুরুজী এবার ধুনীতে একখানা কাঠ 
ঠেলে দিলেন । আগুনট! জোরালো হলো। গুরুজী 
সেই আলোয় লোকটির মুখের পানে তাকালেন | তারপর 
বললেন_এই ছোকরা বয়সে তুই ঘর থেকে পালিয়ে 
এসেছিস? তোর বাব] মা কাঁদছে, বাড়ী যা 

বাড়ী যাবো t 

হ্যা, বাড়ী যা। 


গুজর গেই গুজরান 


৬৭ 


_বাড়ী গেলেই তো পুলিশ ধরবে। 

_-ম্বদেশী করিস্‌ বুঝি? 

_আপনি তো সবই জানেন। 

-_পুলিশ তোকে চিনবে না, তুই বাড়ী যা। 

_বাড়ী গেলেই তো পুলিশ আমাকে চিনবে | 

-না, চিনবে না। সেখান থেকে তুই অন্ত কাজে 
চলে যাবি_-যাঁ 

এমন ভাবে গুরুজী কথা বললো যে, মদন আর 
সেখানে বসে ধাঁকতে পারলো না। গুরুজীকে প্রণাম 
করে সে উঠে দাড়ালো । নদীর তীর ধরেই সে হাটতে 
YF করলো | একটু আগেই যে তাকে সাপে কামড়ে- 
ছিল সেজন্য 'কোন দুর্বলতা সে বুঝতে পারলো AT | 


রাত দুপুর | 

সারা বাড়ী wa নিঝুম | 

পিছনের ভাঙা পাচিল টপকে মদন বাড়ী ঢুকলো | 
বরাবর ঘরের জানালায় গিয়ে ভাকলো-_মা ! 


প্রথমে কোন সাড়া পেল না। তখন আবার 
ভাঁকলো-_মা 

মায়ের ঘুম ভেঙে «গেল, বিছানায় উঠে বসলেন, 
বললেন_ কে? 

-আত্তে। আমি মদন | 

.মা ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিলেন, দু'হাতে 
জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে | তারপর অন্ধকার ধরে বসে 


মদন মাকে সব কথাই খুলে বললো। 

মা বললেন_-তুই ছু'দিন ধাক্‌ এখানে | 

_জানাজানি হলেই পুলিশ ধরবে | 

জানাজানি হবে না। 

গোয়াল ঘরে গরু ছিল না, ছিল কাঠের গাঁদা । 
একটা মাচানও ডিল | দুটো দিন মদনের সেই মাচাঁনে 
কাটলো | 

রায় সাহেব একদিন মাত্র ছেলের সঙ্গে কথা বলেন 
_€ভামার উপর অনেক আশা করেছিলাম সবই তুমি 
নষ্ট করেছ। ছু'-চারটে গুলীগোলা চালিয়ে তোমর! 
মনে কর ইংরাজ চলে যাবে, সে ধারণা ভূল। আধখানা 


৬৮ 


প্রবর্তক 
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জগৎ জুড়ে তাদের রাজ্য । এতো বড় দেশ ছেড়ে 
তারা যাবে না। তোমাদের পথ ভুল । যাক্‌, এখন 
তোমার পালিয়ে বেডানো ছাঁড়া উপায় নেই। 
তোমাকে পাঁচ শো টাকা আমি cate, সেইটা নিয়ে 
তুমি কোথায় কি করতে পার দেপোঁ 

তারপর একদিন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
রাত্রির অন্ধকারে মদন আবার ভেসে পড়লো । সম্বল 
তখন নগদ পাঁচশো টাকা | 


কয়েকটা বছর কেটে গেছে | 

ভারতের মামৃষের অদৃষ্টে অনেক অদ্ল-বদল হয়ে 
'গেছে। হত্যাকাণ্ড, পার্টিসান, স্বাধীনতা ও atar, 
' সব মিলিয়ে এ এক নতুন অবস্থা | 

পুরীর সমুদ্রতীরে একটি রেস্টুরেন্টেরে সামনে একটি 
aren নিয়ে বসে আছে মদন! চা Rab ঘুগনি, 
সিঙ্গার! সবই তৈরী হয় এখানে, দোকানটা ভালই চলে। 

- কোন একসময় একটি লোক এসে থমকে দাড়ালো, 

ভাল করে তাঁকিয়ে বললো- মদন | 

, মদন চমকে উঠলো, লোকটিকে দেখেই চিনলো-- 

afar | > 
_ তুমি এখানে এই aab করেছ? কদ্দিন ! 

-র্পাচ ছ' বছর | 

_কেমন চলছে ? 

_ভালই। 

_ এই ভালয় দরকার নেই। তুমি চল কলকাতায়। 
এখন আমাদেবই জানা চেন! সবাই মন্ত্রী হয়েছে। আমি 
কন্ট্রীকটরি করছি, বিধানসভার সদস্য হয়েছি। 
তোমারও শ্ববিধা হবে। সম্মানও পাবে। 

না, আমি এখানে ভালই আছি। কি হবে 
লোকে চিনে, কি হবে সম্মানে ? অমন বাড়ীঘর বাগান 
সবই তো! গেল পাকিস্তানে । যা থাকবে না, তার 
পিছনে আর ছুটবো না। ২ 

তোমার বাবা তো মারা গেছেন বলে শুনি, 
তোমার মা? 

মা এখানে আমার কাছেই আছেন। ছোট 


Rei ঘর করেছি ওদিকের রাস্তায়, সেখানেই 


ar আর আমি থাকি। শান্তিতে দিন কৈটে যাচ্ছে, 
এই ভাল। 

-এই ভাল? মর্যাদা অর্থ পজিশন__ 

গুরুদেব বলেন--কৃতাস্ত কালেন কথাবশেষা: 
কিছুরই কোন দাম নেই। 

-গুরুদেব? 

হ্যা, ওদিকের মঠে এক সিদ্ধপুকুষ আছেন। মা 
আর আমি তার ag হৃবিধামত জপতপ করি । 

_-এস্‌কেপিস্ট, পলাতক মনোবুত্তি | 

না । ' ধর্মকে আশ্রয় করা জীবনসংগ্রাম থেকে 
পালিয়ে যাওয়া নয়, জীবনটাকে ঠিকমত বিচার করে 
দেখা । সেইটাই জীবনের সত্য | 

_ষে সত্য মানুষের কল্যাণ করে না সে সত্য বুঝে 
লাভ কি? 

THATS না হলে মানুষের কল্যাণ করা যায় না। 
তুমি যে কল্যাণ করার দাবী করছ, তার উপশ্বত্ব তুমি 
দাবী করেছ-_বিধানসভায় সদস্তপদ, মর্যাদা ও 
কণ্টাকটারী ! কিন্তু সত্যদ্রষ্টা মানুষ জনগণের কল্যাণের 
কোন বিনিময় চায় না। 

-তোমার গুরুদেব জনগণের কি কল্যাণ করছেন? 

বহু দুরারোগ্য রোগীকে তিনি নিরাময় করেন | 
এখানকার ছেলেমেয়েদের জন্ত তিনি বিনা বেতনের 
ইস্ক,ল করে দিয়েছেন, শিষ্যরা চাঁলায়। fran মানুষ 
গেলেই তার আশ্রমে প্রসাদ পায়। aaa তিনি কোন 
মর্যাদা চান না। লালা হয়ে বসে আছেন নিবিকাব | 

--এই কি একটা আদর্শ জীবন? একজন বিপ্লবীর 
কি এই আদৰ্শ হবে? 

- আমার মনে হয় এই পথই ঠিক 

চা নেহি চিস্তা নেহি, মনমে নেই প্রবাহ a 

যো TACT সন্তোষ রহে, উয়ে তো শাহন-শাহ। 
আমি মনের শান্তি খুঁজে পেয়েছি, আর আমি কোন 
দিকে মন দোব না | 

_-ইউ আর এ লস্টুদিপার্টি! 

-_ইয়েস্‌ বাট আই হ্বাভ, CAG, | 


= 
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হরি! চুপ করে মদনের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো | এগিয়ে গেল সমুদ্রতটে। বরাবর চললো সীতরে-_ 


--এক কাপ কফি খাবেন হরিদ1? 

না, হোটেল থেকে খেয়েই বেবিয়েছি | 

হরিদা চলে গেল | : 

মদন তাকালো সমুদ্রের পানে । তটের অগভীরে 
জলের যে উচ্ছধাস দূরের গভীবতায় তার প্রশান্তি। 
জবীন যত TST ততো প্রশান্ত বিপ্লব ও রাজনীতির 
মাতামাতি অগভীব জীবনদর্শনের উচ্ছাস wa এ 
জাঁবনকে গভীরে নিয়ে যেতে হবে, আশা-মাকাঙ্কার 
Ber, সেইখানেই হবে জীবন সম্পূর্ণ। গুরুদেব 
বলেন-তেন ত্যক্তেন ভুগ্রিথা-সব ছেডে দাও, 
তাহলেই জীবনের সত্যকে ধরতে পারবে । গুজর গেই 
গুজরাঁন, কেয়া ঝোপডি কেয়া মযদান--ঝোপ.ভিই 
হোক আর মাঠই হোক্‌--দিন কেটে যাবে I 

সহসা সাগরতীবে চিৎকার উঠলো-_ ডুবে গেল-- 
ডুবে গেল-একটা! ছেলে সমুদ্রে টানে ভেসে 
যাচ্ছে, হাত তুলছে, আবার PITE | 

হৃলিম্ারা কোথায়? মদন চট্ট করে জামা খুলে 


বাঁচাতে হবে ওকে ৷ লোকটিকে মদন ঠিকই ধরেছিল, 
কিন্ত টেনে আনতে পারলো না, একটু পরে নুলিয়ারা 
গিয়ে তাকে সাহায্য করলো । ছেলেটাকে তারা 
নিয়ে এলো । কিন্তু মদন কোথায়? 


পরদিন কাগজে 'বেকুলো : পুরীর সমুদ্রে একটা 
BIS বালককে রক্ষা করতে গিয়ে স্থানীয় রেস্ট,রেন্টের 
মালিক মদন চক্রবর্তী নিজে তলিয়ে গেছেন। মদনবাৰু 
একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী ছিলেন, পলাশপুরের হাঁকিমকে 
গুলী করে মারার ব্যাপারে তাকে ধরার জন্য ইংরাজ 


সরকার এক সময় হাজার টাকা পুরস্কাব ঘোষণা 
করেছিল".ইত্যাদি | 


কোথাও কোন শোকসভা হ’লোঁ না, কোন নেতা 
তার ফটোয় মালা দিল না, কারণ সে তো পার্টির ates 
নয়! 

মদনের কথ। TRY ভুলে গেল | 


নৃসিংহের আবির্ভাব 
শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধাস্তশাস্ত্রী 


(গ্ৰীমন্তাগবত মহাগ্রন্থ অবলম্বনে বচিত এবং ate বিশ্লেষণ ) 


হিরণ্যকশিপু দৈত্যবাজ, হইয়া ক্রুদ্ধ অতি | 
দিলেন আজ্ঞ| বধিতে যত ব্রাহ্মণ মহামতি ॥ 
আদেশে তাহাব দৈত্যসৈন্ত নিজেবে ধন্ত মানি | 
মারিতে লাগিল সারা দেশে যতেক জ্ঞানী গুণী ॥ 
আঘাতি দণ্ড দ্বিজের pe করিল তারা চুর্ণ। 
সন্ন্যাসী আর বিপ্রের রক্তে হইল দেশ পূর্ণ ॥ 
গরুর রক্তে করিল পিক্ত যজ্ঞের বেদী যত। 
বেদ শান্ত আর তপোবন পুডিল শত শত ॥ 
যত মহাত্মা ধিপ্রেব আত্ম ত্যজিয়া TETTE | 
ব্ৰহ্মপুরে গেল কোনজন, CAFS কেহ CHE I 
দৈত্যের কাণ্ড কবিতে ভণ্ড কেশব লক্ষ্মীপতি | 
ছাড়িয়া গোলোক মর্ত্যপুবে আসিলা শীঘ্রগতি ॥ 
মনুষ্য মাঝে যেজন শ্রেষ্ঠ নৃসিংহ তারে কয়। 
না করে কভু মানবসিংহ দৈত্যরাজের ভয় 1 
ব্রাহ্মণকুলে লভিয়া জন্ম শাণিত অস্ত্র ধরি | 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰ, বৈশ্য ও YE একত্র সবে করি ॥ 
কৌশল যত অস্ত্রচালনে যতনে শিক্ষা দিয়া | 
সবারে ধর্শপতাঁকাতলে সৈনিকদলে নিয়া ॥ 
সজ্জিত কবি বিশাল সেন দেত্যের নাশ তরে | 
চলিলা বাঁজায়ে রণডঙ্কা, কাঁপিল পৃথী ভরে ॥ 


৪ 


যুদ্ধের yes! করিল দৈত্য সাজাযে চতুরঙ্গ | 
সন্দুখরণে দৈত্যের সেন! পলায় দিয়া ভঙ্গ ॥ 
চুটিয়া চলিল ধর্মসেনা ত্যজিয়া সর্ব্ব দৈন্য | 
হইল আবার মহাবণ, মরিল দৈত্য সৈম্ব ॥ 
হিরণ্যকশিপুপুর নামে দৈত্যের রাজধানী | 
cata তাহারে ritara নৃসিংহ মহামানী | 
রক্ষিতে নগরী দৈত্যরাঁজ মন্ত্রীসভা করে। 
প্রবেশি তাহাতে ধর্শসৈন্য দানবরাঁজে ধরে ॥ 
দানবরাজের সিংহাসনে বসিলা সিংহ নর ! 
বেষ্টিত চৌদিকে দৈত্যগণে, wart নাহি ডর ॥ 
ফেলিলা নিজ উরুর পরে দৈত্যরাজের দেহ | 
Rifan বক্ষ: ছুরির ঘায়ে বাধা না দিল কেহ ॥ 
পলায় ত্রাসে দৈতা সচিব আসে না কেহ পাশে । 
পশিয়া! প্রাসাদে ধর্ম্মসৈন্য রক্ষিগণেরে নাশে ॥ 
মাতৃসন্বোধন বাজ্ৰীগণে করিলা ধর্ম্মসৈন্ত | 
নরের স্বভাব বর্ণাশ্রমে হয় না FE WI 
রাজার কুমার বিষ্ণুভক্ত প্রহলাদ শিষ্য অতি। 
বসাইলা Sica সিংহাসনে নৃসিংহ মহামতি ] 
শাস্ত্গ্রন্থে এই উপাখ্যান ৰপক অলঙ্কারে | 
করিলা রচনা মুনিগণে, বিশ্বের হিত তরে! 


G 


শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীমনুজচন্দ্র সবর্বাধিকারী 


যে সকল জনসেবক দীর্ঘকাল কংগ্রেস বা অন্তান্ত 
রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানেব মধ্যে থাকিয়া দেশ ও জাতির জন্ত 
gate সংগ্রাম করিযা তথাকথিত নেতৃবর্গের দহিত বেশ 
একটু পৃথক ও স্বতস্তরভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, 
Sty ছিলেন তাহাদের শেষ yerel বিগত ১৭ই 
পৌয, ১৩৭২, হুগলী জেলার রিষডা গ্রামে ৯৪ বছর বয়সে 
তাহার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে | 
১৮৭৩ খুঃ ১১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার চুবাইন 
গ্রামে তাহার জন্ম হয় এবং মাত্র ৪ বৎসব বয়সেই তিনি 
পিতৃহারা হন i তাহার পিতার নাম নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এবং মাতার নাম শিবকামিনী ৷ তিনি চুরাইন স্কুল হইতে 
aa পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পডাশ্তন! 
করেন এবং বি. এ. ও বি. এল. পাশ করিবার পর ঢাকায় 
ফিরিয়া গিয়া ওকালতি আরম্ভ কবেন। প্রকৃতপক্ষে 
আইন ব্যবসায় উপলক্ষে বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থনে তিনি 
নিজেও বিপ্লবপন্থী হইয়া উঠেন। ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ আন্দো- 
লনে তিনি যে সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দেন তাহাতেই 
উত্তরকালে তিনি একনিষ্ঠ কংগ্রেসকশ্মীরূপে সমগ্র ভারতে 
পরিচিত হন। ১৯২১ সালে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করিয়া আইন ব্যবসায় পবিত্যাগ 
করিয়া পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন | ১৯৪২ 
সালে, ভারত ছাড়’ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করিষা 
বোম্বাই হইতে ফিবিবার পথে তাহাকে নাবায়ণগঞ্জ 
ষ্রীমাব ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং চার বৎসর আটক 
রাখা হয়। ১১৪৬ সালে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির সভায় ভারত বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণকালে যে 
দশজন দেশবিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দেন, শ্রীশচন্ত্র ছিলেন 
তাহাদের aas) HAN, জহরলালজী, রাঁজাঁভী, 
প্যাটেলজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদজী এবং আরো. অনেকেই 
Ae এবং খাঁ আবছুল গফুর খাব দেশবিভাগের 


~ 


বিপক্ষের পক্ষে যে অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখান তাহা তাহারা 
অশ্বীকাব করিতে পারেন নাই, fey ক্ষমতার লোভে 
সে যুক্তি faery হয়। Ata অত:পর খণ্ডিত ভারতে 
না আসিয়! বিভক্ত পাকিস্তানকেই স্বদেশ মানিয়া লইয়া 
পাকিস্তানে কংগ্রেস সংগঠন বাঁচাইয! রাখেন। Atsa 
পাকিস্তান আইন পরিষদের দন্ত নির্বাচিত হন, কিন্ত 
যখন পাকিস্তান গণ পরিষদের অধিবেশনের সংবিধানে 
ইস্লামী গণতন্ত্র গ্রহণ কর] হয় সেখানেও শ্রীশবাবু 
আবদুল গফুর খাঁ প্রভৃতি বাবোজন সদস্ত পরিষদ হইতে 
সর্বপ্রথম “ওষাক আউট” কবেন। অখণ্ড ভারতের 
স্বাধীনতার জন্যই ইহারা যুদ্ধ করিষাছিলেন। বিভক্ত 
দেশ ওজার্তির স্বাধীনতা যে কিরূপ বিপজ্জনক তাহা X 
ফাহাব] দেশকে বুঝাইতে গিয়া স্বার্থ বলিদান দিতে gS 
হন নাই সেই অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে Stow 
অন্যতম নেতা । এইজন্য কি ভাবতে, কি পাকিস্তানে 
তাহার দৃঢ়তা ও সততা সর্বত্র শ্রদ্ধাব সহিত স্বীকৃত 
হইয়াছে | 

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি এক নিরহঙ্কার অথচ Fate 
আদর্শ লইয়া চলিতেন। আমার ছোটকাকা ব্যারিষ্টাব 
স্বশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সহিত নারায়ণগঞ্জে ১৯৪৮ 
সালে একটি জনসভায় শ্রীশবাবূর আলাপ হয়, তাহার 
পর, এমন একটি দিন যায় নাই যে, শ্রীশবাবু কাকাব 
বাড়ী আসেন নাই বা কাঁক তাহার বাড়ী যান নাই। 
কয়েক বংসব পূর্বে তিনি কলিকাতায় চলিয়। আসাব পর 
কলিকাতায় উভয়ের বাঁসস্থানেব দূবত্বের aT এই নিত্য 
সাক্ষাতের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে | এমন বন্ধুবৎ 
অমায়িক তেজন্বী ন্যায়পরায়ণ নেতা এ-যুগে FAS | 


মনে হয় সে-হুগের এই একটিই শেষ চিহ্ন ছিল, আজ সেই 
শেষ চিহ্নও মুছিয়া গিয়াছে | 





সর্বজনপ্রিয জীবনদা বিগত ১০ই মে রবিবার বৈকাল 
৪৩০ মিনিটে কলিকাতা আর. জি. কর হাসপাতালে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 1 এই চির নির্ধ্যাতিত তপস্বী 
রাজনৈতিক sale মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল ৫৭ 
বৎসর | প্রাক্তন বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত 
যোদ্ধা ছিলেন শ্রীজীবনকৃ্ণ মৌলিক | 
অধুনা Te পাকিস্তানের বিক্রমপুব পরগণার অন্তর্গত 
টেউটিয়া গ্রামে ১৯১২ সালে শ্রীমৌলিকের জন্ম হয় । 
তাহার পিতার নাম ৬মনমোহন মৌলিক। বাল্যকাল 
হইতে মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি বিশেষ পরিচিত 
ছিলেন। ঢাকা পাকোজ বিদ্যালয়ৈ অধ্যয়ন STAR | সেই 
সময় হইতে তিনি agian সমিতির (ঢাকা শাখা) 
সংস্পর্শে আসেন | ১৯৩০ সালে এই বিদ্যালয় হইতে 
ম্যাটিকুলেশন পাশ করিয়া বিপ্রবের' পীঠস্থান ঢাকা 
জগন্নাথ কলেজে পড়াশুনা FF করেন! গ্রীমৌলিক 
I. 9০. পরীক্ষায় D group-a প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। বসায়ন শাস্ত্রে অনাস' লইয়া বি. এস.সি.-তে 
ভন্তিহন। ১৯৩৪ সালে বি. এসসি. শেষ পরীক্ষার কিছু- 
দিন পূর্বেই তিনি গভর্ণমেন্ট কতৃক ধৃত হন। বিজ্ঞান 
|বিভাগের ছাত্র হইলেও তিনি এ কলেজের অধ্যাপক 
Aye বমদাপ্রসন্ন ঘোষ (Good English প্রণেতা ) 
মহাশয়ের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন | ছাত্রাবস্থা হইতেই 
প্রীমৌলিকের সত্যানুরাগ, ন্যায়নিষ্ঠা, সংগঠন ও 
কর্মদক্ষতার জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা অঞ্জন করেন! 
AAs ১৩ বার ধৃত হুইয়া মোট ৭ বৎসর কারাবাস 
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' বীর-বিপ্রবী জীবনদা 


"ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


ভোগ করেন। তৎপর দীর্ঘদিন অস্তরীপ অবস্থায় নানা 
স্থানে অবস্থান করিয়া ১৯৩৭ সালে অস্তরীণ অবস্থায়ই 
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণ!) আসেন | বেলঘরিয়ায় আগমনের 
পূর্বে এ বৎসর কারাস্তরালে থাকিয়া Distinction-« 
তিনি বি. এ. পাশ করেন।' অকৃতদার শ্রীমৌলিক 
বেলঘরিয়া আগমনের পর চিববিপ্রবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গলীর 
সংস্পর্শে আসিয়া কংগ্রেসেব সংগঠন কার্য্যে মনোনিবেশ 
করেন এবং সকলেরই ‘জীবনদ।’ হইয়| দাড়ান। 

তিনি অনুশীলন সমিতির আদর্শেব প্রতীক ছিলেন। 
নিজ জীবনের আচার-আচরণে এই আদর্শ প্রতিপালন 
করেন। অনুশীলন সমিতির wae] থাকিলেও ষুগাস্তর 
দলের সঙ্গে Sta নিবিড় সংযোগ ছিল। তদানীন্তন 
কালে উভয় দলেরই যুবক বিপ্লবীদের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয় 
‘oul’ ছিলেন। 

অনুশীলন সমিতির আদর্শ ছিল প্রত্যেকটি মানুষের 
মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়া তোল! । দেহ ও 
মন লইয়। মানুষ । মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি- 
গুলির পূর্ণ বিকাশই agog এবং তাহা অনুশীলন দ্বারা 
সম্ভবপর | অনুশীলন সমিতির কল্পিত সমাজের মানুষ 
স্বাস্থ্যবান, নীরোগ, হৃষ্টপুষ্ট, FHS ও দীর্ঘায়ু হইবে । 
'অন্বশীলন সমিতির মতে কেবলমাত্র শারীরিক শক্তির 
অমুশীলনেই মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, মানসিক বৃত্তিরও পূর্ণ 
বিকাশ চাই। সমাজের প্রত্যেক নরনারী শিক্ষায়, চরিত্রে, 
সাহসে, বীৰ্য্যে, দয়ায় আদরশস্থানীয় হইবে ৷ ইহা শিক্ষার 
উপর নির্ভর' করে। অন্বশীলন সমিতির পরিকল্পনা ছিল 
সমাজে দারিদ্র্য থাকিবে না। চরিত্রহীন ও Set 
স্থান সমাজে থাকিবে না। এইরূপ সমাজ তৈয়ার 
করিতে হইলে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করিতে ERA | 
বৈষম্যের মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না, 
মানবসমাজ হইতে ধলবৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, 
দুর করিয়া মানুষের মধ্যে সতাবোধ আনিতে হইবে | 


৭২ প্রবর্তক 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ 








সর্বজনপ্রিয় জীবনদার মধ্যে এই আদর্শগুলি পরি- 
পূর্ণতাবে বর্তমান ছিল। এই আদর্শ সিদ্ধি লক্ষ্যে 


ছিল অসাধারশ! জীবনদাঁর সান্নিধ্যে আসিলে “বিদ্যা 
দদাতি বিনয়ম’ ইহা মনে না হইয়া পারিত না। 


শ মধুর লাগে, কী যে ভালো! 


বিদ্যুতের ঝলক আলো! 


কল মনের কালো। 


ri 


জীবনদা বেলবরিয়্াতে সংগঠন কর্ম্ম ye কবেন | নিরহকার, ধীর, ay, RAFTET স্বল্পভাষী এট : 
১৯৪৫ সালে ছাত্রমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুরুষসিংহের অন্তর ছিল খাঁটি বাঙ্গালীত্বের Afora 
সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আগামী দিনের ভারতের নাগরিক ভাস্বর । তাহার, জীবনযাত্রায়, পরিচ্ছদে, ব্যবহারে 
তৈয়ারী করা । MRA গভার লক্ষ্যে ছাত্রমপ্রল সমিতির ও ভাষণে একটি বিশিষ্ট অতিজ্াত্য ছিল, কিন্তু কোথাও . 
সেবা, ব্যায়াম, চিকিৎসা, বিদ্ভালয়, পাঠাগার, দেশভ্রমণ এতটুকু ওদ্ধত্য ছিল না। 

ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভাগের তিনি সৃষ্টি করেন। বিগত খান্ত উহার অপ্রকাশিত বিপ্লব-কাহিনী ভবিষ্যতে 
আন্দোলনে পোষ্ট অফিস, মিউনিসিপ্যালিটা প্রভৃতি প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। 

প্রতিষ্ঠান অগ্নি সংযোগ করিয়া যখন দুর্ক-ত্তগণ ছাত্রমঙ্গল * 

. সমিতিতে প্রবেশ করে তখন সমিতির প্রাণপুরুষ জীবনদা গত ২১শে এপ্রিল aN রোগে আক্রান্ত হইলে 
মুষ্টিমেয় তরুণ লইয়া heras বাধা'দেন। তাহার তাহাকে আর. জি. কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর! 
Wishes আক্রমণে gea ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। হয়। ক্ষমতাশীল প্রদেশ কমিটির সভাপতি শ্রীবিজয় 

‘ত SS সরকারের আমপে কংসেত্রী জীবনদা সিংহ নাহার ও অন্যান্ত প্রাক্তন বিপ্লবী ও দেশকর্মিগণ 
'র আক্রান্ত হন, কিন্তু তিনি কর্তব্যচ্যুত হন নাই। হাসপাতালে আসিয়া শ্মৌলিকের সঙ্গে দেখা করিয়া 

ই জাতির মেরুদণ্ড, মানুষ গড়ার উপায়। এই- তার খোঁজ-খবর লয়েন। A. 

TA জীবনদা প্রায় দীর্ঘ ২* বৎসর শিক্ষকতায়. Staja মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বহু গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধব ও. 

i এই উদ্দেশ্যে তিনি পরিণত বয়সে অসংখ্য নরনারী শেষ দর্শনের জন্ত ছুটিয়া আসেন । সঙ্গে 

বন। শিক্ষকতাকে মানুষ গড়ার সঙ্গে স্থানীয় বাজার, ক্ষুলসমূহ বন্ধ হইয়া যায়। বিভিন্ন 

' গ্রহণ করেন। একজন আদর্শ প্রতিষ্ঠান তাহার শবাধার পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে। 

এ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত, এই গোষ্ঠীতন্ত্র যুগেও তিনি দলমত নিধ্বিশেষে সর্বাজন- 

অন্ধেয় ছিলেন | 

প্রতিষ্ঠানের aB এই  শ্রীমৌলিকের মৃত্যু সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন 

" সংগঠনী প্রতিভার দুইবার রেডিও মাফ ঘোষিত হয় এবং প্রধান প্রধান সমস্ত 

কলের উর্দ্ধে যাহা, প্রভাতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় 

“tel হইতেছে ‘ইণ্ডিয়া ফ্রিডম ফাইটারস্‌ ডেথ, বলিয়া শিরোনাম 

1 fey বিনয় দেওয়া হয়। 
একটু ছোয়া 
WAS দাস o d 


পাঠকের দৃষ্টিকোণ 


[ প্রবর্তক'-এর পাঠক পাঠিকা, অনুরাগী সুহৃদ সমালোচকদের সাহুরাগ সংলাপ ৷ প্রঃ সঃ] 


আমরা এখানে শ্রীজ্যোতির্খয় নন্দ মহাশয়ের একখানি 
কার্ড প্রকাশ করিলাম । কার্ডে শহীদ ক্ষুদিরাম জম্পর্কে 
কিছু অজানা তথা জানা যাইবে | 
্রদ্ধাভাজনেহু__ 
মান্যবর সম্পাদক মহাশয়, 

ate দিগদ্বর নন্দ মহাশয় আমার ar পিতামহ 
ছিলেন। আপনাদের ১৩৭৬ সালের পৌষ মাসের প্রবর্তক 
পত্রিকায় শহীদ ক্ষুদিরাম’ (ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
লিখিত) প্রবন্ধে আমার পিতামহের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে | শহীদ ক্ষুদিরাম আমাদের বাড়ীতে আমার 
A পিতামহের নিকট বহুদিন ছিলেন এবং স্বদেশী 
আন্দোলনের জন্ত আমার পিতামহ প্রচুর অর্থ সাহাযা 
করিতেন। এখানে ক্ষুদিরাম যুবকবৃন্দকে লাঠিখেলা শিক্ষা 
দিতেন | আবও একটি সংবাদ যাহা এখনও অনেকে 
জানেন না তাহা এই যে, ক্ষুদিরাম যে পিস্তলটি লইয়া 
মজফেরপুর গিয়াছিলেন তাহা আমাদের বাড়ীতেই 
আমার পিতার দ্বারা লৃক্কায়িত ছিল । আপনি অনুগ্রহ 


tHe ১৩৭৬ পৌষ সংখ্যা প্রবর্তক একখানি আমার ' 


নামে ডাকে পাঠাইলে বাধিত হইব । আমার আন্তরিক 
শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। ইতি-_ 


cats মুগবেড়িয়া 
- মেদ্বিনীপুর+ ৪1৩।৭০ 


বিনীত 
শজ্যোতিৰ্ন্বয় নন্দ 


{শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, 
পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে সবিনয়ে নিবেদন 
করিতেছি যে, প্রবর্তক ভবনে অনুষ্টিত প্রবর্তক সাহিত্য- 
চক্রে এই-ই প্রথম যোগদান করিয়! যথেষ্ট আনন্দলাভ 
করিয়াছি। শেবদর্শন অনুশীলন করিয়া যে মানব প্রেম 
হৃদয়ে সঞ্চারিত ছিল, তাহার সার্থক অনুভুতি আপনাদের 


সঙ্গলাভে আরও ব্যাপকতর হুইল । Hoty সকলকেই 
মনে হইল আমার অতি আপনজন এবং আমরা সকলেই 
যেন এক পরিবারের মানুষ । আজ দেশেব চরম দুর্দশার 
দিনে যখন মনপ্রাণ নিয়ত যাতনায় আর্তনাদ করিতেছিল 
তখন দেখিলাম এখনও কিছু ভাল মানুষ আছেন Seta 
দেশকে ভালবাসেন এবং সর্ধ-মানবের মঙ্গলের FI 
চিন্তা করেন। ধন্য প্রবর্তক, ধন্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রমতিলাল। ' 

আমি দুঃখিত যে, এদিন কিছু পরিবেশন করিবার , 
সৌভাগ্য লাভ করি নাই। কারণ আমি প্রস্তুত ছিলাম 
না । আমি শূন্য হাতে গিয়াছিলাম, কিন্তু শুন্য মনে ফিরি 
নাই। Ete অনেকের কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প পাঠ 
ও সমালোচনামূলক বক্তৃতাঘ অনুশীলনীর মধূর পরিবেশ 
সৃষ্টি হইয়াছিল । কেয়া দেবীর গান অতি মধুর, প্রশংসা 
না করিম্বা পাবিলাম না| বাহুল্য ভয়ে আর সকলের 
নাম উল্লেখ করিলাম না। 

প্রবর্তকের নিয়মিত পাঠক হিসাবে আপনার পরিচয় 
আমার অজানা নয়। আপনার নির্ভীক সম্পাদকীয় সৎ 
দেশপ্রেমিক মানুষের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রবাহ 
আনে। প্রবর্তকেব অখণ্ড সাধনায় ব্রতী হইয়া আপনি 
দেশমাতৃকার সেবা করিতেছেন | আপনার এই ত্যাগ 
ও সেবা আমরা ভুলিব না । পরম মঙ্গলময় পরম পিতা 
মহেশ্বরের নিকট আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি। 
ও আদেশ ! আদেশ tt 


ভাটপাভা, ২৪ পরগণা শ্রীফণীন্দ্রনাথ নাথ 
© 
মাননীয় সম্পাদক মহাশয় TTC 
সবিনয় নিবেদন, 


উভিয্যায় উদ্বাস্তদের দুর্দশা সম্বন্ধে আমার পত্রধানি 
আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় গত ভাদ্র ১৩৭৬ সংখ্যায় 
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প্রকাশ করে বাঙালী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য 
এখাঁকানর উদ্বাস্তদের পক্ষ থেকে আপনাকে আমার 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
যাহা হউক, আমার সেই পত্রে বণিত উত্বাপ্তদের 
Rete আজও কোন পরিবর্তন হয়নি | অধিকন্ রাজস্ব 
বিভাগের কর্মচারীরা উদ্বাস্বদেব জন্য নিদ্দিষ্ট চাষের 
জমিতে অনধিকার প্রবেশকারীকে সর্ঘতোভাবে সাহায্য 
করে উদ্বাস্তদের উচ্ছেদের ষভযন্ত্র করেছেন এবং আগামী 
PLAT TIT ফসল ক্রোক কবে উদ্বাস্তদের হা 
করার ব্যবস্থ| পাকা করে তুলেছেন | 
_ এই অবস্থায় আমার প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং 
ভারত সরকারের কি এই বিষয়ে কোন দায়-দাস্রিত্ 
-, নেই? হতভাগ্য Seren কি সার! জীবনই এই অসহায় 
ও অনিশ্চয়তাঁব মধ্যে অন্যায় অবিচাব He করবে-_অথবা 
লোতের খড়কুটার মত চিরদিন ভেসে বেড়াবে? এর 
কি কোন প্রতিকার নেই ? 
ক্রান্তি সংসদ, খরনাসী 
পোঃ রামনগর 
fife কলোনী, উড়িয্যা 


ডাঃ শীমতিলাল দাস 
(প্রধান সম্পাদক ) 


ভুক্তভোগী ডাঃ দাসের প্রশ্নের সক্রিয় উত্তর একমাত্র 
দিতে পারে মরমী বাঙালী ৷ বাঙালী মরমী বাঙালীকে না 
বাচাইলে আর কে বাঙালীকে বাঁচাইবে ? বাঙালীর 
সতা আজ মুচ্ছিত। বাঙালী আজ আত্মবিস্থৃত ও বিভ্রান্ত 
পলাশী প্রাণে বাংলা ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে 





প্রীদিলীপকুমার 


অঘটনী গল্পমাল। 


মধুমুরলী 
সুরাঞ্জলি (গান ও স্বরলিপি ) 


১০-০০ 
১৪-০০ < 


২০-০০ 











প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য 





পতন-অত্যুদয়ের বন্ধুর ইতিহাসের wall আঘাতে 


আঘাতে বিশাল ae ব্যাপ্ত বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান 
আজ প্রায় অবলুপ্ত, বাঙালী গৃহহারা, ছন্নছাঁভা, নিজ' 
বাসভূমে পরবাসী । প্রবাসে পদাঘাতে Agire লাঞ্ছিত 
অবহেলিত | আজকের এই যুগষন্রণা নবজন্মেরই গর্ভ- 
বেদনা | ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ভুলের মাশুল যোগাইতেছে 
পূর্ব ও পশ্চিষবঙ্গের বাঙালী এ পাপের প্রায়শ্চিতে afi- 
শুদ্ধ হইয়াই আগামী কালের বাঙালী জন্ম লইতেছে। 
এই পূর্বাঞ্চলে অগ্নিবিপ্রবেব মধ্য দিয়াই যে হ্র্ষ্যোদয়ের 
সুচনা দেখা যাইতেছে তাহারই আলো বিশ্বমানবের 
রূপান্তর আনিবে। এই" ভরসা আমর! ডাঁঃ দাসকে 


দিতে পারি। 
গু 


গত ফাল্বন সংখ্যা প্রবর্তক প্রকাশিত শ্রীঅনিলকুমার 
সমাজঘ্বার লিখিত “বাংল! সাহিত্যে কেরী সাহেব ও 
রামরাম বহর অবদান’ শীর্ষক প্রবন্ধের দুইটি বিভিন্ন 
অংশের উপর yep প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ আমরা 
পাইয়াছি। লিখিয়াছেন Ayaa নাথ মজুমদার 
(লালাছড়া, কাছাড ), অসাম, এবং RAINF সেন 
(৭৬ কাসারীপাড়া রোড, কলিকাতা-২৫)। ইহা ছাড়াও 
সম্পাদকীয় নিবন্ধ সম্পর্কে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকুষ্চৈতন্ত 
ঠাকুর, ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস, সাহিত্যিক 
শীশ্যামাদাস দে প্রভৃতির পত্র যথাসময়ে আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। যথাসম্ভব এই সব মতামত ক্রমশঃ 
প্রকাশের ইচ্ছা আছে। 








জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 
সকল রকম বাঁধাইয়ের কাজ প্রতিযোগিতামূলক 
দরে ACY হয়। 
পুস্তক বাধাই বিশেষত্ব। 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে qfare | 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 


৭, গর্জাধরবাবু লেন, কজিকাত1-১২ 
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সম্ঘ-সংবাদ 


সঙ্ঘ কন্মীরি গৃহে উপাসনা প্রবর্তন £ 

গত ২৭শে মার্চ ১৯৭০ ( ১৩ই Coy ১৩৭৬) সজ্ঘের 
প্রবীণ অস্তবঙ্গ সভ্য শ্রুকৃষ প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীইন্দুভূষণ রায় 
সঙ্ঘেব কলিকাতাস্থ সিথি ভবনের (>i রামলাল 
আগরওয়ালা লেন, কলিকাভা-৫০) সেবক সহকর্মী 
জীশিশিরকুমাব মাইতির পল্লীগৃহে গমন কবেন। পল্লীর 
নাম শ্যায়চরিবাব ; খড়গপুর হইতে বাসে কাধির 
নিকটবর্তী সাত মাইল এবং সেখান হইতে আরও প্রায় 
তিন মাইল দৃবে এই পল্লী অবস্থিত | 

এইদিন সন্ধ্যায় শীশ্রীদজ্ঘগুকর প্রতিকৃতি স্থাপন 
করিয়া সমবেতভাঁবে উপাসনা করা হয়। উপাসনাস্তে 
(Area উপাসনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সবল 
ভাষায় উপস্থিত পুরুষ নারী সকলকে বুঝাইয়া দেন। 
বলেনঃ Auta শিশিরের এই পল্লীগৃহে শ্রীগুরুর প্রতিকৃতি 
প্রতিষ্ঠা ও উপাসনা করার আকুলতায় আমরা 
উৎসাহিত | মানুষের খাঁওয়া-পর!1 যেমন অনিবার্ষ্য 
প্রয়োজন, সেইরূপ আমাদের সকলের ভিতরেই 
আত্মা রয়েছেন, তাহা অজ্ঞাগ্রত। এই আত্ম! বা ঈশ্বরকে 
জাগাবারও প্রয়োজন আছে। ইহার জন্য পূজা, উপাসনা, 
প্রার্থনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি আমাদের শাস্ত্রে নির্দেশিত 
আছে। নিয়মিত এই সকল ধর্মীচরণের মধ্য দিয়! 
winced সদ্বৃত্তি জাগ্রত হয়, মানুষ সৎ ও YAA হয়ে 
ওঠে, অন্তবে দেবতাঁও জাগ্রত হন। ফলে পরিবারে 
শান্তি ও আনন্দ বিবাজ করে। আজ যে উপাসনার 
প্রবর্তন হল, ইহা শিশিরের সহধম্মিনী ও ছেলেমেয়েদের 
নিয়মিত রক্ষা কাবর ব্রত নিত হবে । প্রতিদিন awe: 
একবার উপাসনা করবে। মন্ত্র না বুঝলেও পাঠ কবে 
যেতে হবে। ক্রমশঃ মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারবে। 


উপার্সনার জন্ত একটি ছোট কক্ষ নিদ্দিষ্ট কর, যেখানে - 


প্রতিদিন তোমাদের পরিবারের সকলে বসবে, warty 


আশ্রমী 


ধুপ প্রদীপ দিবে--এইরূপ এক বৎসর এই নিষম পালন 
করে যাও। আমবা বৎসরাস্তে পুনরায় তোমাদেব এই 
উপাসনাব আকর্ষণে আসবো | এই প্রসঙ্গ কষ্ণপ্রসাদ 
আর্ও বলেন, শিশিরের পিতৃদেব ৮রঘুনাথ আমাদের 
সাহচর্য্যে ছিলেন একাদিক্রমে প্রায় ৩০ বসব, তিনিও 
এই উপ্লাসনা 1 গহণ করেছিলেন। নিয়মিতভাবে r- 
স্বলেও উপাসনা অহুসবণ করে গেছেন। আজ থুব 


আনন্দের কথাঁ-_পিতৃদৈব ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ A 


করার পূর্বে শিশিরকে সঙ্ঘের বাসভবনের কাজে নিযুক্ত- E 
করে গেছেন এবং সে আজ উপাসনা গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ : 
করেছে। একটি পরিবারের সঙ্গে এই দীর্ঘদিন আমরা 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছি। Rew আমাদের এই পবিত্রা 
সম্বন্ধে দৃঢ় করে GAT! আমাদের আন্তরিক আগ্রহ ও 
শুভেচ্ছা সকল সময়ই রয়েছে ও থাকবে । ) 

পরদিন প্রাতে নিকটবর্তী আরও ২1৩টি পল্লীতে 
তারা গমন করেন এবং সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
ছিল এমন কয়েকজন পূর্বতন কর্মীর সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা ও পারিবারিক জীবনে প্রত্যেক মানুষই 
যাহাতে ঈশ্বরের নাম-কীর্ভন কবে এইদিকে বিশেষভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন | 

২৯শে মার্চচ প্রত্যাবর্তনের পথে খড্গাপুরে সহযোগী 
সভ্য ভক্তপ্ৰাণ শ্রফণিভূষণ সামস্তের নবনিশ্মিত বাটীতে 
তাহারা গমন করেন। শ্রীফণী সামস্ত agg হইয়া 
হাসপাতালে ছিলেন। অপরান্ধে তার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া কলিকাতাষ ফিরিয়া আসেন | 
নববারাকপুরে সমবেড উপাসনা ৫ 

নববারাকপুব নিবাসী আক্ষিতীশচন্ত্র দাস মহোদয়ের 
আন্তরিক আগ্রহে তথাকার সঙ্ঘ-সভ্যসভ্যারা তার 


'কারবালাস্থিত নিজ বসত বাঁটীতে সঙ্ব-প্রবন্তিত “সমবেত 


উপাসনা” করেন। বিগত ১৮ই মাচ্চ বুধবার ১৯৭০ 


৭৬ 


প্রবর্তক 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ 








অপবাহে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিস্বা ইহা ANR 
হয়। সঙ্যোপাসনার সময় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা । অপরাহ্ণ 
৪-৩০ ঘটিকা হইতেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথম 
শ্রীমস্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা "দাম বন্ধন” 
পাঠ এবং উপনিষদের অংশ বিশেষ হ্বরসংযোগে আবৃত্তি 
করেন শ্রীরণজিৎকুমার faa তৎপরে মাতৃসঙ্গীত ও 
ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন Sate অধিকারী 
সন্ধ্যা ভটা tel ৬টায় সমবেত. কণে গুরু- 
wre উপাসনা, সজ্ঘগায়ত্রী ও গীতার দ্বাদশ 
অধ্যায়' পাঠ । ‘উপাসনা মন্দির” গ্রন্থ হইতে, অংশ 
বিশেষ পাঠ করেন শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত। পুনরায় Fate 
, অধিকারী কর্তৃক ধর্শমূলক সঙ্গীতান্তে আলোচন! 


OO ARE হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্ব 


ধ্যাসদেব, কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও' পূর্ণচন্্র TI l 
সর্বশেষে সমবেত FA “গুরু নাম কর সাধনা” সঙ্গীত 
ও পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে অহষ্টানের পরিসমাপ্তি হয়। 

গৃহকর্তা ও gerdi এবং তাহাদের পুক্রকন্তাগণের 
আন্তরিক আপ্যায়ণে সকলেই পরিতৃপ্ত EF | 
নববারাকপুরে নববর্ষোৎসব 3 
, "শুভ নববৎসরেব প্রথম দিনটি নববারাকপুরের 

ও 





* করে! 


প্রবর্তক শিশু-সংসদের ছেলেমেয়ের! পরমোৎসাহে পালন 
এই উপলক্ষ্যে এদিন প্রদত্ত, প্রষ্ভাত ফেরী, 
মাঙ্গলিকী, বর্ষবন্দনা প্রভৃতি হয়। তারপর শই বৈশাখ 
১৩৭৭ রবিবার অপরাহে একটি আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
শিশুদের ব্রতচারী ক্রীডা প্রতিযোগিতার পুবস্কার বিতরণ 
করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৩২টি পুরস্কার ৬টি মেডেল 
সহ প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট নাগবিকবৃন্দ ও স্থানীয় 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাড়াও এই আনন্দানষ্ঠানে যোগ- 
দান করেন দক্ষিণেশ্বর নিবাসী এনীরেন্্রলাল চৌধুরী, 
শ্রীমতী স্থমিতা চৌধুরী, শ্রীমতী বীণাপাণি বস্তু ও কুমারী 
শুক্লিমা প্রভৃতি। শ্রীচৌধুরী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 
এবং শ্রীমতী চৌধুবী শিশুদের পুরস্কার বিতরণ করেন। 
Borge শিশুদের এইরূপ অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা 
করেন। অতঃপর Leta নববারকপুরের নবনির্মিত 
উপাসনা মন্দিরে সমবেত উপাসনাতেও যোগদান করেন। 
প্রীমৌধূরী সমবেত উপাসনার উপযোগিতা যে কত তাহা ঠা 
নানা firs দিয়া অতি JAITSI ,আলোচনা করেন | 
তাহার আলোচনার দিকৃদর্শন নুতন আলোক প্রদান 
করে। 


প্রবর্তক গ্রাহুক-গ্রাহিকাদেব প্রতি নিবেদন 


' প্রবর্তক প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ হবার কথা | 


গত জামুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসের 


সাধারণ ধর্মঘট ও নৈমিত্তিক স্থূল কলেজ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যস্ততায় পত্রিকা প্রকাশে সেই যে বিলম্ব ঘটে 
সে ক্রটি আজ পর্যন্ত সংশোধন করা সম্ভবপর হয় নাই | পত্রিকা প্রকাশের এত বিলম্বেব হেতু ইহাই | এই অনিবার্য 


ত্রুটি, আশা করি, মার্জনীয় হবে। 


পত্রিকাখানির নিয়মিত প্রকাশের ae আমরা সচেষ্ট আছি। 
বছর দেড়েক ছুই আগে CY কাগজের মূল্য ছিল সাড়ে আঠারো উনিশ টাকা রীয তা বৃদ্ধি পেয়ে এখন দাড়িয়েছে 
উনত্রিশ-ত্রিশ টাকায়। ছাপানো ও আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচই আকাশচুম্বী হয়েছে। পত্রিকার মূল্য afi 


সঙ্গত মনে হয়নি | 
সহযোগিতা করলে আমরা বাধিত হব ৷ 


এ অবস্থায় প্রবর্তকের অনুরাগী গ্রাহকবুন্দকে তাদের দেয় দক্ষিণাটা wees যথাসময়ে পাঠিয়ে 


পত্রিক! বিশেষ প্রবর্তক প্রাপকদের কর্তব্যসচেতনতায় আমাদের প্রত্যয় আছে। এই হেতু আমর! সাধারণতঃ 
তাগাদাপঅ দিই না। আশা করি গ্রাহকগণ এদিকে অবহিত হইবেন। কোনরূপ সাড়া না পেলে দুঃখের 


সঙ্গেই পত্রিকা বন্ধ করতে বাধ্য হব। 


পরিচালক- প্রবর্তক 





লীলাবধূ (উপন্যাস) £ শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । 
প্রকাশক : ভি লাইট বুক কোমপানি, ১৭৩৷৩, বিধান 
সরপি, কলকাঁতা-৬ | ৩-৫০। 


প্রেম যে শুধু কামনাব আরতি নয, সর্বাঙ্গীণ জীবনের পবিচর্যা, 
লব্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক aga চট্টোপাধ্য)ঘেব “লীলাবধুশ 
উপন্ভাসে সেই সত্যটিই সবসৌন্দর্ষে প্রস্ফুটিত হযেছে! লীঙ্গাবধূ 
কি খেযালেব খেলাঘবেব সঙ্গিনী? না কি সে সংসাব-মন্দিবে 
sate সেবিকা প্রতীক্ষাষ যাব প্রতিষ্ঠা, তিতিক্ষাষ যাব 
অভিষেক? কুশলী লেখক তাব অনবস্ত লিখবনচাতুর্ধে এই ছন্দের 
সমাধান কবেছেন। চাতুর্ধের সঙ্গে মাধুর্য এসে দিশেছে বলে 
লীলাবধূ আাত্মাবধূ হযে উঠেছে | 
--অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 
Nagendra Prasad Sarvadhikary—Birth Cente- 
nary Volume 1869-1969. 


নগেন্রপ্রসাঁদ জন্মশতবাধিকী ম্মারকী £ 
qigan সর্ধাধিকাবী ক্রীড়াজগতে “একটি অ্বিস্মবণীষ 
নাম। ভাবতবর্দে তিনি ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি খেলার 
পধিকৎ। আজ যে আই. এফ. এ-ব জন্য গৰ্ব কবি__ 
সেই আই. এফ. এ. BT প্রেবণা প্রথম নগেন্রপ্রসাদের কাছ 
থেকেই এসেছিল। তিনি কলকাতাব সুবিখ্যাত সব্বাধিকাবী 
পবিবাবে waste কবেছিলেন ১৮৬৯ RAT ২৭শে জুলাই এবং 
১৯৬০ YERI ১৭ই জানুষাবী ৭১ বৎসব বষসে দেহত্যাগ কবেন। 
ভাব এই সুদীর্ঘ জীবনকাল Te বিচিত্র এবং ঘটনাবহুল | তিনি 
বহুমুখী প্রতিভাব আকব ছিলেন। একাধাবে শক্তি, সাহস ও 
তেজেব BPH সমদ্বয ঘটেছিল ডাব মধ্যে। তিনি ছিলেন এ্তিহা- 
মধ অতীতেব এক উজ্জ্বল অধ্যায। 
গত বৎসব অর্থাৎ ১৯৬৯ ধ্বষ্টাব্দেব ২৭শে জুলাই ডাব শতবর্ষ 
{fe উপলক্ষে ates গ্রন্থটি প্রকাশিত হযেছে। এতে লিখেছেন 
বাংলা তথা! ভাবতেব বহু মনীষী ব্যক্তি। ডঃ সৃনীতিকুমাব 
চ্যাটাজ্জী, বমা সাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বমেশচন্ত্র মজুমদাব, ডঃ বি, 
বি. দত্ত, জেনাবেল কে. এম. কাবিযাগ্না, HB এন. সি. তালুকদাব, 
পুষ্পিতাবপ্রন মুখোপাধ্যাষ, অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ ঘোষ, পদ্মশ্রী গোষ্ঠ 
পাল এবং প্রফুল্পকুমাব ঘোষ । এ ছাড়া শুভেচ্ছা! পাঠিষেছেন 
শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী (প্রধান মন্ত্রী ), BG. এন. সিন্হা (রাজ্যপাল ), 
ডঃ এস. বাধাকৃষ্ণণ, ব্যারণ ডি. ভন মিবজ্যাক, জে. ম্যাকেঞ্জি, frea- 
কুমার ব্যানাজ্জাঁ, ডঃ এস. এন. সেন, ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, রমা 
Poic, ভেনাবেবল মহাথেবা এন. জিনারত্বম, বাম চট্টোপাধ্যা, 
গোবিন্দ দে, পি. কে. সেন OTS | 
এই শ্মাবক গ্রন্থবানিতে Hota নগেন্্প্রসাদেব জীবন ও 
তাঁব প্রতিভাব বিভিন্ন fre আলোচিত হয়েছে। শতবাধষিকী 
কমিটি এই gag ও দুঃসাধ্য কাজে দাধিত্ব গ্রহণ কবে দেশ ও 
জাতিব কৃতস্ততাভাজন হলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে । 


A 


ক্রীড়াপ্তকর জীবনী আঁলোচন! জাঁতীষ sear আমবা এই 
স্থাবক act সম্পাদক সমব চট্োপাধ্যাষকে আস্তবিক ধন্যবাদ 
জানাই! শ্রীববীন্রকুমাব সিদ্ধান্তশান্্রী এম. এ» পি. আব. এস. 

কৃত প্ৰশস্তি এই গ্ৰন্থেৰ একটি মুল্যবান সংযোজন । 
_ইনু গুপ্ত 


ats একেচেঞ্জ £ হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ৷ 
১০-বি acme রো, কলিকাঁতা-৯, শান্তি লাইব্রেরী 
কর্তৃক প্রকাঁা [ত 1 মুল্য oy টাকা! 


ডবল ডিমাই ১৬ ctf সাইজে বোর্ড বীধাই প্রা ১০০ পৃষ্ঠার 
একটি মাঝাবি গোছেব সুখপাঠ্য উপস্কাস। লেখক নিজেই শিল্পী i 
এই jess তাহার cates রঙ্গ।ন প্রচ্ছদপটে সুশোভিত ছাপা! 
বাধাই ভাল। 

বিজ্ঞানেব এই FS উদ্নতিশীল যুগে ইদানীং হৃদ্যন্্র পবিবর্তনেব 
বাবা সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনলাভেব প্রক্রিব ও প্রচেষ্টা বহু দেশেই অনলস 
উৎসাহে সক্তরিষ হযে উঠেছে। পূর্ণ সাফল্য লাভ যদিও এখনে! 
হঘনি তবে গতিপ্রবাহ দেখে মনে EH সোদন ধুব TTS ATE | 

এই হার্ট এক্সচেপ্রকে বিষষবন্তব কবে নানাবিধ কল্পনাষ সাহিত্য 
ase কম হষনি, তবে তাব বেশীব ভাগই বিষোগাজ্মক। হেমদা- 
বাবু তার এই উপন্কাসটিতে একট! নুতন দিক দেখিয়েছেন । 
মেষেদেব হার্ট পুকষেব দেহে এবং পুকষেব হার্ট মেষেদেব দেহে 
সংযোক্ধিত হলে বিপবীত qria কিভাবে সব ওলট-পালট 
কাণ্ড ঘটাতে পাবে তারই বিচিত্র ও মনোরম হ চগ্াদ্দীপক চিত্র তিনি 


সাহিত্য সৃষ্টিৰ মাধ্যমে একেছেন। পুস্তকটি মিলনাস্ত। আমাদের 
বিশ্বাস উপস্ভাসটি পাঠকদের আনন্দ দিতে পাববে । 
-পঙ্কজকুমার সিংহ 


স্বরলিপি $ গীতিকার £ শ্রীগোপী ভট্টাচার্য । সুর ও 
স্বরলিপি £ শ্রীদ্থিজেন ভট্টাচার্য্য । প্রকাশক ৪ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র 
সরকার oals শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬। 
মূল্য তিন টাকা । 

verity গোস্বামী মহাশষেব সুষোগ্য শিল্ত ও “সৃবভাবতী'ব 


' অধ্যক্ষ প্রীদ্িজেন ভট্টাচাধ্য “্ববলিপি'ব গানগুলিব নুবকাব- স্থবলিপি 


বচনাব wifey তিনিই গ্রহণ কবেছেন। স্ববলিপিব গীতিকার প্রীগগোগী 
ভট্টাচার্য 1 গীতিকাব নিবাঁকাব ভজন, নটবাঁজ বন্দনা ও মাতৃসঙ্লীত 
রচনার we বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন। সৃবকাব যখাযোগ্য সব 
আরোপ কবেছেন। 
“পুজ্জাব বেদী ধুইযে দেব নযন জলে হে লীলাময, 
মধুব নামে মধুব গানে পূর্ণ এ দীন ভক্ত হদয।” 
“আলোক তোমার সকল কাজে, উজ্বল হয়ে নিত্য বাজে, 
সকল ফেলে হৃদয শুধু চবপতলে ব্য 1” 
qe ও বাণীব সার্থক সমন্বয় সর্বত্র রষেহে তবু এ গানটি বিশেষ 
উল্লেখের দাবী বাধে | i 
স্ববলিপিৰ বৈশিষ্ট্য-এব সংকলন-বৈচিত্রয। বিভিন্ন ধবণেব 
সঙ্গীতের সমাবেশ ঘটেছে ও পুম্তকে। কাজেই তরুণ সঙ্গীতশিল্পী 
কাছে এব প্রযোজন অনম্বীকাধ্য। আশা কবি পুস্তকটি যথাযোগ্য 
লমাদর লাভ কববে। ছাপার ভুল না থাকাই teda ছিল। 
লক্ষ্মী মিত্র এম. এ. 





* জীবনসঙ্জিনী * 


Shri Moti Lal Roy who later became famous as Sangha Guru Sri Moti Lal, the foun- 
ding father of the Prabartak Sangha at Chandannagore, had many colourful facets of his 
chequered life. Starting as a commoner bearing the badge of humdrum mediocrity on the 
plane of ordinary domestic life, he developed burning patriotism which led to his active 
association. with the earliest bands of revolutionaries in Bengal for whom his house was the only 
one unfailing shelter and later an intense spiritualism with a great bias to attract and mould 
the character of bands of young disciples dedicated to become the torch-bearers of true Indian 
culture and tradition under the fostering care and guidance of Sri Aurobindo. 

In his book under review the author, as he frankly admits, has told his own life-story 
delineating in detail a comprehensive picture of his trials and tribulations, successes and failures, 
merits and demerits under all the variegated aspeets of his eventful life. 

In the book we read how an ordinary man hardly any glamour of academic attainment 
or any touch of affluence to make life bearable is suddenly inspired while still in his early youth 

. to forsake all material pleasures and instead of seeking money to cater to all the enjoyments of 
wordly life turns heavenward to seek God by adopting the austere life of spiritual dedication. 
We find how he goes on sheltering the harried political outlaws in his own house including Sri 
Aurobindo and helping them in all possible ways in utter disregard of his own safety and finan- 
cial distress, We are kept spell bound in reverential awe to see the devoted spouse of the young 
man smilingly going through all the exacting domestic chores of a large family single-handed 
under grinding poverty and privation climaxed by frequent starvation and feeding his friends 
for whom his doors were kept wide open at all hours of the day and night even when he had not 
a single grain in his house or a pice to buy it with. 

From the history of the life of Srimati Radharani Debi who later came to be worshipped 
as the Holy Mother of the Prabartak Sangha it is clear that she possessed all the qualities of an 
ideal Hindu wife fondly devoted to the husband from the very start of her married life at the 
tender age ofnine. Her sufferings and sacrifices, courage and convictions and above all her for 
bearance and readiness to lay down her life to remove even a single minor ill from off her husband’s 
life endow her with a halo of greatness that was the inevitable precursor of her subsequent status 
as the Holy Mother of the Sangha to be deified and worshipped in the same way as the Holy 
Mother Sri Sri Sarada Debi, the divine consort of the Paramhansa Deva. 

The book written in inimitable style makes both an interesting and instructive reading 
especially as it throws a flood of light on the early part of Sri Aurobindp’s Yogic life, beginning 
with his escape to Chandannagore to elude the British Indian Police in hot pursuit to arrest him 
and the dawn of his spiritual upliftment after his final migration to Pondicherry. 

However, the steadfast adherence of the author’s wife to the life of Brahmacharya to which 
she vowed at the very threshold of her youth at the behest of her husband surrounds her character 
with a divine halo of glory. This amongst so many traits of her ideal character entitle her to 
the position she has come to occupy in the hearts of all those who came under her motherly love 
and affection. Verily she represents the ideal Hindu womanhood of yore and her life as portrayed 
in the book will always be a source of inspiration to those who seek rich and noble fulfilment of 
life on a higher spiritual plane. —A. B. Patrika—14,6.70 


সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল cite প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২- দাম £ দশ টাকা | 








মহাকাশে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের নৃতন রেকর্ড ঃ 

গত ১৯শে জুন মহাকাশে Me অবস্থানেব নতুন বেকর্ড সৃষ্টি 
কবে দোভিযেট মহাকাশযান 'সযুজ-৯ ভাবতীষ সময় বিকাল ৫-২৯ 
মি:-এ কাক্জাধত্তানে অবতবণ কবেছে ৷ মহাঁকাশচাবী নিকোলাষেভ 
ও সেবাসতিষানোভ সম্পুর্ণ সুস্থ আছেন এবং ভাবা Stora নির্দিষ্ট 
কর্মনুচী পুবোপুবি পালন কবে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন ভাবা ১৭ 
দিনেবও বেশী মহাকাশে কাটিষেছেন | মহাঁকাশযানটি কাজাখস্তানের 
etera খাবগালডাব ৭৫ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে অবতরণ করেছে। 


১ ফোর্ট উইলিয়ম বিপ্লবী বসুর নামে নামকরণ: 
"০ গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার বিপ্লবী বাসবিহ্ারী ates সমিতিব পক্ষ 
SRAN বাসবিহাবী বসব ৮৫তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানেৰ 
আযোজন হৃষ। অনুষ্ঠানে প্রীমনোরঞ্রন গুপ্ত সভাপতিত্ব কবেন। 


[প্রধান অতিধিব ভাষণে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধাষ কোর্ট উইপিযসের ` 


প্িনামকবণ বিপ্লবী রাসবিহারী aye নামে করার প্রস্তাব কবেন। এই 
প্রস্তাবটি অতি সমীচীন কাৰ্য্যে পৰিণত হলে রাসবিহাবীব স্থৃতি- 
রক্ষাব যোগ্য ব্যবস্থা হবে। 


ভক্তিভারতী wearer সেন স্মরণে ই 

রাগী বাসমনি ও সি'ধি বৈষ্ণব সম্মিলনীব যুক্ত Brot গত ৯ই 
জুন মঙ্গলবাব সিঁথি বৈষ্ণব সন্মিলনী ভবনে ভক্তিভাবতী বক্ধিমচন্দ 
সেনেব দ্বিতীষ বাধিক তিবোভাব উপলক্ষ্যে এক সভানুষ্ঠান হ্য। 

সভাষ পৌবোহিত্য করেন প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীবাধাবমণ চৌধুবী | 
কবি শব্দিন্দুনাবাষণ ঘোষ প্রযুখ ভক্তগণ বঙ্কিমচন্দ্র সেন A 
স্বরচিত কবিতা পাঠ কবেন। বাণী বাসমণি মিশনের পবিত্রীজকা চার্ধয 
শ্রীগোবর্ধনদাস efesas, জ্রবাধাবমণ দাস ভাগবততৃষণ পবমভাগবত 


,  উপযোগিতার বিষষ আলোচনা কবেন। 
wil 


সেনমহাশষেব বিভিন্ন দিক দেখাইযা ভাষণ দেন | সভাপতি প্রীচোঁধুরী 
বর্তমান যুগ-পবিপ্রেক্ষিতে ভক্তিভীরাতীব প্রেম-সেবামুলক ধর্শ্বের 
সভান্তে হরিনাম কর্ন 


কলকাতায় বস্তিবাসীর হিসাব নিকাশ ঃ 

বাষ্ট্দুঞ্জেব সাম্প্রতিক সমীক্ষা প্রকাশ, কলকাতাব খোলা ফুটপাতে 
প্রায় ষাট aea লোক বাস কবে। বৃহতর কলকাতায় বস্তি 
বাসীরা সংখ্যায় মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক! 

সমীক্ষাটিব লক্ষ্য হল, এই অঞ্চলেব সামাজিক অবস্থার সঙ্গে 
we দেশগ্ুলিকে অবহিত বাখা। এই সমীক্ষা প্রকাশ: উন্নষনশীল 
অঞচ্দগুলিব মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থাব মানদণ্ডে এশিষাই হুল 
ঘবিদ্রতম। 


শ্রীশ্রীঠাকুর ধমপ্রয় চক্রবর্তী 8 . 

বক্ষ্যমাণ সংবারটি নানা কাবণে সমষমত প্রবর্তকে প্রকাশিত না 
হ্বাঁব জন্ক আমবা! দুঃখিত। সংবাদটি হচ্ছে আমাদেব দীর্ঘকালের 
পৰিচিত শুভাকাজ্ী সঙ্বসূত্বদ শ্রীপ্রীঠাকৃব ধনপ্রষ চক্রব্তা সম্পর্কে) - 

গত ৯ই জ্ঞানুযারী ১৯৭০ রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ শ্রীচক্রবর্তী অকস্মাৎ 
হৃদ্‌ক্রিযা বন্ধ হযে দেহত্যাগ করেন। আগের দিন ৮ই জানুষারী 
সঙ্বগ্ুকজীব আবির্ভাব উৎসবে অকস্থাৎ জন্ত্রীক স্বতঃপ্রেবণায চন্দন- 
নগর প্রবর্তক আশ্রমে আগমন কবেন এবং সচ্ঘ-দভাপতিব সঙ্গে নিবিড় 
অস্তবঙ্গতাষ নিজেকে উন্মুক্ত কবে ধবে তিনি যেন আহ্ন্ত হন। তিনি 
সর্যাসাধক ছিলেন এবং aH কুত্তক যোগে থাকতেন। আশ্চর্য্য 
অদৃষ্টেব পবিহাস- এদিন আশ্রমে আযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হযে তিনি 
ভবসা দিলেন, যমকে কলা দেঁখিযেছি, শতাযুঃ হওয! ইচ্ছাধীন। 
আশ্ধ্যেব বিষয দিনই বাতে তিনি স্বগ্রাম হাবোপি ( হাওড়া! ) 
প্রত্যাবর্তন কবেন এবং পরদিন বাত্ধে অকল্মাৎ পবলোক গমন 
কবেন। মৃত্যুকালে তব Tar হুষেছিল কিঞিদধিক ৬০ বৎসর | 

কাশীর বহুখ্যাত.যোগিবাজ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের তিনি সাক্ষাৎ 
fas ছিলেন। উত্তরাধিকাঁবসথত্রে গুকব নিকট ঠাকুব ধনপ্রয যোগ-। 
জ্যোতিষী বিদ্যলাভ কত্রেছিলেন | প্রাণীযাঁম ও সূর্ধ্যসাধনাষ সিদ্ধি 





ডঃ হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত বাণী ও বন্দনা ২-০০ 
এ যুগের খাঁটা নির্ভেজাল বাঙালী ও পলীপ্রাণ 
ডঃবিসষ্বাস। আজকেব ছুনিষাব প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার 
আলোতে দেশবিদেশেব চিস্তানাধকদেব জীবন- 
সমীক্ষাৰ পরিণত ফলসমৃদ্ধ বই--বাণী ও বল্দনা। 
$পুস্তকথানি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের র্যাপিড 
বীডাবেব পক্ষে (বলেছেন ডং 
Heat বন্যোপাঁধ্যাধ ও জাতীয অধ্যাপক 
সত্যেন্সনাধ agi আজকেব পর্ববতপ্রমাণ 
আবর্জনান্তপেব মধ্যে এই রত্বখনি শুধু ছাত্র নয়, 
প্রত্যেক জ্ঞানাদ্বেধীরই পাঠ্য । 
প্রাপ্তিস্থান £ শ্রস্থকাব) ৪৭1২ রামকৃষ্ণ লেন, 
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[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ 





লাভ wate ফলে তিনি কি বীত, কি গ্রীষ্মে খালি গাষে থাকতেন! 
Beat ব্যতীতও তিনি বিস্তাবিত কোষ্টী তৈযাবী কৰতে পাবতেন | 
মানুষকে দেখেই ভাব সমস্ত পবিচষ বল।ব অদাধাবণ ক্ষমতা ধরতেন, 
যাব ফলে তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই ভীড জমে ষেত। প্রবর্তক 
পত্রিকা অফিসে তিনি প্রাষই আসতেন এবং ভাব বচনীও প্রবর্থকে 
একাধিকবাব প্রকাশিত ecg | 

্রীচক্রবর্তীব শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কবতে প্রবর্তক সঙ্ঘব-সভাপতি ছুজন 
শিল্প সহ হাবোপি গ্রামে ঠাকৃববাঁড়ীতে গমন কবেন এবং শ্রান্ধসভায 
সিদ্ধযোগীব Soars শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন। 
দফরপুর প্রবর্তক বিদ্যামদ্দির ই 

বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ ( ইং ২৪শে মে ১৯৭০) ববিবাঁব বিকেল 
পাঁচ ঘটিকাষ হাওড| দফবপুব প্রবর্তক বিদ্যামন্দিবেব ১১শ বাধিকী 
প্রতিষ্ঠা দিবস বিদ্যামন্দিব প্রাঙ্গণে এক ' মনোজ্ঞ পবিবেশেব মধ্যে 

'উদ্যাপিত হ্য। এই অনুষ্ঠানে হাওড়া জেলা বিদালযেব পবিদর্শক 
| প্রীদাবাযণচন্স আচার্য্য এবং হাওডা সদব মহকুমা শাসক প্রীআদিনাথ 





ভট্টাচার্য্য মহাঁশযেব অনুপস্থিতিতে প্রবর্তক পত্রিকাব সম্পাদক 
শ্রবাধাবমণ চেঁধুবী মহাশয যথাক্ৰমে সভাপতি ওঃপ্ৰধান অতিথিৰ 
আসন অলঙ্কুত কবেন। উদ্বোধন সঙ্গীতেব পব বিদ্যামন্দিরেব প্রধান 
শিক্ষক শ্রীজযদেবকৃমাব পাল Ste সংক্ষিপ্ত ভাষণে উপস্থিত সকলকে 
স্বাগত জানান ও বিদ্যামন্দিবেব ক্রমোর্নতিব কথা ব্যক্ত কবেন। 
সম্পাদক শ্রীবন্ববীব কোঙাব Ste প্রতিবেদন পাঠ কৰেন। কবি 
জ্রীবিনযভূষণ দাশগুপ্ত ‘বিদ্যাঙ্গনে’ শীর্ষক স্ববচিত কবিত৷ পাঠ কৰে 
দফবপুব aes আশ্রম ও বিদ্যামন্দিব সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ 
ভাব সঞ্চাব কবেন। সভাপতি Ati ছাত্রছাত্রীদেব পুবস্কাব 
feat কৰেন ও সংক্ষিপ্ত ভাষণে বর্তমান শিক্ষা বিভাগ ও 
শিক্ষালযসমূহেব অবস্থা পর্যালোচনা! কবেন। প্রধান অতিথিব 
ভাষণে শ্রীচোঁধুৰী বর্তমান অবস্থা ছাত্রছাত্রীদেব শুভময জীবন - 
ও জ্ঞানোপলন্ধিত্ব ভন্য আত্মস্থ হতে অবহিত কবেন। বিদ্যামন্দিবেব 
ছাত্রছাত্রীগণ আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নাঁটকাভিনষ way অনুষ্ঠানটা প্রাপ- 
মুখব কবে তোলে। 


el nn ক্লিন 





Sesh aces Apa আসলানী 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে Ag আমদানীকৃত শাল, আঁলোয়ান, 


তুষ, মলিদা, 


র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটি৫, 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
. রকমারী fre শাড়ী বিক্রয়ার্থে aes থাকে। 
বস ্ৰশিল্পে একমাত্ৰ Sacer শ্রভিষ্টান 


রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) e কলিকাভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 





* 
An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


+< ELECTRICAL MOTOR 
Xx POLISHING & BUFFING 


DOUBLE ENDED-GRINDER 
FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


* 
* 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAIELECTROWORKS 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 


Phone : Office 61-1775 
& ভারী তিল জসিম 





সম্পার্দক : 


Phone ; Resi. 33-2332 


Aapa দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক পাবলিশীস', ৬১ বিগিনবিহীরী গ্রা্ুলী MS, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনধিহারী গীহুলী Bb, কলিকাতা-১২ হইতে Kafre রায়_কর্তৃক qas 


“পতন অভ্যুদয় বন্ধুর al যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চিরসারঘি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন-রাত্রি” 
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air কমনীয় কান্তি, সৌন্দৰ্য্য ও 
শ্রী সন্দীপনে সর্বোতৎ্ক£ উপচার 


কে.হোড় কোং কলিকাভী-১৪ 








* 4+ X >% 
HOUSEHOLD. OFFICE 
COLLEGE.’ SCHOOL. 


DUNLOMLLO Stockat. = 
FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT & teal Home © 








61, BIPIN BEHARI GANGULY Sr. Ce bie OF CENTRAL AVE) 
PHONE? 34-3088 (SWOWRDOM) © 24-1836 (WORKSHOP) 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আযষাঢ়, ১৩৭৭ ' | ১ 





"ভারত সরকারের স্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


নলকৃপ ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য JA খরচে, Wa মূল্যে 


BBG ডিল গাঙ্গিং মেট ৫ ঘোড়া ৭.৫ CF. মি. ৬:২৫ সে. মি. 
ADS, সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিং সহ। 


ভারতে এই ধরণের 
a কোন ডিজেল 


ইঞ্জিন ও পাম্পিং 
সেটের সমকক্ষ । 





মাইকো ফুয়েল ইন্জেকসন, হপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, 
BIA ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার ইউনিট, Ha wba, SPs মেটাল 
aq faatfaey ও উন্নত কারিগরী 









JAT ৩২৫০২ টাকা মাত্র 
এস, কে, ভট্টাচাৰ্য্য এণ্ড কোং 


শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
রেজিঃ অফিস £ vow, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃদ্রঃ ডিলারশিপের ory যোগাযোগ করুন 





টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আষাঢ়, ১৩৭৭ 
Ter FATS fatas Stel 


সক রর | 


| eam r o RDE VOI নোনূত! খাবার 
© নলেন গুড়ের সন্দেশ, I রাজভোগ 
৪ রেস দরবেশ ও ঘিভিদালা : 
ও রিও weer বোলর মোরা 
বিক্রয়ার্যে সকল সময় AAT ANE . 


৮৬ আমহাষ্ট Me, কলিকাতা-৯  1-...৬ নটবর দত্ত. রে. কলিকাতা-১২ 
ফোন 2 ৩৫-১৩৮৩ i E “ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 
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‘MOST 
RELLABLE 
| ‘ DOUBLE CROWN 
|. FLAT BED 
PRINTING 
PRESS 


CONTACT: 
PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 
` sl, জর Behary Ganguly Street, Calcutta-12. 
| Phone : 34-3088 (2 oe 
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টে চাল জা চা উপ চাপ চা দল S PS চপল 


pa i Saa LOARER আষাঢ়, ১৩৭৭ 


শিরোনাম | 
জীবনের আলো : - ১ প্ৰশস্তি . 
বেদমন্্ ১, ২০ উই নিবন্ধ 
সম্পাদকীয় | e 
নারী জিজ্ঞাসা , প্ৰবন্ধ 
কবি-কীত্তি-প্রশস্তি.. ` কবিতা 
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের a "_ পত্রসাহ্ত্যি' 
মহামতি আকবর - - ৭১ নাটক 
অগ্তরূপ i . কবিভা 
ব্যাহরপ, মামনুস্মরণ - . প্রবন্ধ 
সঙ্ঘ ও সঙ্ঘজননী ... নিবন্ধ 
জীবনশিল্পী শ্রীমতিলাল-. জীবনালেখ্য 
শ্রদ্ধাঞ্জলি ৷ রানে কবিতা 
বর্তমানের পটভূমিকায় প্রবর্তক সাহিত্য 

চক্রের ভূমিকা. . '. " প্রবন্ধ, 
প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়! উৎসব ডি প্রবন্ধ 
সম্ঘ-সংবাদ a ni সংবাদ সংগ্রহ 


লেখক 


সজ্বগুরু শরীমতিলাল 
শ্রীরেণুকণা ঘোষ 


antf N দেবী . 
.শ্রীষতীন্দ্প্রসাদ ভট্টাচার্য 
[ তপন বস্তুকে লিখিত ] 

শ্রীবিনয় চৌধুরী 


- মঞ্জ, রায় 


কুমারী প্রীতি চট্টোপাধায় 
Dirty সেনগুপ্ত 


ডাঃ তারাপ্রসম্ন সরকার .. 


শ্রীবিনয়ভূষণ wie 


ইন্দু গুপ্ত 
Siac সেনগুপ্ত 
আশ্রমী 


. সকজ্ভ্য ত! Ne) পর্ন eryf 
রী নাম মৌলিকতার দিক দিয়ে অনুপম ও অভিনদ্বনযোগ্য | 


বোর্ড বাধাই । মূল্য ১৪-০০ 


ভাষা ও শব্দশাস্ত্রের বনিয়াদের উপর গ্রন্থকার তর প্রতিপান্তের ব্যাপক বিচার ও প্রতিষ্ঠার 
ইমারত খাঁড়! FEILEN | সভ্যতার মূলে ভাষা | ভাষার সঙ্গে ধর্মের যোগ শব্শাস্ত্রের মাধ্যমে। 
শবশাস্ত্রের সঙ্গে একদিকে AHS! অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা তথা ধর্মের যোগ । আর্যভাষাই শব- 
তাত্বিক ভাষা । আর্ধর্ভাষার মূলে সিন্ধুর ভাষা৷ সিদ্ু-সভ্যতাই বর্তমান সকল জাতি ও সভ্যতার Bex | 
গ্রন্থের প্রতিপান্ত এই বিষয়টি নানা দিক দিয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে এদেশীয় ও 
ওদেশীয় সমস্ত প্রচলিত প্রতিকূল মৃতকে খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
“ভারতের সাধক" গ্রন্থ-প্রণেতা মনীষী শঙ্করনাধ রায় গ্রন্থখানি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : 
শতাধিক পৃষ্ঠার এই বই-এর প্রতি ছত্রে যে মৌলিক fowls অনলস সত্যসন্ধানের পরিচয় বিদ্যমান তা যে. 
কোন মননশীল পাঠককে, আনন্দ দিবে ও উদ্বুদ্ধ করবে |. তাবত-তত্ব বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কভি ও 


বেদমস্্ের রহস্ত উদঘাটনে যে TET লেখক দেখিয়েছেন তা তাকে 'মরণীয় করে রাখবে” | 
প্রাপ্তিস্থান £ তাল ৩০৩ এগ ক্ফোং 


কলেজ MB, কলিকাতা-১২ 


ঠাপা পা সাপ পিপাসা পাপা 


প্চাবি- 


পপ পপ ভার উপ উপ উপ পপ ৮ চপ উপ 
- U os 
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AGES বিজ্ঞাপন--আষাঢ, ১৩৭৭ 
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ae বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


 রাষকানাই মেডিক্যাল Om 


১২৮1১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
৫ পেটেন্ট Cay 
o সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
৬ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সমরে প্রেসক্রিপশন যত্ুসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 
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ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 


DR টম a wears শীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
ঘাটি আজিও ভুলি নাই (উপন্াস') ৩-০০ 
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৫৬ নং সূৰ্য্য সেন BB, কলিকাতা-৯ 
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X ফুরাইয়া যাওয়া একই. sel) প্রাণকে স্বাধিষ্ঠানচ্যুত 


জীবনের আলো _.. 


আশি 


“হিসাব করিয়া চলার দিন আসিয়াছে। প্রাণ 
আছে বলিয়াই যে তাহ! লুটাইয়া দিতে হুইবে, এমন 
কোন কথা নাই । কোথায় দিব, কেন দিব বিচার কর। 
প্রাণের মর্য্যাদা যে রাখিতে জানে না, তার চেয়ে 
হতভাগ্য জগতে আর কেহ নাই। 

প্রাণেব বেদী শক্ত করিয়া গড়িয়া তোল, ইহার 
উপরেই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । ভাবত 
আত্মার সন্ধান পাইয়াছে, জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছে, 
প্রাণের রহস্ত উত্তিন্ন করিতে পারে নাই। এই 
আপূর্য্যমান প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠায় আমবা অমর হইব | 

বিসর্জনের ভিতর'দিয়া বস্তর প্রতিষ্ঠা হয়, তাই 
বলিয়া বাসনার হোমকুণ্ডে প্রাণের তর্পণ বিসর্জনের 
লক্ষণ নয়। অবরস্তরের টানে প্রাণ ঢালিয়া হতবীর্ধ্য 
হওয়া আর উচ্চ-অধ্যাত্ব তত্বে atts উঠাইয়া 


করিও না কোন আকর্ষণে । অটল প্রাণ বিদ্যুদ্দণ্ডের মত 
ag পথে আপনার বেগে আপনি চুটিয়া চলুক উর্ধলোকে 
স্ব-প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়া, তবেই উপরের 
মন্দাকিনীধারা-হইতে যে অমৃত শোষিত হইবে, প্রাণের 
সংযোগে ‘তাহা তোমার সবখানিকে ভরাইয়া দিবে, 
পরিপূর্ণ করিবে সৌন্দয্যে” স্বাস্থ্যে, আনন্দে। পূর্ণাঙ্গ, 
অমৃতময় আধারেই TG প্রকাশ হয়। প্রাণের গ্রন্থি বর্ষ) সংখ্যা | আবাঢ় "৭৭ | eee 
মোচন করিয়াই আজ এই অমৃতের সন্ধানে বাহির হইতে emmamma 
হইবে। তোমরা যে ঈশ্বরকোটা--অমৃতস্ত gat: | 
এই দুর্গম অভিযান-_-অভিনব লক্ষ্যের পথে প্রাণের ঝম্প প্রদাঁন--প্রীকৃত জীবনের সীমা উল্লজ্ঘন করার 
হজ্জ প্রয়াসে প্রকৃতির rieti হাহাকার মরণ ঘোষপা করে, কিন্তু বিসর্জনের বাস্তই নবজন্মের উৎসব-সূচনা__ 
দেশব্রতীর ইহা সত্যই জন্মাস্তর | | ` 
ভারতের ইহাই নবজন্ম। আজ যে দেশ, ষে জাতি, মরণের আবর্তে মুমূরযু_তাহার! মৃত- telai যে 
. লোলুপ শৃগাল-গৃধিনীর ভোগসামগ্রী, সেদিকে সকাতর দৃষ্টি অন্ধ মমতার পরিচয়। চাহিয়া দেখ, ভারতের নব 
৮-জাতি ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, tfa পদচিহ্ন দেশের নূতন মানচিত্র । এই নূতন দেশ, নুতন জাতির, 
অমর অনাহত প্রাণতরঙ্গে মত্তমাতঙ্ক বিদলিত হইবে, মরু গিরি বিদীর্ণ করিয়া ইহার অবাধগতি gaya মত 
মানবজাতিকে মুক্তি দিবে, শিক্ষা দিবে, sauce দীক্ষা দিবে । ভারতের এই দেবজাতিরই আমরা পুজা করি 1 
faye প্রাণ নহে বলিয়াই ইহারা অমর | এই অসৃত প্রবাহে প্রাণ মিশাইয়া ইহাকে পুষ্ট ও প্রবৃদ্ধ করার আকুলতা 
আমাদের কাছে যত স্পষ্ট ও ধ্রুব হইবে, ততই আমরা সত্য ভারতকে চিনিব, সনাতন জাতির সন্ধান পাইব। 
| amer জীমতিলাল 
(১৩৪৪-এর প্রবর্তক হইতে ) 











বেদ মন্ত্র 
রেণুকণা ঘোফ- 


প্রথমোহষ্টকঃ। ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৷ চতুর্থং TE ॥ প্রথমা-তৃতীয়া থক্‌ 
(মপ্ডলস্য পঞ্চাশৎ TER ) 


রিয়া | 
By ত্যং জাতবেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ। 


Tet বিশ্বায় T ১ 
অন্বয়--“কেতবঃ” (প্রজ্ঞাপক ক্র্যরশ্বিসমূহ ) “বিশ্বীয়* (বিশ্বস্থ সকল জনগণকে ) “দশে” ( দেখাইবার 
নিমিত্ত ) “we” (প্ৰসিদ্ধ ) ( দীপ্তিমন্ত ) “জাতবেদসং” ( জাতবেদ! ) “aii” (দৰ্য্যকে ) “উচ্বহুত্তি” রি 
বহন করেন) [ উপাদপূরপার্থে ] ১ 
aant- প্রজ্ঞাপক wiring সর্ধভূতের সন্দর্শনার্থ সেই প্রসিদ্ধ দীপ্তিমান। জাতবেদা atic 
' উৰ্দ্ধে বহন করিয়া থাকেন 1১ 
[ জাভবেদা অগ্নির প্রসিদ্ধ নাম হলেও এখানে হুর্ধের বিশেষণ রূপেই প্রদত্ত হয়েছে । aR অনির্বাণজী 
তার বেদমীমাংসাঁর ২য় খণ্ডের ৩২৭ পৃষ্ঠার পাদটাকায় দিয়েছেন--"জাতবেদাঃ একবার মাত্র স্থর্য্যের বিশেষণ 
(১1৬০১) তাতে স্থচিত হচ্ছে অগ্নি ও Aha একত্ব।” সুক্ত শেষে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হবে ] 
| 
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্র xare fè: 


l I 
শুরায় বিশ্ব চক্ষসে ॥২ 


অন্বয়--“বিশ্বচক্ষসে” (FATH) “ate? ( সর্য্যদেবের উদযহেতু ) “cer” (প্রসিদ্ধ) ara” 
( নক্ষত্রপকল ) “অক্ত্ভিঃ” (রাত্রির সহিত ) “যথা” (যেরূপে ) “otra” ( তঙ্করগণ ) boid (অপসারিত 
হয়, পলায়ন করে ) wR 
অরলার্৫থ--(বাত্রির অন্ধকারে নক্ষব্রসকল আকাশে দীপ্তি পায়__কিন্ত ) feat সর্য্যদেবের উদয় মাত্র 
সেই প্রসিদ্ধ নক্ষত্রপকল-_তস্কবগণ যেমন পলায়ন করে সেইরূপ অন্ধকার রাত্রির সহিত অপস্থত হইয়া থাকে ॥২ 


| E sl 
ayes কেতবো বি রস্ময়ো জন! অনু 
f | 
ভ্রাজস্তো অগ্নয়ো যথা S 


অন্বয়--"অস্য” (হুর্ষ্যের ) "কেতবো” (প্রজ্ঞাপক ) “sary” (রশ্মিসমূহ ) “ota” (লোকসকলকে Ly 
“ag” ( অনুক্ৰমে, ক্রমশঃ ) “বি-অদৃশ্ৰম” (বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় ) “yey” ( যেরূপ ) “Stee” (দীপ্যমান) 
“ata” ( অগ্নি) ॥৩ | 

সরলার্থ_দীপ্যমান অগ্নিশিখার স্তায় এই সূর্য্যের প্রজ্ঞাপকা রশ্মিসমূহ লোকসকলকে BRETT প্রকাশ 
করিয়া থাকে ! ৩ 


Px 





ভারতীয় দৃষ্টিকোণে মাহৃষের মহিমার যে দিকৃটি 
সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, way ও সম্পৃজ্য 
হইয়াছে, তাহা হইতেছে চরিত্র । “তুমি প্রতিভাবান, 
তুমি বিতশালী, তুমি act কাতিকেয়, তুমি রাষ্ট্রের 
কর্ণধার, তুমি frees, কিন্তু তুমি চরিত্রবান নও, এবং 
শুধু একটা মাত্র কারণেই তুমি বরণীয় নও, প্ররণীয় নও | 
ইহাই হইতেছে ভারতবর্ষের বিচার ; ভারতবর্ষের 
হৃচিরকালের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য ৷” 


ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ও BHAT ষে ছুইখানি 


মহাগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত--তাহা মানবজীবনের 
বিভিন্নমুখী গুপোধকর্ষমূলক প্রতীক চরিত্রের সমবায়ে 
" মহিমোজ্জল | এই সব চতিত্র-ৃষ্টান্তগুলি কুলকিনারাহীন 
সমুদ্রে আলোকস্তভের মতই দিকৃদিশারী হইয়া এখনও, 
অন্ততঃ বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক Mee বিদ্যমান 
ছিল। ইহার স্থম্পষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ay স্বাধীনতা 
লাভের পরে | 
এই দুইখানি জীবন-মহাঁকাব্যের দুইজন মহানায়ক 
আদর্শপুরুষ রামচন্দ্র ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যথাক্রমে সত্য ও 
ধর্ম রক্ষার অনন্ত অসামান্য দৃষ্টান্ত হিসাবে জাতীয় চিত্তে 
অভ্রভেদ্ী মহিমায় চিরভাম্বর হইয়া বিরাজমান aÈ 
মহাগ্রন্থদ্বয়ের যুগোপযোগী নির্যাস ও সর্বসমন্বয়ী শ্রীগীতা 
agate | গীভার অমোঘ দিগদর্শন হইতেছে 'স্বধর্মে 
নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়্াবহুঃ | এই সভ্য, ধর্ম ও 
স্বধর্মনিষ্ঠার নির্দেশ ভুলিয়া পরাহুকরণ করিতে গিয়াই 
আমরা আজকের ভয়াবহ অরাজক অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছি। 


"aT আত্ম-সংস্থিত জীবনবোধ ও দৃষ্টিকোণ হইতে রিয়া 


পরের চোখে নিজেকে দেখার ও বিচারের ফলশ্রুতিই 
হইতেছে বর্তমানের বিভ্রান্তি যাহার নৃশংস তয়াবহত্া 
আমরা অসহায়ের মত প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
ইহার ফিরিস্তি fra লাভ নাই, কোন সংশৌধনও হইবে 


না। এই বিজাতীয় মত ও পথ হইতে' শ্ব-মতে ও স্ব-ধর্মে 
প্রত্যাবর্তনই বর্তমান অসহনীয় অবাঞ্ছনীয় অবস্থার 
প্রতিকারের একমাত্র উপায়। অর্থাৎ কথাটা ঘুরাইয়া 
বলা যায়, যে, SH আামাদের যাই হোক, আমাদিগকে 
অস্ততঃ নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় ভাব ভাবনা ও চরিত্রে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে I . 

আজকের আত্তর্লীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার অমানুষিক দ্বন্দ 
কলহ, নৃশংস নির্মম নরহত্যা, অনাচার ব্যভিচার A 
মত-পথের অমুসরণ করিতে গিয়া আসিয়াছে সেই মত ও 
পথের কথাই বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিলে সমস্তার 
সমাধান হইবে না। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতের 
রাষ্ট্রকর্ণধার নেহেরু ও তার অহ্থগামিগণ বিজাতীয় 
সমাজতন্ত্রের মোহে পরাহ্ৃকরণ করিতে গিয়া এই ভুলই 
করিয়াছিলেন। এই আত্মবিশ্বতির পাপাবর্তে পড়িম্না 
আমরা আজ হাবুডুবু খাইতেছি। উদ্ধারের পথ 
পাইতেছি না। আলো দেখিতেছি না| গত পঁচিশ 
বৎসরে নিজের ও দলের স্বার্থে ক্ষমতামত্ত হইয়া নিজেদের 
চরিত্র ও বিচার বৃদ্ধি হুইয়েরই হত্যা করিয়াছি। এই : 
আত্মহত্যা মহাপাপের কথা আজও আপাতঃ স্বার্থের 
খাতিরে রাখিয়া ঢাকিয়া বলিলে যে সর্বনাশ ঘটিবে তাহ! 
হইতে আর উদ্ধারের কোন পথ থাকিবে না? কাজেই 
নিঃসংকোচে নির্ভয়ে বলিতে হইবে যে, ভারতীয় দৃষ্টিতে 
চরিত্র বলিতে যে ate, সত্য, ধর্ম, সংযম, নিষ্ঠা বুঝায় 
তাহা অধিকাংশ নেত্বৃন্ৰ হারাইয়াছেন। ‘চরিত্রের সঙ্গে 
আরও হারাইয়াছেন প্রতিভা আর প্রেম যাহার ফলে 
তাহাদের সমস্ত বুলি বচন করণ আত্ম ও দলীয় স্বার্থ 
বজায় রাখার ছন্বেশী কৌশল এবং ল্যেক-ছুলানোর 
শৃন্যগর্ভ ধাপ্পাতে পরিণত হুইয়াছে। কংগ্রেসের এমনই 
একটা শোচনীয় অধ:পতনের যুগে একদা শ্বভাষচন্ত্র 
এককই স্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন; “Let us therefore 


৮৪ 


প্রবর্তক 
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be perfectiy plain and brutally frank despite 
the danger of treading on others Corns. 
Nothing will be gained by mincing matters in 
this fateful hours of our national history. 
Such resolutions of the working committee are 
mere verbosity calculated to hoodwink and 
bluff the innocent people of this country.” 

নেতাজী ছিলেন ভারতীয় চরিত্রের একরকম শেষতম 
ASS | বস্তুতঃ রাজনীতিক ক্ষেত্রে বাংলার তথা ভারতের 
নব জাগরণের প্রবর্তক রাজা রামমোহনে যে অত্যুচ্ছবল 
drape ভারতীয় চরিত্র-মহিমার আশ্চর্য আকস্মিক 
প্রকাশ যাহা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর মনীষী-প্রতিভাকে 
We করিষা বিদ্যাসাগর-বক্ষিম-বিবেকানন্দে বীর্য বিক্রম 
ও পৌরুষের বাস্তব সাক্ষ্য রাখিয়া নেতাজী স্বভাষচরিত্রে 
তাহাই বিশ্ববন্দিত এক বলিষ্ঠ সক্রিয় রূপ পরিগ্রহ করে। 
স্বশ্তাষচন্দ্রের নিরবাসনের সঙ্গে অন্ততঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে 
- এই উদার আত্মনিবেদিত চর্রিত্রও নির্বাসিত হয়। 

বিগত শতকে এই চরিত্রের বনিয়াদ ছিল ধর্ম বোধ; 
সত্য ও ন্কায়নিষ্ঠা, আত্বোৎকর্ষ তথা মানবিক গুণগুলির 
সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন | এই চরিত্রের Beate ছিল 
নেতৃত্বের তিত্তি। চরিত্রহীন, দুর্বল, ছুর্নীতিপরায়ণ, 
মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, অসৎ, সততাবঞ্জিত ey 'যত 
জ্ঞানী; বিদ্বান, বিত্তবানই হোক না কেন, সমাজে 
সে-যুগে ছিল হেয় অশ্রদ্ধেয় অপাংক্রেয়। আজকের মত 
দুশ্চরিত্র, লম্পট, ধাপ্রাবাঁজ; কেবলমাত্র অর্থকোঁলীন্য, 
বাগাড়ম্বর আর রাজনীতিক চমৎকারিত্বে সমাজ মানুষের 
হাততালি কুড়াইতে পারিত ন! ৷ শিবনাথ শাস্ত্রীর 
আত্মজীবনী বা রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 
গ্রন্থে গত শতকের এই চরিত্র-মহিমার sai বিশদভাবে 
বণিত। শিবনাথ ste মন্তব্য করিয়াছেন £ “চরিত্রবান 
মান্নষই একটা জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন দেশে 
কত ধন ধান্য আছে, তাহ দিয়া সে দেশের মহত্ব বিচার 
নহে, কিন্তু সে দেশ কত চরিত্রবান, জ্ঞানী গুণী মানুষকে 
জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি কত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে, সদনুষ্ঠটানে কত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে 
লেই সকলের দ্বারাই সেই মহত্রের বিচার 1” 


" এই জীবনবোধই ছিল তখন ভারতীয় সাহা, 
গোড়ার কথা | 

ইহাই সত্যকার ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। Ge 
ওৎকর্ষের এই stada বিচারের আলোতে ae আমরা 
দেখি তবে স্বনিশ্চিত দেখিতে- পাইব, বর্তমানে মানুষের 
ছদ্মবেশে কি ধরণের জীব শুধু রাষ্ট্ররকষমঞ্চে নয়- অর্থ, 
শিক্ষা, সমাজ, জাতীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে বিচরণ 
করিতেছে । দেখিবার চশমাটি বিজাতীয় বিদেশীয় অন্ধ 
অনুরাগরঞ্জিত হইবার ফলে এই বিকৃত দর্শন হইতে 
আমরা মুক্তি পাইতেছি না। আজকের নেতৃবৃন্দের মুখে 
অর্থসাম্যের কথা আছে, আছে ছলে বলে কৌশলে 
অধিকার আদায়ের কথ! যাহা নাই তাহা হইতেছে ' 
দয় দাক্ষিপ্য প্রেম প্রীতি me সততা বিচার প্রভৃতি 
মানবিক গুণের কথা | 

এই নির্ভেজাল ভারতীয় বোন শুধুরা্জনৈতিক 
পর্যায় নয়, সমাজের সর্ব স্তরে সঞ্চারিত করাই 
আজকের দিনে একমাত্র কবণীয় প্রয়োজন | 

সম্প্রতি €ই জুলাই রাষ্ট্রপতি শরীগিরিজ্জী বহরমপুরে 
(উড়িষ্যা) গণদাস জেল! বণিক সমিতি প্রদত্ত এক সম্বধন' 
সভায় মন্তব্য করেন, ভারতীয় সমাজকে আজকের এই 
চারিত্রিক অধঃপতন হইতে যুক্ত হইতে হইলে সাতটি 
নীতি অবশ্য পালনীয় । ইহা 'হইতেছে £ নীতিজ্ঞান- 
হীন রাজনীতি, ধর্মবিহীন অর্থনীতি, বিবেকবজিত আনন্দ, 
from) জ্ঞান, নীতিজ্ঞানহীন বাণিজ্য, মানবতাহীন 
বিজ্ঞান এবং আত্মনিবেদনহীন পৃজা। 

রাষ্ট্রপতি শীগিরি মহাত্মা গান্ধীজীর নীতিধর্মরেই 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। মহাত্মাজী জাতীয় জীবন গঠনে 
নীতি ধর্ষের প্রয়োজন আঁবশ্যিক ও অপরিহার্ধ মনে 
করিতেন। গান্ধীজীর মতে “প্রত্যেক ধর্মে আথিক, 
রাজনৈতিক বিষয় সমাবেশ আছে। যে ধর্ম বিশুদ্ধ 


"অর্থের বিরোধ করে উহা ধর্ম নহে এবং cy ধর্ম রাজ- 


নীতির বিরোধিতা করে সেটাও ধর্ম নহে। অপরদিকে 
ধর্মরহিত অর্থ wey) ধর্মরহিত রাজ্সভা আস্ুরিক। 
ধর্ম fea অর্থ নামে কোনে! ভিন্ন বস্তু নাই | ব্যক্তি এবং 
সমাজ ধর্মের সাহাযোই জীবিত থাকে এবং অধর্মে 
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উহা নষ্ট হইয়া যায়। সত্যের সহায়তায় অর্থ সংগ্রহ 
অর্থাৎ বাণিজ্য প্রজাকে পোষণ করে| সত্যাসত্যবিচার- 
রহিত ব্যবসা aaka নাশ করে। এইকপ অনেক দৃষ্টান্ত 
2 দেওয়া যাইতে পারে যে, অসত্য এবং. প্রবঞ্চনামূলক 
অজিত অর্থ ক্ষণিক এবং সবশেষে উহা! হাঁনিকারক |” 
গান্ধীজী এখানে রাম ও কৃষ্ণ তথা সত্য ও ধর্ম 
রক্ষার কথাই বলিয়াছেন। ইহা জীবনকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া দেখা নহে, পরস্তু অধণ্ড সামগ্রিকভাবে দেখা 


যাহারই অভাব পশ্চিমের আমদানী সমস্ত wry yè 
হইবে। 


© 
আজকের দিনে রাজনীতি, অর্থনীতি, গণতন্ত্র 
সমাজতন্ত্র অর্থসামা, শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতি প্রগতিবাদের 
কথা না কহিয়! চরিত্র সৃষ্টির কথা উপহসিত হুইবে, ইহা 
 হ্বনিশ্চিত। তথাপি ইহা ভিন্ন শান্তিপূৰ্ণ ge পরিবেশ, 
২ শৃঙ্খলা, সর্বোদয় এবং সার্বজনীন নি:শ্রেয়স অভ্যুদয়ের আর 
কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই। গাছের গোঁড়া কাটিয়া আগায় 
জল ঢালিলে কখনই ফলপ্রস্থ হইতে পারে না । এইরূপ 
মানবিক চরিক্রেব গোড়ার কথাটিই হইতেছে সদাচার | 
চরিত্র আধেয় আর সদাচার আধার। গন্ধের আশ্রয় 
যেমন বায়ু তেমনি চরিব্র-সৌরভের ধারক হইতেছে 
সদাচার। সদাচারের লক্ষণ ্রাঙ্মুুর্তে শষ্যাত্যাগ, কায়িক 
বাচিক মানসিক সংযম-শুচিতা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। 


গত Cards সংখ্যা প্রবর্তকে' আমরা সংযম, সদাচার, 
ইন্দিয়জয়ের কথা বলিয়াছিলাম (চরিত্রের কথাটি 
একর কম উহাই রাখিয়াছিলাম)। ইহাতে কিছু বিরূপ মন্তব্য 
আমাদের শুনিতে হইয়াছে | আমরা নাকি ধান ভানিতে 
শিবের গান গাহিতেছি। সাধন ভজনে ইন্দ্রিয় সংযমের 
প্রয়োজন থাকিতে পারে, রাজনীতি, অর্থনীতিতে যেন 
A 
ইহার কোন স্থান নাই । আসলে আজকের অধিকাংশ 
মানৃষই কোন কিছুকে তলাইয়া বৃঝিবার সংযমটিই 
হারাইয়া ফেলিতেছে | অন্তথায় দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্র, 
অর্থ, সমাজ ব্যবস্থা সবকিছুর অভিপ্রেত বস্তুটি হইতেছে 
at শার্তি--ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয়। তত্ব 


সম্পাদকীয় 


ve 


দর্শন ছাড়িয়া দিলেও ‘শান্তি’ শব্দের আভিধানিক অর্থ 
হইতেছে, শমগুণ, মনের স্থিরতা, তৃষ্ণাক্ষয়, ইন্দিয়জ 
আকাজ্ষার নিবৃত্তি ইত্যাদি! পশ্চিমের আমদানী 
কোন SCH ধারণা নাই যে, সখ, শান্তি কোন বাদে", 
বিষক্বসম্পদে বা অর্থসাম্যে অথবা সামর্ধ্যে নাই__আছে 
মনে | ইহা মনেরই একটা বিশেষ অবস্থানির্ভর | পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের বহিঃপ্রক্কতি জয়ে নহে, পরস্ত মনে জয়ে+ মনের 
স্থিরতা ও সংষমের উপর ve শাস্তি নির্ভরশীল ৷ ভারতের 
অভিজ্ঞতা ‘কেন হি জিতং aie যেন হি মনঃ” অর্থাৎ 
বিশ্বজয়ী মানুষ সেই যে মনোজয়ী। ভারতবর্ষের উপলব্ধি 
‘ন বিত্বেন তর্পনীয়ে| মন্ুষ্যাঃ-_মাহৃষের সত্যকার তৃপ্তি 
face নাই, তার ye সম্ভোগ নিহিত 'ত্যাগেন ভুধীথা’র 
মধ্যে । 

জৈবপ্রবৃত্তি ও জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনকে 
অস্বীকার না করিয়াও একথা বলা চলে যে, মানুষের 
প্রগতির সীমা এখানে, এই জৈবধর্মেই পর্যবসিত নহে। 
এই animality-q উপরে রহিয়াছে rationality, যাহাই 
জীবন-জিজ্ঞাসা। এই জীবন-জিজ্ঞাসা মানুষকে 
humanity-q আরে উত্তীর্ণ করায় এবং তারও উপরে 
আছে Divinity যাহাই মানুষের wat ও সাধ্য। 
আশ্চর্য আজকে যার] “বাদ” লইয়া বিসম্বাদ করিতেছে, 
খুন, জখম, লুঃন, রাহাজানির প্রশ্রয় দিতেছে তাহাদের 
এই মানবোচিত প্রশ্নটাও মনের কোণে উদয় হইতেছে 
না। ভারতেই ইহাদের জন্মঃ ভারতেরই বহার! মানুষ 
fey তবুও এই প্রশ্ন না জাগার কারণ আমরা সত্যকার 
ভারতবর্ষকে ভুলিয়াছি। আজকের নেতৃবৃন্দের এই 
সামগ্রিক জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও আত্মবিস্থৃতি উদীয়মান 
তরুণদের কিরূপ Beate, উত্তেজিত ও পথভ্রষ্ট করিয়াছে 
তাহার aa কুৎসিৎ কদাকার চেহারা আমর! নিত্যদিন 
প্রত্যক্ষ করিতেছি । সমগ্র দেশের ও সমাজের সর্ব 
স্তবের মানুষকে বিচ্ছিন্ন ও পারস্পরিক বিদ্বিষ্ট করিয়া 
তোলার ay দায়ী হয়তো ইতিহাস, fey প্রত্যক্ষভাবে 
নিমিত্ত আজকের ক্ষমতামত্ত দলীয় নেতাদের অপদার্থতা | 
স্মরণীয় কালের ইতিহাসে এমনটি আর ঘটিয়াছে বলিয়া 
কোন সাক্ষ্য নাই_-এদেশে এবং ওদেশে | 


৮৬ 


বর্তমান ও বিগত শতকের সন্ধিক্ছণে ভারতবর্ষ 
বিশেষ বাংলা দেশের সমসাময়িক কালের অবস্থা ও 
জনমানসের হীনমন্ততাঁর পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী সতর্ক 
বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন? “হে ভারত, এই 
পরান্ববাদ, পরাহৃকরপ, পরমুখাপেক্ষা, এই AAS 
' হুর্বলতা, at. gfe aw নিষ্ঠুরতা! এইমাত্র সম্বলে ভূমি 
উচ্চাবিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা 
সহায়ে তুমি 'বীরভোগ্যা! স্বাধীনতা লাভ করিবে?” 

তারপর বিংশ শতকের বুকের উপর দিয়া স্বদেশী যুগ, 
অগ্নি যুগ, অসহযোগ আন্দোলনের যুগ একে একে 
গড়াইয়া গেল। খণ্ডিত রাষ্ট্রয় স্বাধীনতাও ভারত ats 
করিল। এই স্বাধীনতার পরে সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী 
ও প্রাক্তন অন্ততম বিপ্লবী নায়ক Aafaa তদানীস্তন 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আক্ষেপ করিয়া বলিক্ষাছিলেন : 
“যাদের দেশ আছে, সমাজ-সংহতি আছে, জাতীয় শিক্ষা 
আছে, তাদের aye মসীলিপ্ত হয় কেন? এই কি স্বাধীন 
জাতির জাগরণ লক্ষণ ? রাষ্রক্ষেত্রে আজ যে জাগরণের 


“ate, তাহা কি জাতীয় আত্মার উদ্ুদ্ধতা? অথবা: 


শিক্ষা ও সমাজসাধনার ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে যে 
ষ্পন্দনের অনুভূতি--তাঁহা কি জাগ্রত জীবনের লক্ষণ ? 
কৈ কোথায় এই মহ্হাজাতির প্রাণে আগুন ধরিল? 
কোথায় জাতীয় ace হবি: দানের মন্ত্রধনি উচ্চারিত 


হইল, আত্মাহুতি দেওয়ার হুড়াছড়ি পড়িল? কোথায়, 


জাগরণের এই মহোৎসব 1” 

শ্রীমতিলালের-স্বাধীনতা সম্প্িত এই মন্তব্যের যে 
মর্ম তাহাতে স্বাধীনতার গতি প্রকৃতির লক্ষণটি হৃস্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা জাতির আত্মাকে উদ্ধ,দ্ধ 


করিতে পারে নাই, না পারিয়াছে দেশের we চেতন-. 


কুগুলিনীর জাগরণ ঘটাইতে যাহারই ফল হইয়াছে বিপথে 
উন্মার্গগামিতা। আজিকার অভূতপূর্ব অবাঞ্ছনীয় অবস্থা 
ইহারই ফলশ্রুতি। 


সুনিশ্চিত ইতিহাসের এক নিদারুণ সংকটময় 
সন্ধিক্ষণে আমরা উপনীত হুইয়াছি। অতীতের কার্য- 
কারণ সম্পর্কের অনিবার্য গতিপথেই বর্তমান জম্ম 


প্রবর্তক 
RTE আজকের দিনের চিন্তাশীল দেশপ্ৰাণ দরদী 
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মানুষের সামনে বড় প্রশ্ন এই যে, আমরা কি অসহায় 
দর্শকের মত ভাগ্যনির্ভর হইয়া এই অনভিপ্রেত ঘটনা- 
Bice গা তাসাইয়া চলিব, অথবা! বীর্য-বিক্রমের সহিত 
ইতিহাসের FP ধরিয়া আমাদের অভিসন্বিত লক্ষ্যে 
তার গতি নিয়ন্ত্রিত করিব? একদা আধুনিক রুশের 
ভাগ্যবিধাতা লেনিনও এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন এবং 
রাজনীতিক দূরদশিভার সঙ্গে তার লক্ষ্যের আনৃকৃল্যে 
ইতিহাসের গতি সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমাজতান্ত্রিক রুশের 
জন্ম স্ভবপর-হইয়াছে | জাপাঁনঃজার্মানীর ইতিহাসও 
ইহার সাক্ষ্য বহন.করে। , 

ভারতবর্ষ রুশ চীন জাপান জার্মানী নহে | ইহার 
ইতিহাসের একটা নিগুচ vies ate! এই অনন্ত 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে শ্রীঅরবিদ্বের কথায় “ভারতের জীবন- 
ধারণ হবে ভগবানের FT, জগতের FY, সকল 
মানব জাতির সহায়ক ও নেতার্সপে |” 

কথাটা এযুগের স্বোগান-অভ্যত্ত কাপে হ্বনিশ্চিত 
কেমন কেমন ঠেকিলেও চরমতম সত্য ! 

মানবসভ্যতার চরম চরিতার্থতার বীজটি ভারতের 
ইতিহাসের স্বগভীরে অস্তঃশায়ী হইয়া' বিদ্যমান | 
ইহাই অভিব্যক্তির জাগ্রত চেতনা লইয়াই ভারতের 
অধ্যাত্ব-জাতীয়তার সংগঠন। 'ভারতের এই মহান 
‘মিশনে’ ধারা বিশ্বাসী তারা আজকের এই নৈরাজ্যিক 
অরাজকতা আর নির্ধিচার নাশকতার নেপথ্যে যে 
প্রসববেদন! তাহা এই দিব্য চেতনারই অলক্ষ্য লীলা 
বলিয়া প্রত্যয় করেন! বর্তমানের ভাঙ্গার মধ্যে যদি 
কোন গড়ার প্রতিশ্রুতি থাকে তবে তাহা পূর্ণ মীনবজীবন 
অভিব্যক্ষির সম্ভাবনাগর্ভ | আজকের হৃনেতৃত্হীন বিভ্রান্ত 
যুবশক্তিই আগামীকালের অধ্যাত্ব যজ্ঞের বেদীমুলে 
সর্বত্যাগী হইয়া উৎসর্গের হোমানল আলিবে 

জাতীয় জীবনের এমনি একটা অনাগত এঁতিহাসিক 
মাহেন্দ্রক্ষণের আভাস শীঅরবিদ্দের দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণের কর্তব্য সম্বন্ধেও 
শ্রীঅরবিদ্দের নির্দেশ £ “একটা জাতির ইতিহাসে এমন 
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সব লগ্ন আসে, যখন বিধাতা তাঁর সামনে একটি- বাস, 
একটি লক্ষ্য স্থাপন করেন,_যার কাছে আর সব কিছুকে 
ত্যাগ করতে হবে।” 

এই অধ্যাত্ব-জাতীয়তাঁর এঁভিহাসিক পথেই 
শ্রীমতিলালের যুগুবির্ভাব। ভারতীর এই মিশন সিদ্ধ 
করার লক্ষ্যে তিনি সংগঠন যজ্ঞও yP করেন। ভাঁবকে 


রূপ দান করার দীর্ঘ ভপস্তা তিনি করিয়া গিয়াছেন প্রবর্তক " 


সঙ্ঘে। এই নব জাতিগঠন যজ্ঞে সর্বোৎসর্গীকৃত নর- 
নারীর সংহতি চক্র ছিল Str স্বপ্ন । এই দেশ ও জ্বাতি- 
যজ্ঞে আত্মাছুতির জন্ত তিনি সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে যে আহ্বান 
রাখিয়া গিয়াছেন তা তার ভাষায়ই বলি £ 

“আছ জাতীয় জীবনে' বাঁচার যে ফিকির--সে তো 
মরণের ছলনা, ঘোরতর স্বার্থপরতা । জাতিকে 
বাচাইবার নামে যে মারামারি, হানাহানি, দলাদলি_ 
সে তো বাচার লক্ষণ নয়-_যৃত্যুরই অভিসার এই মৃত্যু 


y অভিসারে জাতি আজ মরিয়া হইয়! ছুটিয়াছে। জাতিকে 


' চিন্তে প্রতিফলিত হইয়াছিল! 


Forestry wat নিজের প্রাণকে উদ্যত করিতে হয়, 


' নতুবা পৈত্রিক প্রাণটুকু রক্ষা করিয়া লাভ কি? তেমন 


বাচায় মাঁহষের গৌরব বাড়ে না, মনুষ্যজীবন লইয়া যে 
পশুজীবনের উপভোগ gita সহিত তা বৰ্জ্জন করিও 1” 

কতদিন আগের এই বাণী! কিন্ত আশ্চর্য, 
অনাগতের .যুগধ্বনি''কি হন্দর কত নিখু'তভাবে খষি- 
» বর্তমান ব্যভিচারী 
যুগের warts অতিক্রম করিয়া একটা নব জাতির 
বনিয়াদ পত্তনের উদ্দেশ্যে শ্রীমতিলাল তার we সঙ্ঘ তথা 
অনাগত উদীয়মান তরুণকে যে ডাক দিয়া গিয়াছেন 
তাঁও তারই অনুপম ভাষায়ই বলি £ 

‘একট! অখণ্ড জাতির জন্ত তোমার জীবন এই জ্ঞান 
শুধু কল্পনায় বা অনুভূতির ক্ষেত্রেই যেন আবদ্ধ না থাকে। 


৯তোনার ধর্ম, কর্ম, তোমার গৃহ পরিবার, তোমার ধন 


সম্পদ সবই উৎসর্গ কর জাতির as তুমি সন্ন্যাসী, তুমি 
রিক্ত | তোমার বলিয়া চেতনার স্তরে যেন কিছু সঞ্চিত 
না থাকে। তোমার আপন গৃহখানিও তোমার নয়, 
দেশের, জাতির 1 তুমি তোমার সবধানি দিয়াই জাতিকে 
tote, সমৃদ্ধ ea) যদি প্রকৃত দেশসেবক হও-_ষদদি 





omata m না Pana প্রকৃতই াতৃপ্রতিমা 
বলিয়া অন্তরে ধরিয়া থাক--তাহা হইলে এই সন্তানব্রতীর 
তপোবলেই নূতন জাতি মাথা উঠাইবে, yer ভারত 
গড়িয়া উঠিবে। কে আছ নি:স্বার্থ সম্তান-কি খঁহিক 
স্বার্থ, কি তুরীয় মুক্তি, কি মোক্ষের আকর্ষণ, সব সদর্পে 
পদতলে দলিয়! উচ্চকঠেইাকিয়াবল, তোমার জীবন দেশের 
ay, জাতির wy, মানবতার জন্থ- ইহাই তোমার মুক্তি 
মোক্ষের আনন্দ, ইহাই এহিক স্বার্থের অমৃত-নির্ধাস | 
পরিপূর্ণতার আনন্দে সম্যক পরিতৃপ্ত হৃদয়, অচলপ্রতিষ্ঠ 
বাংলার সিদ্ধ কোটির থাক--জগদীশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দেশে 
নিঃসংশয় অকপটচিত্ত সন্ন্যাসী, ভারতে স্বর্গরাজ্য 
স্থাপনের ভারপ্রাপ্ত সস্তানবাহিনী, উদ্ধ,দ্ধ হও» TS 
gel স্বার্থ লইয়া দলগড়া সঙ্ঘ নয়, কতিপয় দলের 
সমষ্টিও সঙ্ঘ নয়-_সেবার মনোবৃত্তি লইয়া একটি ae 
নিঃস্বার্থ সংহতি গড়িয়া তোল- তাহার উপরেই ভারতের 
fread নির্ভর করিতেছে । অসংখ্য-কর্মময় জীবনের 


' বিশৃঙ্খল কোলাহল বিদীর্ণ করিয়া তোমাদের পাঞ্চজন্ত 


ফুৎকার দিয়া উঠৃক--শতধা বিচ্ছিন্ন বিভক্ত জাতির প্রাণে 
আশার আগুন জলিয়া উঠক ।” 


যত ক্রচিপূর্ণই হোক ক্ষেত্র egs) জগদ্ধিতায় 
নিখিল মানবকল্যাণ লক্ষ্যে প্রীমতিলালের এই যে 
হ্বমহান স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নকে রূপ দিবার ষে সম্ঘস্জজন- 
প্রেরণা ইহার তুলনা কি মার্কসীয় বা অন্ত কোন পশ্চিমী 
তস্ত্রে মিলিবে? এই সামগ্রিক মানবচেত্তনার উদ্বোধন- 
মূলক পরিকল্পনার কাছে পরিম্নানই ঠেকিবে ধনতন্ত্রে 
সংখ্যা গরিষ্ঠের এবং সমাজতন্ত্রের শ্রমিক শ্রেণীকল্যাণের 
প্রয়াস-প্রচেষ্টা | শ্রীমতিলালের হাতে-গড়া প্রবর্তক IA 
স্বতপ্রর্দীপের মৃদু Aseta হোমাগ্রি এখনও প্রচ্ছলিত । 
অদূর অনাগতে আজকেব মারমুখী ধ্বংসোন্মত্ত যুবশক্তি 
যারা সেই তরুণ প্রাণের আন্ৃতির ভীড় লাগিবে, ইহ! 
সুনিশ্চিত। যেহেতু ভারতের ইহাই আত্তর-আবেদন | 
ইহাই তার রক্ত মাংস অস্থি মেদ মজ্জার খতিহ ইতিহাস । 
সময়ের - সংকেত ইহাই। aver শ্রীমতিলালের 
সিদ্ধ সংকল্প ব্যর্থ হইবার নহে | 


নারী জিজ্ঞাসা 


 শীজ্যোতিত্ময়ীদেবী 


0৩ ॥ fl 


(বক্ষ্যমান ‘নাবী জিজ্ঞাস!’ প্রবন্ধেব লেখিকা প্ৰম শ্রদ্ধেষ। শ্ৰীমতী 
carted দেবী এ-যুগে কোন পরিচযেব অপেক্ষা রাখেন «না 
বিশেষ সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে । বহু এবং বিবিধ ares প্রণেত্রী 
তিনি। ডাব অভিজ্ঞতা ও মননেব ক্ষেত্রটিও ব্যাপ্ত এবং বহুমুখী 
জগৎ ও জীবনকে দেখার একট! অসামান্য fray দৃষ্টিকোণ আছে। 
বস প্রা আদী। আশ্চর্য বিস্ময লাগে যে, THOTT ভার ভাব প্রতিভা 
ও স্থৃতিচারণাকে এখনও ম্লান কবতে .পারেনি। অভিজাত কিন্ত 
নিবহঙ্কাব বিলষ-বিগলিত। তার বিনম্র মিষ্ট aye অমায়িক 
ব্যবহাঁবেব দৃষ্টান্ত এ-যুগে বিবল। অতীতেব afew ও বর্তমানের 
যুগ-জিজ্ঞাসাব একটা! সঙ্গতি মিলে ভার চিন্তায। atra কিছু 
না-মানার দিনে দৃত-প্রদীপের fae নিয়ে আলোক দিশারী 
হিসাবে আরও অনেক দিন নিরাঁমষ সুষ্থ সক্ষম দেহ-মনে আমাদের 
মধ্যে তিনি বিবাজ করুন, এই প্রার্থনা ৷ 

প্রবর্তক পত্রিকাধানিকে তিনি cre করেন। তাঁব লেখা ইতি- 
পূর্বেও প্রবর্থকে প্রকাশিত হযেছে! বক্ষ্ামান প্রবন্ধ “নাবী জিজ্ঞাসা” 
তাঁব পবিপুণ বয়স ও মননের AS অবদান | এই রচনার 
দ্বিতীয় কিস্তি পাঠাবাব সমষ লেখিকা! যে পত্র পেন সেই পত্রথানি 


এখানে আমব! নধি হিসেবে রাখলাম | 
Der অবিনাশ ব্যানার্জি লেন 
শিবপুর, ২৫1৪1৬৯ 
মাননীষ বাধাবমণ চৌধুবী (প্রবর্তক সম্পাদক ) 
শ্রদ্ধাম্পদেষু 


আপনার পত্রধানিতে ভাবি আনন্দিত এবং আশ্বস্ত হলাম | 

লেখাব সার্ধকতা পাঠকেব ভালো লাগার স্বীকৃতিতে । 
* আমার এই লেখা নাবীব ইতিহাস (একে নাবী জিজ্ঞাসা নাম 
দেওধাই ঠিক | নামট। ব্দলালাম । ‘নাবী জিজ্ঞাসা’ কববেন। ইতিহাস 
চিবকালেব বিষষ। ‘জ্রিজ্ঞাসা”-একটি মানুষের প্রশ্ন, আবে ছু'অংশ স্তবক 
বা কিন্তি পাঠালাম । পরিশিষ্ট! এবাবে ধরেছি। আগে-পড়া দব 
দবকারী বই পাই না, শ্বৃতি এবং কল্পনা ও দেখা থেকে লেখা । 
মন উঠছে ন! | তবে রইল জড় হয়ে আমার চেষ্টা | যদি পরে কোনো 
বিদ্তুধী সেয়ে এই থেকে “নারী চবিত্র ও জিজ্ঞাসা'র আলোচনা কবেন। 
ভাল কবে পড়িযে নেবেন কিন্ত । লেখা বড় খাবাপ হযেছে অনেক 
জাষগায়। এমনি আমার শরীব ভালো। অথচ পিঠ ধুকেছে। 
পাষেব cate কমেছে 7 চোখ খারাপ 1 কাজ শেষ কবে নেবার 
তাগিদ মনে জাঁগছে। 

আপনি কেমন আছেন? বড় খাটুনী আপনার--তাব মত সেবা 
যতু হৃধ ন! । লসক্ষাব নেবেন, প্রাপ্তিস্বীকার দেবেন। ইতি 

জ্যোতিমঁয়ী দেবী 


নারীর ইতিহাস’ ঈর্ষকে ব্চনাটি প্রথম ১৩৭৪ সালেব aéra ও 3} 


শাবদীযা সংখ্যায় ( atfie 7৭৪) প্রকাশিত হয়। ইহা সমগ্র 
watt para ছিল। এই ভূমিকায্‌ লেখিকাব যা! বক্তব্য 
ছিল তার সাবনির্খাস এই যে, নারীব ইতিহাস বলে কিছু নেই। 
পুকষ নাবীব ইতিহাস, নারীর সুখ দুঃখের, মর্মবেদনাব, আনন্দে, 
সামা্দিক ভাল-মন্দের কথা লিখেছেন এবং তা লিখেছেন Ste দৃষ্টি 
দিষে। কোন নাবী তা পাবেনি। কেন পাবেনি? তাব atadan 
লেখিকা দেখিয়েছেন যে, TRIS নারী তার ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম 
কবে নৈর্ব্যক্তিক সুকি wierd সৃষ্ট জগতে তাবা কবতে পাবেনি। না 
পাবাব stad ‘নারীব ইতিহাস’-এব দ্বিতীয় কিস্তিতে (প্রকাশিত 
প্রবর্তক, বৈশাখ, ১৩৭৬) লেখিকা দেরিযেছেন। বলেছেন, এই ক্রটি নাবী 
WIG, তার 'মননধর্মেব, তার- Wes দৃ্টিঙ্গীতেই was হযে 
আছে। লেখিকা নাবী মনস্তত্বের.অত্যস্ত TA ও বাপক বিশ্লেষণ কবে 
গীতার বিভুতিষোগেব একটি শ্লোক Sats কবেছেন। এই শ্লোকে আছে 
নাবীতে ভগবানের efor “yf মেধা ক্ষমা! মতি” এবং “কান্তি 
শ্রী” গুণেব প্রকাশ এবং Sets ওপবেই সমগ্র পৃথিবীব নারীব স্বভাব % 
এবং চবিত্র'দাডিযে আছে। লেখিকা মন্তব্য কবেছেন, “এ দেশেব 
মানুষ এবং অস্ত দেশেবও সব পত্ডিতেরা নাবী-চবিত্রের এই সন 
উপদানটির কথা কৌনখানে বলেননি।” এই গুণগুলিব আবার 
অধিষ্ঠান হুল Sree) অর্থাৎ লঙ্জাই নারীব নিগুচভাবে 
আত্মপ্রকাশেব পথে যে বাধ! হযেছে তাই লেখিকা বিভিন্ন কালেব 
ও দেশেব কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি আলোঁচনাব মধ্যে বিশদ 
করে ধবেছেন এই নারীর "ইতিহাস, তথা পরবর্তী নামান্তবিত 
‘নাবী জিজ্ঞাসা’য ।- প্র: সঃ] 


মধুর শাস্তরসের নি জগতে একমাত্র আছেন মীরা- 
বাঈ, মধুর রসের কবি হয়ে। প্রাকৃত দাম্পত্য পতি- 
প্রেম অন্ত রকম সম্পর্কের পরকীয়া স্বকীয়া কোনো 
প্রেম নয়, সবটাই পতিরূপী ভগবানে প্রেম । ভগবৎ- 
প্রেম বিরহ মিলন অভিমান অন্বষোগ বাসনা কামনামস্ 
এক আশ্চর্য্য মধুর রসে অভিষিক্ত এই কাব্য- 
সঙ্গীতগুলি। অপাঁধিব অলৌকিক শান্ত মধুর র্‌সে 
টলমল করছে যেন দেহ্ময়ী বিরহিপীর বিদেহী পতি 
ঈশ্বরের মিলন বিরহ অভিসার সঙ্গীত। একমাত্র 
মীরাবাঈ ছাড়া আর কোনো নারী এমনভাবে মধুর 
রসে ডুবিয়ে ভাসিয়ে ভুলে যেতে পারেন নি! কিন্তু 


সি 


‘বিরহ মিলন অভিসার সঙ্গীতে, যেমন ‘এ ভরা বাদর? 


‘জনম অবধি হাম রূপ নেহার” ভাবের গানে বিরহ 
প্রেম লীলা aie নিজেদের ওপর আরোপ করে নিতে 
পারে এবং দেহভাবেও অনুভব করে, মীরাসঙ্গীতে 


' আমরা সেই ঈশ্বরপ্রেম ও মানুষের প্রেমের মিশ্র 


আবেগ-অনুভূতি পাই ay | 

মীরাবাঈয়ের গানগুলি প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সব গানই 
'উমড ঘুমডকে বরষা! আয়ে? “চাকর রাখো” ‘চিতনন্দন 
বিলমাই” "শুনি ময় হরি আওয়নকী আওয়াজ” ইত্যাদি 
সকল গানেই ভগবৎভাবের বিদেহ বিরহী পতিপ্রেমেই 
যেন একটা ভক্তি প্রেম মিলন বিরহের শান্ত মধূরতা 
তার চেতনসত্ভাকে অভিভূত ates করে রেখেছে | 
মধুর ভাবের মৃততিময় নির্মল সঙ্গীতকাব্য গান বলা যায়। 
তার দেহাতীত হরি বৈষ্ণবকাব্যের ‘কৃষ্ণ’ হয়নি l 
তবুমীরাবাঈ, যিনি একমাত্র নারী, অমর নারী কবি, ধার 
ভক্তিরসময় মধুর শাস্তরস মানবী ও ভগবানের প্রেম- 
লীলাময় কাব্যগানশুলি মধুর রসের একটা আশ্চর্য্য দিক, 
নারীচিত্বের একটা আশ্চর্য্য অনুভূতির জগত সৃষ্টি 
করেছে। 

যদিও তা” জয়দেব বিদ্ভাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস 
TAHT মত ভক্ত ভগবানে দেহী-বিদেহী রাধা ভাবের 
প্রেমরসসিক্ত wee হয় নি। ' মীরাবাঈয়ের সবটাই 


_ বিরহ অভিসার মিলনের আকাজ্া বেদনা উদ্বেগ সঙ্গীত ১ 


“ন হাম রমণী ন সো রমণের’ একাত্তা বা মিলনের 
মধুর দিক ও অদ্বৈত অনুভূতিও সে সঙ্গীতে ফুটে ওঠেনি। 
এটী ভক্ত ভগবানের বিরহ মিলনে পতিপত্বীলীলা 
বৈষ্ণবকাব্যের. অথবা মহাপ্রভুর একাত্ম ভাব রাধা- 
ভাব এতে নেই। 

তবুও এ ভাব বা রস মীরাসঙ্গীত-সাহিত্যেও 
দেবতা-মানুষে ভগবান-ভক্ের লীলার অমর সঙ্গীত- 
সাহিত্য । মোটামুটা মনে হয় মান্থষের নবরসের-_মধুর 
বা আদির-অপূর্ধ একটা ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দরিয়ময় 
দেহাতীত অলৌকিক মধুর দেহময় মিলন বিরহ বৈষ্ণব- 
কবিতার metia পর্যায়েও “মীরা-সঙ্গীত- 

R 
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সাহিত্য” পৌছয়নি | এবং অন্ত মেয়েদের কোনো 
রচনাতেই এ ভাব পাওয়া যায় না। এও সম্ভবতঃ এ 
নারীদেরই '“সচেতন* মন (কে কি ভাববে?) 
যার জন্য লজ্জা ভয় সঙ্কোচ । যদিও মীরা ভগবৎপ্রেমের 
জন্য সামাজিক লজ্জার বন্ধন মানেন নি। 

এক কথায় মেয়েদের যে কোনে! শ্জনশক্তির-__. 
প্রতিভা থাক বা নাই থাক্‌_মূলে যে বাধা বা অন্তরায় 
রয়েছে তা হ’ল লঙ্জা এবং ভয় সঙ্কোচ, যা লজ্জার 
সহচর বা অন্ুসঙ্গী। অথবা এ ভয় যার বিষয়ে মনো: 


' বিজ্ঞানীরা বলেন জীবদেহে প্রাণে প্রাণভয় সংস্কারেরই 


সকল সংস্কারের অনুভূতির আগে উৎপত্তি। ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পর থেকেই শিশুর মনেও নাকি প্রথম অনুভূতি 
ভয়। চমকে ওঠা । শব্দে কেদে ওঠা | 


সে যাই হোক, মেয়েদের এট! কখনো লজ্জা ও ভয় 
মেশা অথবা কখনো ভয়ে ও লজ্জায় সেই প্রবল এক 
aggre: আমাদের নিজেদের মনের প্রবণতা স্থজন- 
ক্ষমতা নারীস্বভাৰ তার রুচি অনুভূতি নিয়ে মোটামুটা 
যতটা আমাদের জানা ও আলোচনা সম্ভব তা কর! 
z7 | 

যদিও বাকি থাকে ঢের। সারা পৃথিবীর নারী 
তার পারিপার্থিক, তাঁর মন ও প্রবণতাও তাই দেখতে 
পাওয়া সম্ভব নয়। তবু হাড়ীর একটি তাত সিদ্ধ হল 
কিনা দেখার মত মূল নারীচরিত্র একই | এটা স্বতঃসিদ্ধ' 
যুক্তি বলা যেতে পারে | 

তবুও যেমন একেবারে স্বাধীন মেয়ে অর্থাৎ গণিকা 
স্বৈরিণী নারীর চরিত্রের সবদিক দেখতে পাওয়া সম্ভব 
নয়। একসঙ্গে বহুপতিক নারীরা প্রেমজগতে যারা 
আছেন কোথাও (যেমন এখনো ও aie] আছে তিব্বতে ) 
যেমন বিবাহ বিচ্ছিন্নার1, বার বার বিবাহিতা নারীওতো 
সর্ধত্রই আছেন। এবং তারা শিক্ষিতা বা অশিক্ষিত 
যাই হন, কিন্তু মূলতঃ মনোধৰ্শ্মে প্রেমে ও লজ্জায় তাঁরা 
একই রকম | হ্ববিখ্যাত মনস্বিনী এবং বিখ্যাত লেখিকা! 
wit ভাজ্জিনিয়া উল্‌ফের লেখায়ও মেয়েদের “সাহিত্য 
শিল্প স্জনপ্রতিভার” অভাব সম্পর্কে বেশ কিছু 
আলোচনা আছে। তিনি অবশ্য “সাহিত্য'-জগতের 
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পাশা 





কথাই বলেছেন | 
আলোচনা করেছেন, যেমন 
(১) স্কুল কলেজে শিক্ষাব ক্ষেত্রে অনেকটা 
অনধিকার-_ সামাজিক হিসাবে | , 
(২) পারিবারিক জীবনে ছেলেমেয়ের শিক্ষার 
ব্যবস্থা ও অধিকারে তারতম্য | 


(৩) বাইরের সমাজজীবনে ও ভালোমন্দ কাজে 


জ্ঞানচচ্চা শিল্পচচ্চাতে প্রবণতা অনুযায়ী বন্ধুসঙ্গ 
লাভের মেয়েদের নানা বাধা ও আপত্তি । 
(8) আঁধিক কোনো অধিকার (ক) অর্জনের 


স্যোগ খে) উত্তরাধিকার না থাকা | 

(e) আপন গৃহ আপন অর্থ (নিজস্ব ) তথা-ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা না থাকা | 

(৬) পুরুষদের শিক্ষিত! মেয়েদের নিয়ে ব্যঙ্গ CHa 

(৭) লেখাপড়ার ক্ষেত্রে গুণী মানী পুকষদের 
গুণশালিনী নারীর রচন! প্রচার ও প্রকাশের সাহায্য না 
, করা এবং প্রতিকূলতা করা । আরো অনেক কথা। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি ডক্টর জনসন প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ও বিখ্যাত 
ব্যক্তির অভিমত “বচন” এবং প্রবচন”ও তুলে দিয়ে 
উদ্ধৃতি দিয়ে তার আলোচনা ও অভিমতগুলিকে প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন | 

বইখানির নাম হল "এ রুম অব ওয়ান্স ওন” (A 
Room of One’s Own) | | 

যাঁর মূল বক্তব্য বইয়ের নামকরণেই পরিস্ফুট হয়েছে। 
নিজের নিজস্ব একখানি ঘর বা আশ্রয় | 

এই ক্ষেত্রে আমাদের জেনে রাখা উচিত এই মনস্বিনী 
অসামান্য লেখিকার এই ছোট্ট চটি পুস্তিকাখানির মত 
ata একখানি নারী-রচিত বই আমাদের কারুর কোনো- 
দিন দৃষ্টিগোচর হয়নি। অন্ততঃ আমার তো চোখে 
পড়েনি। চিরকালই বিখ্যাত মনস্বী প্রতিভাবান পুরুষ 
মানুষের উক্তি দেখেছি শুনেছি_-প্রতিকূল, অনুকূল 
ও নিরপেক্ষ । প্রতিকূলতায় কখনো সঙ্কুচিত স্বভাবতঃই 
অপ্রতিভ নারীজাতি আহত লজ্জিত হয়েছেন । 
অনুকূলতায় কখনো উৎসাহিত হয়েছেন ( হয়তো 


তাতে তিনি নানাদিক দিয়ে 7777 


বলেছেন। মেনেও নিয়েছেন | 
বছর ১২1১৪ আগে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় একট 


বইয়ের সমালোচনা দেখি | বইটির নামটি ঠিক মনে নেই, * 


মনে হচ্ছে “মেয়েরা কি পুরুষদের চেয়ে ইনফিরিয়র* 
ননিয়ন্তরের ? প্রকাশক মনে হয় আালেন আন্উইন | 
বইখানি খুঁজেছি। হাতে পৌছয়নি। এক্ষেত্রেও সেই 
একই নিরুপায়তা মেয়েদের | পুরুষের সহযোগিতার 
অভাব। এবং নিজেদের বন্দী ও গণ্ভীবদ্ধ জ্ঞানচচ্চার 
ক্ষেত্র । সংগ্রহ করে নেবার ত্ববিধা নেই । এনে দেবার 
লোক নেই। 

এই থেকেও বোঝ! যাবে, দেখতে পাওয়া যাবে 
আমাদের জ্ঞানের পরিমণ্ডল কত সঙ্কীর্ণ। পুরুষের কাছে 
যা অবারিত মুক্ত। কিন্ত সেই বইখানা বা কোনো 
বই দেখতে পেলেই যে মেয়েরা খুব 'জ্ঞানে বিজ্ঞানে? 
‘তালেবর’ কিছু প্রমাণ হয়ে যেতো তা ভাবছি না। কিন্তু 
অনেক তথ্য মতামত অভিমত নিরপেক্ষ অনুকুল প্রতিকূল K 
সবই একত্রে দেখার হষোগ পাওয়া যেত তো! যাতে 
মেয়েদের স্বভাবের ও চরিত্রের ( নারীস্বভাব যেটা জৈব 
নারীচরিত্র সামাজিকও ) মুল ভিত্তিটা কি যার জন্য তারা 
“অপ্রতিভ” জীব হয়ে রইলেন কিংবা মহৎ প্রতিভাবতী 
হলেন না, এটা বোঝবার কিছু উপাদানও পাওয়া ষেতে|। 
আমাদের যে কেন সত্যই কোনও .রকম ey প্রতিভা 
নেই তাও নি:সংশয়ে মানা এবং স্বীকার করারও - 
প্রয়োজন আছে। নিজেকে জানা সেটা । ক্ষমতা ও 
অক্ষমতাকে জানা । স্বাভাবিক স্জনপ্রতিভভা এক, 
জিনিষ ; আর জ্ঞান অঞ্জন করে কিছু রচনা বা স্ষ্টির 
চেষ্ট| পৃথক বস্তু যাকে ইংরেজীতে জিনিয়স (প্রতিভা) 
এবং ট্যালেন্ট (জ্ঞান ) বলা হয়। সেটাও জানা বোঝা 
দরকার । 

মোটামুটি দৃষ্টিতে দেখলেও বোঝা. যাবে জগতের *- 
অনাদিকালের ইতিহাসে কোনো ক্ষেত্রেই ari কাব্যে 
কলায় শিল্পে সাহিত্যে ache কোনোধানেই নারীর 
হাতে মহৎ সৃষ্টি কিছু হয়নি। বৃহৎ’ কিছুও সুজন করতে 
ভারা পারেন নি। 


আষাঢ়, ১৩৭৭ J 





$ 


নারী জিজ্ঞাস! ৯১ 





ARS বা স্থুল শক্তির ক্ষেত্রে ও স্ষ্টিতেও নাঁবীয় WE জগতে দেখা গেছে তপস্বিনী হয়েছেন] সাধিকা 


স্বভাবতঃ প্রাকৃতিক বিধানেই অক্ষম । যেমন বৃহৎ 
ভাস্কর্য, বৃহৎ স্বাপত্য ক্ষেত্রে নারী চিরকালই মজুব বা 
সাহায্যকারী শিল্পী। লষ্টা নারী নন। তার শবীরই, 
শক্তিহীনতাই তার অক্ষমতার কারণ | 

কিন্তু ze ললিতকলা যেমন চিত্রকলা সঙ্গীত নৃত্য 
সাহিত্য কাব্য ef এতেতো শরীরের শক্তি বা কঠিন 
শারীরিক সাধনার প্রয়োজন হয় ন!। সবটাই মননজাত 
মনন-সাধনা মানসিক সাধলারই ক্ষেত্র সেটা। কিন্তু 
সেখানেও যতদূর জানা যায় ইতিহাসে মহৎ বা বৃহৎ 
কোনো Bei নারীপ্রতিভা নেই। সেক্ষেত্রেও তিনি 
চিরকাল অন্বকারিণী প্রতিভা | অবশ্য আছেন অসামান্ত 
অভিনেত্রী সাবা বাঁনপর্ভ, নৃত্যপটীম্বসা ইসাডোর| 
ডানকান, এলেন টেরী প্রমুখ । আমাদের পৌরাণিক 
জগতেও এমন অপ্সরা নারীরা আছেন। কিন্তু তাদের 


হৃত্যগীত প্রতিভা WE কবেছেন বা প্রতিভা! স্ষুরণ করেছেন. 


ধারা, তারা পুরুষই । আর এমন গুলী প্রতিভাবান 
পুকষ মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী । সর্বত্রই নাচে-গানে 
আজো গুরু বা ওস্তাদ হলেন পুরুষবাই | এঁসব শিক্ষার 
প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন তাও পুরুষদেরই হাতে হয়। 
এক কথায় বলা যায়, মৌলিক অথবা সংগঠক কীত্তি 
বা প্রতিভা মেয়েদের কোনে! রকম কর্শজগতেই দেখা 
' যায় না-_না মনন জগতের লোকে,_না ST জগতের 
ক্ষেত্রে না ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে। তার! ধর্মসাধনার 


হয়েছেন, সাধনা কবেছেন | কিন্তু মুনি বা ধষি হন নি। 
বিরাট সাধক মহধি হতে পারেন নি--কপিল, দত্তাত্রেয়, 
MSI প্রমুখদের মত | 

কপিলজ্বননী create, মদালসা, চুডালা, অনন্থয়া 
(voter জননী ) সকলেই সার্থক কীতিমান পুত্রের, 
স্বয়ং ভগবানের, অবতারের জননীও হয়েছেন। খৃষ্টীয় 
ধর্মসাধিকাও পাচ্ছি, কিন্তু স্বয়ং ভ্রষ্টাখষি দেবী হতে 
পাবেন নি। তপস্বিনী রাবেয়া, কাশ্মীরের লল্লাদেন্‌ 
( লালদেবী )-কেও পাছি। মীরা বাঈয়ের কথাও পাচ্ছি। 
কিন্তু সবাই সাধিকা জগতের মানুষ । সঙ্গে সঙ্গে চোখে 
পড়ে মহান বিরাট ef ও কীপ্তিযয় পুকষের FIs | 
কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে যতই খুঁজি না কেন “নারী বিরাট? 
পাইনি | দেশের পুবাণ খুলে, বিদেশের পুরাণের সামান্ত 
জানা কাহিনীতেও ters পেয়েছি, তারা বিশিষ্ট নারী | 
কেউ পরম! সতী, কেউ মহীয়সী মাতা, কেউ দয়াশীল! 


ett কর্তব্যশীলা নারী। জননী দুহিতা মাতা . 
তার্য্যা সকলেই সম্পর্কের আলোতেই জ্যোতির্শয়ী, 
দীন্তিমতী | | 


এক কথায় তাদের দীপ্তি চাদের cansata মত 
সুর্যের কাছে tex) প্রতিফপিত--নিজের নয়। 
বলা যায় পুরুয যেন সংখ্যা, মেয়েরা তার পাশে a 
মূল্যহীন | সংখ্যা না থাকলে ewe কি মূল্য | পুরুষদের 
পাশেই তার দাম | 


কৰি-কীন্্তি-প্ৰশত্তি 
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 
(কবি যোগীন্ব নাথ মজুমদাবেব মন্দ'ক্রাস্ত| ছন্দে UES কাব্য পাঠে) 


মেঘদ্বত কাব্যেব কবেছে অনুবাদ পান্ত বিদ্বান অনেক লোক, 
মন্দাক্রাস্তায কবিতে অনুবাদ কেই বা সক্ষম সকল শ্লোক? 


ক নয দশ বসব সাধন! যোগীনেব কার্য্যে BET প্রকাশ পাঁষ, 


আব কেউ এব পব দিবে না কভু হাত, মিটুলো| সব সাধ সকল দায 
চাব চাব ছত্রেই ফুটেছে অবিকল বাক্য বিস্তাস চমৎকার, 

গস্ভীব ore কোথাও নাহি খুঁত, লযনি অস্তেব ভাষাব ধাব। 
সুন্দৰ ভাব বেশ উঠেছে ফুটে ঠিক, চলতি শব্দেব প্রযোগ নাই: 
নিৰ্ব্বাক বিশ্মঘ জেগেছে মনে মোৰ, ধন্তবাদ দেই হাঁজাব তাই। 


RS কাব্যেব বহিবে সমাদব সর্ব দিক দেশ ভুবনময, 
মন্দাক্রান্তাব ধ্বনি যে চিবকাল. নিত্য বষ, তাব কোথাঁষ লষ ? 
মন্দাক্রাস্তাষ এ-হেন অনুবাদ বিশ্ববাংলায কোথায আব? 
অক্ষয সম্মান লভিলে তুমি তাই, শোধ্য নয আব তোঁমাব ধাব। 
ছন্দেব কান নাই, যা-খুশী লিখে যাষ, বিদ্যাদিগ গজ দেখায | Te, 
ya তাল মিল নাই, নিজেব! নিজে আজ বঙ্গদেশময পিটাষ ঢাক! 
প্রাক্তন পুপ্যেব পেষেছ তুমি ফল, _ছন্দসম্পদ ভাষাব কূপ ! 
প্রাণ মন এই চাষ_শতাযু লভি’ হও ছন্দবাজ্যেব শোভন ভূপ । 


Mee 


উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র 
[ শ্রীতপন বস্তুকে লিখিত ] 


কল্যাণবরেয়ু, 

সংস্কৃতি বলতে ঠিক কি বোঝায়, তুমি আমার কাছ 
থেকে ভ্বানতে চেয়েছ। “সংস্কৃতির পাশে ব্র্যাকেটে 
culture শব্দটি লিখে, সংস্কৃতি এবং culture যে 
সমার্থবীচক, সে কথা তুমি ব্যক্ত করেছ | 

বস্তুতঃ, culture-aq বাঙলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতিই 
বলতে হবেঃ আর সংস্কৃতির অপর একটি বাঙলা 
প্রতিশব্দ কৃষ্টি। culture, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-এ তিনটি 
শব্দেরই মধ্যে কর্ণের ব্যঞ্জনা রয়েছে” _আমাদের 
আলোচ্য ক্ষেত্রে অবশ্য সেটা চিত্তকর্ষণের | 

ইংরাজি ভাষায় culture-qq অর্থ হচ্ছে refine- 
ment the result of cultivation; আর, 
refinement হচ্ছে separation from what is 
impure; অন্ত কথায়, wo থেকে কোমলের 
পৃধকীকরণ | 

সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতির একটা সাষুজ্য আছে। 
কিন্তু, গন্ধ যেমন ফুল নয় যদিও ফুল থেকেই গন্ধের 
উৎপত্তি, তেমনি সভ্যতাঁও সংস্কৃতি নয় যদি ও সভ্যতার 
মধ্যেই সংস্কৃতির সৃষ্টি | 

এখানেও ap থেকে কোমলের পৃধকীকরণের কথা 
রয়েছে । ফুলের মধ্যে যেমন পাপড়ির কাঠিন্ত আছে, 
হয়ত’ ela কীটও আছে, কিন্তু সে-সব APS] থেকে 
গন্ধ সম্পূর্ণ মুক্ত, তেমনি সভ্যতার মধ্যে gage অসৎচিস্তা 
প্রভৃতি ap qe হযত’ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু সংস্কৃতি 
একেবারে নিদ্ধাশিত নির্মল বস্ত। ফুলের গন্ধের আশ্রয় 
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বায়ু, সংস্কৃতির সদাচার। সে হিসেবে সংস্কৃতির সংজ্ঞা 
দেওয়া যেতে পারে চারিত্রিক উৎকর্ষ। 

সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বৃতির, অন্ততঃ আত্মবিস্মৃতির, 
একটা স্বকুমার মৈত্রী আছে। তাই, নিজেকে অনেক 
পরে মনে পড়া সংস্কৃতির একটা বিশেষ লক্ষণ। স্থান, 
কাল, পাত্র, পরিস্থিতি-_এই বস্তু চতুষ্টয়ের প্রতি সর্বাগ্রে 
মনোযোগী হয়ে নিজেকে যে করে পঞ্চম, তাকে সংস্কৃতি- 
বান্‌ বলা চলে। তাই অমায়িক লোকেরা স্বভাবতঃ 
খানিকটা আত্মবিস্বৃত হয়। 

হয়ত এই ধরণের বিশ্বৃতির কথা মনে করেই কোনো! 
এক রসিক ফরাসীসাছিত্যিক কৌতুকছলে বলেছেন, 
culture is that what remains when you have 
ইংরাজিতেও 


man is 


forgotten what you learned l 
এই ধরণের একটা কথা আছে-_N০ 
educated until he has forgotten his Latin | 
বস্তুতঃ মানুষ বিদ্যার কচ্‌ কচি যতক্ষণ না ভোলে 
ততক্ষণ তাকে পণ্ডিত হয়ত’ বলা যায়, কিন্ত শিক্ষিত বল 
যায় না। পাণ্ডিত্যকে পরিপাক করতে পারলে তবেই 
শিক্ষিতের কোঠায় পৌছানো ষায়। যে-বিস্তা মানুষকে 
বিনয় দিলে না, সে-বিদ্যা যথার্থ বিদ্যা নয় | 
সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় সংস্কৃতি হচ্ছে বিনযের 
উৎকর্ষ, তা সে বিনয় ব্যক্তিরই cate অথবা জাতিরই 
cate, আশা করি ভাল আছ। 
শুভাকাজ্কী-_ 
উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


'মহামতি আকবর 


শ্রীবিনয় চৌধুরী 


[স্থান : মুঘল দরবার, দিল্লী! কাল £ 


ane পরিবেশ £ প্রধানমন্ত্রী বাজ বীরবল, জ্যেষ্ঠসচিব 


জনাব আবদর রহীম খানধানা, কবি ফৈজী, মনীষী আবুল ফজল, এতিহাঁসিক বাদাউনি, সেনাপতি মানসিংহ, 
কোষাধ্যক্ষ মীর জুমলা, গুজরাঁটেব সুবেদার শিহাবউদ্দীন আহমদ খা প্রভৃতি অমাত্যগণ নিজ নিজ আসনে 


HTH | 


দৌবারিক ও প্রতিহারীগণ স্ব স্ব স্থানে প্রতীক্ষমান। জ্আাটের সিংহাসন পার্শ্বে গুটানো একখণ্ড 


matai নেপথ্যে দরবার আরভের প্রথম ঘণ্টা কিংবা তোঁপধ্বনি। একজন নকীবের প্রবেশ ও দরবার 


বিখোষণ | 


নকীব ॥ মুবারক হে|! মুবারক হো! মুবারক হো I 
ইয়ে রাজধানী দিল্লীকা মুঘল দরবারকা সভাপর 
বৈঠে হয়ে মাননীয় ভাইয়ো, উজীরে|, ওম্রাহোয়োঃ 
কবিয়ো, শিল্পী কলাকারয়ো, আঁউব পণ্ডিতো 

* সভাসদ্জনো- মুঘলদরবারক! ভখ.তেপর বৈঠে হয়ে 
আপজব গণ্যমান্ত ব্যক্তিয়ে ইয়ে শ্রবণ কি যিয়ে! 
সমাচার ইয়ে হায়_মুখল SISA দরবার 
বনানেকে লিয়ে ধরমনিরপেকৃষ ভারত-রাষ্্রপতি 
মুঘল তথা জগত গৌরব পরম কারুণিক আউর 
মহাম্ভব শাহান্স| সম্ৰাট জালাল- 
উদ্দীন মহম্মদ আকবর বাদশা বাহাঁছুর সাহাব 

দরবার SABA বৈঠনেকে লিয়ে আরহা 
সায়! 

[ নকীবের প্রস্বান। সম্রাট আকবরের প্রবেশ । 
অমাত্যগণেব গাত্রোথান ও সম্মাটকে কুর্ণিশ প্রদর্শন | 
সম্রাটের সিংহাঁদনারোহণ। সকলের উপবেশন। 
নেপথ্যে দরবার আরভের দ্বিতীয় ঘণ্টা কিংবা 
তোপধ্বনি | 
কবর ॥ রাজা বীরবল ! 


বীরবল ॥ আদেশ করুন জাহাপনা ! 
আকবর] আমি ইচ্ছে করি, যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 


আজকের দরবার আহৃত হয়েছে, আপনি সেটি 
সর্ব সমক্ষে ঘোষণা করুন | 
বীরবল ৷ TTD ভারত-সত্রাট এবং সমবেত সহান্- 


ধ্যায়ী বন্ধুগণ! সেনাপতি মাঁনসিংহের সম্মানে 
আজকের এই দববার আন্বান করেছেন 
জগত-গৌরব ভারত-সম্াট মহামতি শাহান্সা 
আকবর । তাছাড়া অপরাপর মুঘল সভাপপ্ডিতদের 
ও রাজকর্মচারীদের কার্যক্রমের শ্বীকৃতিদানও 
আজকের দরবারের অপর এক বিশেষ উদ্দেশ্য ।*** 
এবারে আমি প্রস্তাব করি, অবিলম্বে দরবার-কার্য 
আরম্ভ care | 

বাদাউনি ॥ আমি এই প্রস্তাব সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন 
করি। 

আকবর ॥ (মানপত্রটি হাতে তুলে নিযে ) রাজা বীরবল | 

বীরবল ॥ আদেশ করুন জাহাপনা। 

আকবর ॥ এই নিন, পাঠ করুন। (য়ানপত্র দান) 

বীরবল ॥ (মানপত্র পাঠ) মুখল সেনাপতি মহাবীব 
মানসিংহ ! আমার প্রতিটি বিপদে, প্রতিটি সংকটে, 
প্রতিটি যুদ্ধে, বহি:শক্রর প্রতিটি আক্রমণ প্রতিরোধে 
এবং প্রতিটি ৰিজযে আপনি যে অতুলনীয় রণকৌশল, 
দুধর্ষ পরাক্রম” অসীম সাহসিকতা ও অনন্ত 
বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্ভ আমি 
প্রীতিসিক্ত অন্তরে আপনাকে “মহারাজাধিরাজ” 
-এই বিশেষ উপাধি-সম্বলিত এই মানপত্ৰ ও সেই 
সঙ্গে এক লক্ষ রৌপ্যমুন্রা দান করিয়া কৃতকৃতার্থ 
হইতেছি। ইতি__- 

শাহানসা আকবর | 


৯৪ প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৭ 





আকবর ৷ আহ্বন, সেনাপতি মানসিংহ ! এই মানপত্র + -প্রদর্শন করেছেন এবং যথাবিহিত সম্মান সহুকাঁরে 


আপনি গ্রহণ করুন| 
[ মানসিংহ কতৃক অভিবাদনাস্তে মানপত্ৰ গ্রহণ ও 

পুনঃ অভিবাদনাস্তে যথাস্থানে গিয়ে উপবেশন ] « 

আকবর ॥ মহামনীষী সর্বোত্তম বাদাউনি | 

_বাদাউনি। জী, জাহাপনা। 

আকবর || ইতিহাসের দুরহ ate আপনি যে 
অবিশ্রাম রত্বাহথসন্ধান করে চলেছেন, তার জন্যে 
আমার হদয়মধ্যে অসীম গর্ব আমি পুষে রেখেছি! 
আমি আশ] করি, আমার বিমুগ্ধ আত্মার স্বীকৃতি- 
স্বরূপ দশ সহস্র বৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করে আপনি 
আমায় ধন্য করবেন। 

বাদাউনি || যথা আদেশ জাহাপনা। 

আকবর || মনীষী আবুল ফজল | 

আবুল | জী জনাব, জাহাপনা। 

আকবর ৷৷ আপনার তুলনাহীন সাহিতা-গবেষণা 
আমাকে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে | 
সেই শ্রদ্ধার তুচ্ছ স্বীকৃতি-স্বরূপ আপনাকে আমি দশ 
সহশ্র রৌপ্যমুদ্রা দান করে ধন্য হতে চাই। আশ! 
করি সে দান আপনি অগ্রাহ করবেন না। 

আবুল ।| জো হুকুম জাহাপনা | 

আকবর || কবি ফৈজী সাহেব! 

ফৈজী || জী, জনাব, জাহাপনা ! 

আকবর || আপনার কাব্য-প্রতিভার তুলনা হয় না। 
সেই শিল্প-কৃতির স্বীকৃতি-সবর্ূপ তুচ্ছ দশ es রৌপ্য 
মুদ্রা আমার কাছ থেকে আপনি গ্রহণ কবে আমায় 
ধন্য করবেন | 

ফৈজী | জাহাপনার যথা afer ! 

আঁকবব || Barta জনাব শ্রিহাবউদ্দীন আহমদ খাঁ! 

শিহাব।। হুজুরে আজম জাহাপনা | 

আকবর || গুজরাট রাজ্য পরিচালনায় আপনি যে 
বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, cies আমি যত না 
সন্তুষ্ট হয়েছি, তার চেয়েও বেশি প্রীত হয়েছি এই 
যে-আপনি মহাজ্ঞানী জৈনাচার্য ভট্টারক হীরবিজ্ঞয় 
সরি মহারাজের প্রতি বিজ্ঞজনোচিত আনুগত্য 


তাকে ফতেপুর সিক্রিতে আমন্ত্রণ করে AATA 
ayaga করেছেন_যদিও নিত্য-কৃচ্ছতার পৃজারী ae 
মহাজ্ঞানী মহাতাপস সে সমুদয় রাজকীয় আয়োজন | 
তুচ্ছ করে আগাগোড়া পদব্রজেই ফতেপুরসিক্রিতে 
এসে উপনীত হয়েছিলেন! আপনার এই বিচক্ষণ- 
তার স্বীকৃতি-স্ব্নপ আমি আপনাকে দশ সহজ 
স্বর্ণমূদ্রা দানে পুরস্কৃত করতে অভিলাষ করি! 
আশা কবি, আপনি তা গ্রহণ কবে আমায় gore 
করবেন। 

শিহাব ॥ জো মঞ্জি a tataa] | 

আকবর ॥ মহামূরব্বী মহাপণ্ডিত জনাব আব্দর রহীম 
খানখানা সাহেব! 

আবদব ॥ জী জ্াহাপনা ! 

আকবর ॥ আপনার জ্ঞানের বিশ্লেষণ করা আমার 
সাধ্যাভীত। আমি মূর্২-আমি নিরক্ষর! তথাপি 
ইতোপূর্বেব কোনো এক দরবারে আপনি ষে 
আপনার রচিত “মদনাষ্টক”-শীর্ঘক মালিনী ছন্দের 
আটটি atsay শুনিয়েছিলেন, তার নিহিতভার্থ 
সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও আমার প্রাণে তা 
কি যেন এক অমৃত-নিঝরের WÉ বয়ে নিয়ে 
এসেছে । আমার এই স্ৃদয়-পরিশুদ্ধির স্বীকৃতি- 
স্বরূপ আপনাকে আমি এক লক্ষ ত্বর্ণমুদ্রা দান করে 
পৃতশুদ্ধ ও শুচিশুভ্র হতে চাই। আপনি আমায় 
ভরসা দিন যে, আমার এই ক্ষুদ্র স্বীকৃতি গ্রহণ করে 
আমাকে আপনি কৃত-কৃভার্থ ও অনুগৃহীত করবেন | 

আবদর ॥ হুজুরে Stee Stet) মুঘল-গৌরব 
শাহানসা আকবর বাদশাহের এই অচিন্ত্যনীয় অভি- 
রুচির বিকদ্ধে আমার তরফে কোনে! ওজর নেই | 

আকবর ॥ সবশেষে, মহামস্ত্রী রসিকচুড়ামণি রাজ! 

পি 

বীরবল | 

বীরবল ৷ আদেশ করুন জাহাঁপনা | 

আকবর ॥ আপনি শুধু আমার রত্বসভার মধ্যমণিই নন, 
উপরস্ত আমার আবাল্য বন্ধু-_-আঁমার আজন্ম zee | 
আপনর স্বীকৃতি রইল আমার অস্তরের অস্তঃস্থলে। 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


মহামতি আকবর ৃ্‌ ১৫ 











বীরবল 7 অর্থ নয় অন্তর । বন্ধুত্বের চরম স্বীকৃতি eT আকবর ॥ কি জেনেছেন? 


ste আমি বাস্তবিকই ধন্তঃ জাহাপনা | ` 
আকবর ॥ রাজা বীরবল ! তুমি কথার atal তুমি 
রসিকচুড়ামণি ! তোমার সঙ্গে আমি পারব কেন 
বন্ধু ! 
[ সকলে হৰ্ষোৎফুল্ল। একটু মৌনতা ] 
আকবর [ কোষাধ্যক্ষ জনাব মীরজুমলা সাহেব | 
মীরজুমলা VACA আজম জাহাপনা | 
আকবর ৷ এদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অর্থ আজ সাঝের 
প্রদীপ জলবার আগেই প্রত্যেকের নিজ নিজ আবাসে 
পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবেন! 
মীরজুমলা ॥ যথা আদেশ জাহাপনা! 
আকবর ৷ রাজা বীরবল | 
বীরবল ৷ আদশ করুন জাহাপনা ! 
আকবর ॥ গণ্ডোয়ানা রাজ্যের ছুর্গ-মহালের জমা- 
বৃদ্ধির কারণ কিছু অনুসন্ধান করেছেন? 
ঈ বীরবল॥ করেছি জাহাপনা ! 
আকবর ॥ কি জেনেছেন? 
বীরবল ॥ এ মালের ফৌজদার জনাব আশরফ খাঁ 
আমার অনুসন্ধানের উত্তরে লিখে পাঠিয়েছেন যে, এ 
বৎসর নদী সরে যাওয়ায় খানিকটা নতুন জমি দেখা 
দিয়েছে। আর এই নতুন জমির কারণেই তিনি 
প্রজাদের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন | 
আকবর ॥ আর এইটুকু জেনেই আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে 
বসে আছেন_ কেমন ? 
বীরবল ॥ আজ্ঞে না শাহানসা ! সম্রাটের পরমাস্ীয় 
মাননীয় শ্রীযুক্ত ভগবান দাসকে এ বিষয়ে ব্যাপক 
sre করবার acy আমি গণ্ডোয়ানায় পাঠাবার 
ary করেছি। 
আকবর £ তা” বেশ করেছেন। হ্যা, ভগবানদাসই 
P এই কুট-বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু বস্তুতপক্ষে 
এই জমি সরকারী খাসমহাল কিংবা লাখেরাজ 
দানের ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত কিনা, সে বিষয়ে কিছু 
অহ্সন্ধান করেছেন? 
বীরবল ॥ করেছি জাহাপনা ! 


বীরবল কিছুটা দেবোত্তর আর বাকিটা লাখেরাজ 
দানের ভূমির সঙ্গেই এ জমি সংযুক্ত। 

আকবর ॥ ও! ধর্মপ্রাণা বীর wel দুর্গাবতীর অতীত 
রাজ্য গপ্ডোয়ানা। সেই ধর্মরাজ্যে এই অনাচার 
আপনারা নীরবে ae করছেন? আশ্চর্য !...কি 
জানেন, আমার অন্তর আমাকে বারংবার বলছে 
ওখানকার লাখেরাজভোগী পিতৃমাতৃহীন অসহায় 
আর বিধবা! প্রক্জাদের কান্নার ফলেই নদী শুকিয়ে 
গেছে। বস্তুতপক্ষে এ জমিতে ওদেরই ন্যায্য 
অধিকার | এ জমিকে সরকারী জমির মধ্যে আনার 
অর্থ ওসব অসহায় প্রজাদের ধ্বংস ও উচ্ছেদ কর! | 
@ মহালের হতভাগ্য ফৌজদার আশরফ খা 
একটা সাক্ষাৎ শয়তাঁন। হাতীর পায়ের তলায় 
ফেলে ওকে পিষে মেরে ফেলা ওর উচিত 
the 1 

বীরবল ॥ জনাব জাহাপন! কি সেই আদেশ দাঁনেই 
Baw হচ্ছেন? 

আকবর ॥ অত বিচলিত হবেন না রাঞ্জা বীরবল! 
আমি অমানুষ হলেও এতটা নই। ঈশ্বরের সষ্ট 
জীবের জ্ঞাতসারে প্রাপনাশ করা আমার নীতি- 
বিরুদ্ধ | প্রজাদের ন্যা্য স্বত্ব নষ্টকারী হীন ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হবার অপরাধে আশরফ dics আমি তার 
চাকুরি থেকে জবাব দিচ্ছি। এই ফরমান কালই 
আপনি বাজ্যময় ঘোষণা করার ব্যবস্থা করুন! এবং 
এই তার শাস্তি। 

বীরবল ॥ যথা আদেশ জাহাপন! | 

আকবর ॥ আর অন্তায়তভাবে যে অতিরিক্ত রাজস্ব 
প্রজাদের কাছ থেকে আদায় কর] হয়েছে, সরকারী 
কোষাগার থেকে পুনরায় তাদের তা ফিরিয়ে দেবার 
বন্দোবস্ত করুন! 

বীরবল ৷ যথা আদেশ জাহাপনা | 
[ একটু নীরবতা। মৃদু সঙ্গীতের অঙ্ুরণন | 

আকবর ॥ মাননীয় বন্ধু ও অমাত্যগণ ! কিছুদিন 
পূর্বে একটি আনম্দ-সংবাদ আপনাদের কাছে আমি 


৯৬. 


প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৭ 


পরিবেশন করেছিলুম। আশা করি সেটি আপনারী৯ - ." এটুকু বুঝতে পেরেছি! একশো! পঞ্চান্ন মাইল পথ 


FITS নন | 

সকলে ॥ জী-না জাহাপনা | 

আকবর ॥ এইবার বলুন কি সেটি? হ্যা, মূহামন্তী 
বীরবল, আপনিই বলুন ! 

বীরবল ॥ সেটি এই যে হজরত শেখ সেলিম চিস্তির 
দোয়ায় আর জগদীশ্বরের, অনুগ্রহে সম্রাটের 
প্রধীনা মহিষী মাঁননীয়া মাঁলেকা বেগমসাহেবা 

o মরিক্বামুজ্জমানী সন্তান-সম্ভবা। 

আকৰর ॥ এবং আর কিছু? 

'বীরবল ॥ হ্যা, এক্ষণে তিনি আসন্ন-প্রসবা | আপনারা 
জানেন, তিনি ফতেপুবসিক্রিতে রয়েছেন। অথচ 
জরুরী কার্ষব্যপদেশে সম্রাটের পক্ষে এই বিশেষ 
উপলক্ষ্যেও দিল্লী না থেকে উপায়াস্তর নেই। এবং 
সেই কারণে ইতিপূর্বে পরপর কয়েকটি দবরারেই 
wats জানতে চেয়েছিলেন_কে সবচাইতে কম 
সময়ের মধ্যে সম্রাটের উত্তরাধিকারীর জন্মের শুভ 
সংবাদ ফতেপুরসিক্রি থেকে দিজীতে পৌছে দিতে 
পারবেন ৷ উল্লেখযোগ্য রকমের কম সময়ের 
আশ্বাস কেউ আমরা আক পর্যন্ত সত্াটকে দিতে 
পারি নি। 

আকবর ॥ অথচ সেই সময় প্রায় সমুপস্থিত।"বুঝেছি, 
কোনো সিদ্ধান্তেই আজও আপনারা উপনীত হতে 
পারেন নি। 

শিহাব ॥ gga আজম জাহীপনা, দ্রুত অশ্ব চালনা 
করে এই সংবাদ সাত ঘণ্টার ভেতর আমি সরবরাহ 
করতে পারি। 

আমীরবকৃস (জনৈক সেনাধ্যক্ষ ) ৷ জনাব জাহাপনা, 


তেজিয়ান ঘোঁড়া পেলে আমার লাগবে 
পাঁচ ঘণ্টা | ৃ 

আকবর ॥ সেনাপতি মানসিংহ | 

মানসিংহ |! জাহাপনা ! 


আকবর ॥ আপনি কিছু ভেবেছেন? 
মানসিংহ | ভেবেছি অনেক । কিন্তু পাঁচ ঘণ্টার আগে 
জীবন দিলেও এ সংবাদ আহরণ যে সম্ভব হবে না, 


তো চাট্রিখানি কথা নয়, জাহাপনা !  -.-, 


আকবর ॥ রাজা বীববল! 

বীরবল ॥ আদেশ করুন জাহাপনা ! 

আকবর ॥! আপনি কি কিছুই ভেবে দেখেন নি? 

বীরবল ॥ জী হ্যা, জাহাপনা! ভেবেছি এবং তার 
ব্যবস্থাও করেছি । মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ের 
ভেতর সে শুভ সমাচার যাতে সম্রাটের কর্ণগোঁচর 
হয়, তার পাকাপাকি ব্যবস্থাও আমার হয়ে 
CATE | 

আকবর ॥ বটে! 

বীরধল ৷ জী-হ্যা! আর এই কাজে আমার সহায়ক 
হয়েছেন কোষাধ্যক্ষ জনাব মীরজুমল! সাহেব। 

আকবর কিরকম? i 

বীরবল ॥ এ বাবদ তাঁর কাছ থেকে আমি সতেরো 
লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছি? ০ 
হ্যা,কিনা? 

মীরজুমলা ॥ জী-হ্থ্যা জাহাপন!! 

বীরবল ॥ ফতেপুরসিক্রি থেকে দিল্লীর দুরত্ব একশে! 
পঞ্চানন মাইল! আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা! 
জানি নে, গত দুই মাসের ভেতর সেই পথে প্রতি 
এক মাইল অন্তর একটি করে পনেরো ফুট উচ্চ 
মিনার আমি তৈরি করিয়েছি । প্রতি মিনারের 
ওপর একজন প্রহরী জয়ঢাক নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে | 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হবামাত্র প্রথম মিনারে ঢাক বাজবে | 
পরক্ষণেই দ্বিতীয় মিনারের ঢাক প্রথম মিনারকে 
অনুসরণ করবে | এমনি করে ক্রমাগত ঢাক বেজে 
wet একশো পঞ্চান্ন মাইল পথ পঁয়তাল্লিশ মিনিটে 
অতিক্রম করে অবশেষে শুতসংবাদ দিল্লীতে এসে 
পৌছুবে। ঢাকে watt কাঠি পড়লে পুক্র-সম্তান 
আর একবার পড়লে Satay | + 

আকবর ॥ আশ্চর্য! অপূর্ব! BES এবং অনন্ত 
আপনার বৃদ্ধিবৃতি রাজা বীরবল | 
[waka কথা শেষ হবার আগেই ত্রস্ত দ্রুতপদে 
একজন প্রতিহারীর প্রবেশ ] 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


মহামতি আকবর ৯৭ 


৭৯৯০১১৯৯১৭১ NNN 
প্রতিহারী ॥ (অভিবাদনান্তে ) মুবারক হো, ফারজ্ান্র+প আকবর | জৈন সন্ন্যাসিনী! তবে কি তিনি ভট্টারক 





. জান, মুবারক হো |! 

1 বীরবল ॥ প্রতিহারী, ভারত-সত্রাট শাহানসা আকবর 
তার যোগ্য উত্তরাধিকারী লাভ করেছেন, এই 
বার্তাই তো! তুমি বয়ে নিয়ে এসেছ ? 

প্রতিহারী ॥ জী-হ্যা হুজুর | 

বীরবল॥ ঢাকে ক’বার কাঠি পড়েছিল? 

প্ররিহাবী ! দু'বার হুজুর | 

বীববল ৷ আচ্ছা, তুমি এস! 

প্রতিহারী 1 জী-আচ্ছা হুজুর | 

[ কুণিশাস্তে প্রস্থান ] 
আকবর ॥ রাজা বীরবল | 
বীরবল ॥ আদেশ করুন জাহাঁপন| ! 

আকবর ] আজকের 'এই এত আনন্দ আমি কোথায় 
রাখি বন্ধু? . 

বীরবল ৷ জাহাপনা, আপনি স্থির হোন ! 

আকবব | রাজা বীরবল, আমি আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি 
করলুম, আপনি আমার কত বড় বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু 
যে প্রশংসার মোহ তার কাছে তুচ্ছ। বন্ধুর জন্তে 
সে যা কিছু করে, সে সমস্তই সে সম্পন্ন করে বন্ধুর 
অগোচরে | আপনি সেই অগ্রি-পরীক্ষায় বিজয়ী 
হলেন atal বীরবল ! আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার 
ভাষা আয়াব জানা নেই। 

বীরবল ॥ সম্রাট! 

আকবর | ন|-না, রাজা বীরবল, আর সময় নষ্ট করা 
উচিত নয়। Ste আপনারা আনন্দ করুন ! আনন্দ 
করুন ! দেওয়ানী খাতকে আজ আপনারা করে তুলুন 
গুলজাব! দিল্লী থেকে ফত্ছেপুরসিক্রি পর্যন্ত আনন্দের 
এক অপাধিব বন্তাধারা বইয়ে দিন! আপনার! 
আনন্দ করুন! আনন্দ করুন | এই দববাঁব গৃহকে 
বানিয়ে তুলুন আজ আপনার! আনন্দের রঙমহল | 

[ একজন দৌবারিকের প্রবেশ ও কুণিশ] 

আকবর ॥ তুমি আবার কেন এ সময়ে? 

দৌবারিক ॥ জী-জাহাপনা হুজুরে আজম, একজন জৈন- 

masta আপনার দর্শন Tes করছেন। 


৩ 


বন্দেগী 'শাহানসা। 





হীরবিজয় হুরির শিষ্যা চম্পা? 


দৌবারিক॥ PS, জাহাপনা, এই নামই 
বললেন। 

অর্কবর॥ তিনিকি আগ্রা থেকে এসেছেন ? 

দৌবারিক ॥ জী-হ্যা, জ্রাহাপনা! 

আকবর] ও! আচ্ছা তাকে পাঠিয়ে দাও ৷ 

দৌবারিক ॥ জী-আচ্ছা, জাহাপনা। [ কুর্ণিশাস্তে 


প্রস্থান | ; 
আকবর ! চম্পা! কঠোর সাধনায় বিজয়িনী বিদুষী 
চম্পা! 
[ চম্পার প্রবেশ ও নীরব অভিবাদন ] 
আকবর || Styx ভদ্রে! দয়া করে আসন নিন। 
চম্পা | BRETT আজম মহামতি, সম্রাট আকবর ! 
কোনো সভাগৃহে আসন "গ্রহণ করা আমার রীতি- 
বিকদ্ধ এবং আমার গুঝদেবের বারণ । সেদিন 
ফতেপুবসিক্রিতে প্রধম সাক্ষাৎকারে যে প্রশ্ন আপনি -> 
আমায় করেছিলেন তখন আমার ছয়মাস কালের 
মৌনী-উপবাস-ব্রত উদ্যাপিত হচ্ছিল। তাই 
আপনাব জিজ্ঞাসাব জবাব দিতে পারি নি। 
সম্রাটের অভিলাষ হয় তো আজ আমাকে সে সব 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ! 

আকবর] Sg! সাধারণ মানুষ একদিনের 
অনাহারে মৃতকল্প হয়ে পড়ে । অথচ আপনি একাদি- 
ক্রমে দীর্ঘ ছয়মাস অন্ন গ্রহণ না করে কিভাবে 
জীবন ধারণ করেছিলেন? এর মধ্যে, আমি বিশ্বাস 
করি, অবশ্যই কোনো sy নিহিত রয়েছে। 
সেটি আমার জানবার কৌতুহল |, 

চম্পা সম্রাট, আমার চিকিৎসা বিদ্যা জানা নেই। 
অনাহারে কি শারীরিক পরিবর্তন হুয় তাও বুঝি 
নে। আমি কেবলমাত্র আমার গুরুদেবের আদেশ 
পালন করেছি। তারই নির্দেশ মতো সঙ্কল্প গ্রহণ 
কবে উপবাসী ছিলুম। যখন খুব বেশী তৃষ্ণার্ত বোধ 
করেছি, তখন তারই নির্দেশমতো অল্প উষ্ণজ্ল পান 
করেছি। ধ্যান-ধারণা আর জপের ভেতর দিয়েই 
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আমার সময়গুলে! পার হয়ে গেছে। গুরুদেবের NA ga আদেশ করুন জীহাপনা | 


কৃপায় আমাকে কোন ক্লেশই স্পর্শ করে নি। 
আকবর ॥ Buy, আপনার ধর্ম ও তপস্তাবিধি আমার 
জানবার কৌতুহল | 
চম্পা সত্াট, আমি সামান্তা স্বীলোক মাত্র। ধর্ম 
কিংবা তপস্তার গুঢ় মর্ম বোঝাবার মতো সামর্থ্য 
আমার নেই। একমাত্র গুরুদেবই আপনাকে 
এসকল রহস্যের প্রকৃত হদিশ দিতে পারেন | 
আকবর ৷ কিন্তু wre, তিনি যে হ্থদূরের নীহারিকা | 
ধরা দিয়েও দূরে সরে যান। ফতেপুরসিক্রি এসে 
না এসেই আগ্রায় প্রস্থান করলেন ৷ আবার সেখানে 
তার চাতুর্মাস্য ব্রত নিয়ে আটক হয়ে রইলেন। 
তিনি যে আমার অধিগম্য নন ETE | 
চম্পা | কেন নয় জ্াহাপন! ! আপনি col ধর্মনিরপেক্ষ 
_নরপতি হিসেবে জগতে স্ববিদ্িত। কেন তিনি 
আপনাকে ধরা দেবেন না। হিংসাদ্বেষ-বিরহিত 
ধর্মাচরণ দ্বারা জগতে সকল কিছুই অর্জন করা যায়। 
এই মহিমা তার কাছ থেকেই আমি উপলদ্ধি 
করেছি। 
আকবর ॥ আমাকে তাহলে কি করবার যুক্তি দিচ্ছেন 
আপনি ভদ্ে ! 
চম্পা ॥ matb, কি জানেন, আমাদের জৈনদের শেষ 
তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী গ্রামে এক রাত্রি ও বড় নগরে 
পাঁচ রাত্রির বেশী বাস করতেন Al. কেবল 
ব্যতিক্রম ছিল বর্ধাকালের চাতুর্মাস্য ব্রতের সময় | 
আমার গুরুদেব আচার্য ভট্টারক হীরবিজর স্থরি 
মহারাজও সেই বিধিনিষেধ মেনে চলেন। এখন 
গুরুদেবের চাঁডুর্মাস্য ব্রত চলছে । এই চাতুর্মাস্যের 
মধ্যেই আমাদের পবিত্র পর্য,্যষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। 
এই কয়দিন আচার্য যে নগরে বাস করছেন সেখানে 
জীবহত্যা আপনি নিষিদ্ধ করে দিন সম্রাট ! আচার্য 
এবং সমগ্র জৈনসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে এই দাবী 
আমি আপনার দরবারে পেশ করছি, হুজুরে আজম | 
আকবর ॥ ভদ্রে, আপনার আবেদন আমি গ্রহণ 
করলুম। ate বীরবল'! 


আকবর] এখুনি ফরমাল্‌ লিখে পাঠিয়ে দিন খে 
কয়দিন আচার্য সুরি আগ্রায় অবস্থান করবেন, সে 
কয়দিন সেখানে যেন কোনরূপ জীবহত্যা অনুষ্ঠিত 
নাহয়। 

বীরবল ॥ যথা আদেশ জাঁহাপনা ! 

আকবর ॥ মনীষী আবুল ফজল, আপনি কিছু বলবেন ? 

আবুল ৷ জী-হ্যা, জাহাপনা! 

আকবর.॥ কি; বলুন ! 

আবুল ॥ আমি প্রস্তাব করি, আচার্ষের সম্মানে সম্রাটের 
সমগ্র সাত্রাজ্যে যে ক'টি মুসলমান পর্বোপলক্ষে 
মাংসাহীব নিষিদ্ধ,সেই পর্বতালিকার মধ্যে জৈনদের 
এই Hy Ta পর্বকেও যোগ করে নেওয়া হোক! 

আবদর ॥ এই প্রস্তাব আমি সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করি। 

আকবর ॥ রাজা বীরবল | 

বীরবল ॥' আদেশ করুন জাহাপন! | 

আকবর ॥ ও ফরমানে, না থাক, অপর একটি নতুন 
ফরমানে মনীষী আবুল ফজল যে প্রস্তাব উথ্থাপন 
করেছেন অবিলম্বে সেটি রাজ্যময় ঘোষণা করার 
ব্যবস্থা করুন! 

বীরবল ॥ aa আদেশ জাহাঁপনা | 

আকবর ॥ তদ্রে, আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট 
করা গেল। আপনি ইচ্ছে কবেন তো আরও কিছু 
নির্দেশ দিতে পারেন। 

চম্প।॥ সম্রাট, আমাদের আচার্ষের একাস্ত অভিলাষ 
যে, সম্রাট যেন সমস্ত হিন্দু তীর্ঘস্বানগুলোতে fafan 
কব রহিত করে দেবার জন্যে এখুনি একটি ফরমান 
জারী করে দেন! 


আকবর আপনাদের আঁচার্ষের অভিলাষ আমি ' 


অবশ্যই পূর্ণ করব wee ! 
চম্পা 1 
আকবর ॥ আম্বল wey | 

[নীরব অভিবাদনাস্তে চম্পার faery | 
মৌনতা J 
আকবর ॥ আজ আমার জীবনে চরমতম সুখের দিন। 


একটু 


আমি তাহলে ate আসি সম্রাট ? Bd 
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জী হ্যা, জাহাপনা ! 
[ নেপধ্যে দরবার সমাপ্তির ঘণ্টা কিংবা তোপধ্বনি ] 

আকবর ॥ (উঠে দাড়িয়ে) মাননীয় বন্ধুগণ, আজ 
শুধু উৎসব! শুধু উৎসব উত্তরাধিকারীরূপে 


বাজ আমাব কাছে যে য! চাইবে তাই আমি তাঁকে সকলে 


fra ধর্মরাজ্যে জীবহত্যা, তীর্থস্থানে fafaa 


সব কর--সত্যিই কত ঘবণিত এসব বৃত্তি, আজ আমি তা 


মর্মে মর্মে বুঝতে পারলুম। মাননীয় সভাসদৃগণ, 
ধর্মাচরণের বিধান দেবার আগে নিজেরই সেটি 
আচরণ কর! উচিত । আপনাদের কি মত? 


আবদর ৷ জী-হ্যা, জাহাপনা! শাস্ত্রেও সে কথাই 


উক্ত আছেঃ আপনি আচরি ধর্ম অপরে fate | 
আকবর ॥ আমি তাই মনে করছি, আমি নিজেই 
নিজগৃহ থেকে সবার আগে মাংসাহারের পাট তুলে 
দেব। কেননা, আমি লক্ষ্য করেছি, হাতী এবং 
বাঘ এই QB প্রাণীর ভেতর হাতী অনেক বেশী 
বলের অধিকারী ; তথাপি সে কত বিনয়ী, কত সভ্য । 
অথচ সেক্ষেত্রে বাঘ আকৃতি ও শক্তিতে তুলনায় 
me হলেও হিংশ্রতায় সে কি ভয়ানক। এর মূলে 
এই নয় কি যে, হাতী নিরামিষাশী আর বাঘ আমিষ- 
cera? 


পুত্ৰলাভ করলুমঃ ধর্মাচরণে আমার মতি হল, 


সকলে ৷ (সমাটের সঙ্গেই উথ্থিত) জয় হোক! 
ভারত-সম্রাট মহামতি tetany আকবর বাঁদশা- 
বাহাহুবের জয় হোক! 


[সকলের সম্রাটকে কুণিশ প্রদর্শন---সত্রাট কর্তৃক 
কুণিশ গ্রহণ-:-সম্রাটের ধীরে ধীরে সিংহাসন থেকে 
অবতরণ ও অন্দৰের দিকে frees প্রয়াস'*'ধীরে 
ধীরে যবনিকা | 

! নমস্কার ॥* 


* এই নাটক অভিনযেব es নাট্যকাবেব সঙ্গে উনয-তীর্ঘ’ 
রাশদ্রোণী,, ২৪ পবগণ।--এই ঠিকানাষ যোগাযোগ কবতে হবে। 


অন্যরপ 
মঞ্জু রায় 
কেন দ্বিধা, কেন এ জড়তা হে কৃতান্ত, শুধু জানি; তুমি অপরূপ 
আমি তো! প্রস্তুত । l _আমার কল্পনা। 
কি আছে তোমার কথা_ বল? তবুও তোমার এই নিবাক বেদনা, 
নিরাবরপ উলঙ্গ রাত্রি এই অব্যক্ত ভাষণ। 
সাক্ষী শুধু আমাকে ব্যধিত করে। পীড়া দেয়। 
শুধু ঘুগ-যন্ত্রণার gela বেদনা মনে হয়ঃ তোমাকে চিনি না। 
আমাকে উন্মাদ করে; অপরিজ্ঞাত তুমি | 
তোমাকে ব্যাকুল | তাই, 
তুমি কি আমার হবে? afte প্রস্তুত আমি, 
জানি না তোমার স্ব-রূপ | ভূমি ফিরে ate | 


ব্যাহরণ, মামনুত্মরণ, x 


N 


কুমারী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় 


(শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাস্বানন্দ সরস্বতী গুরুমহারাফ্্্ব 
জপন্থত্রম এবং তার শ্রীযুধনিঃস্থত বাণী অবলম্বনে 
রচিত ) 1 

জপ বলিতে আমরা স্বভাবতঃ মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ 
আবৃতি বুঝি । কিন্তু জপসৃত্রমে বাবে বারে নানাভাবে 
ও উপায়ে শুনিতে পাই_ শুধু যাস্তিক আবৃত্তি নয় 
ব্যাহরণ রীতিতে জপের কথা। প্রশ্ন আসে ব্যাহরণ 
কাকে বলে? ব্যাহরণ কথাটির শব্দগত অর্থ--বি + 
আহরণ অর্থাৎ বিশেষরূপে আহরণ | 

জপের এই রীতিটি কার্য্যকরী করতে শুধু কাল্পনিক 
নয়, ব্যবহারিক দিকটি বোঝা দরকার | ধরা যাক্‌, 
একটি মালা গাথতে বসেছি । কতকগুলি ফুল নিয়েই 
ব’সেছি ; কিন্ত ফুলগুলি এলোমেলো ছড়ানে! থাকলে 
মালা হবে না। সেগুলিকে সৃতোর মধ্যে একে একে 
গেঁথেও Bot খোলা রাখলেও হবে না) একটি গ্রন্থি 
দিতে হম্ব। মালার মতই জপের অক্ষবগুলি হচ্ছে 
কলা, wae হ'ল নাদ এবং গ্রহ্থিটি হ'লবিন্দু। বিন্দু 
থেকে উদ্দিত হ'য়ে বিচিত্র কলা বিতান ক'রে, আবার 
কলাগুলি সম্পুর্টিত ক'রে বিদ্দুবিলীন হ'ল। যে কোন 
Tem অথবা প্রণব জপকারীর এই নাদবিন্দু এবং 
কলা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার UT 
উপমা ধরা যাক । প্রথমে বিন্দু থেকে নাদের Sata 
_হ'ল, পুবগগনের উদীয়মান why; শক্তির একটা 
অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়েই তিনি উদয় হলেন | মধ্যগগনে 
উজ্জ্বল আলোকে কলাবিতান হ’ল, তারপরে ধীরে 
ধীরে অস্তাচলে ঢলে পড়লেন ; অন্ধকার বাত্রির কোলে 
কিছু সময় বিশ্রান্তির পর আবার হ'ল নবঅরুণোদয়। 
আমাদের শরীবের PEGS বলা যায়-_বাঁক্‌, মন এবং 
প্রাণ এই ত্রিপুটী একত্রিত হ'লে তাকে বলা যায় 
ব্যাহরণ। বাক যে ধ্বনি উচ্চারণ কবছে শুদ্ধভাবে 


উচ্চারণের ফলে মনটি তার AVA হবে এবং প্রাণ বা. 
শ্বাস তার সহায় হবে। অর্থাৎ বাকের ছন্দ প্রাণের . 


ছন্দের সঙ্গে SHS হবে এবং মনও স্বভাবতঃই তাতে 
যুক্ত হবে। 

শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ | 
অগ্নির বীজ ‘রং’ ঠিকভাবে উচ্চারিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে 
অগ্নি প্রজ্ছলিত হওয়ার আঁর তার সম্পর্কে খাটি প্রত্যয় 
বা তার স্বরূপ সম্পর্কে সতাকার জ্ঞান উদ্ভাসিত হ'য়ে 
ওঠার কধা। মন্ত্রের শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের মধ্যে এইরূপ 
অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে তাকে বলা হয় "সমর্থ 
মন্ত্র“ । কিন্তু সচরাচর আমাদের যন্ত্রে SHAT যে মন্ত্র 
উচ্চারিত হয় তার অর্থ অর্থাৎ উচ্চারিত বস্তুটি, তখন 
কোথায় থাকে তার ঠিকানাই নেই এবং সে সম্পর্কে 
প্রত্যয়ও কাল্পনিক, জড়। তার কারণ চিত্তেব afer 
এবং Facet, দুটো! রিপুঁ একটা তামস আর একটা 
রাজ্গস। মন্ত্রকে সমর্থ করার জন্যই চাই ব্যাহরণ l- 
শুধু জপের বেলায় নয় জীবনের প্রতিটি কর্শে। 
ব্যাহরণের প্রকৃত sien সবদূরপ্রসারী। তাই 
প্রথমেই চাই আহরণ এবং বাছাই | 

আমরা প্রতিনিয়ত এই বাছাই কর্শটি করে চলি। 
এই যে বিরাট বিশ্বে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের সৃম্তার ধরে 
ধরে সাজানো, তার সামান্য অংশই আমরা আমাদের 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করি। প্রতিটি মান্য তার 
প্রয়োজনের তাগিদে সবকিছুরই অল্প অংশই গ্রহণ 
করছে, বাকীটা ছেঁটে ফেলছে। একটা গাছকে 
সাধারণ মানুষ যে দৃষ্টিতে দেখে একজন কবি, দার্শনিক 
বা সাধকের দৃষ্টি তা cece FoR] তারা তাঁকে বিরাট 
বিশ্বেবই প্রতিরূপ দেখেন ; কেউবা আবার তারই মধ্যে 
হয়তো পূর্ণ ব্ৰহ্মই দর্শন করেন । প্রতিটি বস্তর সবটুকু .. 
রহস্য পুর! গ্রহণ কববে| বললে দিশেহারা হ'তেই হয়। 
দার্শনিক এক বিন্দু শিশিরে যখন জগৎ দর্শন করেন, সেই 
সময় তারই সঙ্গে সেই শিশিরবিন্দুকে এককণা জল বৈ 
আর কিছুই তার ভেতর খুজে পাই না আমি। এর 
কারণ ভার এবং আমার দৃষ্টির সামর্থ্যমানের মধ্যে একটা 
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Poe যেখান থেকে তিনি পুরা জগৎই এককালে 
প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তা এ একবিদ্দু শিশিরে বা 
এককণা ধূলিতেও যেমন, মাধার উপর অনন্ত শান্ত 
নীলিমা মাঝে বা উদ্বেলিত wat সিদ্ধুবক্ষেও তেমনি। 
জগতের কোন কিছুরই মুদ্তিকে একটা স্থায়ী সসীম মৃত্তি 
ভাবতে আমরা পারি ন!। কারণ আমাদের মনের 
ক্যামেরায় যার যেমন ছবি ওঠে আমর! সেইভাবেই সব 
জিনিষকে পেয়ে থাকি। সে ছবি স্বতঃই পরিবর্তনশীল | 
এক বালতি গরম জলে হাত দিয়ে আমার যে অনুভূতি 
হ’ল, এক বালতি ঠাণ্ডা জলে হাত দেওয়ার পর সেই 
গরম জলে হাত ভোবালে সেটা আরও গরম এবং তারপর 
আবার আরও গরম জলে হাত ডোবানোর পর সেই 
জলকে মোটেই গরম নয় ৰোধ হয়। এর থেকেই আমরা 
বুঝি আমাদের মনের অবস্থা অমুসারেই অনুভূতি সব 
ধিনিষের ছবি দেখাচ্ছে। সবকিছু পরিবর্তনশীলতার 
মাঝেও জগতের যেটি খাটি রূপ বা স্বরূপ সেইটি উপলব্ধি 
করাই মানবজীবনের লক্ষ্য | 


প্রাণের স্বাভাবিক ot, সে চায় বড় হ'তে । তার 


সামনে বাধা উপস্থিত কর, সে তার বাধাকে. অতিক্রম 


ক'রে ক্রমেই বড় আরও বড় হ'তে চাইবে | অবিরতই 
আর্তকণ্ঠে সে বলে চলেছে--ওগো, আমাকে ও Tela 
ভেতরে এ চলতি চাকির ভেতরে পুরে রেখোনা» বড়, 
আরও বড় হ'তে দাও। জপসূত্রমের ভাষায়-_-“সাগরের 
সাধ--আমি ঝরী হব ; ঝরীর সাধ আমি সাগর হবু” 
এই যে আমার দেহ্যসত্রের মাঝে অবিরল ঝর্ঝর্‌ ক'রে 
ঝরণার মত প্রাণধারা বয়ে চলেছে, যতক্ষণ না সে সাগরে 
মিলিত হচ্ছে ততক্ষণ তো! তার এই মৃত্যুভয় কাটে না! 
কোন্‌ মরু মাঝারে তার এ ধারা হারিয়ে যায়। বাপ্পা- 


_, কারে উর্দ্ধে উিত হ'য়ে ফের আবার পৃথিবীর বুকে বিন্দু 


হয়ে ঝরে পড়ে, আবার বরুণা হয়ে ঝরতেও AITF | 
কিন্তু বারে বারে এই ওঠা-নামা, এই চঞ্চলতার হাত 
455 
শ্বাহমৃতং গময় | 

এই অমৃত লাভ করতে তার যে সামর্থ্যের দরকার, 


ব্যাহরণ্‌ মামাসুস্মরপ 
হান | তার দৃষ্টি সামর্থ্যের এমন এক ভূমিতে * 
c 
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বিষষচ্ছন্দে পতিত হয়ে তা সে হারিয়ে ফেলছে; তাঁর 
সেই প্রাপশক্তির অবিরত অপক্ষয় হচ্ছে। সেই অপক্ষয় 
নিবারণ ও প্রাণশজিকে efas প্রাচূর্য্যে তরপূর করে, 

CF এমন এক ভূমিতে তাকে GAP করতে হবে 
firs সে তাব খতচ্ছন্দে বা স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরে আসতে 
পারে।  খতচ্ছন্দ মানে বাধা অতিক্রম করে সোজা 
খোলা রাস্তাটি মেলানে| ৷ 

প্রতিনিয়তই তো আমর! নিজেদের রুচি প্রকৃতি এবং 
প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছুরই বিশেষ বিশেষ অংশ 
আহরণ করে চলি। কিন্ত জীবনে অভ্যুদয় মহোদয়ুটি 
ঘটাতে গেলে শুধু ‘সামান্তরূপতায়’ কি কুলায় ? বিশেষ- 
রূপে আহরণের সাধন করার প্রয়োজন হয়। তাই-ই 
ব্যাহরণ। ভারই ভজন্ত বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন। 
*কৌশলটি হইল ত্রয়ী । তিনটি ষথাক্রমেমন্তর, যন্ত্র ও 
wal তাদের আবার তিনটি ai—ife, আকৃতি, 
ক্রিয়া i” (জপসূত্ৰম) আমার অভীষ্ট কোন বস্তু লাভ 
করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন বিশেষ শক্তি, অভীষ্ট 
বস্তটির আকার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা, এবং বস্তলাভের 
বিশেষ প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান | এই তিনটিই একটি 
বিশেষ মানে উন্নীত না vex পর্য্যন্ত কৌশলটি সিদ্ধ হয় 
না। মন্ত্র তো স্বভাবেরই পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন অঘটন-ঘটন- 
পটীয়ান। কিন্তু আমার এই যস্ত্রটায় তার মন্ত্োদ্ধার'এ্বং 
মন্ত্রচৈতম্ক হওয়া প্রয়োজন | মন্ত্র ‘সমর্থ’ না হওয়া The 
আমার কারবারে আমি তাকে আড় একটা ধ্বনিমাত্র 
রূপেই পাই | মন্ত্রকে 'সমর্থমানতায়” আনয়নের উপায়, 
ব্যাহরণ। মন্ত্র যন্ত্র এবং তন্ত্র এ তিনেরই শোধন সংস্কার 
এবং চৈতন্কলাভ হয় ব্যাহরণ সহকারে জপের দ্বারা | 


বিশাল wire বট বা অশ্বথের Fe নিজেকে যেন এত- 


টুকু একরত্তি করেই দেখাচ্ছে কিন্তু তার ভেতরেই তো 
সেই বিশালবৃক্ষ পুরো রয়েছে। তার বিপুলতাকে 
প্রকাশের একটা প্রয়াসও বীজের ভেতর অহরহঃ চলছে | 
জপের শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের স্তব্ধ মগ্রবৃত্তিকে উর্দগ 
অভিব্যক্ত ভাসমান করে তোলাই ব্যাহৃতি | 

ব্যান্ৃতির আলোচনা প্রধানতঃ ছন্দের আলোচনা 1 


a ছদ্দকে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি পর্কে ভাগ করা যায়__পরিপয়ী, 
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অম্বয়ী, WTA, মহাসমন্বয়ী ও পরমসমন্বয়ী | 
কোন বস্তরই সম্যক রূপ প্রকাশ করা যায় না? তোমার 
ভেতরে বিষমচ্ছন্দ রয়েছে ঠিক, কিস্ত একটানা বিষই 
তো নেই! অমুতও তো ভাগে একটু পড়েছে। তা না 

প্রাণই চলে না ষে। তাদের গতি সংস্কারের মৰ 
বিরোধও রয়েছে প্রচুর | কিন্তু তারই মাঝে কোনও 
আংশিক মিলের TA ধরেই কোনও এক জায়গায় তাদের 
একটু হৃষমচ্ছন্দের আবিষ্কার করে তাদের পরিণয় ঘটালে 
তবে অভীষ্ট সিদ্ধির একটা পথ মিলে যায়। এইভাবে 
সাধকের প্রত্যগবৃত্তির সঙ্গে তার পরাগবৃত্তির পরিণয় 
সংঘটিত হল । একেই বলে পরিণয়ী ছন্দ। তারপরে 
এল অন্বয়ী ছন্দের পালা । অন্বয়ীছন্দের লক্ষ্য যেটি 
আপাততঃ প্রতিকূলধন্মী সেটিকে অনুকূলতায় আনা, 
অমৃতে রূপান্তরিত করা । বিষ এবং অমৃত তোমার 
মাঝে বেমালুম মিশে রয়েছে, তাদের একটা মিলেব Ta 
ধরে তাদের পরিণয়টি সংঘটিতও হয়েছে; কিন্তু আস্বরী- 
বৃত্তির মান্রাই তো স্বভাবতঃ অধিক থাকে, আব সে 
শক্তিতেও প্রবল, তাই কৌশলে তাদেরই তোমার 
অনুগত করতে হবে। ব্যান্ততিই এ aid সম্পন্ন 
করে। তাই তো! ধুমাবতীর হতেই সক্কল স্তরের 
বাছাই wis oe দেখি! তবু নিজেরও কিছু 
সহযোগিতার প্রয়োজন। সকল কর্ম্মেই তিনটি 
গুণের সম্মিলন প্রয়োজন_ইচ্ছা, জ্ঞান, শক্কি। 
যে বস্তরটিকে পেতে চাই তার জন্য সম্যকরূপে ইচ্ছা বা 
আত্মকৃপা প্রথমেই প্রয়োজন xy) তারপরে, বস্তুটি 
সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা এবং বস্তলাভের প্রক্রিয়া 
সম্পর্কেও একটা জ্ঞান থাকা দরকার শুধু তাতেও 
কুলায় al, শক্তিকে “সমর্থ হতে হয়। 
কারবারী শক্তিতে জীবনে মহোদয়টি তো ঘটে না! 
তাই জপস্থত্রমে যাকে ‘exw ‘any বলা 
হয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্ত প্রয়োজন মন্থন | 
এই মন্থনদণুটি প্রথমে স্থাপনই হ'ল সরিণয়ীছন্দ | 
তারপর তার fer হ'লস্বরু। এই মন্থন দণুটি 
ধারণ করেন--আীগুর | FSA তোমার ভেতরে যে 
বিরোধ বাঁধা তাকে সেই মন্থনদণ্ডের গোভায় আনয়ন 


প্রবর্তক 


ছন্দ ছাড়া; 


তোমার ভেতরে হল অম্বয়ীছন্দের প্রতিষ্ঠা | 


ect অন্বয়ীছন্দে শুধুমাত্র ধ্বনিটির 


সাধারণ ' 
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কর। তোমার ভেতরের ayie যখন. তার 
স্বভাববৈব পরিত্যাগপূর্কাক মিত্র হতে ics Ne 
কিন্তু 
শুধু হরে 
একেই বলে শ্রদ্ধার প্রথম 
এইটিই শ্রদ্ধার 
ছন্দ ary 
কাছে are ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে হাষমছন্থে 
পরিণত হ’'ল। আর mae তোমার সমগ্র 
যস্ত্রেই সেই ধ্বনির অনুরূপ একটা সৌষম্য প্রতিষ্ঠিত 
হ’ল। অর্থাৎ তোমাতে এবং ভাতে তখন JE l 
তখন আর শুধুমাত্র ‘গুরু কা সাথ ধ্বনি ফুকারে!' নয়, 
তখন তোমার ভাবে কথায় কাজে সেই একই ছন্দ 
গ্রথিত। এঁক্যতানের স্ষ্টি হ'ল। জীবনে এবং সাধনে 
এই এঁক্যতাঁনটি মেলানো চাই-ই | এটি না মেলা! 
পর্য্যন্ত ভয় কাটে না । ওপরট] হয়তো বেশ সুরেলা 
হয়েই কিছুদিন চলছে ; কিন্তু সেই স্বর সমগ্র WH 
বিস্তারিত ব্যাপ্ত না হ'লে, কোন্‌ গুপ্তকক্ষের কোন্‌ AFT 
তোমার এ স্বরেলা জীবনে বেস্থুরো ঝনৎকার weary 
করতেই বা কতক্ষণ? 

এরপরে আসে মহাসমন্বয়ী ও পরমসমন্থয়ীর কথা। 
তোমার সমগ্র WHR হয়তো সুর ছন্দ এল; কিন্ত 
তোমারই চারপাশে যে বিপুল বিশ্ব তা যেমন থাকে 
থাকুক বললে cel চলে না! বিশ্বেব ছন্দের সঙ্গে 
নিজেব ছন্দের way না ঘটা পর্য্যন্ত পরিত্রাণ নেই | 
সকলের কল্যাঁণেই যে আমার কল্যাণ; তাই তে! 
আমাদের পাঠ করতে হয়--"সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে 
সর্বার্থসাধিকে”। জপস্থত্রকার স্বামিজীর ভাষায় 
প্যেখানে যে প্রাণী লইছে নিঃশ্বাস সবাকারে দাও 
atfe দাও শান্তিময় 1” 


এখনও সুধাকলস কক্ষে লক্ষ্মীর উদয় হয়নি | 
সুর মেলানো হচ্ছে মাত্র | 
উন্মেষ। তারপরে আসে সমথ্য়ী ছন্দ । 


Ve 


নদী তার আপন ছন্দেই বয়ে চলে; উপর থেকে * ' 


বারিবর্ধণারদিন্ধপে ভার সত্তাটি যখন আপন প্রাচুর্য্যে 
ভরপুর তখনও সাগরে আত্মসমর্পণের SR একটা 
নিদারুণ ব্যাকুলতা তাঁর । কারণ সাগরের সঙ্গে তার 
যোগ সংস্থাপিত না হওয়া পৰ্য্যন্ত তার এ প্রাণ তো! 
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চিরন্তন অব্যয় হয় না। এই বিরাট আকাশ বাতাস 


প্রাণরূপে তার বিচিত্র ভিন্ন ভিন্ন সম্ভারের মাঝে 


নিজের মন্ত্র afte গ্রথিত একীভূত না হওয়া পর্যন্ত যে 
TY RB নেই।. “মহা”-ই পরমে গিয়ে মিলিত হয়। পরম- 
acma ছন্দই পরমসমন্বয়ী ছন্দ । তিনিই মহাসমঘ্বস্বীরূপে 
বিশ্বচ্ছন্দঃ বা বিরাটের ছন্দ: | 
সকল সৃষ্টির গোডার কথাই এই ব্যান্ঘতি--জপ- 
স্বত্রমের ভাষায় "যেখানে যত প্রকাশকুঠ মুকবেদনা 
সেটি কুঠাহীন এই আদিম ভাষাদিশীরী ব্যাহতি সহায় 
করিয়াই বাণী, স্থরে ও ছন্দে মুখর হুইয়া উঠে। “অয়ং' 
বা “এই যে" রূপে প্রকাশের প্রেক্ষালোকে রহিয়া কে 
বুঝিবে স্দূবের সেই শুধু সম্ভাবনা-লেশটিকে কত না 
গভীরবাধতার পাষাপস্তর-পরম্পর। ঠেলিয়! বাস্তবের 
সঙ্জাগ আলোয়, জীবন্ত বাতাসে আসিতে হইয়াছে । 
নদী যখন তার তল আর তট হারাইয়া নদীনাথে আসিয়া 
aera, cr মিলিত হয়, ভখন কারই বা মনে পড়ে 
"১ নিভৃত তুঙ্-গিরি-কনার-কারায় তার তুষার fatas 
'মৃদ্ধল মঞ্জজল সচকিত ন্বপ্ন-ভঙ্গটি! ইহাই না কংস 
কারাগারে মাহ উদরে সংগোপনে স্বয়ং ব্রজস্বন্দবরের 
সেই শাশ্বত জনমলাভ কাহিনী, যে কাহিনী এঁ নিভৃত 
বল্লরীবৃত্তের নগণ্য পুম্পকলিকাটিও এই ফুটি-ফুটি করিয়া 
সরমে SASH গেল! তাই এই আদিম afers 
সর্বত্র সর্ষেতোভাবে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিতে 
হইবে |” 
অনেক সময়ই আমরা ভাবি, গুরু যে মন্ত্র দিলেন 
তাতো স্বভাবেই পূর্ণশক্রিসম্পন্প মহামন্ত্রই, অতএব 
ভাবের সঙ্গে সেই নাম করে চলি না কেন! এত রীতি 
পদ্ধতির নাগপাশে বেঁধে তো কর্মটিকে আরও wifes 
করা হয়; ভাব নষ্ট হয়। কিন্তু ভাবেরই তে] অভাব! 
ভাব খাটি ধাকলে তার রীতি পদ্ধতিকে সাধতে হবে 
কেন, সে তো আপনি এসে হাজির হবে! জপহ্বব্রমের 
ভাষায় ব্যাপারট। বোঝবার চেষ্টা কর! যাঁক--“ভাবিয়া 
“দেখ, জপধ্যানার্দি করিতেছ কেন, কোন লক্ষ্যে? আর 
উদয় বিলয় চক্রটিই কেন সমাচরণ করিতেছ ? ভাবনিষ্ঠা- 
সহ যদি দশধ! চক্রটি সমাচরপ কর, তবে ‘STATA’ 
আর তো “ভূত? রহেন না! গোড়ায় স্পন্দদাধন । এটা 
মুখ্যতঃ ‘যাঞ্তরিক’ eh নয়। কেননা, সাধন যন্ত্রটাই 
তো! মুখ্যতঃ এই gA WAT! তন, মন, ধন, জন-_ 


ব্যাহরণ্‌ মামাস্ুস্মরণ 
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এই চারিটি ‘ন’ লইয়া নিস্তাৎ’ হইয়! আছি। এ সব 
কয়টিই ‘সুরেলায়’ যদি বা মিলাইতে না পারি তো, 
প্রথম দুটিকে ধরিয়াই সযত্রে স্বর বাধিতে হয়| এ 

র সাহিত্য এবং সঙ্গতি কিসে হয়, তাই গোড়ায় 
pa গানে যেমন গান আর ataata তন 
রাখিবে ‘তাল’, মন ধরিবে ‘aa? | তনমন, এ দুয়ের 
সৌয়সঙ্গতি (Concordance) হইলে paral | চন্দ্রমা- 
দৈবত তনমন ছুটিকেই আপন আপন নেমি মধ্যাদায় 
(each in its own field friendliness) সৌম্যমানে 
রাখেন। তন, মনের ওপর বেপরওয়! তথি তাগিদ তদ্ববির 
করে না) মনও তনের কাছে মরজি মেজাজ গরজের 
বায়না! চালায় A] | তনও তার সবতাতে ‘তালিম’ আর, 
মনও তার সবতাতে মরমী হইতে থাকে | তনের ‘তালিম’ 
বলিতে শ্বাসনাড়ীস্পন্দ এদের ছন্দোগত্ব, ব্লাডপ্রেসার, 
ব্রাডসুগার ইত্যাদির সৌম্য--এ সব অবশ্যই ধরিতে 
হইবে | চন্দ্রমাদৈবত তনমনের ম্পন্দ স্বাধিকারে লইলে 
এসবই হওয়া স্বাভাবিক । আবার, তন তালে (ছে) 
আসিলে, মনকেও সে ছন্দ: হাদিয়া ay) তনের 
বিষম স্পন্দনে (ইন্দ্রিয়, সায়, মস্তিকাদির) মন তে! 
কেবলি স্পন্দিত হয়, তনের QIT স্পন্দনে, মন সাড়া 
দিবে না, এও কি হয় ? যেমন গানে বাজনায় ইত্যাদিতে 
কর না, তেমনি জপাদিতে ব্যাহরণকে ata 
(mechanical) বলিয়া কদাপি অনাদর করিও aj: 
ভাবের ‘তন’ না হইলে ভাবের ‘মন’ মেলে না ।” 

ছন্দের এই বিরাট পর্বের ফর্দ শুনে হতাশ হবার 
কিছু নেই। ছন্দ অর্থ আচ্ছাদন করা--ছন্দের কাজ 
স্বরবৃত্তিকে আচ্ছাদিত ক'রে রক্ষা করা। কর্মকে 
উপাসনান্ধপে পেতে হয়। উপাসনা! অর্থ--সমীপে 
আসীন। কার সমীপে? না শ্রীগুর সমীপে, তবেই 
হ’ল শ্রদ্ধা ; তবে কর্ম সমর্থ হয়। শ্রদ্ধা স্বাপনের যে 
কৌশল তাকে বল! হয় বিগ্ভা-সেটির প্রয়োজন 
গোড়াতেই; এবং সর্বশেষে প্রয়োজন তত্ব রহস্ত সম্বন্ধে 
সম্যকরূপে ধারণা এবং ধ্যান অর্থাৎ উপনিষদূ । তোমার 
কর্ম, তোমার সকল বিরোধী বিসর্পা প্রমাথী সংস্কারের 
মস্তকে ছন্দহুলালকে আবাহনের জন্য ব্যাকুল Sey | 
তাহলে যিনি ছন্দ দুলাল তার নুপুর নিকণের ছন্দে 
সকল বিষচ্ছন্দেরই স্বাভাবিক বিষ নির্গলিত হয়ে মধু 
চ্ছন্দে রূপান্তরিত হতে কতক্ষণ | 








AR ও সঙ্ঘজননী 
্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত ya 
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কুলবধু নারী। তাহার নামান্তর হুইয়াছে_-সঙ্ঘমাতা। 
বর্তমান কালে বাংলায় এইরূপ কয়েকজন নারীকে জাড়ির 
মাতৃস্ানে অধিঠিতা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা 
সারদেশ্বরী, মা আনন্দময়ী, মাতাজী তপন্থিণী ও 
শঙ্করী মা প্রভৃতি | 

শেষোক্ত দুইজন ব্যতীত অপর দুইজনই সমাজের 
যথাবিহিত নিয়মে অনুষ্ঠিত বিবাহিতা কুলবধূ। মাতা 
সারদেশ্বরী পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের ঘরপীরূপে তাহারই 
নিজ জীবনের আলোচ্ছটায় আলোকিত! হইয়া হুর্যযতেজ- 
প্রভাবিতা চন্দ্রমার মতই বিবেকানন্দ প্রমূখ অষ্টাদশ 
বেদাস্তবাদী সন্ধ্যাসীকে মাতৃত্বের স্বধাযৃত ঢালিয়া 
বিশ্বজয়ের অধিকারী করিয়াছেন | ইহা ছাড়া আজ 
সমাজের ঘরে-ঘরে মাতা সারদামণির জীবনের 
প্রভাবে, অমৃতপরশে অনেকেই ধন্য হইতেছে | 

বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা পহরে 
এক সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের BMA ছিলেন একদা 
মা আনন্দময়ী! প্রথম জীবনে ঘরকন্নার ব্যস্ত থাকিয়া! 
স্বামীসেবায় রতা ছিলেন। কালবিবর্তনে স্বামীকে 
অতিক্রম করিয়া ভৈরবীরূপে ঢাকার রমনার মাঠে 
মেহগিণী পুকুরের ধারে সিদ্ধাসন পাতিয়া আজ তিনি 
সারা ভারতের আনন্দময়ী মা। মাতাজী তপস্বিনীও 
আজীবন ব্রহ্ষচারিণীরপে সাধনরতা হইয়া IONAT 
মা রূপে প্রতিষ্ঠিত । ত্রৈলঙ্গ স্বামীর একমাত্র বাঙ্গালী 
শিষ্যা ৮ বৎসর বয়সে গুরুর সিদ্ধাসনের নীচে থাকিয়া 
দীর্ঘ সাধন ভজনের পর সিদ্ধি লাভ ও গুরুর আশীর্বাদ 
প্রাপ্ত হন। প্রায় ১৬০ বৎসর বয়স AAS সারা ভারতে 
তিনি শঙ্করী মা রূপে সম্পৃজ্যা হন। 

একজন সাধারণ কুলবধূ AATA দেবীর 
মধ্যেও দিব্য মাতৃত্বের মূর্ত বিকাশ ye হয়। তিনি স্বামী- 
wet বরণ করিয়া নিয়াছিলেন একজন মহা বিপ্লবী 
কব্রিয়সস্তানকে। act, বিপ্লবে, রাষ্ট্রে, সমাক্ছে, মহাপ্রবর্ত ক 
সিদ্ধ যোগী ভ্ীমতিলালের Seat কর্মময় জীবনকে ধারণ, 
করিয়া ছায়ার মত পতির সমগ্র জীবন সর্ধকার্ষ্যে 
সর্বাকালে প্রবৃদ্ধিই দান করিয়া তাহাকে প্রবর্তক Teq- 
গুরুর আসনে Afel দিয়া এবং নিজেকে আত্মসমর্পণ 
যোগে সম্পূর্ণ আছতি দিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন সফ্ঘঞ্জননী 
রূপে । এই সঙ্ঘজননীরই করুণামৃত আব্বাদনে 47 
হইয়াছে বিপ্লবীবীর রাসবিহারী, কানাইলাল প্রমুখ 
বাংলার প্রধান-প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসেনানী- 


- 


ত্রিমৃততির রূপ ৷ 


তাহাকে কালীরূপে অভিব্যক্ত করিতে তাহার অকপট ॥_ 
ary নিবেদন করিয়াছেন । এই সঙ্ঘজননীরই ' 
অভাবনীয় চুক আকর্ষণে সম্ঘগুরু এমতিলালকে মাধ্যম 
করিয়া সসগ্র ভারতেরই মণীষীমণ্ডলী ও বিভিন্ন পথের . 
সাধকগণের সমাবেশ সঙ্ঘগীঠকে প্রাণবন্ত করিয়াছে। 
তাহারই Weed weer সঙ্ঘসস্তানমগ্ডলীকে : 
অমৃত আস্বাদন করাইয়"ই ইষ্টসিদ্ধ মহাশক্তিরূপে তিনি 
প্রবর্তক সঙ্ঘ at সিদ্ধবটবৃক্ষ রোপণ করিধা ভাহাতে 
করুপামৃত সেচনে, ফলফুলে ভরাট করিয়া 
তুলিয়াছেন। তাহার শক্তিপ্রভাবেই প্রবর্তক সঙ্ঘের 
বিজয় বৈজয়ন্তী স্থাপিত হইয়াছে । তিনিই aatasi 
শতজন পুরুষ ও নারীর মা হইয়া প্রবর্তক সঙ্ঘের গৌরব- 
we প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই কুলবধূই প্রবর্তক 
আশ্রমে rz বিগ্রহে জাগ্রত থাকিয়! তীর্থাগত অসংখ্য 
নরনারীর প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেছেন এখনও 
এবং চিরদিনই করিবেন। ইনিই প্রবর্তক সজ্বের . 
সম্তানব্রতীগণের হদয়াধিষ্ঠাত্রী শীশ্রীরাধারাণী দেবী। 
সঙ্ঘজননীর ৮০তম আবির্ভাব তিথির পুণ্য-.. 
বাসরে বসিয়া ধ্যনযোগে ধধি বঙ্কিমের আনন্দমঠের 
দৃশ্যই ফুটিয়া উঠিল। সাধক সন্তানব্রতীকে যেন 
দেখাইলেন মা যা ছিলেন, মা যা হুইয়াছেন-মা 
ফা হইবেন-__এই ত্রিবিগ্রহ | 
সঙ্ঘসন্তানগণেরও আজ ভাবনীয় জননীর এই 
গভীর আত্মসমীক্ষায় অনুধাবনের 


প্রয়োজন হইয়াছে, আমাদের মা কি ছিলেন--যার বিকাশ 
চতুর্বর্গে সত্বের গৌরবোজ্জ্বল ভাস্বর দিগ দিগন্ত উদ্ভাসিত 
castfeduace শিক্ষায়, সাধনায়, ধর্মে, অর্থে এবং জন- 
সেবায় । আজ চিন্তনীয় আমাদের মা যা হইয়াছেন 
যার প্রকাশ ও বিকাশ বর্তমান প্রবর্তক TA | 

সঙ্ঘ আজ প্রত্যক্ষ বাস্তবের সামনে উপনীত । আমাদের 
মা ইষ্ট সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন জাতিরই অভ্যন্তরে 
বিছ্বাৎগতিতে, তিনি যাহা হইবেন তার আধার-যন্ত্র 
খুঁজিয়া। তিনি তাহারই frets প্রকটিতা হইতে 
অভিলাষিণী তাহার অভীষ্ট কল্পকে feat দান করিতে 
ষাহ। “AAC প্রকটিত হইয়া ভারতেরই সনাতন 
ধর্মপ্রতিষ্ঠ অমিশ্রে জাতিম্বব্পকে প্রতিষ্ঠা দান 
করিবে | এই ভারত জাতিই জগছৃগুরুর আসন গ্রহ 
করিবে । আমাদের মা প্রীরাধারাণী দেবীর ইহাই 
হইবে প্রকৃত মাতৃমৃভি। 


জীবনশিপ্পী শ্বীমতিলা'ল 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


]২৫ 


et 


সাধু রামজীর আকস্মিক আগমন, মতিলালকে 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ব্রত দান এবং তেমনি অকণ্মাৎ প্রস্থান_-দবই 
যেন রহস)ময়। মতিলালের গুকক্রমে রামজীর স্থান 
ও দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। 
ভার জীবনে ইহা ygan প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে | 
কিন্ত রাজী কে? কি তার পরিচয়? কোন্‌ 
O সম্প্রদায়ের তিনি? এসব কিছুই aad) নিজে জানান 
নাই। 
রামজী সম্বন্ধে মতিলাল লিখিয়াছেন, “তিনি পাঞ্জাব 
প্রদেশের লোক এবং বোধহয় উদ্দাসী সম্প্রদায়ের 
at” 
ইহার বেশী আর কোন পরিচয় মতিলালের জানা 
ছিল T | 
রামজী সর্বভূতে রামময় দেখিতেন। atas 
" তিনি সকলকে রামজী সম্বোধন করিতেন, শ্রীরামচন্ত্ 
ইহাদের ইঞ্টদেবতা। এইজন্ত অনুমান কর! যায়, সাধু 
রামজী রামাৎ অশ্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায় 
কলিকালে রাঁমোপাঁসনার প্রাধান্ত স্বীকার করেন 
বলিয়া ইহাদের নাম রামাৎ। ইহারা রামসীতার 
পৃথক বা যুগল মৃত্তির আরাধনা করেন এবং অপরা- 
পর বৈঞ্বদের DTH তুলসী ও শালগ্রামকেও সবিশেষ 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন।. ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
বিষ্ণুর wate মৃত্তিও পৃজা করিয়া থাকেন। তবে এই 
সম্প্রদায়ভুক্ত সংসার-বিরক্ত বৈরাগী অনেকেই রাম ও 
FE নাম ELE জপ করা ব্যতিরেকে আর কোনপ্রকার 
পূজার প্রয়োজন স্বীকার করেন না। ইহাদের বীজমন্ত্র ও 
অভিবাদন-বাক্য জয় শ্রীরাম, সীতা-রাষ, রাঁমজী 
ইত্যাদি । পশ্চিমে গঙ্গাতীরবাসী উদ্দাসীনদিগের মধ্যে 
রামীৎ বৈরাগীরই প্রাধান্ত দেখা যায় । বাংলা দেশে 
এই সম্প্রদায়ভুক্ত তক্তশিষ্যের সংখ্যা কম। উত্তর ভারতে 
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ROA অযোধ্যাকে কেন্দ্র করিয়া রামাৎ সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন শ্রেণীর সাধক প্রচুর বর্তমান | 

রামজীর নিকট হইতে শ্রীমতিলালের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত 
গ্রহণ সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা | ইহার কোন পূর্ব 
পরিকল্পনা ছিল না। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে বিবাহিত 
জীবনে এই Tava দীক্ষা মতিলালের জীবনকে নব- 
পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। JA হইয়াও, শুধু fast 
কৰ্ম্মযোগী নহে, তাকে সন্ন্যাস জীবনযাপন করিতে 
হইয়াছিল। পরবর্তী জীবনে তার বেশভৃষাতেও 
সম্ন্যাসের বৈত্বাগ্য পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখা 
ate মতিলাল শেষ পর্য্যন্ত পরিধানের বসনও ত্যাগ 
করিয়াছিলেন! ডোর কৌগীন এবং একখানি গাত্রাবরণ, 
মাত্র ব্যবহার করিতেন | 

রবীন্দ্রনাথের কথ! £ “সংসারের মধ্য থেকেই আমরা 
সংসারের উর্ধে উঠভে পারি, কর্মের মধ্যে থেকেই 
আমরা কর্মের চেয়ে বড়ো হতে পারি। পরিত্যাগ 
করে’ পলায়ন করে কোনমতেই তা সম্ভব হয় না।”” 

শ্রীমতিলালের জীবন ইহার দৃষ্টান্ত ছিল। সংসার 
পরিবার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নহে, স্ত্রী ত্যাগ করিয়া 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য নহে, সবকিছুকে লইয়াই মতিলালের অখণ্ড 
জীবন-সাধনা। বর্ন নয়, গ্রহণ। কাম-কাঞ্চন- 
বিষয় ত্যাগ তিনি করেন নাই | tae, পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ, 
ইহার শোধন ও রূপাস্তর করার সকল সাধনা মতিলাল 
করিয়া গিয়াছেন। সহধ্দ্মণী রাধারাণী দেবী তাইতো 
পরবর্তীকালে সঙ্ঘজননীতে রূপাস্তর লাভ করেন। 
আজ তাই রাধারাণী দেবী চিন্ময়্ী মাত্রূপে সকলেরই 
সম্পুজ্যা। বাংলায় জীবন-সাধনার ক্ষেত্রে দক্ষিণেশ্বরের 
পরে শ্রীমতিলালের জীবন ও wow’ প্রবর্তক সঙ্বে 
একটা! বিশিষ্ট নব পৰ্য্যায় লক্ষিত হয়। ভবিষ্য ভারতীয় 
জাতি সৃষ্টির বনিয়াদ রচনার ভূমিকা এই সামগ্রিক 
জীবনলাধনা গ্রহণ করিবে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 


১০৬ 








ae 


কাঞ্চন অর্থাৎ অর্থ সাধনার ক্ষেত্রেও মতিলালের 
অভিনবত্ব দেখা sty আশ্রম ও ধর্শ্মসত্ঘের ক্ষেত্রে 
চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যায় শ্রীমতিলালের 
প্রতিষিত প্রবর্তক mal সর্কত্যাগী সর্কোৎসগ্ণকৃত 
সঙ্ঘসাধকদিগকে পরামুগ্রহ-নির্ভর হইতে না 
তিনি স্বাবলম্বন সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। এদিক 
দিয়া মতিলালকে অগ্রগামী পথপ্রদর্শক বলা চলে । ধৰ্ম্ম 
বলিতে মতিলাল একটা অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের বিকাশ 
ও ধুতি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরবর্তী কালে 
মহাত্মা গান্ধীজীর মধ্যেও এই জীবনধর্শ্মেরই প্রকাশ 
দেখা যায়। গান্ধীজীর কাছেও ধর্ম, অথ? রাজনীতি 
একাকার হইয়া গিয়াছিল। গান্ধীজীর জীবনই 
ধর্শের বিগ্রহ ছিল। মহাত্বাজীর কথা ছিল : “যে ve 
বিশুদ্ধ অথে'র বিরোধ করে উহা eG নহে এবং যে 








প্রবর্তক 


আষাঢ়, ১৩৭৭ 








ধর্ম" রাজনীতির বিরোধিতা করে তাহাও qi নহে” 
adits জীবনের প্রকাশ মাত্রই ধর্ম ধর্শ্ম এবাৰ 
FSX নহে। 

ধষিকবি ববীন্দ্রনীধের আর একটি বাণী 
শ্রীমতিলালের জীবনে বিগ্রহান্বিত হইতে দেখা যায়। 
রবীন্দ্রনাথের কথা : জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন 
ধার! যেখানে একত্র সংগত সেইখানেই আনন্দ-তীর্থ ৷” 
শ্রীমতিলালের জীবনে বাংলা ও বাঙালীর পূর্ণষোগমূলক 
সাধনার এই facta পরিপূর্ণ সঙ্গতিতে বিকশিত হইয়া 
উঠিতে দেখা যায়। শ্রীমতিলালের জীবনের অসাধারপত্ব 
এখানেই এবং এখানেই মতিলালের জীবনশিল্প অপূর্ব 
নৈপুণ্যে পূর্ণ ও অসাযান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যকার 
দিব্য জীবন-শিল্পী হিসাবে শ্রীমতিলাল ভবিষ্যৎ যুগের 
অগ্রগামী পথিকৃৎ হইয়| রহিবেন | 
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শ্রদ্ধাঞ্জলি 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


তোমারেতো জানি মাটির মানুষ, তবু যেন এক অগ্নিগিরি 
একদ| জবলেছে বক্ষে তোমার, তারি দুঃসহ জ্বালায় তুমি 
পরাধীনতার হীন নাগপাশ ব্জকঠোর pere fe fe’ 
তীব্র বাসনা মুক্ত করিতে চির-আরাধ্য মাতৃভূমি | 


তারি অভিসারে বাহিরিলে তুমি বিপ্লবীরূপে afè জেলে, 
পথ-কণ্টক বিধি তোমারে, সহেছ নিত্য কত না ক্ষত; 
জীবন-আহবে আহুতি দানিতে প্রাণের রক্ত দিয়াছ ঢেলে। 
সংগ্রামী বীর, ধামোনি কখনো চলেছ দৃপ্ত বীরের AG | 


জীবন-ধর্ম eg তোমার, বিরাম তাহাতে চাহনি se, 

কর্শপ্রবাহে চির ভাসমান চলেছ নিয়ত লক্ষ্যপথে, 

বাধা ওবিদ্র আপিয়াছে কত, তোমারে রুখিতে পারেনি তবু; 

চিরঅবিচল হে চিরতাপস, তুমি যে মহান্‌ জীবন-ব্রতে | 
ফপ্রবীণ বিপ্লবী শ্রীমণীক্রনাথ নাষেক-এব সম্বর্ধনা 


অসত্য আর কুৎসিৎ যাহা দ্বণায় বজ্জি' দলেছ পায়ে) 

চির সত্যের তুমি যে পূজারী, সত্য ও শিবেবরিয়া নিলে। 

প্রাপ-প্রজ্ঞার রশ্মি তোমার আজিও জ্বলিছে উজল ভায়ে, 
অন্ধমানসে সেআলোকছ্যতি আপনার হাতে জালিয়াদিলে। 


সম্ঘগুরুর চরণ-পদ্গে জীবনের সুধা নিয়েছ মাগি’ 
প্রবর্ভক'-এর পুণ্যপ্রবাহে জীবন-সাধনে হইয়া রত 
জন-কল্যাপ শুভ চেতনায় চিত্ত তোমার রয়েছে জাগি’ 
আপনারে তুমি নিত্য জালাও পুত পবিত্র ধূপের মত | 


অতি-নিকটের শ্বজন তুমি যে AINA সকল জনে 

বাধিয়া নিয়াছ বক্ষে তোমার প্রাণ-অমৃত ঢালিস্বা Fe.) 

বিচিত্র তব জীবন-মহিম! সঞ্চিত কত স্থৃতির সনে, 

সেই gfo স্বরি’ জানাই শ্রদ্ধা আমরা সকলে হইয়া নত |” 
উপলক্ষে প্রবর্তক সাহিত্য চক্রে পঠিত | 


বর্তমানের eii প্রবর্তক/মাহিত্য চক্রের ভূমিকা 
Bey গুপ্ত 


ছুঃসময়কে আমরা ভয় করি । ছৃঃখকে আমরা স্বাগত 
জানাতে পারি না। প্রত্যাশা আমাদের অনেক। অথচ 
আমরা আজ এমন এক যুগে বাঁপ করছি যেখানে সভ্যতা] 
নতুন মোড় নিচ্ছে। দুঃখ যেখানে জীবনযাপনের 
অনিবার্ধ্য পরিণতি | কাম্নাব যেখানে শেষ নেই। 
দুঃসময় এবং দুর্য্যোগই যেখানকার বায়,মণ্ডল । এই যুগ- 
যন্ত্রণার ব্যাপক বিস্তৃতি থেকেই আমাদের আগামীকাল 
জন্ম নিচ্ছে। কাজেই এ ধুগেব চিন্তা-ভাবনা এবং 
নীতিবোধ অতীতের স্মৃতি নিয়ে কল্পনাবিলাসে সময় 
অতিবাহিত কবতে পারে না | 

বিংশ শতাব্দীর শেষ অঙ্কে সমাজের, মানুষের এবং 
সময়েব যে বহিিলয়ে আমরা বাস করছি তা যত পীড়া- 
দায়কই হোক হতাশ হবার কিছু নেই। জানি, 
প্রত্যাশার বঞ্চনা থেকেই জীবনের প্রতি বিরাগ জন্মে। 
সবকিছু অসহনীয় বলে মনে হয়। এবং যখনই আমরা 
এই অবস্থায় এসে পৌঁছি তখনই আমরা সব-কিছুকে 
এমন এক দৃষ্টিতে দেখি--য! মোটেই স্বচ্ছ নয়। 

আমাদের মৌল বা আদি সমস্তা ডাল ভাতের বা 
gba সমস্তা, লঙ্জানিবারণের পরিধেয় বস্তরের সমস্তা, 
বাসের জন্ম একটা আচ্ছাদনের সমস্যা | 

এই সমস্তা নিয়ে আমাদের যা-কিছু আচরণ, যা-কিছু 
কাজ-কারবার, কিন্ত এই সমস্তা সমাধান হওয়া দূরের 
কথা-দিন দিন বেড়েই চলেছে। - 

ব্যবস্থার চরম অব্যবস্থাপনার জন্য শতকরা নব্বইজন 
ete চবম বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করছে। বিজ্ঞান 
উৎকর্ষতা লাভ করলেও প্রযুক্তি বিদ্যার নানান বিস্ময়কর 
উদ্ভাবন সত্বেও সাধারণ মানুষের WH] কমছে না | ফলে 
অসন্তোষ টাইমবোমা হয়ে অপেক্ষা করছে! বিক্ষোরণ 
হয়-হয় ভাব। 


কাজেই এযুগে পাকামাধা ঘুঘুদের হাজার কৌশল 
সত্বেও এ যুগের মানুষ আর নীতিকথায় ভুলছে না, 
নির্মল নিষ্পাপ হবার চেষ্টাও করছে না। 

দেশবিভাগের পর দেশ ছেড়ে ঘর cere যারা 
এসেছে এবং যাবা মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা 
হাতে হাত মিলিয়েছে--প্রেম ভালবাসা এসবকে ছেঁড়া 
পোষাকের মতো দূরে ফেলে দিয়ে দ্বণা করতে শিখেছে 
সব-কিছুকে | 

প্রথম স্বষোগেই তাই এরা অগ্রান্থ করে তথাকধিত 
মান্তবরদের | 

চুরি কর! মহা পাপ, গরুজনদের আদেশ শিরোধার্যয, 
আইন মেনে চল ইত্যাদি ইত্যাদি এ afya তাই এদের 
কাছে এখন উপহাঁসের q% | 

আজ তাই কোথাও নিরাপত্তা নেই, নেই সমাজ- 
শৃঙ্খলা | আইনের শাসনকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে যে বিক্ষোভ, 
ষে বিদ্রোহ, যে অস্থিরত1 তা স্বাস্থ্যকর কি অস্বাস্থ্যকর 
এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর । মিলিটারী শাসন এনে এসব 
সায়েস্তা করা সম্ভব কিনা সে প্রশ্নও তুলব না। BLA 
TT এবং দ্বণার পরিমণ্ডলে আমরা উত্তপ্ত হচ্ছি সেই দ্বণ্য 
এবং দ্বণাব উৎস সন্ধানে বের হয়ে তার মুলোৎপাটন কর! 
সম্ভব কিনা সেইটাই হবে আজকের সমাজ-সচেনতা। 

এই ছুব্িষহ অবস্থার মধ্যেও আমাদের প্রত্যাশা 
অসীম অনস্ত। এই যুগের উত্তবাধিকাঁরী হয়ে ষথন 
জন্মেছি তখন এ যুগের যুগব্যাধিকে স্বীকার করে নিয়ে 
আমাদের ইতিকর্তব্যতা স্থির করতে হবে| কেননা 
আমাদের আজকের চিস্তা-ভাঁবনাই আগামীকাল। সেই 
কালকে স্বাগত না জানিয়ে আমর! পালাতে পারি না । 

আমরা সাহিত্যিক। সমাঞ্জের কাছে আমাদের দায়- 
দায়িত্ব অপরিসীম আমরা জানি মানুষের দুর্ডার্গ্যের 





১০৮ 





জন্ত মানুষই দায়ী । মানুষের সৌভাগ্য নির্ভর করে-_- 
মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যমেই | সেই মাধ্যমকে 
ভাষায় রূপ দিয়ে সাহিত্য সুষ্টির প্রবণতা যত বেশী 
হবে ততই মানুষ চিন্তায় বিপ্লব আনতে সক্ষম 
বিপ্লব খুনোখুনি বাঁ গুপ্ডামির মধ্যে নেই। বিপ্লব 
ভাবের আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আসবে | 
এ বিপ্লব মিলিটারী লেলিয়ে আসবে না, রাষ্রনায়কদের 
ব্যাসকুটচালেও আসবে না, আসবে গণক্জাগরণের 
মধ্য দিয়ে, সাহিত্যের আইডিয়া দিয়ে। গল্পে, 
কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্তাসে আজকের যুগের কথা 
বলতে হবে, আগামী যুগের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল ও 
গৌরবময় করে তুলতে | 

অতীতে যা-কিছু হয়েছে সেসব আজ আমাদের কাছে 
অতীতই। বর্তমানই এখন আমাদের কাছে জাগরণের 
বীজন্বর্ূপ। সেই বীঞ্জ বপন করেই আজ আমরা নব 
যুগকে আহ্বান করছি, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি অনাগত 
আগামীর অনামী জনতার দিকে। যেখানে আজকের 
এই দুঃসময়ই সবসময় হয়ে আসবে, ছুর্ষ্যোগই স্থযোগ হয়ে 
এসে মনে প্রাণে নব বল, নব TMG, নৰ চেতনা এনে রস 
সঞ্চার করবে। আজকের সাহিত্য সার্থক হয়ে উঠবে.। 
প্রবর্তক সাহিত্যচক্র স্থাপিত হয়েছে doer খৃষ্টাব্দে | 
আজ থেকে ১৮ বৎসর আগে। এই ১৮ বৎসর ধরে 
আমরা অনেক কিছু 'দেখেছি। অনেক অঘটন, অনেক 
ঝড়-ঝাপ টা, ই্রাম-বাস-পোড়া, দাঙ্গা, ধ্বংসাত্মক কাজ, 
রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, ধর্ম্মবট, মুদ্রাস্কীতি, আত্মহত্যা, 
নারী ধর্ষণ, প্রাচূর্য্যের পদতলে দরিদ্রের নিষ্পেষণ, তুখোড় 
খেলোয়াড় দেশনেতাদের নিথ্যা ater) তাই 
প্রত্যেক সাহিত্যিককে চোখ তুলে চাইতে বলেছি-- 
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বিপ্লবের পখে এগোনো চাই। এ কথা আমু 
aa আমাদের যিনি দিশারী, যিনি প্রাণপুরুষ, 


সঙ্ঘের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, মহর্ষি হ্ব-সাহিত্যিক yer, 


শ্রীমতিলাল রায়ের | তিনিও বিপ্লব চেয়েছিলেন। 


“বিপ্লব সমাজের, সময়ের, শতকের | 


ভার বিপ্লব ছিল মানুষের নব জাগরণের | অধ্যাত্ব- 
জগতের। দিব্য সমাজের। মাদুষ অন্ত শক্তির 
অধিকারী । সেই শক্তির পরিচয় সে জানে না। সেই 
শক্তির সঙ্গে নে যে অভিন্ন তা তাঁকে কে বুঝিয়ে দেবে। 

তিনি চেয়েছিলেন, ভাগবত চেতনার উপর জীবনের 
প্রতিষ্ঠা। ভাগবত চেতনায় প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে 
cay ও এক্যের সংহতি সাধন এবং এইরূপ সংহতিকে 
cam করে দেশ ও জাতির ধর্শ, সমাজ; শিক্ষা ও 
রাষ্ট্রমূলক সমস্তার সমাধান | 

কিন্ত এই আদর্শ ও লক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করতে সাধন 
হবে নিষ্কাম এবং ধর্ম হবে আত্মসমর্পণ । 

এমন মানুষই সব সমস্ত! সমাধানে সক্ষম হবে | 

সাহিত্যিক যিনি তিনি এই আদৰ্শ ও লক্ষ্যেই 
পুরোধা । তার সাহিত্যে এই আদর্শ এবং লক্ষ্যই 
লক্ষ্যণীয় হয়ে ফুটে উঠবে | 

সমাজে আজ যে মৌল সমস্ত! সে সমস্তা সমাধানের 
পথ তো এই-ই | 

অর্থনৈতিক অসাম্য, সামাজিক অনৈক্য, শিক্ষার 


ব্যর্থতা, রাষ্ট্রের ক্বরাচারিতা এ সবই মানুষের Wt 


উপলব্ধির অভাব | 

সাহিত্যের মাধ্যমে এই সত্যকে যদি আমরা ফুটিয়ে 
তুলতে পারি-_সঙ্ঘপুরুর সেই যুগান্তকারী ভাববিপ্লবের 
বন্যা বহিয়ে দিতে পারব এ বিশ্বাস আমরা করি। 















IEA ST 7770S 70772 

















২১১২৩ Si 
DA ER 





পনি + ae + meme 











L 


i 


\ 


„a 


প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব 
গ্রীনির্মলচন্দর্বসেনগপ্ত 


প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব বাঙ্গালী জাতিরই 
উৎসব। প্রতি বৎসর এই উৎসবের মাধ্যমেই সভাধি- 
বেশন, প্রদর্শনী ইত্যাদির অনুষ্ঠানে প্রায় পক্ষকাঁল 
ব্যাপিয়া প্রবর্তক সঙ্ঘ এবং সহকর্মিগণ চেষ্টা করেন 
সমাজের মধ্যে জাতীয় সত্তার উন্মেষণ করিতে । 

আলোচ্য বর্ষ এই মহোৎসবের ৪৮শ বর্ষ । উৎসবের 
সুচনা হয় ৭ই বৈশাখ ১৩৭৭ (ইং ২১শে এপ্রিল ১৯৭০ ) 
মঙ্গলবার পৃণিমা তিথিতে! ete: &€টায় চন্দননগর 
গোস্বামী ঘাটস্থিত সঙ্থের শ্ীমন্দিরে সমবেত সজ্ঘোপাসনা 
ও পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপরে মন্দিরদেবতা 
প্রণব বিগ্রহের পৃজাস্তে শ্রীমদ্দিরের সর্ধোচ্চ টুভায় উৎসব- 
পতাকা স্বাপন করা হয়। অতঃপর প্রতিদিন সাদ্ধ্যো- 
পাসনার পর শাস্ত্র পাঠ হয়। ২০শে বৈশাখ হইতে 
২৩শে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে পুরশ্চরণ, হোম 
এবং সন্ধ্যায় wT esl cata পঠিত হয়। 

মূল উৎসব আরস্ত--২৪শে বৈশাখ ১৩৭৭ (ইং ৮ই 
মে ১৯৭০) শুক্রবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া Telecel 
ates ৪| টায় “বেদধ্বনি তোল, তোল সামগান”_এই 
গানটি গাহিতে গাহিতে নগরপরিক্রমার পর শ্রীমন্দিরে 
সমবেত উপাসনা হয়। জঙ্ঘ-সভাপতি উৎসবের 
উদ্বোধনী ভাষণ দেন। পরে সঙ্ঘ-পতাঁকাত্তোলন _ 
যোড়শোপচারে ত্রচ্ছেশ্বর বিগ্রহের পূজা, হোম ও প্রসাদ 
বিতরণ হয়| 

সন্ধ্যা ৬|।টায় সমবেত উপাসনাস্তে উদ্বোধন সভায় 
পৌরোহিত্য করেন এ্বীরেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী 
সঙ্গীতশাস্ত্ী ( গৌরীপুর) মহোদয় । তিনি তাহার সরল 
আস্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় তদীয় পিতৃদেব ৬ব্রজেন্জকিশোর 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ভারত স্বাধীনতা 
আন্দোলনের নিবিড় সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলেনঃ 
প্রবর্তক সঙ্বগুরু প্রতিষ্ঠিত এই অক্ষয় তৃতীয়া মহোৎসব 


সঞ্ঘের জাতি সাধনারই frags | তিনি আরও বলেন, 
Surfer ও মতিলালের জীবনসাধনার সঙ্গে তাহার 
জীবন ওত:প্রোতভাবে জড়িত এবং উদ্বুদ্ধ) তাহাদের 
প্রেরণাবলেই তিনি এখন শান্তিময় জীবনযাপন 
করিতেছেন। শোতৃবৃন্দের অনুরোধে ভাষণাস্তে তিনি 
তাঁহার wre কে সঙ্গীতালাঁপ করেন। 

অতঃপর তিনি প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন | 

দ্বিতীয় দিবস ৯ই মে শনিবার রবীন্দ্র-স্বৃতিসভা। 
সঙ্ঘ-হৃৎ শ্রীরামপুরের শ্রীকানাইলাল গোস্বামী 
মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্ক,ত করেন। অধ্যাপক 
Bates দেবনাথ মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে Jw 
হন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সঙ্গীতে, স্বরচিত কবিতায় বা 
বক্তৃতায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন কুমারী শ্যামলী লাহিড়ী, 
শঙ্করী ভট্টাচার্য্য, শ্রাবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত শ্ীরাধারমণ 
চৌধুবী, ডঃ বিশ্বনাথ বড়াল। প্রধান অতিথি মহাশয় 
তাহার পাগ্ডিত্যপূর্ণ were ভাষণে কবিগুরুর বহুমুখী 
প্রতিভা ও কল্পসৃষ্টির উল্লেখ করিয়া বলেন, এইসব বিভিন্ন 
বৈচিত্র্যের মধ্যে কোন বিরোধ নাই ৷ বক্ধা কবির সেই 
জ্ঞান, শক্তি কর্মসিদ্ধ সমন্বযপূর্ণ জীবনেরই উপর বিশেষ 
আলোকপাত করেন। সভাপতি মহাশয় সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করেন। 

তৃতীয়, দিবস ১০ই মে রবিবার নেতাজী দিবসে 
পৌবোহিত্য করেন প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীসমর গুহ এম. 
পি-। পৌরোহিত্য বরণ প্রসঙ্গে সঙ্ঘ-সভাপতি 
শ্রীঅরুণচন্দ্র দত শীগুহকে নেতাঙগীর এতিহাসিক জীবন 
সাধনার একজন শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক ভাষ্যকার বলিয়া 
অভিহিত করেন। 'দেশগোঁরব’ পত্রিকার, সম্পাদক 
শ্রীক্ঘরূণ ঘোষ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কত করেন। 
Siwy তার ভাষণে বহু জাতীয় ও আস্তজ্জাতিক 
তথ্য পরিবেশন করিয়া প্রমাণ করেন যে, নেতাজী শুধু 
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জীবিত আছেন তাহাই নহে, 
. আছেন। 

শ্রশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাপ্রত অন্তরে 
নেতাঁজীর জীবন ও ভার আদর্শকে স্মরণ করেন |  » 

পরিশেষে সভাপতি Aer প্রায় ge ঘণ্টা ব্যাপী বই 
তথ্য ও SEIT এক অপূর্ব ভাষণ দেন যাহা সমস্ত শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী মন্্রমুগ্ধের হায় তন্ময় হইয়া শ্রবণ করেন। 
আশ্চর্য্য একটি কোলের শিশুও কাদে নাই। নেতাঁজীর 
অসাধারণ জীবনের অজানা অধ্যায় ও বন্ধ অজ্ঞাতপূর্কা 
ঘটনাবলী পর পর উদঘাটন করিয়া তিনি বলেন- বিশ্বের 
বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ চিন্তাৰীর ও কর্শবীরদের মুখে তিনি এই 
কথাই শুনিয়া আসিয়াছেন যে, নেতাজী “চন্দ্র বোসের” 
মত শুধু শ্রেষ্ঠ মহামানবন্ধপে নয়, এত বড় সামরিক 
প্রতিভাও (military genious) এযুগে দেখা যায় না। 
Fee নেতাজীকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক বলিয়া 
অভিহিত করেন। 

চতুর্থ দিবস ১১ই মে সোমবারে শিক্ষক সম্মেলন। 
সম্মেলনের সভাপতি ও প্রধান অতিথি নির্বাচিত হন 
যথাক্রমে দফরপুর ও বেলঘরিয়! প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের 
প্রধান শিক্ষক Bere পাল ও শ্রীপূর্চচ্র মণ্ডল। 
বেলঘরিয়া প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ (বয়েজ), চন্দননগর প্রবর্তক 
নারীমন্দির উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রবর্তক 
পাঠশালার (বালক ও বালিকা ) শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের 
প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রধান 
শিক্ষিকা ARS) ভট্টাচাৰ্য্য, প্রধান অতিথি Aroa, 
ডঃ বিশ্বনাথ বড়াল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বর্তমানের 
শিক্ষা সমস্যার আলোচনাপূর্বক আলোকপাত করেন। 

সভাপতি শ্রীজয়দেব পাল তার ত্বচিস্তিত সারগর্ত 
ভাষণে পূর্ববর্তী বক্তাগণের উক্তির সমর্থন করিয়া বলেন, 
পরাধীন তারতের শিক্ষায় বিজাতীয় প্রথা ও অভিসন্ধি 
অন্তরূপ থাকিলেও, তৎকালীন আদর্শ শিক্ষকগণের মূল 
লক্ষ্য ছিল শিশ্ষাকেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া ছাত্রগণের 
অন্তরে দেশগ্রীতির উন্মেষণ করা” স্বাধীনতার আম্পৃহা স্পট 
কর!) চরিত্রবল এবং মনোঁবলের প্রতিষ্ঠা করা, সর্কবোপরি 
সংযম ও ত্রহ্মচর্ধ্যের মধ্য দিয়া দেহকে স্বস্থ ও সবল FT | 


তিনি ভারতেই : 
. সম্পূর্ণ বৰ্জিত হওয়ারই ফলশ্রুতি শিক্ষাক্ষেত্রে atfigta 





স্বাধীন ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এ সকল হ্বন্নীতি 


অরাজকতা ও আদর্শহীনত!। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্ত্র 
দত্ত মহাশয় গভীর চিন্তাপ্রসূৃত সমাপ্তি ভাষণে শিক্ষার 
ধনাত্মক ও ধণাত্মক এই উভয় দিক অতীব স্পষ্টভাবে 
বিশ্লেষণ করেন। তৎপরে পঃ বঃ প্রচার বিভাগ কর্তৃক 
ছায়াচিত্র প্রদশিত হয়। 

ধম দিবস ২৮শে বৈশাখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুচিত 
আহূর্কেদ দিবসেব আলোচ্য বিষয় ছিল আধুর্ধেদ ও 
ক্যান্সার । সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীকৃষ্চৈতন্য 


ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহোদয়। প্রধান অতিথির আসন 


গ্রহণ করেন চন্দননগর ক্যান্সার হাসপাতালের অধ্যক্ষ 
ভাঃরমেন পাল। প্রধান বক্তারূপে বুত হন স্ববিদিত 
অধ্যাপক শ্ীশিবকালী ভট্টাচার্য্য আয়র্কেদাচার্য্য মহাশয় | 
কবিরাজ শ্রীজ্যোভিঃপ্রসন্ন সেন আয়ুর্বেদ বিষয়ে একটি 
নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন | ডাঃ রমেন পাল ক্যান্সার 
রোগ বিষয়ে একটি স্বচিন্তিত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন I. 
সভাপতি মহোদয় গবেষপাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন 
(গত জ্যেষ্ঠ সংখ্যা প্রবর্তকে প্রকাশিত হইয়াছে )। 
সর্বশেষে প্রধান বক্ত! (আফুর্কেদ-গবেষক: বিজ্ঞানাচার্য্য, 
তাহার বহু we সংগৃহীত হিমগিরির aoge 
রোগপ্রতিকারক উৈষজ্য-বৃক্ষ, লতাপাতা, ফল ও 
ea পরিদর্শন করিয়া তাহাদের গুণাবলী ব্যাখ্যা 
করেন। 

ষ্ঠ দিবস ১৩ই মে বুধবার মহিলা দিবসের 
নির্বাঁচিতা সভানেত্রী শ্রীমতী লীনা দের অনুপস্থিতিতে 
শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য মহোদয়ার ges পরিচালনায় 
সভার কার্ধ্য অতীব হৃচারুরূপে সম্পন্ন হয়। 

৭ম দিবস, ১৪ই মে বৃহম্পতিবার বিতর্কমূলক সভার 
Rana ছিল ‘সাহিত্যে অশ্লীলতা ও বর্তমান যুবমানসে 
অস্থিরতার কারণ”। সভানেতৃত্ব করেন অধ্যাপক 
শ্রীকাননকুমার গোস্বামী মহাশয়। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ 
করেন ডঃ বিশ্বনাথ বড়াল মহাশয়। বিতর্কে অংশ গ্রহণ 
করেন ন্বপক্ষ ভূমিকায় Atte দেবরায় ও শ্রীপুলিন বড়াল 
এবং বিপক্ষ ভূমিকায় Afegs রায়চৌধুরী ও কুমারী 


॥ 


~P 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


Fel চৌধুরী । উভয় পক্ষীয় বক্তারই যুক্তিবিচার ও. 


তথ্যনিষ্ঠ অভিব্যক্তিতে দক্ষতার পরিচয় মিলে। 
* ৮ম দিবস, ১৬ই মে শুক্রবাব ভাবগভীর পরিবেশে 
RAY CFF স্বতির্দিবস উদযাপিত হয়। 


পৌরোহিত্যে করেন বিপ্লব্যজ্ঞের প্রবীণতম নায়ক ৮৭ 


" বৎসরের অধ্যাপক শ্রীঙ্গ্যোভিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় | প্রধান 


"i 


অতিথির আসন অলঙ্কৃত কবেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅমূল্য- 
চবণ দে শাস্ত্রী । সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্ত্র দত মহাশয়ের 
উদ্বোধন ভাষণের পর শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য নাতি- 
দীর্ঘ ভাষণে সঙ্বগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। 
প্রধান অতিথি gat ভাষণে সঙ্ঘগুর শ্রীমতিলালের 
অভিনব জীবন বিশ্লেষণ করেন। সভাপতি ভাবাবেশে 
কল্যাণ হস্ত ভুলিয়া আশীর্ধাণী উচ্চারণ করেন। 

৯ম দিবস, ১৬ই মে শনিবারের অনুষ্ঠিত সম্মেলনের 
আলোচ্য বিষয় ছিল মানসিক রোগ ও তাহার প্রতিকার 
সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রবীণ মনম্তত্ববিজ্ঞানী 
ডঃ বিজয়কেতু wy মহোদয়! ডঃ বিশ্বনাথ বড়াল 
হিষ্টিরিয়া রোগবিষয়ক স্ব-লিখিত- এক প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। সভাপতি মহোদয় মনন্তত্ব বিষয়ে গবেষণা- 
মূলক পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন | 

sox দিবস ১৭ই মে রবিবার বিজ্ঞানের চারণ শ্রীশঙ্কর 
চক্রবর্তী বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র সহযোগে DTR অবতরণ 
দেখাইয়া সমাগত জনতাকে মন্তরমু্ধ করিয়া রাখেন | 

১১শ দিবস ১৮ই মে সোমবার Dotty ভট্টাচার্য্যের 
wee পরিচালনায় যোগব্যায়ামের অনুষ্ঠানটি দর্শক 
মণ্ডলীর অতীব চিত্তাকর্ষক হয়। Jata গাঙ্থুলীর 
ম্যাজিক খেলা ও শজ্যযোতিঃপ্রসাদ নন্দীর বিভিন্ন 
প্রকারের আসন-প্রক্রিয়া এবং ভারতীয় যোগব্যায়াম 
প্রদর্শনীর প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত স্বনামধ্যাত শ্রীঅমল নন্দীর 


“নেতি-ধৌতি” প্রক্রিয়া খুবই মনোজ্ঞ হয়। 


১২শ দিবস, ॥ই জ্যেষ্ঠ ১৯শে মে মঙ্গলবার শিশু 
দিবসের আনন্দ অহষ্ঠানটা শিশুদের দ্বারাই পরিচালিত 
হয়। তৎপর প্রবর্তক সেবা নিকেতনের gatid “পাষাণী” 
নাটিকাটি পরিবেশন করে | 


প্রবর্তক সভ্য অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব 


ananman RAR RA me a ০৯ ০ পপি পা A Anne nan en ee তি 


Anan emai ane mmm me 


১৩শ দিবস, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০শে মে বুধবার অক্ষয় তৃতীয়া 
উৎসবের সমাপ্তি fray | প্রাতঃ «টায় সমবেত উপাসনাস্তে 
সম্ঘ-সভাপতি উৎসব সমাপ্তির ভাষণ দেন। অতঃপর 
পৃণিমা তিথির আরভে wage স্নান কীর্নসহযোগে 
ইঅনুষিত হয়! রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের Ane স্বামী 
অশোকানন্বজীর পৌক্োহিত্যে পূর্ণিমা সম্মেলন ও 
সমাণ্ডি সভার যুক্ত অধিবেশন হয়| সঙ্ঘ-সভাঁপতি 
প্রারভিক ভাষণে দেশের সমন্তা লইয়া আলোচনা 
করেন। সভাপতি মহোদয় অক্ষয় তৃতীয়ার ইতিবৃত্ত 
প্রদানপূর্কাক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। উৎসব-সম্পাদক 
শ্রীনির্মমলচন্্র সেনগুপ্ত উৎসবের বিবরণী পাঠ করেন | 


॥ এবারকার প্রদর্শনী পরিচয় ॥ 


প্রদর্শনীর লিপি ও দৃশ্যাবলী এবার মূলধারায় 
"ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে” শিরোনামাঁয় পরিবেশিত হইয়াছে। 
১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সালের মধ্য দিয়া বর্তমান কাল পর্য্যন্ত 
বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তন, স্বামী 
বিবেকানন্দ, শীঅরবিদ্দ ও মহাত্মা গান্ধীজির অবদান, 
১৯৪৭ সালের অভিশপ্ত স্বাধীনতা, তৎপরে এই শাপ- 
মুক্তির যথার্থ উপায় ও প্রতীক্ষা। ইহারই অলক্ষ্য নেপথ্যে 
অভাবনীয় এতিহাসিক নব মহানেতৃত্বের অভ্যুদয় ও তার 
উজ্জল ভবিষ্য সমীক্ষা প্রদত্ত হয়৷ 


অন্তরের আলোর উৎস গুরুশক্তিই | তাহারই সন্ধান 
ও অনুভূতির fifa পরিদশিভ হইয়াছে প্রদর্শনীর 
দ্বিতীয় ধারায়। নান্,র-নবদ্বীপ, হাঁলিসহর-- 
দক্ষিণেশ্বরের পর প্রেমশক্তি জ্ঞানের ত্রিবেণীতীর্ঘ তথা 
TAL চন্দননগরে ছুইশত বৎসরের প্রাচীন 
শ্ীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তক সঙ্ঘগুরুর কতৃত্বতার ও 
নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশিত হইয়াছে প্রদর্শনীর 
তৃতীয় ধারার লিপিমালার মধ্য দিয়া। উহাঁরই 
মধ্যমণিতে গুরুকেন্দিক সঙ্ঘতত্বের ব্রিশক্তি সাঁধন-- 
সরস্বতী, লক্ষ্মী ও রাধার ত্রিবিগ্রহাশ্রয়ে । প্রদর্শনীর এই 
দৃশ্যকেন্দ্রটীও দর্শনাগত সকল নরনারীর প্রতিদিন দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছে | 


সজ্ঘ-সংবাদ Ee 


আশ্রমী 


শ্ৰীত্ৰীসজ্ঘজননীর আবির্ভাবোগুসব £ 


পরমারাধ্য। শ্রীপ্রীসঙ্ঘজননী রাধারাণী দেবীর ৮০তম 
আবিভাঁবোৎসব বিগত ৬ই আষাঢ় ১৩৭৭ (ইং ২১শে 
জুন, ১৯৭০) রবিবার বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত সঙ্ঘমন্দিরে 
অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে «ই ও ৬ই আষাঢ় দুইদিন 
মায়েরই অনুধ্যানে, স্মরণে ও মমনে অতিবাহিত হয় | 

&ই আষাঢ়, শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মাতৃপীঠ সঙ্ঘ- 
মন্দিরে সমবেত উপাসনায় সকলে সম্মিলিত হইয়া মাতৃ- 
সঙ্গীত, মায়ের ধ্যান, মাতৃকথা পাঠ ও মাতৃতত্ব সম্বন্ধে 
আলোচনায় তন্ময় হন। সঙ্ঘগুরুদেবের লিখিত বাণী ও 
মাতৃমূখ একটানাস্বরে মায়ের আবির্ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে। 


ওই আষাঢ় রবিবার প্রাতঃ € ঘটিয়ায় পুনরায় সকলে 


সঙ্ঘমন্দিরে সমবেত হন। মাতৃসঙ্গীত ও অষ্টোত্বর শত 
মাতৃনাম জপান্তে সমবেত উপাসনা ও স্ঘবাণী পাঠ হয়| 
তৎ্পরে সঙ্ঘাচার্যয শ্রীহ্র্যনারায়ণ তর্কতীর্থের পৌরো- 
হিত্যে সঙ্ঘসম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর তত্বাবধানে 
শীশ্রীসঙ্ঘজননীর jai ও ভোগারতি সুসম্পন্ন হয়। 
RATS সকলেই মাতৃপ্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহের উৎসব সভাও প্রাণোজ্ৰল উৎসাহে ও 
পরিবেশে writin হয়। জভানেত্রীর অন্থপস্থিতিত 
মায়েরই অধিষ্ঠাত্রীত্বে সভার কার্য পর পব অনুষ্ঠিত হয়। 
FS, চতুষ্পাঠীর নৃতন বর্ষারম্ভ, নারীমন্দির বালিকা 
বিগ্ভালয়ে প্রভাকর সংসদের সহযোগে সঙ্গীত শিক্ষার 
নব-হুচনা এবং যৌগিক ব্যায়ামের পরিদর্শনীও হয়। 
পণ্ডিত স্বর্য্যনারায়প তর্কতীর্ঘ সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন। কুমারী সবিতা রক্ষিত সঙ্গীততীর্ঘ! sews 
ক্লাসিক গান ও বাঁজনা পরিবেশন করেন । যৌগিক 
ব্যায়ামে কুমারী স্বপ্তি ভট্টাচার্য্য ছাত্রীদের উপযোগী 
কয়েকটা যোগাসন ও যোগেন্দ্র শ্রীঅমর নন্দী cafe ধৌতি 
প্রভৃতী যোগপ্রণালী প্রদর্শন করে সকলকে বিল্ময়বিমুগ্ধ 


করেন। Bora ভট্টাচার্য্য যৌগিক ব্যায়াম সম্বন্ধে 


তত্ব ও তথ্যপূৰ্ণ ear বক্তৃতা করেন। নন্দা নন্দী ও 
অমলা ঘোষ মাতৃবিষয়ক রচনা পাঠ কবেন। 

সঙ্ঘ-সভাপতির ভাষণে এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ও 
গুরুত্ব বিশেষভাবে পরিশস্ফুট হয় এবং সজ্ঘবের জীবনে 
অভিনব স্ষ্টি পর্যায়ে শীশরীমায়ের আশিস্ধারার অবতরণ 
অনুভূত হয়। এদিন সার! বেলা সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত 
Sara ফিল্মস কর্তৃক প্মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" 
চলচ্চিত্রের চিত্র গ্রহণ করা হয়। চন্দননগরে TAGE 
ভবনে প্রীঅরবিন্দের শুভাগমনঘটিত কয়েকটী ওঁতিহাসিক 
ঘটনারই প্রতিচিত্র । উৎসব তীর্থ ও সভাক্ষেত্রে 

ংখ্য নরনারী সমাগমে কলকোলাহলপূর্ণ কোথাও 
তিলধারণের স্বান ছিল না। 
উপাসনা গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপন £ 

বিগত ১৩৭৬ সনের গুরুপৃিমার পুণ্যদিনে নববারাক- 
পুরে অস্থাধীভাবে যে উপাসনা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় 


তাহাঁকেই স্বায়ী করার জন্য বিগত ৪ঠ| আষাঢ় ১৩৭৭ . 


সনের পুণ্য জানপৃণিমা তিথিতে প্রবর্তক সজ্ঘের 
সহঃ সভাপতি ও প্রবর্তক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধারমণ 
চৌধুরী কর্তৃক ভিত্তি avg স্থাপিত হয়! মধ্যান্কে 
সমবেত উপাসনার পব Sow ধ্যানে সমাহিত চিত্ত হইয়া 
শুভ-শহ্খধবনি, উলুধ্বনি ও ‘গুরুনাম কর সাধনা” সঙ্গীতের 
মধ্য দিয়া শ্রচৌধুরী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই 
উপলক্ষ্যে তিনি বলেন_-“আমাদের সাধনা আত্মসমর্পণ! 
আত্মসমর্পণ মানে একজন দেবে আর একজন তা হাত 
পেতে নেবে । আমর! গুরুকে সব দেব তিনিও তা 
দুহাত পেতে গ্রহণ কববেন। এই দেওয়া নেওয়ার 
স্বাকৃতিই আত্মসমর্পণ যোগ--অন্ত কোন অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া 
এই যোগে নেই। এই যে গুরুশিষ্যের মধ্যে লেনদেন 
এ কিসের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে? এরই জন্ত সজ্বগুরু- 


a 
A 


TU উপাসনা | 


| বীডাবেব পক্ষে অতুলনীয"--বলেছেন ডাঃ 














আষাঢ়, ১৩৭৭] সঙ্ব-সংবাদ ১১৩ - 
দেবের এই উপাসনা! প্রবর্তন। উপাসনার মধ্য দিয়েই "সম্মেলনের প্রারম্ভে শরীকৃষ্ণপ্রসাদ বলেন- শ্রীম্তগবদৃ-' 


আমরা, গুরুরসে অবগাহিত হব- গুরুতাবে ভাবিত হব। 
গুরু Pa একই--গুরুরেব পরম ব্রহ্গ'-বরঙ্গোপাসনা FAS 


আমি আশা করব, এখানকার সকল সভ্যসভা তাদের 
আস্তরিক আকৃতি দিয়ে এই মন্দিরটিকে অতিশীঘ্র পাকা 
মন্দিরে পরিণত করে উপাসনার রসে নিজেদের এবং 
সকলকে TTS করে তুলবেন | 


এই পুণ্যানুষ্ঠানে চন্দননগর হইতে রেণুকণা ঘোষ ও 
বারাকপুর হইতে শ্রীপরেশচন্দ্র দাস যোগদান করেন। 


ফ্রেজারগঞ্জ আশ্রমে পূর্ণিমা সম্মেলন : 

গত ২০শে মে ১৯৭০, ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭, বুধবার 
সান্ধ্যোপাসনাস্তে সমুদ্্রতীরবর্তী ফ্রেজারগঞ্জ আশ্রমে 
যথারীতি পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম অধ্যক্ষ 
o arata দামেব অনুপস্থিতিতে সভ্ঘের সহযোগী 
৯সভ্য Ayre মণ্ডল সম্মেলনের ব্যবস্থাদি করেন। 
“মূল কেন্দ্র হইতে সঙ্বের অন্তরঙ্গ সত্য শরীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ 
ও AYE রায় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 
সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরতিকান্ত দাঁস। 


সঙ্গীত, উপাসনা, ভাগবত পাঠ প্রভৃতির পর 


এইজন্যই এই উপাসনা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা । 


tery Jet আমাদের একটি আশ্বাসবাণী 
শুনাইয়াছেন--“সভ্ভবামি যুগে যুগে” অর্থাৎ যুগে যুগে 
তিনি পৃথিবীতে আবিভূতি হন হুক্কতকারিদের বিনাশেব 
we ও সাধৃগণকে রক্ষার জন্ত । আবির্ভাবের মুখ্য 
উদ্দেশ্য ধর্মসংস্থাপন। fasta এই tiie দিবসে 
এমনই এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি 
হচ্ছেন_-ভগবান বুদ্ধদেব | 

বর্তমানে সমাজে সৎ ও সাধু ব্যক্তির অভাব ঘটেছে । 
দুষ্কতকারিগণের বাজত্বই চলেছে । ফলে ধর্শের মধ্যে 
চরমতম গ্লানি এসে পড়েছে। শুধু ভগবানের আশ্বাস- 
বাণীর উপর নির্ভর কবে থাকলে চলবে না । আমাদেরও 
শ্ভগবানের নির্দেশে নিজেদের সৎ ও সুন্দর করে গড়ে 
তোলার aq নিতে হবে। অন্যায়কে দূরে রাখতে 
হবে। ইহার জন্ত দৃঢ় aga নিয়ে সকল প্রকার দুঃখ- 


০ কষ্ট সহ্য করে চলতে হবে । আমরা প্রার্থনা জানাব, 


ধর্্মের গ্রানি দূব করার ay তিনি wifey হউন। 
তিনি আমাদের অন্তরে সত্য প্রতিষ্ঠা করুন; শক্তি, সাহস 
ও প্রেম দান করুন। 

সভাপতি মহাশয় সহজ ভাষায় নীতি ও ধৰ্্মাচার 
পাঁলনেব ST সকলকে অনুরোধ কবেন। ASICs 
প্রসাদ বিতরিত হয়। 





ডঃ হরগোপাঁল বিশ্বাস প্রণীত বাঁশী ও বন্দনা ২-০০ 
এ ুগের খাঁটা নির্ভেজাল বাঙালী ও পল্লীপ্রাণ 
ডঃ বিশ্বাস! আজকেব দুনিষাব প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতাব 
আলোতে দেশবিদেশেব চিত্তানাফকদেব জীবন- 
সমীক্ষাব পরিণত ফলসমৃদ্ধ বই-_বাধী ও বন্দনা | 
“পুস্তকখানি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ব্যাপিড 












বন্দ্যোপাধ্যাষ ও জাতীষ অধ্যাপক 

সত্যোন্দনাথ Al আজকেব পর্বভপ্রমাণ 

আব্জ্জনাস্তুপেব মধ্যে এই বতুখনি শুধু ছাত্র নয, 

প্রত্যেক জানান্বেষীবই পাঠ্য | 

প্রাপ্তিস্থান £ শ্রস্থকীব, ৪৭1২ বামকৃষ্ণ লেন, 
কলিকাতা 
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কচ জীবনসজিনী * - রি 


Shri Moti Lal Roy who later became famous as Sangha Guru Sri Moti Lal, the foun- 
ding father of the Prabartak Sangha at Chandannagore, had many colourful facets of his 
chequered life. Starting as a commoner bearing the badge of humdrum mediocrity on the 
plane of ordinary domestic life, he develofed burning patriotism which led to his active 
association with the earliest bands of revolut#®naries in Bengal for whom his house was the only 
one unfailing shelter and later an intense spiritualism with a great bias to attract and mould 
the character of bands of young disciples dedicated to become the torch-bearers of true Indian 
culture and tradition under the fostering care and guidance of Sri Aurobindo. 

In his book under review the author, as he frankly admits, has told his own life-story 
delineating in detail a comprehensive picture of his trials anc tribulations, successes and failures, 
merits and demerits under all the variegated aspeets of his eventful life. 

In the book we read how an ordinary man hardly any glamour of academic attainment 
or any touch of affluence to make life bearable is suddenly inspired while still in his early youth 
to forsake all material pleasures and instead of seeking money to cater to all the enjoyments of 
wordly life turns heavenward to seek God by adopting the austere life of spiritual dedication. 
We find how he goes on sheltering the harried political outlaws in his own house including Sri 
Aurobindo and helping them in all possible ways in utter disregard of his own safety and finan- 
cial distress. We are kept spell bound in reverential awe to see the devoted spouse of the young 
man smilingly going through all the exacting domestic chores of a large family single-handed 
under grinding poverty and privation climaxed by frequent starvation and feeding his friends 


wem 
} 


for whom his doors were kept wide open at all hours of the day and night even when he had not | 


a single grain in his house or a pice to buy it with. 

From the history of the life of Srimati Radharani Debi who later came to be worshipped 
as the Holy Mother of the Prabartak Sangha it is clear that she possessed all the qualities of an 
ideal Hindu wife fondly devoted to the husband from the very start of her married life at the 
tender age of nine. Her sufferings and sacrifices, courage and convictions and above all her for 
bearance and readiness to lay down her life to remove even a single minor ill from off her husband’s 
life endow her with a halo of greatness that was the inevitable precursor of her subsequent status 
as the Holy Mother of the Sangha to be deified and worshipped in the same way as the Holy 
Mother Sri Sri Sarada Debi, the divine consort of the Paramhansa Deva. 

The book written in inimitable style makes both an interesting and instructive reading 
especially as it throws a flood of light on the early part of Sri Aurobindo’s Yogic life beginning 
with his escape to Chandannagore to elude the British Indian Police in hot pursuit to arrest him 
and the dawn of his spiritual upliftment after his final migration to Pondicherry. 

However, the steadfast adherence of the author’s wife to the life of Brahmacharya to which 
she vowed at the very threshold of her youth at the behest of her husband surrounds her character 
with a divine halo of glory. This amongst so many traits of her ideal character entitle her ta. 
the position she has come to occupy in the hearts of all those who came under her motherly love 


and affection. Verily she represents the ideal Hindu womanhood of yore and her life as portrayed 
in the book will always be a source of inspiration to those who seek rich and noble fulfilment of 
life on a higher spiritual plane. —A. B. Pairtka—l4 6.70 


never শ্রীমতিলাল প্রণীত ॥ প্রবর্তক পাবলিশার্স“, কলিকাতী-১২॥ দাম £ দশ টাকা ॥ 
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একটি দূর্লভ সংবাদ ২ 

MOU! সামাজিক মানুষেব পক্ষে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার । 
যেহেতু মানুষের স্বক্সপের ধর্ম ইহ্‌! । কিন্তু যুগমানসের বকৃতিব ফলে 
ইহ! দুর্লভ হযে দ'ড়িষেছে বলে সততাব কোন ঘটনা ঘটলে তা আজ 
সংবাদের মত সংবাদ হযে ওঠে। “পবেব জিনিষ না বলিযা লইলে 
ছুরি কবা হয” অখবা কুড়িয়ে পাওয়া কোন মৃল্যবান জিনিষ তার 
মালিককে ফেবৎ eT আজকাল দুর্লভ ঘটনা, কারণ কচিৎ-কদাচিৎ 
এমন সুবৃদ্ধির নজীব দেধ! যায | এমন দিন ছিল যখন এরূপ ঘটনা 
এতই সহজ স্বাভাবিক ছিল যে, পত্রিকায় প্রকাশের কথা চিন্তা করাটাই 
হান্তাম্পদ ছিল। যেহেতু পবেব ফেলে-যাঁওষা জিনিষ ফেরৎ দেওযাট! 
এমন অসামান্ত ব্যাপাব কিছু নয। oat অসাধাবণ একটি ঘটনা! 
গত ২২-এ জুলাই ঘটেছে এবং ২৪-এ জুলাই আনন্দবাক্জাবে প্রকাশিত 
হয়েছে, 

ন্ুল্যবান গহনা সমেত বাক্স খানায় জম. 

বৃধবার দুপুবে জনৈক ট্যাক্সি চালক ট্যাকৃসির ক্যারিষাবে যাত্রীর 
ফেলে-যাওষা একটি চামড়ার সুটকেস ভবানীপুব ধানায, জম! দেন। 
পুলিশ সুটকেস খুলে কাপড়চোপড় ছাড়া জড়োয়া নেকলেস-য়ারিং- 
আংটি এবং সোনার চুড়ি পায। পুলিশ মাসিকে খোঁজ কবছে। 
ট্যাকৃসব নম্বব ডব্লু বি টি ১৭৬৫ | চালকের নাম গ্মিলনকান্তি ঘোষ ।” 

যে যুগে একটি টাকা, একটি আংটি বা! বাপিকাবঃকাঁপের ইয়ারিং- 
এব HS মানুষ মানুষকে খুদ কবছে সেই যুগে ট্যাক্সি চালক প্রীমিলন- 
কান্তি ঘোষেব এই লোভ-রিপুব সংষমমূলক চাবিত্রিক দৃঢ়তা শুধু 
অনুকবশীয দৃষ্টান্ত নয, অনেক পদস্থ নেতৃস্থানীয়েবও লজ্জা দিবার 
মত নিশ্চযই | 
সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম e 

বিগত পুণ্য অক্ষযতৃতীয। তিথিতে সৃখচরস্থ কাঠিযাবাবাব আশ্রমে 
নবনিগ্িত মন্দিবে রী্রীরাধাবৃনাবন বিহাবীজীব, ্রপরীহন্রমানজীর ও 


শ্রদিলীপকুমার রায়ের 


অঘটনী গল্পমালা 

মধুমুরলী 

স্বরাঞ্জলি (গান ও স্বরলিপি ) 
প্রধান প্রধান পুস্তকাদয়ে প্রাপ্তব্য | 


জীত্রীগকড়জীব এবং তৎসহ ১*৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাব ও 


„RA ১০৮ স্বামী সন্ত্দাস কাঠিষাবাবাব মর্মব মৃতিব শুভ প্রতিষ্ঠোৎসব 


মহাসমাবোহে অথচ নিবিড় নিষ্ঠাষ amie আবহাওয়ার মধ্যে 
সুসম্পন্ন হ্য। এই উপলক্ষে ২২শে হৃতে ২৮শে বৈশাখ সপ্তাহব্যাপী পাঠ, 
কীর্তন, সামযন্ঞ, স্বাধ্যায় এবং বহু জ্ঞানী গুণী বিদ্বান মনীষী ব্যক্তির 
উপস্থিতিতে ও অংশগ্রহণে ধর্মসভা! প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হব | এই আশ্রমের 
প্লারপুকষ ব্র্জবিদেহী সম্তদাস মহাবাজজীর weer মানসশিষ্য 
সিদ্ধাচার্য প্রীমৎ ধনপ্রষ দাস বাবাজী" মহাবাজ। বিগত মাত্র 

কষেক বছরের মধ্যে আশ্রমের Sexe সকলেবই সম্রদ্ধ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। 
পরলোকে মিনতি দে ই - 

দীর্ঘদিন ছুবাবোগ্য শয্যাশাষী থেকে, মৃত্যুর সঙ্গে একাধিকবার 
মুখোমুখী লড়াই কবে’ গত ১৮ই জুন ১৯৭০ বৃহন্পতিবাব, প্রবর্তক-এব, 
অনুবাগী সুহৃদ ‘বহে মধুমতী’ উপন্তাসেব লেখক সুসাহিত্যিক 
জ্রীশ্যামাদাস দে-র সহ্ধমিনী Fast মিনতি দে শাস্তিধামে প্রয়াণ 
কবেছেন। 

মৃত্যুব কষেকদিন পুর্বে শ্রীমতী দের স্বাস্থ্যের বিস্মযকব উন্নতি ঘটে 
দেহে ফিবে আসে অপুর্ব লাবপ্যঞ্রী। শেষের দিকে দীর্ঘ বোগ ভোগে 
চিকিৎস! বিজ্ঞান তথা চকিৎসকদের উপব শ্রীমতী দেব যে তীব্র 
Rya ও aint অভিমান সৃষ্টি হযেছিল আপলজনদের উপব, 
ভাব পরিপুর্ণ অবসান খটে। তিনি তাই প্রসন্ন চিত্তে সকলকে ক্ষম! 
করে গেছেন! বিজ্ঞীনকে বিস্মিত করে অতি-অকন্মাৎ বিদাষ 
নিযেছেন তদি হাসিমুখে বাবাসত হাঁসপাতালে। 

মৃত্যুকালে তার বয়স হযেছিল মাত্র ad THAT | 

সাহিত্যিক শ্যামাদাসবাবুব সৃযোগ্যা সহধমিনী প্রীমতী দেও 
সাহিত্যানুবাগী ছিলেন। তার গল্প লেখাব হাত ছিল খুব মি্টি। 
as প্রকাশিত তার “অজিতা? গল্পটি পাঠকগণের সপ্রশংসা দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবেছিল। আমরা শ্রীমতী দেব বিদেহী আত্মার Se গতি 
কামনা কবি। 
ata- aé 3 

গত ai মে শনিবার অপবান্ছে কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে প্রবর্তক 
সাহিত্যচক্রেব এক অধিবেশনে প্রখ্যাত সাহিত্যরখখখী জবাসদ্ধ ওরফে 
ariera চক্রবর্ভীব পৌবোহিত্যে ও প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ 


জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 
সকল রকম বাধাইয়ের কাজ প্রতিযোগিতামূলক 
দরে HAY হয়। 
পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধাই বিশেষত্ব 
আধুনিক যন্ত্রপীতিতে সুসজ্জিত! 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 


4, গজ ধরবাবু লেন, কলিকাঁতা-১২ 
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প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৭ 





মুখোপাধ্যাযেব প্রধানাতিখ্যে অশীতিপব বিপ্লবী শ্রীমপীক্রনাথ নাষেককে | 


চত্র-কর্তৃপক্ষেব আযোজনে সম্বর্ধনা জানানো ক্ষ! HSF 
প্রীমতিলালেব অন্যতম শিষ্য ও সহচব- প্রীমণীব্রনাথ নাষেক | চন্দন- 
avg বিপ্লবচক্রেব ইনিই মাবপাগ্বিৎদির্পীব লর্ড হাঙিঞ্জেব উপব 
নিক্ষিপ্ত সেই যে BURT এতিহাঁসিক বোমা, তা’ ইহা হাতেই WH | 
erat রেণুকা দেবী সচন্দন tagh ও সক্ঘ-সভাপতি শদ্ধামান্ 
দিষে অগ্রজপ্রতিম মণীন্দ্রনাথকে প্রাতঃশ্মরগীষ সঙ্বগ্তকব CETA 
ববণ কবলে পব, এক শুচিসুন্দব ভাব-পবিবেশেব সৃষ্টি হয। প্রবর্তক 
সাহিত্যচক্ষেব পক্ষে একটি মাল্য দান কবা হষ ও পরে তাঁব উদ্দেশ্যে 
কবিতায বচিত একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য পঠিত হ্ষ। (শ্রন্ধারধ্যটি অন্যত্র প্রকাশিত 
হল)। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশ্লবী পবিষদ্‌ ও প্রবর্তক সাহিত্য চক্রের 
পক্ষ থেকে পৃথকভাবে তাকে খন্দবেব ধুতিচ'দব অর্পণ কবা হয । 
ae উপহাব দেন ৮৬ বৎসব বযস্ক প্রীকীলীপদ সমাদ্দাবও_-আত্ম- 
তত্ববিশ্বাসী বযোবৃদ্ধে হৃদষভব! বীর্ধময বিশ্বাসবাণী উচ্চাবণ কবে? | 
হিন্দু মহাসন্ধাব শমন্তজচন্্র ঈর্বাধিকাবী, প্রধান অতিথি শ্রীবিবেকানন 








মুখোপাধ্যাফ ও সভাপতি Aoter চক্রবর্তী মধীন্্নাথেব ষ্যায খাঁটি 
বিপ্লবীদের চিন্তা! ও চবিত্রেব দৃষ্টান্তে দেশেব দৃষ্টি-আকর্ষণ পরবেন | 
প্রসঙ্গক্রমে Sal ‘Pare cat বর্তমানে বহুশঃ অপব্যবহ্বত-সংজ্ঞা- 
বিচাবে বেশ সমীলোচনামুখব হযে উঠেন। স্ববচিত কবিতাঁষ, প্রবন্ধে, ` 
সঙ্গীতে শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন আবও কযেকজন তকণ সক্বশিত্র ও 
সঙ্ঘমিত্রা 1 যাঁর? এসেছিলেন, ঠাদেব সকলেবই অন্তবে ছিল অনাবিল 
প্রীতি, শ্রদ্ধা ও শুচ্েচ্ছাব ডালি। ~ 

প্রত্যুত্তর ভাষণে মণীন্দ্রনাথ সে ষুগেব বিপ্লবীদের স্বচ্ছ ও গভীব 
দেশশ্রীতি, আদর্শনি্ট। ও উৎসর্গমষ জীবনের কথা ম্মবণ কবে’ বলেন 
যে, উহাবই সাধনায-অনুশীলনে ভবিষ্য জাতিকে Gea দেখলে তিনি 
ও তাবা সকলে অন্তবে শাস্তি ও সাত্বনা পাবেন। 

সর্বশেষে চক্রসভাপতি শ্রীবাধাবমণ চৌধুবী সাহিত্যচক্রেব পক্ষ 
থেকে সকলকে CBA জ্ঞাপন কবেন। 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 








aA aces aps Satay 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ag আমদানীরুত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটিং, ga 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী fae শাড়ী কিক্রয়ার্থে মজত থাঁকে। 
qafa gyja arbaran eSt 


রামকানাই যামিনীললজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকীভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
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An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


+ ELECTRICAL MOTOR Xk DOUBLE ENDED-GRINDER 
JA POLISHING & BUFFING X FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Resi. 33-2332 


Phone : Office 61-1775 


সম্পাদক: Aaria দত্ত ও ভ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পাত্রিশাস ৬০ বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে বাধাবমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পৰিচালিত ও প্রকাশিত 
প্রবর্তক প্রিন্টিং we ছাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীষণিসুষণ বায় কর্তৃক মুদ্রিত ' 








পতন অসত্য বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চিরসারখি তব রথচক্রে মুখরিত পথ faaata” 


ass 
সি ~ 


atad, ১৩৭৭ ছু 
দে 


57552555975 = হি 
J BAS (তা 





GIS গেট 

wereware ভিজ 
contra wait ONG 
ATIA sates Corea 








© 
fra কমনীয় কান্তি, সৌন্দর্য্য ও 
শ্রী সন্দীপনে স্ক্বোৎকুঃ উপচার 











বাশ + 


HOUSEHOLD: OFFICE 
, COLLEGE’ SCHOOL. 


ALSO 
DUNLODPILLO Stoctist. 








FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT & eal Home 


DRABARTAK FURNISHERSE. 


61, BIPIN BEHARI GANGULY ST. CAL-12 (JUNC. OF CENTRAL ME) 
PHONE: 34-3088 (SHOWROOM) © 24-1536 (WORKSHGP) 4 








প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_শ্রাবপ, ১৩৭৭ 3 





ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


নলকৃপ ও অন্যান্য সেকার্ষের জন্য স্বল্প খরচে, TA মূল্যে 


ভট্টাচার্য্য ডিজেল athe মেট ৫ ঘোড়া ৭.৫ সে. মি. ৬'২৫ সে. মি. 
পাঙ্মটুলী, সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিং সহ। 





মাইকো| ফুয়েল ইন্জেক্সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, 
Dial ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার ইউনিট, ফীল পাটস্‌, উৎকৃষ্ট মেটাল 
বল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত PIATT | 


JAT ৩২৫০২ টাকা NTA 
এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 
শো-ব্রম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


রেজিঃ অফিস : ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃ দ্রঃ-ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 









টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস্‌” - . অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২- " -; রেসি: ৪৭-২৯১৫ 











R | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--শ্রাবণ, ১৩৭৭ 


fein জাতে facs আন্কম্লী 


ease fe গু বিশুদ্ধ Wor নোন্তা খাবার 
৫ নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাভতোগ 
o সরেস দরবেশ ও মিভিদানা 
© Farag ও বন্তখ্যাত বোলর (STARI 
বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে | 
৮৬ আমহাষ্ট fo, কলিকাতা -৯ ৬ নটবর we রো, কলিকাতা-১২ 


$ 
| 
ফোন 2 ৩৫-১৩৮৩ 3 ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 











এত 





eee Hd 
MOST 
RELIABLE 





CONTACT: 


PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 


61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12. 
Phone : 34-3088 (2 lines) 





Seo. IRR শ্রাবণ, ১৩৭? 
বিষয় 


শিরোনাম লেখক পৃষ্ঠা 
জীবনের আলো ; প্রশস্তি সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ১১৭ 
বেদমন্ত্র নিবন্ধ আীরেপুকণা ঘোষ ১১৮ 
সম্পাদকীয় oats কল ১১৯ 
দেশাত্ববোধে দ্বিজেন্দ্রলালের গান প্রবন্ধ শ্রশরদিশ্দুনাবায়ণ ঘোষ ১২৩ 
সেতু কবিতা ফণিভুষণ বিশ্বাস ১২৬ 
নারী জিজ্ঞাসা (৪) প্রবন্ধ - জ্রযোতির্ঘয়ী দেবী ১২৭ 
বিপ্লবীনায়ক ব্রেলোক্য মহারাজ জীবনালেখ্য ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ১৩০ 
ত্ৰৈলোক্য মহারাজ স্মরণে কবিতা শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ১৩২ 
সমুদ্ৰ উত্তাল বড় গল্প ইন্দু গুপ্ত ১৩৩ 
চন্্রাভিযান ও সভভাবনা প্রবন্ধ ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার ১৩৯ 
মঙ্গলময় কবিতা অশ্রমতী ১৪০ 
শ্রীঅরবিদ্দ সরণি শ্বতি-কথা শ্রীবীরেক্্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৪১ 
পূর্বস্থৃতি কবিতা AAMT গুপ্ত ১৪২ 
প্রধান বিচারপতি শ্রপ্রশাস্তবিহারী 
মুখোপাধ্যায়ের পত্র পত্র e ১৪৩ 
প্রেমানন্দজীর শিল্পী বন্দনা stort ee ১৪৩ 
পাঠকের yrei 35 tee ১৪৪ 
সম্ঘ-সংবাদ সংবাদ সং আশ্রমী ১৪৬ 
সমালোচনা one see ১৪৮ 
সাময়িকী s st ১৫১ 


টপ জি টক জা টা pt চা pt td ৬৯ সততা চাচা তাজা ont oes oes of 


Ae hasaa Safes 


ASJ ক yea ভন শিক্কাশ্ণ 

সদ্য প্রকাশিত এই অমূল্য মহাগ্রন্থ মৌলিকতার দিক দিয়ে অনুপম ও অভিনন্দনযোগ্য। Í 

ভাষা ও শব্দশাস্ত্রের বনিয়াদের উপর গ্রন্থকার Sh প্রতিপান্থের ব্যাপক বিচার ও প্রতিষ্ঠাব | 
ইমারত খাড়া করেছেন। সভ্যতার মূলে ভাষা । ভাষার সঙ্গে ধর্মের যোগ শব্দশাস্ত্রের মাধ্যমে। | 
শব্দশাস্তরের দে একদিকে সভ্যত| অপবদ্দিকে আধ্যাত্িকতা তথা ধর্মের যোগ। আর্ধভাষাই ve | 
তাত্বিক ভাষা । আর্যভাষার মূলে সিদ্ধুর ভাষা । সিদ্ধু-সভ্যতাই বর্তমান সকল জাতি ও সভ্যতার উৎস। | 
গ্রন্থের afera এই বিষয়টি নানা দিক দিয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে এদেশীয় ও | 
ওদেশীয় সমস্ত প্রচলিত প্রতিকূল মতকে খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। | 
“ভারতের সাধক’ গ্রন্থ-প্রণেতা মনীষী শঙ্করনাখ রায় গ্রন্থখানি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন £ “চারি- 1 
শতাধিক পৃষ্ঠার এই বই-এর প্রতি ছত্রে যে মৌলিক চিন্তা ও অনলস সত্যসন্ধানের পরিচয় বিদ্মান তা যে | 
কোন মননশীল পাঠককে আনন্দ দিবে ও ye করবে। ভারত-তত্ব বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও 1 
বেদমস্ত্রের রহস্ত উদঘাটনে cy কৃতিত্ব লেখক দেখিয়েছেন তা তাকে স্মরণীয় করে রাখবে” | 1 
বোর্ড বাধাই। মূল্য ১৪-০০ | 
দাশগুপ্ত apes cete প্রকাশক : scar লাইতজল্লী | 
কলেজ MS, কলিকাতা-১২ ১১০1১।সি আমহাষ্ট HB, কলি-> ২/১ atatea ce HY, কলি-১২ l 


PR 6 i Rah চত E S a S PS Fed $$ 5 St পা 9 চট চা চপ চাক চ পট Fae চে ৪০৫ ০ Oe 6 পথ জপ Oe S i 


০০৩ 


8 প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--শ্রাবণ, ১৩৭৭ 
pa pet get po 


- -বন্ু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল AA 


১২৮৭৯ বিধান সরণী, কলিকাভা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
@ পেটেন্ট Say 
© সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাভী ওষধ 
i e প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন ঘত্রসহৃকারে সরবরাহ করা হুইয়! থাকে। 
















_ Specialists in : 
@ FURNISHING @ DESIGNING @®@ DECORATING 


GOPI FURNITURE 


811A, SARKAR BYE LANE, 
CALCUTTA-7 








D,RATANSCo, 8 
QLD আজিও ভুলি নাই (উপন্তাস) ৩-০০ 
২ Dacre চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ 
® 
ভারত শিল্প নিকেতন 


আধুনিক বুক বাইগ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূর্য্য সেন ট্রাট, কলিকা তা-৯ 





ট্রি, 


ae 


জীবনের আলো 


যে জাতির sca ভিত্তি gp, সেই জাতি যোগের 
অধিকারী হয়। ষোগ-জীবন সিদ্ধ হইলে সঙ্ঘ গড়িয়া 
উঠে। প্রেম ও এক্যপৃত জীবনের সংহতি যে জাতির 
মধ্যে নাই, সেই জাতির ইমারত বালুর ভিত্তির উপর 
হুইয়া থাকে, জাতীয় শক্তি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্টা পায় 
না। 

এই জন্যই জাতীয়তার মূলে থাকা চাই ধর্ম | ধর্শ্বের 
ভিত্তির উপরই যোগের প্রতিষ্ঠ।। যোগ মানে যুক্তি 
অথবা সম্বন্ধ। যার তার সহিত সম্বন্ধ যোগ নহে। 
এই যোগ মানবাস্বার সহিত পরমাত্বার, ভগবানের 
সহিত ভক্তের, গুরুর সহিত শিষ্যের | আমি শ্বকপোল- 
কল্পিত কথা বলিতেছি না । যাহা শাস্ত্রনিদ্ধ_ ভারত 
সংস্কৃতির গোড়ার কথা--ভারতের ষোগযুক্ত খষিকণ্ঠের 
বাণী তাহাই পুনরুল্লেখ করিতেছি মাত্র। 

মন ইন্দিয়গণের সাহায্যে অসংখ্য প্রকার বৈষয়িক 
জ্ঞান আহরণ করে। মনের একাংশ চিত্ত! মন যাহা 
আহরণ করে, চিত্তে তাহা বৃত্তিরূপে থাকিয়া যায়। 
যাহা স্থিত হয়, তাহাই বৃত্তি। বৃত্তির অন্য নাম স্বভাবও 
বলা যাইতে পারে । চিত্তই মনের চিত্রগুপ্তের ন্যায় 
খাতায় যাহা সঞ্চয় করিয়। রাখে তাহাই ক্ষয় করে 
দৈনন্দিন জীবনধর্মে । আবার সঙ্গে সঙ্গে যাহা মন সঞ্চয় 
করে, তাহা স্বভাবের ঘরে বোঝাই হয়। এই স্বভাবের 
লয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একান্ত লোপ মুক্তির প্রশস্ত পথ 


বলিয়া যৌগদর্শনে কথিত আছে। চিত্তের সঞ্চিত বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হইলে স্বরূপের acd জীবন অন্বিত 
হয়। এই যে স্বভাব ও স্বরূপ ইহা মনের CH সঞ্চিত নহে। আত্মার ef প্রকাশ হয় জীবনে। মন তখন 
নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মার নির্দেশে | মনের ইন্দিয়াদির দ্বারা বিষয় আহবপ প্রয়োজন হয় না। আত্মার ইচ্ছায় মনও 
তখন নিয়ন্ত্রিত হয়। চিত্তবৃত্তি লয় করিতে পারিলেই যোগের পথ মুক্ত হয়। 

যোগে সাধন সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর বিষয়ে একাগ্র চিত্ত হইলে সাধন স্বতঃই জীবনে প্রবর্তিত হুয়। 
ঈশ্বব, AITAL অথবা গুরু বস্তুতে মনঃসংযোগ করিলে ষোগের সকল সাঁধলই ঘটিয়া থাকে। গীতার যোগই 
বর্তমান যুগে অমুদরণীয়। গীতায় Retaj অহংকার ও আসক্তি বর্জনের কথা বলিয়াছেন । কিভাবে তাহা 





করিতে হইবে তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন _ ঈশ্বর আত্মসমর্পণ অহংকার. নিরসনের একমাত্র 
উপায়। আর সর্ব আসক্তি ভাহাতেই অর্পণ__মাসক্কি বর্জ্জনের নামান্তর । ঈশ্বরে আসক্তি দৃঢ় কারতে হইলে 
সংযম স্বতঃই আসিয়া থাকে | যেখানে সংযমপূত জীবন, সেইখানে যৌগ অবধারিত মিলিবে । 

মনে রাখিতে হইবে ভারত যোগভূমি, ভোগভূমি ag) যোগকে আশ্রয় না করিয়া যদি ভারতরাষ্টর নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়াস চলে-_তাহা কালে চরমতম অশ্তভই ডাকিয়া আনিবে। শাস্তি ও আনন্দের পরিবর্তে ভয়াবহ হিংস্রতাই 
মানবজীবন বিপন্ন করিয়া তুলিবে ॥ -. জন্তঘগুরু Aafaa 


(পুরাতন ‘নব্সভ্ঘ’ হইতে ) 


বেদ মন্ত্র 


রেণুকণা ঘোষ 
প্রধমোহষ্টকঃ| ec চতুর্থোহধ্যায়ঃ | চতুর্থং VSL] চতুর্থী-ষণ্ঠী yg 
( মণ্ডলস্য পঞ্চাশৎ TER ) 
| | | 
তরণিবিবশ্বদর্শতো জ্যোত্িষ্কৃদসি সূর্য্য ৷ 
বিশ্বমাভাসি রোচনং ॥ ৪ 
অন্বয়-_“সূর্য্” (হে দেব WH ) ত্বং “তরণিঃ” (ভ্রাতা, waft WAT ) ae (বিশ্বের দর্শনীয় ) 
পজ্যোতিষ্কং* (জ্যোতিফগণের কর্তা ) “অসি” (হন) “fea” (বিশ্বকে ) “বোচনং” ( দীপ্যমান করিয়া) 
“আ]-ভাসি* (সমাকৃরূপে প্রকাশিত হন )॥৪ 
aand- ea দেব ক্র্ধ্য! আপনিই ভ্রাতা, wafat, বিশ্বের দর্শনীয়, জ্যোতিফগণের কর্তা, বিশ্বকে 
আপনার দীপ্তি দ্বারাই দীপ্যমান করিয়া আপনি প্রকাশিত হন |» 
| | | 
প্রত্যঙ, atat বিশঃ প্রত্যঙ্‌ ভুদেষি মাহুষান্‌ l 
প্রত্যঙ, বিশ্বং স্ব্দিশে ॥৫ r 


অম্বয়_"হে IR |. TH “বিশঃ” (মরুতো বৈ দেবানাং বিশ ইতি শ্রত্যত্তরাৎ__সায়নূ। মরুৎ নামক 
অর্থাৎ ভূবর্পোক বা অন্তরীক্ষলোকবাসী ) “দেবানাং* ( দেবতাদের ) পপ্রত্যও৮ (অভিমুখে ) “উদেষি” 
(উদ্দিত হুন ) “ataata” (ভূর্লোক বা মর্ভ্যলোকবাসী মনুষ্যগণের) “ewe.” (অভিমুখে ) [ উদেষি উদিত হন ] 
বিশ্ব (নিখিল ) “a: " (atte বা র্গলোকবাসীর ) “aes” ( দর্শনার্থ) “প্রত্যঙ * (অভিমুখে ) [ উদ্দেষি-- 
fre হন ] ve 

সরলার্থ_হে দেব নুর্য ! আপনি বিশঃ অর্থাৎ ভূবলেণকবাসী দেবতাগণের অভিমুখে উদিত হইয়া 
থাকেন। সেইরূপ ভূলেশকবাসী মনুয্যগণের অভিমুখেও উদিত হয়েন। অবোর নিখিল ম্বলেণকবাসীর 
দর্শনার্ও আপনি উদ্দিত হন। লোকক্রয়বাঁপী সকলেই স্ব স্ব অভিমুখে সূর্যকে দেখিতে পায় ৫৫ 


| | 
যে না পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাং অন্ত 


| 1 
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥৬ 


অন্বয়--“পাবক বরুণ” ( হে পবিভ্রকারক বরুণরূপী ety) [ বরুণঃ অনিষ্ট নিবারক হ্র্--_সায়ন ] “ত্বং” 
(আপনি) “্জনান্” (প্রাণীদের ) “ভুরণ্যস্তং ( ধারণ পোষপকারী ) “যেন” ( crit ) “চক্ষস।” (প্রকাশ শক্তি 
প্রভাবে ) “অন্ুপশ্ঠসি” ( অনুক্ৰমে প্রকাশ করা ) “en” ( সর্ক্বতোভাবে ) [ স্ততি করি ] ve 

সরলার্থ_হে পবিভ্রকারক বরুণরূপী সর্য্যদেব ! আপনি প্রাণীসমূহের ধারক ও পোষকরূপ প্রকাশশক্তি 
প্রভাবে যেরূপ HHH প্রকাশিত হইতেছেন--আমরা সর্বতোভাবে সেই প্রকাশ শক্তিকে স্তুতি করি Ue 


5 





বুদ্ধিনাশাৎ প্ৰণশ্যতি 1’ 
বৃদ্ধিনাশ হইলে বিনষ্ট হয়। 
agate গীতায় উক্ত এই সিদ্ধান্তটি সর্বকালের সার্ব- 
জনীন জত্য। উক্তিটি হইতেছে--সাঁহিত্যসত্রাট 


বন্ধিমচন্দ্রের দৃটিতে-_সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ পুরুষোত্তম 
APB | 

বৃদ্ধিনাশের লক্ষণ হইতেছে £ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানাভাব, 
সৎ-অসৎ শ্রেয়-প্রেয় সম্বন্ধে বিচার্বিলুপ্তি, কার্ধাকার্য 
নিত্যানিত্য বিষয়ে অস্তঃকরণের বিবেকবোধহীনতা। 

দেহে আস্মবোধ বা আত্মকেন্ত্রিকতায় বুদ্ধি আবিল 
হইয়া পড়ে বুদ্ধির মুক্তি ঘটে জগদ্ধিতায় আত্মনিবেদনে | 
এই যুক্ত নির্মল ভাস্বর বোধিতে বস্তব অখণ্ড স্বরূপ 
উত্তাসিত হইয়া ধাকে | শ্রেয়-প্রেয় বোধ জন্মে ৷ বস্তুর 
স্বরূপ জ্ঞান হইলে বৃদ্ধি অখণ্ড সহজ স্ব-ভাবটিতে প্রতিষ্ঠ 
হয়। এমন স্বপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিমান মানুষের দ্বারা কাহারও 
কোন অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে T | 

খধিকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দৃষ্টির এই অহংবোধ ও 
বিশ্ববোধের কথাই বলিয়াছেন £ “Peres প্রতি উপদেশ 
আছে তিনি যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন 
না করেন--তা করলেই কর্ম তাকে নাগপাশে বাঁধবে এবং 
ঈর্ঘাদ্বেষ লোভ ক্ষোভের বিষনিংশ্বাসে তিনি জর্জরিত 
হাতে থাকবেন । তিনি “যদ্‌ যৎ কর্ম প্রকুর্বাত তদ্‌ ব্রহ্মণি 
সমর্পয়েং'--যে যে কর্ম করবেন সমস্ত Tas (অর্থাৎ 
বৃহৎ al বহুঞ্জনহিতায় ) সমৰ্পণ করবেন ।” 

এই নির্মল বৃদ্ধিকে ভারতবর্ষ 'খতভরা প্রজ্ঞা” বলিয়! 


' অভিহিত করিয়াছে । এই মালিন্যমুক্ত বুদ্ধি aw অর্থাৎ 


সত্য বিহ্ববিধানকেই প্রকাশ করে-প্রম বা প্রমাদের 
তাহাতে লেশমীত্র থাকে না। এমন মানুষই সুর অর্থাৎ 
সেই সে পরম এক মূল কারণের বহু বিচিত্র রূপে অভিব্যক্ত 
হওয়ার যে মহাজাগতিক ছন্দ-স্পন্দ তারই আনুকূল্য. 


সেই সত্য বিশ্ববিধানের আনুগত্যে আত্ম কিনা সীমিত 
অহং বৃদ্ধির সমর্পণ । aya তারাই যারা এই খতময় 


“বিশ্ববিধানের মুল সবরের সঙ্গে জীবনবিকাশের সঙ্গতি 


বা মিল না রাখিয়া বেস্থরা, বেখাপ্প। হইয়। দাম্ভিক আত্ম- 
প্রকাশের উদ্ধৃত প্রচেষ্টায় উচ্ছৃঙ্খল । ইহারাই জড়ধর্মী 
প্রকৃতির পৃজারী, গীতার ভাষায় অ-যুক্ত। 
সর্বশাস্ত্রসার গীতা গ্রন্থে বিশ্বছন্দের, এই খতের সঙ্গে 
সংযোগ সঙ্গতিহারা যারা তাদের বুদ্ধিকে দুবু'দ্ধি এবং 
ভাবনাকে ছুর্ভাবন! বলিয়া গণ্য কর! হইয়াছে । “নাস্তি 
বুদ্ধি অযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবনা |” 
এই সহজ বিকাশমান চিদ্‌ স্পন্দনের ছন্দ সঙ্গতি- 
হীনতাই বস্তুতঃ মৃত্যু-_ব্যষ্টি, সমাজ ও জাতির । এই 
বিশ্বব্যাপ্ত চৈতন্ত amas রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমী জড়বাদী 
সভ্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন £ “এ কথা যদি HOT হয় 
ফে,পাশ্চাত্য জাতি প্রকৃতির ক্ষেত্রেই জয়লাভ করার জন্য 
একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাহলে এ কথা নিশ্চয়ই 
জানতে হবে, একদিন তার পরাজয়ের gata অন্ত দিক 
থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে 1” 
fracef—acea ক্ষুদ্র অহংকে কেন্দ্র করিয়া যে বুদ্ধির 
জগৎ তাহাই সাধারণ প্রাকৃতিক ক্ষেত্র । কিন্ত প্রাকৃত 
wise সবখানি নয়, প্রাকৃত অপ্রাকৃতকে লইয়াই 
সমগ্রতা। চিৎ-অচিতের সংযুক্তিতেই জীবনের পূর্ণতা। 
ুদ্ধিতংশতা এই পূৰ্ণ যোগজীবনের পথে বাধা | 
বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি’_ শুধু ব্যক্তি নহে, পরিবার, 
সমাজ, সংহতি, জাতি সর্ব ক্ষেত্রেই সত্য। এই অথ পূর্ণ 
সত্য ষোগজীবনের ভারতীয় নিরিখে আজকে জাতীয় 
জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে ধারা কর্ণধার তাদের জীবন ও 
নীতি বিচাবণীয়। ইহাই খাটি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী | 
ə 


বিগত শতকের মাঝামাঝি.(১৮৫৩ ) লণ্ডনে প্রবাসী 


১২০ 


প্রবর্থক 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৭ 








থাকাকালীন কার্ল মার্কস ভাবত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন: 


“ভারতের অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো 
তার সবখানি হ'ল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। 
ভারত সমাজের কোন ইতিহাস লাই, অন্ততঃ জানা কোন 
ইতিহাস ।” 

ভবে কার্ল মার্কস ভারতের উন্নত সভ্যতার কথা 
স্বীকার করিয়াছেন। মার্কসের মন্তব্য £ “আরবী, SF, 


তাতার, মোঘল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত - 


করেছে তারা অচিরেই হিন্দুভূত হয়ে গেছে; ইতিহাসের 
এক forex নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা বিজিত 
হয়েছে তাঁদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। ব্রিটিশেরাই 
হ’ল প্রথম বিজয়ী যাবা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং 
সেই হেতু অনধিগম)।” | 

“ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙ্গে 
দিয়েছে, পুনর্গঠনের লক্ষণ এখনো অদৃষ্য”--১৮৫৩ সালে 
মার্কসের এই মন্তব্য সমসাময়িক কালের অবস্থা পরি- 
প্রেক্ষিতে হয়তো ঠিকই ছিল। 

ব্রিটিশের ভারত বিজয়ের (১৭৫৭) মাত্রএকশোবছরের 
ব্যবধানে ১৮১৩ ভারত তখনও আত্মস্থ হইতে পারে 
নাই। কিন্তু পরবর্তা কালে ভারতের বিশেষ বাংলার 
নব জাগরণ ও স্ব-ভাবে প্রত্যাবর্তন মার্কসের এই 
মস্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছে । কিন্তু ভাগ্যের 
পরিহাস এই যে, মার্কসের এই বিরূপ মন্তব্যের আবার 
একশো বছর পর হইতে (১৯৫৩) তারই ভাবাদর্শ রাহুর 
মত ভারতকে বিশেষ করিয়া বাংলাকে, আপাতঃ দৃষ্টিতে 
মনে হইবে, atte পূর্ণ গ্রাস করিতে Bow হইয়াছে। 
আজ থেকে অন্ততঃ অর্ধ শতাব্দী পরে এই নবাগত 
চ্যালেঞ্জের সামনে ভারতীয় প্রজ্ঞার উত্তর কি হইবে 
তাহা কালই সাক্ষ্য দিবে। 

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যৃতি'--বুদ্ধিনাশ যদি হয় তবে 
. অবশ্যই এ জাতির আত্মন্বাতশ্থ্য লোপ পাইবে । খানিকটা 
বৃদ্ধিতংশ হইয়াছে বলিয়াই আজ আমরা ইতোনষ্ট 
স্ততোত্রষ্ট হইয়াছি। বস্তুতঃ বিজয়ী বিজিতের বৃদ্ধিকে 
নাশ করিয়াই স্বাধিকার কায়েম করিয়া থাকে | পাঠান, 
তুর্কী, মোঘল তাই-ই করিবার চেষ্টা করিয়াছিল 





করিয়াছিল বাহুবল ও .অত্যাঁচারের মধ্য দিয়া, কিন্তু 
পাঁচশো বছরেও তাহা করিতে পারে নাই। আর 
ইংবাজ যে কি করিয়াছিল তাহা মার্কসের ভাষায়ই বল! 
ষায় £ “স্বানীয় গোগ্ীগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে, স্থানীয় শিল্পকে 
Ba, fiw করে এবং স্থানীয় সমাজে য1-কিছু মহৎ ও উন্নত 
ছিল তাকে জমতল কবে দিয়ে বিটিশেরা ভারতীয় 
সভ্যতাকে Ef করে 1” 

কার্ল মার্কসেব এই ব্রিটিশ-ভারত দর্শনও ঠিক নহে। 
দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসন একটা বিরাট ধ্বংসম্তপ স্ষ্টি 
কবে সুনিশ্চিত, কিন্তু এই শ্বাশানে সে Wa আত্মার 
উজ্জীবন ঘটাইতে পারে নাই । ব্রিটিশ যাহা করিয়াছিল 
এবং যে দান পশ্চাতে রাখিয়া ইংরাজ বিদায় লইয়াছে 
তাহা মুলগত একটা শোষণের অর্থনৈতিক কাঠামো ও 
প্রশাসনিক আমলা তন্ত্র । ইংরাজ ছিল স্বভাবতবণিক এবং 
বাণিজ্যই ছিল তার সমস্ত স্ুষ্টির নেপথ্যের অভিসন্ধি। 
জাতীয় জীবনবিকাশের যে সব মাধ্যম অর্থ, সমাজ, 
শিক্ষা, রাষ্ট্র প্রভৃতি তার কাঠামো ও প্রাণ সবই 
ইংরাজ প্রতিষ্ঠা 'করিয়াছিল নিশ্চয়ই ভারতের 
জাতীয় আত্মবিকাশের অনুকূলে নহে বরং পিতৃনাম 
ভুলাইয়া তার স্ব-স্বার্থের আনুগত্যে | ভারতকে চিরতরে 
ayy করিয়া রাখাই ছিল এ সবের পশ্চাতের 
অভিসন্ধি; ব্রিটিশ সৃষ্ট স্কুল, কলেজ, ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 
বিচারালয়, বাপিক্য-রীতিনীতি-প্রতিষ্ঠান, ভূমিব্যবস্থ, 
রাষ্ট্রকাঠামো, ভাষা, পোষাক, শিক্ষা, সমাঁজব্যবস্থা যাহা 
কিছু আমরা sate শাসনের উত্তরাধিকার হিসাবে 
পাইয়াছি তাহা আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় একটা প্রচণ্ড 
সংঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে | এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক | 
ছুরভিসন্ধি লইয়া ইহার জন্ম এবং ইহার WH Te 
ছুর্নীতি প্রশ্রিত। স্বাধীনতা উত্তর তারতের যে 
পুনরভ্যুথথান তাহার সঙ্গে ইহা খাপ খাইবার নহে। 

কার্ল মার্কসের ইংরাঁজের উন্নততর সভ্যতার ভারত- 
বিজয়-ধারণার ভ্রান্তি পদে পদে প্রমাণিত হইতেছে । দেশ 
কাল পাত্র পরিবেশ জনসংখা৷ মানুষ ও মাঁনসের বিপুল 
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং we হইতেছে | অনিবার্য 
এই ইতিহাসের গতি প্রতিরুদ্ধ হইবার নহে | আজিকার 


ž 


সম্পাদকীয় 


১২১ 








ভাঙ্গার দাপটে সমাজমাহুষের রক্ষণশীল প্রকৃতি অতীতের 
স্থিতাবস্থার মমতায় পীড়িত হইবে, গেলো-গেলো রব 
তুলিয়া হাহাকার করিবে, পৰতলের মাটি সরিষা যাঁওয়াম 





“শোক করিবে, আতঙ্কিত হইবে, কিন্ত নিরুপায় | কালের 


গতি রোধিবে কে-_মোড় ফিরাঁইবে কে, কোন্‌ লক্ষ্যে ? 
প্রশ্ন তো এখানেই। জাতর সামনে আজকের 
দিনের বড সমস্তা হইতেছে ভাঙ্গাব মধ্যে গড়ার yafe 
সচেতনতাটা কি? কি লক্ষ্য--পথই বাকি? 
একদা স্বাধীনতালাভের প্রাকৃকালে ভারতরাষ্ট্রের 
ভাবী কর্ণধার পণ্ডিত নেহেরুব মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়া- 
ছিল £ “Before advancing we must know where 
we are going and what we intend building.” 
কিন্তু বেদোজ্ছল। বুদ্ধির অভাবে সমসাময়িক কালে 
প্রচলিত মত পথের বাইরে কোন বিকল্প, বিশেষ ভারতীয় 
, স্বকীয় প্রতিভাসম্মত কোন পথ নেহেরুর দৃষ্টিভে উদ্ভাসিত 
হয় নাই । পণ্ডিভজীরই কথা : “আমি দৃঢ়তার সহিত 
+ বিশ্বাস করি আজিকাব পৃথিবীতে ফাসিবাদ ও 
কম্যুনিজমের মধ্যে কোন মধ্য পথ নাই! 
কম্যনিজমের আদর্শকে আমি বাছিয়া লইয়াছি?” 
আজ আমরা যে বিভ্রান্ত দিশাহারা আসত্মজ্ঞানহীন 
নৈরাজ্যিক অদহনীয় অব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া ছি, ধনতন্তর 
তথা গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র চাডা অন্ত পথ দেখিতেছি 
না, তাব সুচনা হয় স্বাধীনতার স্রূতেই | বুঝিবা ইহাই 
ইতিহাসের নিয়তি | কিন্তু ভারতের সর্বগ্রাসী সভ্যতার 
হ্বমহান নিয়তিতে আমরা বিশ্বাসী বলিয়াই নিরাশ নহি। 
বর্তমানের যুগলক্ষণ হইতেছে, শৃন্স্থান পুরণ করিতে 
কম্যুনিজমের প্রচণ্ড প্রলোভনীয় ভাবাদর্শ আসিয়া 
ক্রমশঃ ভারত-চিত্ত অধিকার করিয়া বদিতেছে। 
মনীষী কার্ল মার্কস এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রবর্তক 
এবং লেনিন ইহার বাস্তব রূপকার | 
বাংলা ও বাঙালী একদা ইংরাজকে সাদরে 
আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল বাংলারই মাটিতে, তাকে 
পুষ্ট ও পোষণ করিয়াছিল, আবার বিতাড়নের অগ্রণী 
ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিল, আবার ইংরাজ 
উত্তরাধিকারের শেষ চিহ্ন মুছিয়া ফেলিবার জন্য বর্তমানে 


ক্স 


এই বাংলারই উদীয়মান তরুণ উন্মত্ত হইয়াছে! হয়তো] 
বা মার্কসীয় অচিৎ সমাজতন্ত্রেরও একটা ভূমিকা আছে, 
অনড় অসাম্য অসামগ্তস্ত যাহা দীর্ঘদিনে সমাজের শুরে 
স্তরে জ্মিয়াছে, প্রাণহীন সংস্কারে পরিণত হইয়াছে 
তাহাতে FA প্রাণ-সঞ্চ'রের একটা প্রয়োজন আছে 
যেমন ছিল বিগ্ত শতকে ইতিহাসের পথেই এই সমাজ- 
তন্ত্রের উদ্ভব, প্রচার, প্রসার । উদ্ধত STS ধনতন্ত্রের 
প্রতিষ্পর্ধা হিসাবে অন্ততঃ সাময়িকভাবে ভারতে সমাজ 
WIT ষতটুকু ভূমিকা তাহা হয়তো অভিনীত হইবেই 
যদি না তরুণের শূন্য চিত্ত পুরণ করার কোন বিকল্পেব 
ভাবাদর্শ ও সাংগঠনিক স্বপ্রের জাগরণ ঘটে | 
ə 

মানবসভ্যতা বিকাশে এই অচিৎবাদী সমাজতন্ত্র 
নিশ্চয়ই শেষ কথা নহে। প্রতিক্রিয়ায় যাহার জন্ম, 
প্রতিক্রিয়ার অবসানে তাহার অবনুপ্তি অবধারিত | 
বক্ষ্যমাণ সম্পাদকীয়ের AINE যে খতভ্তরা প্রজ্ঞার কথা 
উক্ত হইয়াছে তাহাই ভারত-ইতিহাঁসের নিগুচ অস্তঃশায়ী 
মর্ম-পরিচয়। মানবসভ্যত| ও জংস্কৃতিব পূর্ণাঙ্গ পরিণতি 
লক্ষ্যে ইহার অভিযাত্রা | এই cate বর্তমানের বহুবাদ 
বিকৃত বৃদ্ধিজীবিদের কাছে সর্বত্র তেমন স্পষ্ট নয়। এমন 
কি মনস্বী মার্কসের মনীষায়ও ইহ! ধবা পড়ে নাই। ন! 
পড়িবার কারণ এই ষে, সমসাময়িক কালের ইউরোপীয় 
বিশেষ জার্মানীর জড়বাদী দর্শন ও বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
চিন্তায় মার্কসের চিত্ত আচ্ছন্ন হুইয়া পড়িয়াছিল। মার্কস 
জড়ের অতীত কোন চৈতন্তের সন্ধান পান নাই | 

কার্ল মার্কস ভারতেব কোন ইতিহাস যে আছে 
তাহাই স্বীকার করেন নাই! তিনি পাঠান-তুককী- 
মোঘলের স্থূল অভিযান ও বার বার ভারত বিক্রয়ের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন | রবীন্দ্রনাথ এই পাঠান তুর্কী 
মোঘলের বিজয়াভিযান ও লুঠনের নেপথ্যে যে ভারতের 
অমর প্রাণসন্তা তাহার সন্ধান জানিতেন। বস্তুতঃ 
ভারতের ইত্তিহাস তার এই অন্তর জীবনেরই ইতিহাস ৷ 
রবীন্দ্রনাথ warty: “ভারতবর্ষের যে ইতিহাস 
আমরা পড়ি তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা! 
ছুঃস্বপ্র-কাহিনী মাত্র । * * পাঠান-মোঘল, পোর্ভুগীজ। 


১২২ 





০৬০৬ 


ফরাপী, ইংরাজ সকলে মিলিয়। এই স্বপ্রকে আরও 
জটিল করিয়া তুলিয়াছ্ে | * *বিদেশীর ইতিহাসে এই 
ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই পাই। * * কিন্তু বিদেশ 
যখন ছিল, দেশ তখনও ছিল, নহিলে এই সমস্ত 
উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম 
ইহাদিগকে জন্ম দিল কে?” 

ধষিকবির ইঙ্গিত অনুসরণ করিম্বাই মধ্যযুগ-উত্তর 
ব্রিটিশ অ'মলে বিগত শতাব্দীর ভাবত বিশেষ বাংলার 
নব জাগরণের কথ! বল! যায় যাহা মানব -ইতিহাঁসে 
অভূতপূর্ব যাহা ধর্ম, অধ্যাত্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, 
রাষ্ট্র, রাজনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞানে সর্বতোমৃধী-যাহা 
জাতীয় জীবনবিকাশের সর্বত্র সবখানি ব্যাপিয়া বিস্তৃত। 

বর্তমান বিংশ শতকের মধ্যান্কে জাতীযু চরিত্রের 
ব্যাপক অধঃপতন, পরযুখাপেক্ষা, উন্মা্গগামিতা, 
উচ্চৃঙ্খলতা, নৈরাজি্যিক অরাজকতা, নেতৃত্বের দীনতা- 
হীনতায় এমন মনে করিবার হেতু নাই যে, ভারতের সেই 
পরম প্রাপসত্তা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে । ইহার গতি 
সাময়িক স্তব্ধ অবরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অপমৃত্যু 
হইয়াছে এমনটি হইতেই পারে ati বিশ্ববিধানের 
বুঝিৰা অভিপ্রায়ও তাহা নহে। 

এই শতাব্দীতেই মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের অন্যতম 
প্রবক্তা ও MRA স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত নেহেরু ভারতবর্কে আবিষ্ষার (Discovery of 
India’ avg) করিতে গিয়া একটি অলক্ষ্য ইতিহাসের 
সন্ধান পাইয়াছেন এবং পাইয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছেন। 
তাহারই আবিফার £ “কত যুগ ধরিয়া ইতিহাসের পথে 
ভ্রমণ করিতে করিতে ভারত কত জ্ঞান অর্জন করিয়াছে! 
কত অপরিচিত অতিথি আসিয়া তাঁহার বৃহৎ পরিবারে 
মিশিয়া গিয়াছে | 
গভীর অসম্মান, কত আশ্চর্য FI সে পর্যায়ক্রমে 
দেখিয়াছে ! কিন্তু এই দীর্ঘ ভ্রমণে সে তাহার চির- 








প্রবর্তক 


কত উত্থান, কত পতন, প্রচণ্ড বেদনা, . 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৭ 


স্মরণীয় সংস্কৃতিকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহা 


হইতে শক্তি ও তেজ আহরণ করিয়াছে এবং agty 
দেশে তাহা ব্তিরণ করিয়াছে 1১, 





ইহাই ভারতের অস্তগুঢ় ইতিহাসের ফ্তধার 


যাহারই আভাস নেহেকুর বোধে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, 
কিন্ত তিনি ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই । 
ভারত সত্তর এই অস্তঃশায়ী ইতিহাসের মহিমা কার্ল 
মার্কসের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। 

বিলীয়মান ধনতন্ত্র আর উদীয়মান সমাজতন্ত্র হুইটিই 
পুণ্য ভারতভূমিতে আসিয়া এই ভারতসত্তার বিরাট, 
sterar সম্মুখীন হইয়াছে ইহাদের অসারতা ও অপূর্ণতা 
এখানে এই মাটিতে প্রমাণিত হইবে । ভারতসত্তার 
ASS প্রজ্ঞার আলোক-স্নানে এই মতও পথ ধন্য হইবে, 
পৃণ্য হইবে, পূর্ণ হইবে। মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের 
ইতিহাসের অভিনয় আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আসন্ন 
অনাগত কালে মার্কসীয় দেহ ও অর্থনীতিসর্বস্ব যে লীলা 
ভারতীয় রদ্রমঞ্চে সংঘটিত হইতেছে বা হইতে! 
চলিয়াছে তাহারও প্রতিরোধ-প্রস্ততি শতাব্দীর 
শুরু হইতে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ বিজয় কৃষ্ক-অববিশ্দ-র বীন্দর- 
সুভাষচন্দ্রমতিলাল প্রমুখ গুরু ও মনীষী মণ্ডলে ক্রমশ: 
প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। একটা। প্রচণ্ড সর্বসমস্বয়ী, সর্বপ্রাবী 
অভ্যুত্থান এবার খুব সম্ভব We নয়, সমষ্টি আধারে 
প্রকটিত হইবে । খধিকবি ইহারই আভাস দিয়াছেন £ 

"পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদগার 

বিশ্ফুলিঙ্গ_ন্যার্থ দীপ্ত qa সভ্যতার 

মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নি কণা । 

এই শ্বশানের মাঝে শক্তির সাধনা 

তব আরাধনা নহে হে বিশ্বপালক। 

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ আলোক 

হয়তো লুকায়ে আছে পূর্বসিন্ধু তীয়ে 


+ 


দেশাত্মবোধে দ্বিজেন্দলালের গান 


শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ 


ইতিহাসে এরূপ দেখা গেছে যে, কখন কখন কোন 
মনীষী কবির আবির্ভাব হলে, সে দেশে কোন নতুন 
ভাবধারা প্রবাহিত হুওয়ার পর রূপ পরিবর্তন হয় ; 
এমন কি এও দেখা গেছে যে; কোন দেশের অবস্থা 
সঙ্কটময় হলে দেশবাসীর একান্ত ইচ্ছায় তখন এক এক 
নেতা! বা যুগপুরুষের আবির্ভাব হয়_যিনি সকল সমস্তা 
সমাধানের পথে এক বিশেষ ভূমিকা রেখে যান। 
দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মের সময়টি বাংলার তদানীস্তন 
ংস্কৃতিক বা রাঙ্গনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 
- আলোচনা করলে দেখা যাবে জাতীয়তার পূরোধাগণ, 
রাজ! রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে বন্ষিমচন্্র 
OT পর্যন্ত মনীষিদের লেখনী-নি£শ্ছত তাবধারার সাহায্যে 
পূর্বপ্রস্তত ক্ষেত্রেই দ্বিজেন্্রলালের আবির্ভাব। È সময় 
থেকেই বাঙালী জাতির মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশাত্ববোধক 
চিন্তাধারা মননরথে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে ; এবং অন্যদিকে 
দেখা যায় তার জন্মের পর কতকগুলি চিস্তাজগতে 
আলোড়নকারী রাজনৈতিক ঘটনার প্রভীব প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে মানসলোকে সংক্রামিত হয়। 
ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় ১২৬০ সালে (ইং 
১৮৪৩) তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয়। 
১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৮০-৮১ পর্যন্ত হিন্দুমেলা মিয়মিত- 
ভাবে জাতীয়ভাব বিস্তার করতে থাকে ১২৭৯ সনে 
( ১৮৭২ ) বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দুইটিও 
স্বাদেশিকতা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করে ও বাংলা- 
দেশকে দাসত্বের বন্ধন থেকে যুক্ত করবার জন্ত কিছুটা 
উর্বর করে। এরপর রাজনৈতিক চেতনা-উদ্দীপক 
১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল আন্দোলন হয়। তারপর 
১৮৮৪ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। যার দ্বার! 
রাজনীতিক্ষেত্রে এক বৃহৎ পদক্ষেপের Wal এবং সর্বো- 
পরি ১৯*৬ . সালের অভাবনীয় ও দুর্জয় Troy 


আন্দোলন । ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, এই সকল 
আন্দোলন ও সাহিত্যপ্রচার দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে কবির 
T ও সচেতন. মনকে পূর্ণ বিকশিত করতে যথেষ্ট 
সহায়তা করে থাকবে। 
দেশপ্রেমী িজেন্্রলালের জীবন ও সাহিত্যসাঁধনা 
একত্রে মিলে যে পুণ্য গঙ্গা-যমুনার মহাপ্রয়াগ সুজন করে 
সেখানে তার স্বদেশী সংগীতের স্বরধুনী এক অপূর্ব 
মায়াজাল বিস্তার করে| দ্বিজেন্্রপালের জাতীয়- 
NS সম্বন্ধে য। সৰ্বপ্ৰথম বলা যায় তা হচ্ছে ইংরাজী 
জাতীয় সঙ্গীতের বীরত্বব্যঞ্জক yeaa বৈশিষ্ট্য ও কোরাস 
রীতি। বীবগাথায় রচিত জাতীয় সঙ্গীতে তিনি 
বঙ্গজননীর বন্দনা গান শুনিয়েছেন_- 
“বঙ্গ আমার জননী আমার 
ধান্রী আমার, আমার দেশ 
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন, 
কেন গো মা তোর মলিন বেশ। 
ঘুচাব মা তোর মনের কালিমা 
মান্য আমরা নহিত মেষ 
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্ত 
কিসের nesl কিসের ক্লেশ ৷” 
এই গানের প্রথম ছত্রটি যখন একটু একটু করে . 
স্বরগ্রামে উঠতে থাকে তখন শ্রোতার মনে যে কী 
প্রভাব বিস্তার করে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। 
কবি তার জন্মভূমিকে বঙ্গ আমার বলে সখ পেলেন না, 
তিনি বললেন জননী, কিন্তু তাতেও হৃদয় ভরলো 
কোথায়? তারপর ধাত্রী সম্বোধন করলেন, কারণ 
অনেক শিশুই তো stale দ্বারা লালিত-পালিত হয় ; 
সে কারণে তার সঙ্গে সম্বন্ধ খুব নিবিড়, কিন্তু তাতেও 
প্রাণ পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে না, তাই সর্বশেষে আর 
কোন সম্বোধনের ভাষা না থাকায় “আমার দেশ’ বলে 
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ক্ষান্ত হলেন। 
‘খুচাব মা তোর মনের কালিমা” 'মানুষ আমবা নহি ত 
মেষ’ শ্রোতার কর্পণে বাজে তখন কার না ধমণীর রক্ত 
উষ্ণ হয়! আর এ গানের শেষের পংক্তিতে যখন 
প্রাণের সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিয়ে কবি বললেন, 
“দেবী আমার, পাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার 
দেশ” তখন কি qha ভাবের বর্ণাধারাই না বইয়ে 
দিলেন! সত্যি এর তুলনা নেই। এর সঙ্গে কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের দু-এক কলির Sera] কর! 
যায়। যেমন_- 
“একবার তোরা মা বলিয়া ডাক 
জগত জনের শ্রবণ Hots 
হিমাদ্দি পাষাণ কেঁদে গলে যাক”! 
অথবা 
“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 
তবে একলা চল রে।” 
দেশের প্রতি গভীর প্রেম ও বাজপৃতানার বীর 
চারণদের দেশাত্মবোধ জাগরণের বলিষ্ঠ ভূমিকাকে 
অনুসরণ করেই দ্বিজেন্্রলালের এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
কোরাস গানগুলির সৃষ্টি । ভারতাত্বা স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন “দেশের প্রতিটি ধুলিকণা আমার নিকট 
পবিত্র ।” এ কথার যেন প্রতিধ্বনি পাই দ্বিজেন্্রলালের 
গালে 
“এদের ভূমির প্রতি তৃণ পরে 
আছে বিধাতার করুণা yf 
এ মহাঁজাতির মাথার উপরে 
করে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি” 


সুরের এমন উন্মাদনা, এমন ছন্দের বৈচিত্র্য ও 


দৃপ্ততা সত্যিই gfe) তাই প্রতিটি দেশাত্মবোধক: 


সঙ্গীতই জনচিত্ত জয় করেছিল রচনার বলিষ্ঠতায় এবং 
স্বর ও ছন্দের অপূর্ব উম্মাননায়। এই অভিনব বলিষ্ঠ 
ছন্দ ও সবরের গতিবেগ তাঁর আর একটি গানে চমৎকার 
বপায়িত_ 

“she ধাও সমরক্ষেত্রে-- 

গাঁও উচ্চে রণজয় গাঁথা | 


তারপর ষখন এই গানের কলিটি . 


রক্ষা করিতে পীভিত ধর্মে 

শুন এ ডাকে ভারতমাতা | 

কে বল করিবে প্রাণের মায়া 

যখন বিপন্না জননী জায়া? 

সাজ সাজ সকলে রণসাজে 

শুন ঘন ঘন AET বাজে ! 

চল সমরে--দিব জীবন ঢালি 

জয় মা ভারত, জয় মা কালী |” 

এমন রণসঙ্গীত বড় একটা শোনা যায় না। আজাদ 
হিন্দ সৈন্যদের “কদম কদম বাডায়ে যা’ রণসঙ্গীতটিতে 
এর নমুনা মিলতে পারে। এদেশে এই সেদিনও 
বিদেশীদের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজেন্্রলালের 
এই গানটি খুবই ব্যবহৃত হয়েছে । এটি ধার! শুনবেন 
তাদের মনে হবে এ যেন বর্তমান পটভূমিকায় লেখা। 
দ্বিজেন্দ্রলালের এই গান প্রসঙ্গে দেয় দিলীপকুমার 
thee (সঙ্গীতসাধক ) যুগধষি শ্ীঅরবিন্দ. এক পত্র 
লেখেন 
“Dilip, the poems of your father are indeed 

exceedingly beautiful and the war-song is a 
truely powerful poem. I do not remember 


having seen equal to itin its line. It is good 
if he is now receiving his dues as a poet.” 


যে গানটি তার সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং 
এখনো সমান জনপ্রিয় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাঁর নিকট, সেটি 
হলো “ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই ER” 
সঙ্গীতটি। এমন রচনা ও এমন সবরের বাঁধুনি, এমন 
সমবেতভাবে গাইবার স্থযোগ আর কোন গানে মিলবে 
না। এই একটি গানের দ্বারাই দ্বিজেন্দ্রলাল অমর হয়ে 
থাকতে পারেন। কী গভীর অন্তর দিয়ে দেশমাতৃকার 
প্রতিটি রূপের কল্পনা করেছেন তিনি। কোনদিনই 
এই গানটি পুরনো হবার নয় | 

দেশের ছ্বাতীয়তাকে উদ্ধ দ্ধ করার মানসে তিনি 
আবার রচনা! করলেন, “মেবার পাহাড়” অথবা “কিসের 


শোক করিস রে ভাই-_আবার তোরা মানুষ হ'” 
ইত্যাদি প্রেরণামূলক সঙ্গীতগুলি। আর একটি yrs 
গান হচ্ছে_ 
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“তুমি ত মা সেই, তুমি ত মা সেই 
চির গরীয়সী vai why মা! 
আমরা! শুধুই হয়েছি মা হীন, 
হারায়েছি সব বিভব, গরিমা ; 
তুমি ত মা আছ তেমনি উচ্চ, 
আমবা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ 
তোমারি'অঙ্কে লভিয়| জনম, 
জানিনা কি পাপে 

এ তাপ সহি মা।” 


কিন্তু এ ছাড়াও তীর বিখ্যাত গান “যেদিন স্বনীল 
জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ” এবং “ভারত 
আমার ভারত আমার” গান ছুটি তার মৃত্যুর কিছুদিন 
আগের লেখা । মনে হয় এই গান দুটিই তার সর্বশেষ 
রচনা । ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে 
এ ছুটি সঙ্গীতে | 

ভারতবর্ষ পত্রিকার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল “যেদিন 


৮. স্বনীল জলধি হইতে” গাঁনট। রচনা করেন। তিনিই 


“ভারতবর্ষ” পত্রিকার প্রথম সম্পাদক যনোনীত 
হন। কিন্ত দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ প্রকাশের আগেই 
তিনি মারা যান। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যার 
প্রথম পাতায় এই গানটি মুত্রিত হয়। তিনি নিজেই 
এর grata করে গিয়েছিলেন | ইমন-তুপালী 
রাগে ও একতালে গানটি বেঁধেছিলেন । একাধারে 
তিনি গীতিকার ও yapta উভয়ই ছিলেন | 

গীতিচারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন প্রাচুর্ষে ভরপূর, 
তেজস্বী ও সৎসাহসী পুরুষ ৷ তার ছিল পুরুষোচিত 
দীপ্ত চেহারা এবং তিনি ছিলেন Ag মেরুদণ্ডের মানুষ | 
কোন wort, গ্ভাকামি বা পুরুষের মেয়েলিপনাকে 
তিনি সহা করতে পারতেন না। তিনি তীব্র ভাষায় 
তার হাসির গানের মাধ্যমে এসবের প্রতি কষাঘাত 
ক্করেছেন। তিনি ব্যঙ্গ ও হাসির গানের ভিতর দিয়ে 
সমাজের কুসংস্কার ও আবিলতা দূর করার চেষ্টা 
করেছেন | হাসির গানের মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশ সেবা 
করে গেছেন | তাকে হাসির গানের রাজা বলা যেতে 

R 


দেশাত্ববোধে দ্বিজেন্দ্রলালের গান 
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উৎকট ইঙ্স-বঙ্গীয্দের কটাক্ষ করে তিনি 








পারে। 

গাইলেন = 
“আমরা বিলেত ফের্তা ক'ভাই 
আমর! সাহেব সেজেছি সবাই 
তাই কি নাচার স্বদেশী আচার, 
করিয়াছি সব জবাই ।” 


তারপর ধর্মের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নকল ধাখ্রিককে 
লক্ষ্য করে তিনি লিখলেন 
“এবার হয়েছি fey senting 
| গোঁবিদ্দজীকে ভজি হে 
এখন করি দিবারাতি হুপুরে ডাকাতি 
প্রেমস্বধা রসে মজ্জি ce,” 
এদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, “ভীরুতাটি 
আধ্যাত্মিক আর কুঁড়েমিটা ধর্ম ৷” 
কিন্ত দ্বিজেন্্রলালের জাতীয়ধর্মে ছিল অবিচল নিষ্ঠা ৷ 
বিড়াল-তপত্বীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন 
“পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত 
ছেলেবেলায় খায়নি কে? 
ভবনদীর পারে গিয়ে 
বিড়াল বসেছেন আহ্িকে |” 
হৃখ-সরন্ব তদানীত্তন নকল দেশকর্মীর চমৎকার 
তণ্ডামির রূপটি তার ‘নন্দলাল’ হাসির গানটিতে তিনি 
প্রকাশ করেছেন। এইভাবে নিরলস সাহিত্য ও 
সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তিনি দেশ ও জাতির সেবা করে 
গেছেন। তার নাটকগুলি ware দেশপ্রেমের বাণীমুতি। 
প্রতাপসিংহ, হুর্গাদাস ও মেবার পতন নাটক তিনটির 
মধ্য দিয়ে রপক ছলে তিনি বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে 
চেতনা স্ুষ্টি করে গেছেন। দেশপ্রেমই হলো এই নাটক 
তিনটির মূল উপজীব্য বস্তু । 
দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু জাতীয়তাবাদের সমর্থনেই গান 
লেখেন নি, সমগ্র মানব-সত্ভার প্রতিই ছিল তার গভীর 
agate | তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক উদার হৃদয় 
পুরুষ। বিশ্বমানবতার পরিচয় তার মধ্যে অত্যন্ত 
স্পষ্ট | এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় বড় সনন্দরভাবে তিনি 
লিখেছেন 
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“পরের দুঃখে কাদতে শেখা 

তাহাই শুধু পরম FF | 
মহৎ দেখে কাদতে জালা 

তবেই কাদা ধন্ত হয়।” 
তার “মেবার পতন” নাটকে তিনি এই মনুষ্যত্বের 
সমর্থনে যে কথা “মানৃসীর' মুখ দিয়ে সত্যবতীর উদ্দেশ্যে 
বলিয়েছেন তা যে কত প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক চিস্তা- 
ধারায় সমৃদ্ধ তা হয়তো আজকের মানুষ উপলদ্ধি করতে 
পারবে। কিন্তু দ্বিজেন্্রলালের সময়ে এ চিন্তা কল্পনারও 
বাইরে ছিল। এদিক থেকে তাকে বিশ্বমনয্যত্ব বোধের 
অন্ততম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। মানসী বলছে 
সত্যবতীকে--ণযেমন স্বার্থের চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, 
তেমনি জাতীয়হের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি 


মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় তো মনুত্যত্ের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব 


বিলীন হয়ে থাকে 1” 

আজ অনেক কথাই তার সম্বন্ধে বলতে বাসনা 
জাগে। কিন্তু এ আলেচনায় তার সমগ্র জীবনদর্শনের 
ভূমিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কবির প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে ay এ কামনাই করি-যেন আমাদের 
সঙ্গীতে, সাহিত্যে আসে হেন বলিষ্ঠতা, দৃপ্ততা ও Bets 
af) বর্তমানের স্তাকামি ও ক্ষীণ কণ্ঠের আধুনিক 
গান বর্জন করে শিল্পীরা যেন সঙ্গীতের মহৎ আদর্শের 
দিকটা গ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলীলের বলিষ্ঠ সঙ্গীত 
তাদের কে ধ্বনিত হোক ।* 


* সম্প্রতি age ভবনে অনুষ্ঠিত প্রবর্তক সাহিত্য চক্রেব অধিবেশনে 
পঠিত। 


CAG 
ফণিভূষণ বিশ্বাস 


এই সেতুটার কেমন যেন একটা আকর্ষণ আছে 
বিশেষতঃ আমার কাছে | 

কেননা, এখানে এলেই যেন বার বার 
আমার 

কেবল একট! কথাই মনে পড়ে_. 

যেন ছু’টো গ্রাম নিশ্চিন্তে দু'হাত ধরে 
এই সেতুটাকে সাক্ষী মেনে 

ছ'দিক থেকে WATS এনে 

একান্তে সপে দিয়ে চিরকালের হাতে 
যেন একটু তফাতে 

দাড়িয়ে 


উদয়-অস্তের মুখ চেয়ে 

অনেকটা একান্ত নিরিবিলিতে 

কী সংলাপে অথবা সঙ্গীতে, 

কতকাল ধরে যেন কথা বলছে! 

আর ভার একদিক থেকে অন্যদিকে কি ভাঁববিনিময় 
চলছে? 

কে কতটুকুই-বা তার খবর রাখে? 

অথচ নানা কাজের ফাকে 

প্রতিদিন দিনের শেষে . 

এই সেতুটার এক প্রান্তে এসে 


দু'জনে সটান মুখোমুখী দাড়ায় £ 

ও গাঁয়ের কিশোর তরুণ রায়, 

আর ওরই মাতামহ-_এ পীয়ের প্রদৌষ কর,-- 
যেন উদয়-অস্ত-পরস্পর 

মোকাষিলা করছে কালের দরবারে, 

এই জীবন পথের ধারে 

ষেন দিগন্তের gate বাড়িয়ে 

নীরবে দাড়িয়ে 

একান্তে অহেতু-- 

যেন ঘনায়মান সন্ধ্যা বলছে, হে সেতু ! 

£ এই তোমাকে সাক্ষী মানছি,_ 

আমি অতীত বর্তমানকে রেখে যাচ্ছি 

তোমার জিম্মায়! আমার সুর্যের আলো 
পাণুর টাদে মান হয়ে এলো £ 

আর এর RAT এখন স্বপ্ন দেখছে দূর পূর্বাকাশে, 
অথবা ও অরণ্য আবাসে £ 

আলো-ছায়া ঢাকা এ যে ছায়াচ্ছন্ন পথ» 

কত সম্ভাবনায় আনবে সেই আগামী ভবিষ্যৎ | 
আর এই সেতু যেন চৈতন্যময় জীবন, 

তার একদিকে অপসৃয়মান বিগত-সুব-গুঞ্জন, 
অন্যদিকে অনাগত সমুদ্র সফেন,_ 

তার মাঝে সেতু যেন একালের মূর্ভ হাইফেন। 


T 


নারী জিজ্ঞাসা 
জ্যোর্তি্ল্ময়ী দেবী 


| ৪ ॥ 


মনস্বিনী ভাগ্জিনিয়া উল্‌ফের ধারণা মতে স্বাধীনতার 
গোড়ার কথা “এ রুম অব ওয়ান্স্‌ ওন”__নিজের 
ঘর চাই” | নামকরণেই বইয়ের প্রতিপাদ্য বলা হয়েছে | 
তিনি অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন পুরুষের “ভালো” ww 
এবং অযাজিত ggo স্পধিত অভিমতের | ভালো- 
মন্দময় মতামতেরই ।__যেগুল্সিকে “করুণা অবজ্ঞার টানা- 
পোঁড়েনে” গাঁথা আর বোন! অভিমতও বলতে পারি | 
কিন্তু মূল কথা হল তার বইখানির "একখানি নিজ গৃহ 
ও কিছু অর্থ । এবং মানুষের বাস্তব জগতে আশ্রয় 
বাসস্থান ও atte প্রাথমিক ও শেষ ও আদি মধ্য অস্ত 


= সবকালেরই কথা | 


অতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় তাতে কারুর মতভেদ 
হবে না। সাধুদেরও কুটার ও গ্রাস আচ্ছাদনের দরকার 
হয়| জীবিকার জন্য অর্থ ও ভিক্ষার প্রয়োজনও হয়। 
আন্ত fete আশ্রয় লাগে। পাখীরও বাসা তৈরী 
করতে হয়। 

জীবধাত্রী মেয়েরাই শুধু চিরকালই ‘কাকের বাসায় 
কোকিলে'র মত আশ্রয় থেকে আশ্রয়াস্তরে__আশয়- 
BIS হয়েও থাকতে বাধ্য হ’ন। যার পায়ের তলার 
মাটি মুহূর্তে মুহূর্তে সরে যায়, ভূমিকম্পের মাটির মতই | 
সেটা হয় এক এক আশ্রয়দাতার বিধানে, বিয়োগে 
অভাবে ও অনিচ্ছায়। এ একটা নারীজীবনে সর্বযুগ 
সর্বদেশীয় সর্বকালীন প্রত্যক্ষ দৃশ্য । এই প্রত্যক্ষ অবস্থাস্তর 
বিপর্যয় তাদের যাবজ্জীবন কালভোর চলতে থাকে | 
Ns) কোনো got পিতৃগৃহে প্রতিষ্ঠা নেই৷ 
(২) কোনো স্ত্রীর afer বিয়োগে afes আশ্রয় 
থাকে না। (৩) কোনো বিধবা জননীরও কোথাও 
প্রতিষ্ঠিত জায়গা থাকে al 

ভাঁঙ্কিনিয়া উল্‌ফের বক্তব্য ছিল, “সেকৃস্পীয়ারের যদি 


কোনো বোন থাকতো সে সেকস্পীয়র হ'তে পারত 
কিনা... ! এবং কেন হতে পারত না... । কি তার 
অভাব অস্থবিধা অপ্রতুল হ'ত 1” ইত্যাদি অনেক স্পষ্ট ও 
কিছু মৌন জিজ্ঞাসা ty) প্প্রতিতার” জন্য কি 
দরকার, ? বারে বারেই দেখে তাই তার মনে হয়েছে 
“আথিক ও অবস্থানের পরাধীনতাই মেয়েদের কোনও 
বৃহৎ ও মহৎ কীতির তথা স্ুষ্টিশক্তির প্রবল অন্তরায় |”. 

ভার যুক্তিকে বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি অনেক 
উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন_-জেন অষ্টেনের লেখাপড়ার 
জায়গার অভাব। লুকিয়ে বইয়ের তলায় (a 
ময়রা গয়লার ) হিসাবের খাতার মধ্যে কাগজ নিয়ে 
“প্রাইড এণ্ড প্রেজুভিস্‌* () রচনা । অন্ত রচনা! তার 
তথ্য ও প্রশ্নময় বইখানির কধা এখন থাক্‌, পরে তার 
মতামতগুলি কিছু দেবো! 


আমাদের একাঁলে এখন নানা সমাজ দেশবিদেশের 
নানা জাতির নারীকে চোখে দেখ! পড়ে শুনে জেনে 
নেবার-দেশভ্রমণে দেখতে পাওয়ার বেশ-কিছু স্যোগ 
হয়েছে । তা থেকে এবং সেই ১৮৯৩ সালের পরের 
বিবেকানন্দের আমেরিকার পত্রাবলীতে আমেরিকার 
নারীদের কথা অনেক পাওয়া ষায়। আমেরিকান 
নারীর কর্ম সহৃদয়তা পবিত্রতা শিক্ষা .ও অন্তান্ত বিষয়ে 
তিনি অনেক কথা বলেছেন তাদের প্রশংসা করে। 
“তারা স্বয়ং শী” ভায়ান! দেবীর ললাটের ভূষার-কণিকার 


তাতে দেখতে পাওয়া যায় তাদের সমাজ ও পরিবারে 
তারা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রের শিক্ষিত নারীজাতির চেয়ে 
আধিক ব্যাপারে সমাজের প্রথায় পারিবারিক জীবনে 
অনেক বেশী যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি শ্বাধীন। তাদের 
জীবনের বহু অবসরেই তারা অনেক সামাজিক সৎকাজে 


দেশবিদেশের ধর্মীয় কাজও করেন | 

সুরোপের aia ঠিক অত বিস্তৃততাবে সামাজিক 
ও পারিবারিক কাজের বিচরণক্ষেত্র না পেলেও জেন 
অষ্টেনের সময়ের চেয়ে অনেক স্বাধীন হয়েছেন। আধিক 
স্বাধীনতাও পেয়েছেন_-পিত1 পতির যদি সম্পত্তি ধাকে 


তা থেকে | 

চীন, জাপান ও এশিয়ার পারস্ত, আরব, তুরস্ক 
ভারতে স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার আধিকারগুলো নানা আকারে 
আছে। এবং নেইও | 

ভারতে কোথাও stews মালাবারের দিকে দক্ষিণ 
ভারতে আছে। wae সর্বত্রই পিতৃতন্ত্রের অনধিকার | 
কোথাও (পুরুষের wy ) সম্পত্তিতে যৌথ পরিবারতন্ত্রও 
আছে। চীন জাপানের মেয়েদের আমাদের দেশের 
মতই পিতা-পতি-পুত্র মুখাপেক্ষী জীবনযাত্রা 

ইসলাম ধর্মেও সমাজে মেয়েদের সামাজিক জীবনে 
অধিকার খুব উদার এবং অনেক। যেমন সামাজিক 
জীবনে_ আধিক জীবনেও | কিন্তু একেবারে অবরুদ্ধ 


জীবনধারা | 
যদিও বিবাহে, বিবাহ বিচ্ছেদে, বিধবা বিবাহে 
পিতা-পতির সম্পত্তিতে অধিকার আছে! fee শিক্ষার 


স্যোগ ease আমাদের ঘরের উচ্চবর্ণের মতই 
wert) একবার রেলপথে একটা কিশোরীর সঙ্গে 
মুসলমান-কন্তার সঙ্গে আলাপ হয় । সাথী বিলাত- 
ফেরৎ | পড়াতে চান কিন্তু বাড়ীর গুরুজনদের মত হয় 
না। (এইখানে বলি মুসলিম সমাজের নারীদের চেনা- 
জানা আমাদের শুধু রেল-্্বীমার পথেই হয় "তাদের 
ঘরের মধ্যে তাদের কখনো দেখিনি! অথচ ক্রিশ্চান 
নারী ও সমাজকে আমর! চিনি অনেক বেশী, ঘরে ও 
বাইরেও )। এই বন্ধন বা কাধাবীধি নিয়ম যতই কম 
হোক, অধিকারের দড়িটা খোটায় বাধা আছে। সেই 
থাকাই হচ্ছে বন্ধন। তা কোনো সমাজের কোনো 
পরিৰারের সেইসব দেশের প্রথার উদারতা ধাকুক না 
কেন। নারীদের রক্ষক দরকার দুর্জনের জন্য। কিন্ত 
ক্রমে তা বন্ধনে দড়াস্ব ৷ 


“বদলাচ্ছে। 





CCR a aa aa a aon anne a a a 


এবং বন্ধনের সার কথা সার সত্য বন্ধনই। গরুর 
গলার দড়িটা! ঘোটা থেকে মাত্র কিঞ্চিৎ কম বেশী লম্বা | 
এইটাই বন্ধনের নীতিসার আর মূল FR | 

এবারে দেখা যাক সমাজের যেসব শবে মেয়েরা কাজ 
করে খেটে খায়। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে। 
সামাজিক অধিকার সরল সোজা. যথেচ্ছ ভোগ করে। 
তাদেরও দুঃখ আছে অস্বাধীন থাকায় । একবার একটা 
বিহারী নাপিতানী কুচরিত্র ছুবৃতি স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্তা 
হয়। বললাম, “তুইও তাকে ছেড়ে চলে যা না। 
তোদের জাতে তো সে অধিকার আছে। নিন্দেও নেই 
তাতে |” 

জানতাম তার একটা ছেলে ছিল। সে একটু 
হাসল। বললে, “ছেড়ে যাব কোথা । আবার যাকে 
নিয়ে ঘর Tet সেও তো এই রকমই হতে পারে । আর 
ছেলেটার কি গতি হবে। সেনা নিজের বাপকে পাবে, 
আমার নতুন ঘরে তার জায়গা হবে কিনা তাওতো! 
জানিনা | হয়ত ছু'জনেরই মেরে হাড়গোড় ভেঙ্গে t 
দেবে রাগ হলে |” 

এবারে অকস্মাৎ ভাজিনিয়! উল্‌ফের শ্বাধীনতা-তব্- 
দর্শনের নিজস্ব ঘর ও অর্থ ‘বিশ্লেষণ দর্শন তত্বে'র পাশে 
আরো যে কত সমস্তাতে জটিল নারীজগত ও নারী 
অস্তিত্ব রয়েছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে | 

(১) দেখতে পেলাম, ইসলাম ধর্ম ও সমাজে প্রায় 
সব অধিকার রয়েছে মেয়েদের জন্য | নিজস্ব অর্থ, fey 
গৃহ এবং বিবাহের বন্ধন ও মুক্তিতে | হজরৎ মহম্মদ প্রায় 
সমানভাবেই কোরাণশরীফে gasak আথিক ও 
ব্যক্তিজীবনের অধিকার ও সামাজিক জীৰনের অধিকার 
দিয়ে গেছেন। কিন্তু একটা কঠিন অবরোধের নিয়ম 
বন্ধনে সব বাঁধা আছে। মেয়েদের তার নিজের জীবনের 
ও কর্মেরও স্বাধীনতা নেই। বেশীর ভাগ wa 
সমাজের আদেশে মেয়েরা পুরুষ বা সমাজের কঠোর 
ইঙ্গিত ইচ্ছা-অনিচ্ছারই অধীন সর্বতোভাঁবে--হিন্দু- 
সমাজের মতই। (কিন্ত এও কোথাও কোথাও 
বদলাবে ক্রমে ক্রমে) (ণকোরাপ- 
শরীফ” কাজী আবদুল ওছৃদ সাহেব প্রণীত ) | 
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(২) অন্তটা হিন্দু কোড ৰিল। যা নিয়ে এত নারী 
আন্দোলন, হিন্দু কোড বিল পাশ, কত ৰি আমরা 
মেয়েরা উচ্চবর্ণেরা করলাম! এবং পেলাম হয়ত 
অধিকার কিছু | 

কিন্তু সেটার সমস্তাও এক মুহূর্তে ও নাপিতকন্তা নিজে 
না জেনেই আমাকে চোখে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলে যে, 
@ সমস্ত অধিকার প্রাকৃতিক বিধানে নারীর পারিবারিক 
শ্রীবনে জীবধাত্রী জীবনে যে কত কঠিন! কত অসার্থক! 
কত মিথ্যা হয়ে যায়! জননী জীবধাত্রীর মনকে সে 
ফেলবে কোথায়? বদলাবে কি করে? প্রাকৃতিক 
নয়মে নারীব জীবন যতটা মানুষের মত অর্থাৎ পুরুষ 
মানুষের মত,_ততটাই জৈব। অর্থাৎ সন্তানধাবণ 
লালন-পালন জগতে তিনি জীবধাত্রী। এমনকি “জৈব” 
অর্থে তিনি পৃথিবীর সব জীবজস্তর মতই একটা প্রাকৃতিক 
সত্রীজাতীয় প্রাণী। মাতা es পগুজননীদের মতই তাঁর 
জীবধাত্রীত্ব সে কোনোকালে অতিক্রম করতে পারবে না। 
পশুপাখীর! যা পারবে, পাবে, তাও মানবজননী পারে 
না। এও আবার ওঁ সত্যেরই আর এক পরমতম সত্য | 
স্ত্রী পশুদের অল্পদিনেই সন্তানধারপ ও লাননেই প্রকৃতির 
ধূপ শোধ হয়। সভ্যতার বা মানুষের ‘মনন’ aq 
নিষ্টতায়। কিন্তু মাহুষ-নারী চিরদিন তার দেহ মন 
অবসর পরিশ্রম কল্পনা-সাধনা নিজের বুদ্ধি সংকল্প সামর্থ 
অনুসারে দিয়ে চলে! 

যে দেওয়ার শেষ নেই। (১) সারা জগত জগত জুড়ে 
বিধাতার নিয়মে প্রকৃতিদেবী তাঁর দেহ থেকে FSR 
নিচ্ছেন সন্ভানধারপকালে! (২) জন্মের পর নিচ্ছেন 
wy প্রাণধারপ wa লালনকালে। (৩) বড় হলে 
নিচ্ছেন জননীন্ধপিণীর বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য সেবা । দেহ 
ধারপকালে সে জীবধাব্রী। জন্মের পর লালনের সময় 
৯প্রোষিণী মাতা পোষিকা সেবিকা । পরেও পুরুষদ্রগতের 
গৃহিণী জননী গৃহকর্ী এবং সেবিকাঁও চিরকাল | 

মানুষ নারী জীবেরও সমস্ত জীবনটা জীবধর্ম ও মানব- 
ধর্ম প্রকৃতির ‘ছকে’ ফেলা । দাবা খেলার ছকের মত 


রাজা মন্ত্রী গজ বাজীর খেলা প্রকৃতি বিধালের। কিন্তু 
আগাগোড়াই হারের পরাজয়ের খেলা তার। যদি 
‘হার’ মলে করি অবশ্য | বিশ্বনাথের মহা তাতশালায় 
মানুষ নারীম্বভাব আর প্রকৃতির বিধানের জৈব জীব- 
aay নারীর স্বভাবের “টানা পোড়েনে? বোনা মানুষ ও 
জীবধর্মের এক ago মিশ্র স্ুষ্টি তারা | যেন মিশরের 
সেই রহন্তযয় অর্ধ পশু অর্ধ মানুষের gyfer মত তার 
অস্তিত্ব । হুভাবও হয়ত Sos) Rey মোহ 
লজ্জা সততা পশুর ভয় মৃচ ভালবাসা সত্যমিধ্যাহীন 
প্রকৃতি সততা বোধহীনতা মিলে মিশে আছে। 

ভাববার কথা, এই জগত জীবধর্মী জীবধাত্রীর 
শারীরিক মাতৃত্বের__আর পরে দীর্ঘকাল লালন-পালন 
ও ধাত্রীত্ের ভূমিকায়--মননজগতের কল্পনার সাধনারই 
বা অবসর কোথায় ? আর মননজগতেরই শিল্প-সাহিত্য 
কাব্য-কল: সৃষ্টির কল্পনাঁশক্কিই বা কোথায় তাদের অবশিষ্ট 
থাকে! বিধাতার বিধানে প্রকৃতির নিয়মে জীবনের 
ও যৌবনের যে কোনো কর্মসাধনার শক্তি ক্ষমতাময় 
যৌবনের দীর্ঘ বর্ষ-মাস-দিনগুলি একভাবে যারা 
সম্ভানদেরধারণ লালনপালন সস্তানের জন্য পারিবারিক 
জীবনের কর্তব্য ও শ্বাচ্ছদ্দ্যের জন্য শেষ করে খরচ করে 
দেয় প্রতি মূহুর্তে ইন্ধনের মত দেহের উনানে,_জ্ীবধাত্রী 
জীবের মত পশুজগতের মতই (দেখা যায় পশুপাখা 
জননীর1ও শাবক জন্মের পর প্রাকৃতিক বিধান 
অনুসারেই শাবকদের সঙ্গ ছাঁড়ে না, নড়ে না। কেননা, 
সরে গেলেই তারা শাঁবকরা মরে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
পুরুষ পশুদের দ্বারা, নয়তো অন্য জীবজস্তর দ্বারা | পশ্ত- 
মায়েরা অনাহারে ও আতুতেরই মত পড়ে থাকে । JE- 
পালিত কুকুর বিড়ালদের দেখা যায় ) বিধাভার কঠিন 
নিয়ম মেনে চ'লে সেই স্বভাবকে সেই নিয়মকে অতিক্রম 
করে যাবার মত সামান্য শক্তিও তাদের থাকে T | 
পুরুষের মত অপাথিব বিশ্বজগতের মননজগতের 
মনোবিলাসের শিল্পসাঁধনার জন্য এতটুকুও শক্তি থাকা 
সম্ভব বলে মনে হয় না | 


ত্ৰৈলোক্য মহারাজ 
ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


অধুনা পূৰ্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জ মহকুমার কাপাসটিয়া গ্রামে বীর RAA- 
নায়ক আ্রত্রৈলোক্যনাথ চক্ৰবৰ্তী ১৮৮৮ থুষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। 


পাঠা অবস্থায় শ্রীচক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে 
আসেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই ১৯০৮ 
সালের মধ্যভাগে নারায়ণগঞ্জে ধৃত হইয়া ছয় মাসের 
জন্য জেলে যান। এইখানেই তাহার পাঠ্যজীবন শেষ 
হইয়া বিপ্লবী জীবন আরম্ভ হয়। ১৯০৯ সালে তিনি 
পলাতক অবস্থায় এক গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা YP করেন। 
সেই সময়ে তাহার ছদ্মনাম ছিল শশিকাত্ত। এই সময় 
হইতে তিনি বিপ্লবী নেতারূপে, কখনও আবার প্রমত্ত 
পদ্মায় নৌকাব মাঝির ছদ্মবেশে অস্ত্র পাচার করিতেন,। 
নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন “খালি ছরণ” | কোধায়ও 
JE নামে, আবার কখনও স্বদেশী ডাকাত দলের নেতা 
পাঞ্জাবী সর্দার বেশে তার আবির্ভাব ঘটে | 


শ্রীচক্রবর্তী সম্বন্ধে বছ রোমাঞ্চকর গল্প প্রচলিত 
আছে। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ্চল্দের পথের 


দাবী'র বণিত সব্যসাচী চরিত্র অনেকাংশে ত্রৈলোক্য 
চক্রবর্তীর সহিত মিলে। বৃটিশ যুগে নির্ভীক হৃদয় 
মহারাজ ঢাকা ষডযস্ত্রের মামলার আসামী ফেরারী 
বলিয়া তাহার নামে পুরস্কার ঘোষণা কর! হইয়াছিল | 
কিন্তু নেতারা হঠাৎ ধর! পড়িয়া গেলে অনেক বিষয়ই 
পরবর্ভী নেতৃস্থানীয়দের জাল] থাকিত না। কোথায় 
wate, কোথায় বা অর্থ ; দল-পরিচালনার জন্য এই- 
সব তথা AFTE আবশ্যক । ভখন ত্ৰৈলোক্য চক্রবর্তী 
‘খালিছরণ’ ছদ্মনামে নীকা বাহিয়া চলিলেন 
ডাব বিক্রয় করিতে সেই আদালতে, যে আদালতে 
তাহার নামেই ষডযন্ত্রের মামলার বিচার চলিতেছে | 
নিরক্ষর cha ডাবওয়ালা আসামীদের ভাব 
খাওয়াচ্ছেন | আর সেই সঙ্গে দলের খবরগুলি 
জানিতেছেন। একজন সি. আই. ডি. পুলিশ কর্মীর 
হত্যার সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কারারুদ্ধ 


হন। ১৯১৫ gira বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলায় 
দশ বৎসর বশীজীবন যাপনে তাহাকে আদ্দামানে 
পাঠান হয়! সেই সময়ে তিনি, বারীন ঘোষ, পুলিন 
দাস, বীর সাভারকরের Stew, ভাই পরমানন্দ, 
জোয়ালা সিং, পৃথ্বী সিং, গুরুমুখ সিং, পণ্ডিত পবমানদ্দ, 
মোস্তাফা আমেদ প্রভৃতির সহিত একত্রে ছিলেন। 
১৯২৫-২৬ সালে ত্ৰৈলোক্যনাথ পুনরায় নেতাজী YSTA 
সঙ্গে মান্দালয়ে সহবন্দী ছিলেন। এই সময়ে তাহার 
কারাঁবাসের cauty ছিল দুই বৎসর | কিন্তু এক বৎসর 
পরই তিনি বর্শ্মায় পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া তিন মাসের 
ey আত্মগোপন করেন | 

Aare TH জেলে অবস্থানকালে বন্ধ ভাষা 
আয়ত্ত করেন। তখন পুলিশের গ্রেফতার এড়াইতে 


y 


আত্মগোপনকালে শ্রীচক্রবর্তী নাম পরিবর্তন করিয়া a 


শশিকান্ত হইলেন। তৎকালীন ময়মনসিংহের মহারাজের 
নাম ছিল শশিকান্ত। ইহার পর শ্্রীচক্রবর্থীকে ইয়া 
যাওয়া হয় আন্দামানে। বৃটিশ পুলিশের চক্ষে yal 
দিয়া তিনি পুনরায় পলায়ন করিলেন নৌকাযোগে। 


এবারও নাম নিলেন মহারাজা | সেই হইতে তাহার 
সহকম্মিগণ Statta ডাঁকিতে ate করিলেন 
মহারাজ নামে। 


১৯৩২-৩৩ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন 
জেলে কে. THY মেনন, কর্ণাটের সদাশিব রাও, অধ্যাপক 
এন. জি. রঙ্গ, মালাবার বিদ্রোহের নেতা এম. এ. 
নারায়ণ প্রভৃতির সহিত একত্রে ছিলেন। বাঙ্গাল! 
দেশের ছয়টী CHE TH জেলে এবং কয়েকটা (SRS জেলেও 
তিনি আবদ্ধ ছিলেন তিনি বন্ধ বৎসর সাধারণ কয়েদীর 


মত জেলে অতিবাহিত করেন। আবার কিছুকাল 


দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীও ছিলেন । এবং বিশেষ শ্রেণীর 
(স্পেশ্যাল ক্লাশ) কয়েদি ছিলেন। তিনি ষ্টেট প্রিজনারও 
ছিলেন। ডেটিনিউ, সিকিউরিটি বন্দী এবং অনস্তরীণা- 
বদ্ধও ছিলেন। জেলের পেনাল কোডে যে সব শাস্তির 
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কথা লেখা আছে এবং ষে সব শান্তির কথা লেখা নাই 
তার প্রায় সব সাজাই তিনি ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া 
তিনি তাহার স্বরচিত আত্মন্থতিতে লিখিয়া গিয়াছেন। 
৮ ভারতের ব্রিটিশ আমলে বেশীর ভাগ সময়ই অসন্থ 
' উৎপীড়নের মধ্য দিয়া তিনি জেলে কাটাইয়াছিলেন | 
সেই প্রসঙ্গে তিনি একখানি গ্রস্থও রচনা! করিয়াছিলেন 
উক্ত গ্রস্থধানি তিনি &৮.বৎসর বয়সে দমদম জেলে বসিয়া 
লিখিয়াছিলেন। তাহার স্বরচিত আত্মজীবনী হইতে 
কয়েকটি স্বরণীয় ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করা হইল ঃ 

“ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় বিবাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার 
ছিলেন Sys চিত্তরঞ্জন দাশ মহাঁশয়। এই মামলা 
উপলক্ষে আমরা তাহার সহিত পরিচিত হই | 

“একবার পুলিশের তাড়া খাইয়া আমি ৮৪ মাইল 
রাস্তা হাটিয়। গিয়াছিলাম। এবং রাস্তায় শুধু তিন 

পয়সার ছোলা তাজা খাইয়াছিলাম। পলাতক অবস্থায় 
আমাকে নানাস্থানে থাকিতে হইয়াছে । কখনও মাঝি, 
কখনও চাকর বা কুলি। কখনও বড়লোক সাঁজিয়াছি। 
t “আমি ১৯১২ সনে ঢাকা শহরে এক খুনের মামলায় 
ধৃত হই । * অতঃপর আমি কে এই জঙ্সন্ধান চলিলে 
প্রকাশ পাইল আমি ত্ৰৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ঢাকা 
ষড়যন্ত্রের মামলার পলাতক আসামী । * কয়েকমাস 
হাজত ভোগ করিবার পর আমি aga খালাস 
পাইলাম। 

“সেই যে পান্তাভাত খাইয়! বাড়ী হইতে পলাইয়া- 
ছিলাম তাঁর তিন বৎসর পর আজ বাড়ী ফিরিলাম।* 
আমি ১০।১২ দিন বাড়ীতে ছিলাম | আমি বাড়ী হইতে 
অস্তহিত হইলাম। 

“১৯১৪ সনের শেষ ভাগে একদিন আমি গঙ্গার 
ঘাটে বসিয়া তেল মালিশ করিতেছি এমন সময় দেখি 
পুলিশের দারোগা বিশ্বাসমহাশয় আমার দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন। তখন আমায় এইরূপ অবস্থা যে, দৌড় 

athe ক্ষমতা! নাই। 
"আমাদের এখন আন্দামানে ‘যাইবার পালা” 
আমাদের হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ি পুর্ব হইতেই ছিল। 
এখন কোমরে দড়ি বাধা হইল"''১৯১৬ সালের মাঝা- 


মাঝি আন্দামানে পৌছিলাম। স্পারিণ্টেণ্ডে্ট সাহেব 
আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কঠিন কাঁজের ব্যবস্থা 
করিয়া দ্রিলেন। আমি বলিলাম, আমার হাপাশী আছে, 
তিনি ধমক দিয়া বলিলেন, ইহা আন্দামান""'অন্থধ লইয়! 
কাজ করিতে হইত । -**ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হুইয়াছে, 
gedas এ্যামনেষ্টি ঘোষণা করিয়াছেন---কিছুদিন পর 
পেনাল সেটেলমেণ্ট উঠিয়া যায় এবং আমরা বাঙ্গালী 
সর্বপ্রথম আলিপুর জেলে চালান হই ১৯২১ সালের 
শেষ ভাগে | l 

2১৯২৪ সনে যুক্ত হইবার পর আমি অল্প কয়েক মাস 
বাহিরে ছিলাম । দশ বৎসর জেলে থাকিবার পর দশ 
মাসও বাহিরে থাকিতে পারিলাম না। এখন আমি 
কয়েদী নই.-ষ্টেট প্রিজনার 1.-'বসার জন্ত চেয়ার পাই। 
১৯২৫ সনের STRAT মাসে মান্দালয় জেলে স্বানাস্তরিত 
হই। ১৯২৮ সালে ইন্সিন জেল হইতে কলিকাতায় 
স্থানান্তরিত হই | ১৯২৮ সনের শেষভাগে কলিকাতা 
কংগ্রেসের পূর্বে অস্তরীণ হইতে মুক্ত হই ।***১৯৩০ সালে 
পুনরায় ধৃত হই এবং দীর্ঘ নয় বৎসর পর'""১৯৩৮ সালের 
শেষভাগে জেল হইতে মুক্ত RS” 

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে এক সভায় 
সভাপতির চেয়ারে বসার পরই সভা বেআইনী ঘোষণা 
করা হয় ও ভ্রিলোক্য চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
এক বৎসর জেল খাটার পর সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে 
তাকে হিজলী জেলে পাঠান হয়। পরে ঢাকা 
সেণ্ট্ল জেলে স্থানান্তরিত g | 

১৯৪৬ সালে ২৩শে মে দমদম সেন্টটাল জেল হইতে 
মুক্তি পান। এই বৎসরেই অক্টোবর মাসের নোয়াখালী 
হত্যালীলার পরও ত্রৈলোক্য মহারাজ হুঃখপ্রগীড়িত, 
ভয়ার্ত মান্ছষের সেবা করিয়াছেন | 

ইহার মাস দশেক পরে অ্রিলোক্য মহারাজের মত 
সর্কোৎসগাঁকৃত দেশত্রতীর ত্যাগ তপন্তার পুণ্যফলে 
বিভক্ত ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর মহারাজের 
কারাভোগের অব্সান হয়। 

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর পূর্ধ পাকিস্তানেই 


- মহারাজ রহিয়া গেলেন | পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুর! স্থান 
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ত্যাগে Sati হইলে ত্ৰৈলোক্য মহারাজ ঢাকা, 


ময়মনসিংহ; নোয়াখালী অঞ্চলে ঘুরিয়া 
মনোবল ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করেন | 
শ্রীচক্রবস্তী পাকিস্তান সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠন করেন । 
ত্ৰৈলোক্য মহারাজ নিজে এই পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন। 
পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে দলটি নিষিদ্ধ করিয়! 
দেন। ১৯৬৪-৮৮ সালে ত্ৰৈলোক্যনাথ পূর্ব পাকিস্তানে 
সামরিক শাসন জারী হইবার পরই নির্বাচন সংক্রান্ত 
অযোগ্যতা! অভিন্ান্স বলে পাক সরকার ছয় বৎসরের 
জন্য তাকে কোন নির্বাচনে প্রতিত্বন্দিতা করার অযোগ্য 
ঘোষণা করেন। 

১৯৬৪ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় মহারাঁজকে 
পাক সরকার আটক করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি মুক্তি 
পান। কারাজীবনের হঃখময় পরিবেশে তাহার স্বাস্থ্য 
ভাঙ্গিয়া পড়ে। 

দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সম্প্রতি মাত্র তিন মাসের মেয়াদে 


তাহাদের 


তিনি তারতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাহার পুরাতন ' 


সৃহবিপ্রবী ও আত্মীযশ্বজনের সঙ্গে দেখা করিয়া আবার 
পাকিস্তানে ফিরিয়! যাইবেন আশ! ছিল। গত ve 


আগষ্ট ১৯৭০ শনিবার শেষ রাত্রিতে দিল্লী নগরীতে 
নিদ্রিত অবস্থায় কোনরূপ মৃত্যুষন্ত্রণ। ভোগ ন! করিয়া 
মহাঁতাপস মহারাজ মহাসমাহিতে চলিয়া পড়েন | 

ত্ৰৈলোক্য মহারাজের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, উভয় 
দেশের স্বার্থে ভারত পাকিস্তানের মৈত্রী গড়িয়া 
উঠিবেই। 

পূর্ব পাকিস্তানের উদীয়মান যুবশক্তির উপর তার; 
অগাধ প্রত্যয় ছিল। তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন 
সেগুলি হইল “জেলে Wt বৎসর", 'ীতায় স্বরাজ’, 
‘জীবন স্মৃতি, 'জেলে ত্রিশ বৎসর" | এই সব গ্রন্থে ভারত 
পাকিস্তানের রক্তাক্ত সংগ্রামের কথা ও স্বাধীনতার 
ইতিহাস আছে । উক্ত গ্রশ্থখানি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ! 


, জেলে ত্রিশ বৎসর গ্রস্থখানি কমিউনিষ্ট সংসদ সদস্য 


Aye হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইংরেজীতে অনুবাদ 
করেন। মৃত্যুর একদিন পূর্বে মহারাজ এ সম্পর্কে 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। 

করাক্গুলিতে গণা যায় এমন সর্বকালের সর্বোপরি 


yy 


সারির জন্ম বিপ্রবীদের অন্যতম হিসাবে মহারাজ চি 


স্মরণীয় বরণীয় হইয়া! ধাকিবেন। 


ত্ৰৈলোক্য মহারাজ স্মরণে 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


প্রণমি তোমার চরণাম্বূজ ব্রিলোক্য মহারাজ, 
তোমার কীন্তি-মহিমা প্ররণে বন্দনা গাহি আজ | 
তোমার স্বদেশব্রতের দীক্ষা জাতির মুক্তিব্রতে 
gáa সব ক্ষীণ কঙ্কালে টানিয়া আনিলে পথে, 
তাহাদের চোখে মনে আর মুখে বীর্ষ্ের জয়গান 
মৃত্যু-আহবে ঝাঁপ দিল তারা ঈপিয়া তুচ্ছ প্রাণ | 
অমিত সাহস বীৰ্য্য ও বল তোমার বক্ষে ছিল, 
পরাধীন এই ye জাতিরে নূতন প্রেরণা দিল | 
চির নির্ভীক বিপ্লবী বীর, জয়পতাকার তলে 
ছুঃসাহসের বার্তা শুনালে যত নিন্দিত দলে ; 
তাহার! শোষক rage fè ডিয়াছে নাগপাশ 
তোমার বাণীর মন্ত্রে পুরিলে তাহাদের অভিলায। 
আবাস তোমার চির কারাবাস মুক্তি-সমর লাগি’ 
বন্দীজীবনে স্বাধীনতা বিনা সন্ধি নাওনি মাগি’ | 


- 


a 


কত না কঠোর শাস্তিব ভোগ নিত্য নীরবে সহি’ 
পরাধীনতার দুঃসহ তাপে আপনারে গেছ দহি? | 
সাগ্নিক বীর, অটল অধীর স্বপ্ন সফল তরে, 

কত হুর্গম PEL পথ লঙ্ঘিলে ATETA | 

বিনিদ্র নিশি যাপিয়াছ কত লক্ষ্য সমুখে রাখি’ 
নিত্য নিয়ত চক্ষে তোমার মুক্তি স্বপন আঁকি’ । 
বিভক্ত এই ভারতবর্ষ তুমি তো চাওনি কভু, 
খণ্ডিত এই মাত্ৃভূমিবে ত্যজিতে চাওনি তবু | 

দুই বাংলার মৈত্রী সাধনে সোনার বাংলা গড়ি’ 
হিন্দু মুসলমানের সখ্য চেয়েছ বক্ষ ভরি’ | 
ভারত-পথিক, ভারত-তীর্থে অযুত ভক্ত সনে 
মিলিতে আসিয়া মহামিলনের রহিলে নিমন্ত্রণে | 
মৃত্যু তোমারে স্পর্শ করিতে পারেনি তো কোনদিন, 
মরণবিজয়ী হে Tacs, তুমি যে মৃত্যুহীন। 


০ 


সমুদ্র উত্তাল 


ইন্দু গুপ্ত 


ভূমিক! 

আমি, তুমি ও সে--এই তিন সমুদ্র । এই সমুদ্র 
উত্তাল। এখানে মিলে-মিশে আছে wot fe ঢেউ | 
ঢেউয়ের ওপরে oS! স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, লোভে 
লোভে সংঘাত, আদর্শে আদর্শে সংঘাত। কোনটাই 
অবহেলার TS নয়, কোনটাকে ছেড়ে কোনটাই টিকে 
থাকতে পারে না। স্থষ্টিরহস্তের নর্তকী সৌন্দর্য্য সবটুকু 
একত্রিত হয়ে এখানে জড়ো হয়েছে | ঈর্ষা, দ্বেষ, CFE, 
ভালবাসা; প্রেম, কাম, এখানে দীর্ঘ তপন্তারত। যতদূর 
দৃষ্টি যায়, দেখা যায় বিশাল জলরাশি gy জলরাশ। 
কখনো ঈশান কোণে এক টুকরো মেঘ, কখনো পৃবে- 
হাওয়া], কখনো সাইক্লোন, কখনো বৈধ অবৈধের দ্বন্দ । 

আমি, তুমি ও সে গৃহযুদ্ধের আবহাওয়ায় তর্কবিতর্কের 
প্রচুর অবসর নিয়ে কখনে! বলপ্রয়োগ করছি, কখনে| 
নতিশ্বীকার করছি, কথনে| নিশ্চ,প নিঃঝুম পড়ে পড়ে 
মার খাচ্ছি। 

সমুদ্র উত্তাল | এই উত্তাল সমুদ্র ধীরে ধীরে শাস্ত 
হয়ে আসছে-যখনই এই ধারণা জন্মেছে, তখনই দেখেছি 
তার অশান্ত রূপ। সমস্তা সমাধানের উপায় খুঁজে 
সমন্তাকে আরো জটিল করে তোলার একটা বিরাট 
সংকল্প । আমি, তুমি ও সে হয়েছি আমরা, তোমরা! ও 
তাহারা । আমি, তুমি ও সে-র মনোভাব যাই হোক, 
আমরা, তোমরা ও তাঁহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
আত্মরক্ষার তাগিদ যেখানে, আত্মহত্যার তাগিদ 
সেখানেই। বিভ্রান্তির পটভূমি এই সমুদ্রের উত্তাল 
তরঙ্গে দুলতে দুলতে আমি, তুমি ও সে স্থির হয়ে বসে 
দেখছি ক্রমবিকাশের পরিণতি । অতলস্প্শী গভীর স্তর 
থেকে একই অস্তিত্বের বিভিন্ন সমাহার, উদ্ভব, অনুভব, 
ঠীজীবন উজ্জীবন মৃত্যু ও aaga ধারাবাহিক ate 
জ্ঞাতিক কতকগুলো! ছায়্াহুরিণ | 

1 এক ॥ 

সাত ঘোড়ার রথে চড়ে স্বর্য্য সফরে বের STILER | 

তাকে অভ্যর্থনা জানাতে রহন্তের ছায়াখন আবরণ 


৩ 


ছেড়ে প্রকৃতি উজ্বল হয়ে উঠেছে। প্রভাতী cone 


বিস্তৃতির সুযোগ খুঁজছে রঙ ও রূপ। 

আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম | পাশ ফিরে শুলাম | 
দেখলাম তুমি পাশে নেই। এরি মধ্যে উঠে গেছ। 
বেপথুয়তী রাত্রি অরণ্যকে ছেড়ে এখন বুঝি পুজার ঘরে 
দেবতার সামনে প্রণতা। নিম্পৃহ, নিরুত্তাপ । এখন 
দুই বিপরীত arate জুড়ে শেষসীমা পর্য্যন্ত শুধু 
দৈর্ঘ্যের বিস্তার | 


আমি গভীর অনুভুতির মুখোমুখি বসে তোমাকে 
দেখছি যেখানে ইতিহাস হারিয়ে গেছে সেইধানে। এখন 
রাত্রি নয়। এখন ভোর | এখন আলো এসে পড়েছে। - 
জানালা দরজা খুলে গেছে। এখন চারদিকে সংকেত | 
সমন্তা সমাধানের চেষ্টা করো। অস্থির হয়ে ওঠো। 
ডুবে মবো-চলো। IANA গতির হাত থেকে 
কারো নিস্তার নেই। এই তো নিয়তি। 

ভুমি এলে । হাতে ধুমায়িত চায়ের কাপ। এরি 
মধ্যে তোমার স্নান হয়ে গেছে। বল্লে, “ওঠো । বেল। 
কত হয়েছে জানো 1” 

বেলা কত হয়েছে এ জেনেইবা কি হবে! 
নৈরাজ্যেব কল্পনায় বন্দর হয়ে থাকা এর চেয়ে ঢের 
ভালো! মানুষ মাত্রেই এক এক আষ্টা। শ্রষ্টা মাত্রেই 
স্থট্টি করেন। কিন্তু সে ee সুন্দরতম কিছু নয়। শিবম্‌ 
বা অদ্বৈতম্‌ কিছু নয়। স্থষ্টি করেন এমন কিছু যা! শুধু 
ফ্র্যান্কেনষ্টাইনের সঙ্গেই তুলন! করা যেতে পারে। যা 
শুধু ধ্বংস করে, যা শুধু রক্ত চায়। শ্রষ্টার রক্তে তর্পণ 
করে তৃপ্ত হতে চায়। 

তুমি বল্লে, লক্ষমীটি, আব দেরী নয়। চা ঠাণ্ডা হয়ে 
যাচ্ছে। 
_ আমি উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা 
নিলাম। তুমি qg হাসলে । বল্লে, “জানো কাল 
তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। অপর্ণা 
বলছিল এবার লাকি পৃথিবী ওলট্‌-পালট হয়ে যাবে ।, 


১৩৪ 


প্রবর্তক 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৭ 








মাত্র একটা হাইড্রোজেন বোমার খায়ে কলকাতা ঘু'ময়ে 
পড়বে চিরদিনের মতো | 

তাই নাকি! দার্শনিকের মতো মাথা নেড়ে তার 
কথায় সায় দিলাম | 

সে বল্লে, তবেই TIA, কলকাতার বাইরে কিছু 
জমি কেনার চেষ্টা এখন থেকেই দূরকার। কিছুই 
বল! তো যায় না! নিজের মাথা গেজার ঠাই থাকলে 


থাকুন! কলকাতা ঘুমিয়ে । 


& | 
ঠাট্টা নয়। কলকাতার আশেপাশে এখনে! বিস্তর 
জমি রয়েছে। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখো । একট! যেমন- 


তেমন ঘর করে সেখানেই আমর] চলে যাব। 

চাট! নিঃশেষ হয়ে এসেছিল! কাপটা তার হাতে 
দিয়ে আমি গভীরভাবে বললাম, বুঝলাম তো সবই। 
কিন্ত 

তোমার সবভাতেই কিন্ত 

সে আর কথা বাড়ালো না। নীরবে উঠে গেল। 
বুঝলাম বেশ রেগেছে। রাগারই কথা । অক্ষমতাকে 
কে কবে ক্ষমা করে। 

ery সাত ঘোড়ার রথে চেপে এখন বেশ 
খানিকটা এগিয়ে এসেছেন। সারা রাত্রি কি ওঁর ঘুম 
হয়নি। ওঁকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? ওুঁরও কি 
বাড়ীর সমস্তা ? উনিও কি জমি দেখতে বের হয়েছেন? 
Spe কি ‘or পৃথিবী ওলট্‌-পাঁলটের নজীর দেখিয়েছে 
কে জানে! | 


সুমনা একদিন নতুন জীবনের নতুন দাবি নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিল আমার জীবনে । কচি পাতা কচি 


ডালে খুশীতে ভরে উঠেছিল। নানা ছলা-কলার, 


বিস্তারে বিস্তারিত হয়ে উঠেছিল যৌবনের at! 
অন্তরঙ্গ চিন্ময় সত্তা স্বান থুঁঞ্জে নিয়েছিল ধুসর বালু- 
রেখার বুক যেখান থেকে HH সমুদ্রের সুদুর আভাস খুব 
বেশী অম্পষ্ট| উদ্ভাসিত দৃশ্যপট দেখতে দেখতে দিনকে 


-উঠেছিল। 


অনুসরণ করে দিন চলেছে রাত্রির কার্ধ্যকারিতা লক্ষ্য 
করে। 

সুমনা যখন খুব ছোট তখন নাকি সে একবার কার. 
পূজা পেয়েছিল । কুমারী পূজা৷ পূজা যিনি করেন, ভার 
মানসিক প্রস্তুতি একটা বিশেষ স্তরে, পৃজ্াবস্তর অভাব 
তার নেই। যেকোন একটা মৃত্তি খুঁজে নিতে তার কষ্ট 
হয়না। অস্পষ্ট ধোয়া হলেও চলে | 

ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি। বহু বিচিত্র মানুষের 
পাশাপাশি, Sse ভাইকে দেখেছি শ্বচক্ষে। যখন 
প্রথম এ বাড়ীতে আসি স্বমনা কয়লা ভাউতো একটা 
চ্যাপটা পাথরে । শুনেহি এর আগে ধারা ছিলেন 
তারাও এই পাথরট! ব্যবহার করতেন একই উদ্দেশ্যে । 
ফলে পাথরের বুকে আঘাতের ক্ষতটা গভীর হয়ে 
কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি ভকত ভাইয়ের 
দৃষ্টি সেই পাথরটার উপর, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে 
পারছে না! SHA কয়লার ধোয়া সহ করতে না 
পারায় কেরোসিন ষ্টোভের ব্যবস্থা করতে হোল। 
পাথরট! একপাশে পড়ে রইলো! HAYS হৃয়ে। হঠাৎ 
একদিন ভোরে উঠে দেখি প্রকাণ্ড বেদী তৈরী হয়েছে। 
সিন্দুর লিপ্ত হয়ে পাথরট! উঠেছে গিয়ে সেই বেদীতে | 
ফুল-বেলপাতা-ধৃপ-দীপ কোন কিছুরই অভাব নেই। 
ভকত ভাই গঙ্গাস্নান করে এসে গদগদ কণে মহিষ 
cata আবৃত্তি করে চলেছে | ব্যোম ব্যোম মহাঁদেউ | 

মহাদেউফে দেখে যত না বিস্মিত হলাম, ভক্ত 
ভাইয়ের বিশ্বাস দেখে তাব চেয়ে ঢের বেশী বিল্ময় বোধ 
করলাম। হ্বমনাকে পুজা করেছিলেন হয়ত এমনই 
কোঁন ভকত ভাই। যাঁর রসবোধ ছিল আরে! একটু 
জীব একটা ছোট্ট মেয়ের মধ্যে সষ্টির আদি জননীকে 
যে দেখে, সে আর যাই হোক, রসিক নিঃসন্দেহে বলা 
বাস । কুমারী পূজার রহস্ত বুঝিবা এইটুকুই। 

স্বমনা গল্পটা বলেছে। আমি শুনেছি। 
দেখেছি মানবী স্মনাকে। দেবী সমন! তার দেবীত্ব 
নিয়ে ধাক। Pre দেবীরা কি পাথর? তাদের দেহ 
কি রক্তহীন হৃদয়শূন্ক? কে জানে! মাঝে মাঝে মনে 
হয় অর্বাচীন ভকত ভাইয়ের ভক্তিই কি এর জন্য দায়ী? 


A 
আমি -" 
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সন্ধ্যা হযে এসেছে | 

অপর্ণা রায় ঘরে ঢুকলেন | 

কৈ রে FT | 

এসো ভাই, এসো। 

বলি জমির খোজ কিছু পেলি? 

ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর? 

আবার আমাকে কেন L 

ভয়ে ভয়ে আমাকে সামনে হাজির হতে হলো। 
বরানগব, বেলগাছিয়া, সোদপুর, কাশীপুর সব জায়গা 
খুঁজে এসেছি, কিন্তু না কোথাও জমি নেই | 

_ বলেন কি ! 

সত্যিই বলি ভাই। বিশ্বাস কর এক তিল জায়গা 
নেই কোথাও | i 

আমার কর্তা fey ঠিক Bets বলেন । বলেন, 
জমির ভাবন।? আমি বলি কি আমার কর্ডাকে ধরুন | 
কালই সব ঠিক হয়ে যাবে । 

কালই। 

তবেই দেখো 

এতক্ষণে হমনা যেন বুঝতে পেরেছে | 
ওর কাছে ধরা পড়ে গেছি! 

আমি ইতস্তত: করছি দেখে gual চিন্তার উপর 
জোর না দিয়েই বলে উঠলো, আচ্ছা ভাই অপর্ণা, 
তোমার কর্ডাকেই একটু বিশেষ করে বলো-জমি, এই 
ধরো কাঠা পাঁচ হলেই চলবে | চাই-ই। 

আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্তে ভাবতে হবে না। 

অপর্ণা aty উৎফুল্ল হয়ে উঠলো | 


আমি ষেন 


কিন্ত 

তুমি ধামো। 

ধমক দিল Gua! বল্লে, যে কাজ করে তাকেই 
বিশ্বাস করা যায়। যে অলস তাকে- 

বাধা দিল অপর্ণা । থাক ভাই ধাক। ও প্রসঙ্গ 
এখন থাক। বরং আমি কর্তাকে বলে আগে জমির 
ব্যবস্থাটা করে fre | 

সেই ভালো | 


waa অণুর মধ্যে ইলেকৃট্রণের স্বান সঠিকভাবে 


নির্ধারণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি কঠিন জগতের 
অস্তিত্বে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। কেমন বোকা-বোকা! মনে 
হয় নিজেকে | একই নিয়মে বাধা আমি, তুমি ও সে। 
yates প্রকল্পের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েও 
কোথায় ষেন গণ্ডগোল করে ফেলি | হতবুদ্ধি হয়ে যাই। 
আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় খুঁজে বেডানোই সার। 
yal তার জাগতিক বিশ্বাসে অটল | জমি তার চাই-ই। 

আমি দেখছি জমি কোথায়? নতুন নতুন কল্পনা 
উদ্ভূত হচ্ছে, তথ্যের দোহাই পেড়ে তরঙ্গ ও কণিকার 
সমষ্টিকে সুবিধামত মেনে নিতে অন্থবিধা হলেও 
অনুসন্ধানের জগৎ তাতে এক তিলও বিচলিত হচ্ছে না। 
সমানে সে খোলা! প্রশ্নের পর প্রশ্ন এনে সমাধানে উপায় 
খুঁজে ফিরছে। আমি দেখছি হৃমনাকে- ত্রি-আয়তনী 
জগংকে। 

আমি আধুনিক মাহুষ | যুদ্ধ ও ধ্বংস বিভীষিকার 
সমস্ত চিন্তা আমার মধ্যে | আমার মনকে যত বিশ্লেষণ 
করি তত দেখি আমার মধ্যে পূর্বপুরুষদের অন্জিত জ্ঞান 
এবং উত্তবপুরুষদের অনাঞ্জিত জ্ঞান একসঙ্গে ক্রমবর্ধমান 
উত্তেজনা এনে দিচ্ছে। সেগুলোর প্রয়োগবিধি কি 
হবে এইটাই আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা | 


RIA বলে, SRA, তোমার উন্নতির কোন সম্ভাবনা 
CR] কেননা, তুমি একটা Cage | 

আমি gyaty কথার কোন প্রতিবাদ করি না। 
বর্তমানকে নিয়ে আমার কোন তাপ-উত্তাপ নেই | 

একটা খসড়া তৈরী করতে বসি। প্রতাপবাবু কৰিৎ- 
eh ate এরি মধ্যে খবর এনে দিয়েছেন রিষড়ার 
কাছাকাছি জমি আছে। পাঁচছ' কাঠা, yara ভারী 
ইচ্ছা জায়গাটা কিনি। একটা বাড়ী হলে মন্দ হয় না। 
মানুষের আচরণ এদিক দিয়ে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ | স্বমনাকে 
কেন্দ্র কবে আমার পৃথিবী যতই সীমিত হোক এ কট! 
বিশেষ রূপে প্রতিভাত একথা তো ঠিক | 

হ্বমনাকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদরের আলতো! 
ছোয়ার স্পর্শ দিয়ে মৃতু হেসেই বল্লাম, প্রতাপবাবুকে 
কালই বলে দেব, কি বল? . 

হৃমনা আরো নিবিড় হয়ে আমার বুকের উপর ওর 


১৩৬ 
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রাশি রাশি কালো চুল ছড়িয়ে দিল । আমি ওকে টেনে 
নিলাম। বল্লাম, মনে পড়ে প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল 
সেদিন তুমি বলেছিলে সাইকোলজি জানি। সে সাই- 
কোলজি যে কি তাও তুমি বলেছিলে । সেইদিনকার 
সেই সীমায়িত প্রত্যয়ভিভিক অনুমান নিয়ে আজ তৃমি 
এসেছ, স্বপ্ন দেখছ, কিন্তু এ স্বপ্নের সংমিশ্রপজাত যে চিত্র 
সে fom তো সুলভ নয় সু। 

জানি। 

তবু আমি তোমার দাঁবী উপেক্ষা করতে পারি না। 

বিষডার জায়গাট! চল কালই দেখে আসি। 

সত্যি বলছ? 

হাগো_সত্যিই। 

হ্বমনা খানিকটা গদগদ হয়ে ওঠে। 
প্রতাপবাবু ছিলেন | 

আমি বলি, পাঁ। প্রতাপবাবু উপলক্ষ্য । তোমার 
অপর্ণা দেবীই এক্ষেত্রে একম্‌। যদি কোন ধন্যবাদ 
দেওয়ার দরকার হয়ই তবে তারই প্রাপ্য। 

দলিলপত্র যতই জড় হয় নথিপত্র ও যুক্তির সঙ্গে জেরার 
যতই যোগ হয়, ততই বিষয় ঘোরালো হয়ে ওঠে। 
কাজেই ও প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে হৃমনাকে একটু অন্যমনস্ক 
করার উদ্দেশ্যেই বল্লাম, প্রথম বর, তারপর ঘর। 
তারপর কি বলতো? 

সে বললে, তুমি একটা অকাট মুধ্যু । 

আমি বল্লাম, হয়তো | 


1 ছুই ॥ 

ভোষনিয়াল অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। মুখে 
ছ’ ইঞ্চি লম্বা একটা চুরুট । খালি Bae চেয়ারটা যেন 
প্রভুর এই ভাবাস্তরের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। 
নিব্রিকার পড়ে আছে। সামনে গ্লাসটপ টেবিলটা অদ্ভূত 
লাগছে। তোষনিয়াল গঙ্গার ধারের জানালার কাছে 
গিয়ে একবার একবার করে দীড়াচ্ছেন আবার ফিরে 
আসছেন | মস মস আওয়াজ উঠছে। ঘরের চারদিক 
বৃত্তাকারে wa ঘুরে তিনি যেন কি একটা চরম সিদ্ধান্তে 
এসে পৌছাতে চাইছেন । যদিও এখন বেলা দেড়টার 


বলে ভাগ্যিস্‌ 


কাছাকাছি তবুও ঘরে জ্বলছে টিউব লাইটের ঝাড়। 
একটা নীল সেডে ঢাকা। ঘরটা কেমন নীল-নীল। 
ফ্যানের স্পীড খুব বেশী না। এপাশের দেওয়ালে 
টাঙানো were গান্ধীব অয়েল পন্টিং ছবি। ওপাশের 
দেওয়ালে প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষের মস্ত বড় একটা মানচিত্র 
বিলিতী ফ্রেমে বাঁধা । পাশেই একটা ছোট্ট সেগুন 
কাঠের ওয়াড্রোব | তার মাথায় রূপার তৈরী ফুট- 
খানেক অশোক Cel তার নীচে-বড় বড় অক্ষরে 
খোদাই করাঁ_-“নত্যমেব FAS’ | 

তোষনিয়াঁল চুরুটটা দীতে চেপে ঘুরপাক খাচ্ছেন | 
চুরুটের মাথাটা জলছে | তোষনিয়ালের মাথধাটাও বোধ 
হয় এ টুরুটের মতই GATE | 

ঘরের মেঝে এত পরিক্ষার যে, একটা WTS সেখানে 
গোপন অবস্থানের উপায় নেই | রুচি, পরিবেশ, বেশ- 
Si, পারিপান্বিক অবস্থান সবকিছুই মাচ্দিত এবং 
আধুনিক সম্যতার পরিপোষক ৷ 

মিঃ তোঁষনিন্লাল পরিত্যক্ত টিল্টিং চেয়ারের খালি 
আসনটা এবার দখল করে বসলেন | একটা ক্যাচ করে 
শব্দ উঠলো । এক পাক ঘুরে মিঃ তোঁষনিয়াল যেন 
খানিকটা স্বস্থিব হলেন। কলিং বেলটা টিপে ধরলেন। 
দ্বারের কাছে নীল বান্ব জলে উঠলো | 

বয় এসে সেলাম ঠুকে দাড়ালো সামনে | 

বীয়ার-_ 

বয় পাশের কেবিনে ঢুকে পড়লো । একটু পরেই 
ফিরে এলো সে। হাতে ট্রে। গ্রাসে তরল পানীয় । 

পানীয়টা গলধঃকরণ করে তোষনিয়াল ঠক্‌ করে 
গ্লাসটা cha উপর রাখলেন | বয় নিঃশব্দে সেট| নিয়ে 
চলে গেল। 

এবার তোষানিয়াল সামনের ফাইলটার উপর নজর 
দিলেন। অত্যন্ত গোপনীয় ফাইল। ফাইলের প্রত্যেক 
চিঠিটি তিনি পড়তে লাগলেন। লাল পেন্সিলের দাগ 


2 টি, 


৮ 


Ee 


দিলেন কোথাও কোথাও। তীর a কুষ্চিত হয়ে উঠলো A 


ফোনটা তুলে ধরলেন। তারপর ভায়েল ঘুরিয়ে নম্বর 
দিলেন। 


হালো-_ 
ও প্রান্ত থেকে প্রত্যুত্তর ভেসে এলো | 


m 
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বল্লেন, শোনো, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয় | যেভাবে 
পারো ওতে রাজী করাও | না পারলে সরিয়ে দিতে 
হবে, NE | 

ও প্রান্ত থেকে কি উত্তর এলো শোনা গেল T | 

চুরুটট! নিতে এসেছিল। তোষনিয়াল লাইটার 
জেলে ওটা ধরিয়ে নিলেন। এবং কি যেন ভাবতে 
লাগলেন | ভারতবর্ষের ম্যাপটার কাছে এসে দাড়ালেন। 
রেলপথের CHA ধরে তার চোখ দুটো এগিয়ে চলেছে | 

এট| তোধনিয়ালের অফিস নয়। তার frag 
বাড়ী। কিন্তু এত বড বাডীটায় কেউই থাকে a] | 
খিদিরপুর অঞ্চলের এই বাড়ীটা প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকে | 
মাঝে-মধ্যে এর দরজা খোলে। বড় বড় গাড়ী এসে 
দাড়ায়! ঘুম থেকে জেগে ওঠে সারা বাড়ীটা। বিরাট 
চারতলা বাডী। উপর নীচে ষোলটা ঘর। সামনে 
লন, গাভী-বারান্দা। ফুলের বাগাঁন। মালী চাপরাশা, 
প্রভৃতি জন দশ লোক বাউণ্ডারীর ete ঘেষে একতলা 


X একটা পৃথক বাড়ীতে থাকে | তারাই দেখাশোনা 
“ করে সবকিছুর । তাছাড়া আরেকজন আছেন তিনি 


মিস্‌ মারগারেট | এই সমস্ত বাড়ীটার কেয়ার টেকার 
তিনি। প্রতিদিন এই বাড়ীতে একবার করে আসেন। 
ভার aa যদিও একট! বিরাট কক্ষ ffr? আছে তবুও 
তিনি সেখানে বাস করেন ali নিউ আলিপুরেব এ 
দিকে যেন কোথায় থাকেন। 

মিঃ ভোষনিয়াল এ বাড়ীতে এলে মিস মারগারেটকেও 
আসতে হয় এবং তিনি যতক্ষণ বা যতদিন থাকেন মিস 
মারগারেটকেও থাকতে হয়। মিস মারগারেট প্রভুর 
দক্ষিপহত্ত স্বরূপ | একুশ বাইশ বৎসর বয়স। দেখতে 
অতীব A এবং BH খুব চটপটে। অত্যন্ত 
সপ্রতিভ এবং চালাক মেয়ে! টাইপেও দক্ষ। শর্ট- 
হ্বাণ্ডে ওর দখল অতুলনীয়। নিপুপ শিল্পীর মতো ওর 


MEN আহ্লগুলো যখন টাইপরাইটারের কীবোর্ডে খেলা 


করতে থাকে তখন ওকে AS Yas দেখায়। 

তোষনিয়াল মার্গারেটকে খুবই cae করেন। 
মোটা মাইনে CHA | বলেন ওই আমার লক্ষ্মী। সত্যিই 
তোষনিয়াল অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন মিস 


মারগারেটের সহযোগিতায় । মারগাঁরেট ওকে অনেক 
বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও 
তাই সামান্ত একজন মেয়ের সাহায্যের প্রত্যাশা করতে 
হয় নানান দিক থেকে! আকাশ যখন কালো মেঘে 
ভরে যায় তখন মিস মারগারেটই আলোর নিশান 
উড়িয়ে পথ করে CHT | 

একবার চযনলাল সিংহীজির সঙ্গে তোঁষনিয়ালের 
বিবাদট! এমন চরমে ওঠে যে মীমাংসার কোন সূত্রই 
খুঁজে পাওয়া যায় at) মিস যারগারেটই সে যাত্রা 
তোষনিয়ালকে বাঁচিয়ে দেয় চমনলালের সঙ্গে ছুটো মিষ্টি 
কথা বলে। তারপরই দেখা যায় সব সংযোগই ঠিক 
আছে । আবার চলছে তাদের ফলাও ব্যবসা | 

এবারের যে পরিকল্পনা, তাকে যদি সফল কবে তুলতে 
পারে তোষনিয়াল, প্রায় আশী লক্ষ টাকা ঘরে তুলতে 
পারবে? 

সব ঠিক হয়েই আছে । মিস মারগারেটকে পাঠানও 
হয়েছিল প্রাষ প্রত্যেক ধাটিতে | 

কিন্তু বাদ সেধেছে সামান্ত মাইনের সামান্ত একটা 
চাকর | 

সংবাদটা এসেছে ওদের দিল্লী অফিস থেকে। 

আশ্চ্য্য স্পর্ধা লোকটার! কিছুতেই রাজী নয় 
লোকট। | 


তোষনিয়াল অধৈর্ধ্য হয়ে ওঠেন। ফাইলটায় 
আরেকবার চোখ বুলিয়ে নেন fofa | 

বেয়ার]! 

হুজুর! 

মিস্‌ 

আর বলতে হয় না তোঁষনিয়ালকে | বেয়ারা প্রভুর 
নির্দেশের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। তার. আচরণ সম্বন্ধেও 


সে বেশ সজাগ । সে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে TIA | 


খানিক পরেই মিস্‌ মাবগারেট এসে সামনের খালি 
চেয়ারটায় বসল। 


বল্লে, আমাকে ডেকেছেন ? 
হ্যা, খুব জরুরী দবকার | 
বলুন। | 
আজই তোমাকে যেতে হবে | এক্ষুনি। 
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আমি প্রস্তত। হ্যা, তারপর 
প্রথম আসানসোল। ওখানে রেল পুলিশকে কিছুটা aatal ! 


RRC করতে হবে। তারপর যাবে ধাঁনবাদ। 
সেখানে রেল পুলিশ এবং রেল স্টাফকে--বুঝেছ। 
মিস মারশারেট সম্মতিসূচক ঘাভ নাড়ে। 


সেখানকার কাজ সেরে তুমি কালুবাধানের সেই 
রাস্কেলটাকে রাজী করাবে । আর যদি রাজী না হয় 
সঙ্গে সঙ্গে ইনফণ্ম করবে আমাদের বলদেওকে। যা 
করার সেই-ই করবে | 
চাই-ই। 

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো | 

রিসিভার তুলে তোঁষনিয়াল কানের কাছে ধরলেন। 
হালো-কে বলদেও! কি খবর? কি বল্লে--দশ 
হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলে, রাজী হয়নি, বটে | 
আচ্ছা, শোনো, মিস্‌ মাবগারেট যাচ্ছে। ঠিক 
আছে। রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে তোষনিয়াল 
এবার ফেটে পড়লেন। 

আশ্চর্য্য! একটা ষ্টেশন মাষ্টার! তার এই 
ওদ্ধত্য-অসন্থ। শোনো মারগাঁরেট, তুমি আর দেরী 
করো না। এখুনি বেরিয়ে পড়। কোলফিল্ড এক্সপ্রেস 
ধরবে। সঙ্গে কিছু নগদ টাকা নাও। টাকার ব্যাপারে 
FITS] করো না। যত লাগে, বুঝেছ। ৩৭৭ আপ 
গুডস ÜA মগমা ষ্টেশন থেকে দশ ফারলং দূরে দীড়াবে 
পাচ মিনিট। তার বেশী নয়। রিপোর্ট যাবে রাইট 
টাইম। শুধু এইটুকু--যে ভাবে পারো | 

ক্রিংক্তিং fae 

হালো। হ্যা আমি। সব খবর ভালো? কি 
বল্লে? আসানসোল পুলিশকে খবর দিয়েছে। সাবধান 
হও। আচ্ছা । মারগারেটের যাবার প্রয়োজন AR I 
তাই হবে। 

ফোনটা ঠক করে রেখে দিলেন তোষনিয়াল। 
মারগারেট তুমি এখন যাও বিশ্রাম করগে 


৩৭৭ আপ faf পাশ হয়ে যাবে মগমা, কালু- 
বাথান, ধানবাদ। তাঁরপর-_ 


মোট কথা কাজ হাসিল করা, 


বীয়ারের বোতলটা খালি হয়ে যায় নিমেষে | 
তোষনিয়াদ আর দেরী করেন না। দ্রুত পা চালিয়ে 
দেন গ্যারেজের দিকে | 


হাওড়া গুডস্‌ সেভ থেকে ৩৭৭ আপ গুডস্‌ ÅN 
অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে । সে ট্রেগ আসানসোল ষ্টেশনে 
ইন করতেই একদল সশস্ত্র রেলপুলিশ ইঞ্জিনে এবং অন্য 
আরেক দল গার্ডের কেবিন ভ্যানে গিয়ে Ss । 
ERE পার হয়ে গেল WAR, কালুবাথান। প্রত্যেক 
ওয়াগনটি সীল কর। কিন্তু সব ওয়াগনই খালি । অথচ 
এক একট! ওয়াগনে পাঁচশ করে যে প্যাকেট যাবার 
কথা সে প্যাকেট বোঝাই-ই হয়নি হাওড়া সেডে। 
অথচ বোঝাই-এর সার্টিফিকেট সীল সবই ঠিক ঠিক 
আছে। দিল্লীতে যখন গাড়ী পৌঁছিবে তখন দেখা 
যাবে ২০টি ওয়াগনে দশ হাজার প্যাকেটের কোন ২ 
অস্তিত্বই নেই। তখন ধরা পড়ে যাবে রেল কোম্পানী | 
ভ্যামারেজ দিতে হবে আশী লক্ষ টাকা। মুল্যবান 
ধাতুর অতগুলো প্যাকেট কোথায় উধাও হোল তখন 
খোঁজ পডবে। 

fag— 


লোকচক্ষুর অন্তরালে সব চাপা পড়ে থাকবে | 
টাকা উড়বে । প্রতিটি ইথার স্তরে মেঘ হয়ে নেমে 
আসবে বুষ্টির রূপে । সিন্দুক বোঝাই হবে। কল্যাণ- 
রাষ্ট্রের জীবনে খুব কম সময়ের মধ্যেই তোষনিয়াল 
চমনলাল, মারগারেট অমায়িক সদালা,পী অনলস নীরব 
কর্মীর আসন জুডে বসবে বহুমুখী প্রতিভাষ় ওরাই 


. হবে সকলের প্রিস্ন । 


খবরের কাগজটা পড়তে পডতে কেমন যেন অনী-*. 
WAS হয়ে পড়েছিলাম | 

কালুবাথানের ষ্টেশন মাষ্টার শিবদাস চ্যাটার্জী 
নিহত | 

ঘটনায় প্রকাশ__নাইট ডিউটিতে তিনি যখন কর্মরত, 


i 


চন্দ্রাভিযান ও সম্ভাবনা 


ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার এম.এ., পিএই চ.ডি., 
বি.এড. (সাইসি ) ডিপ.এড. (হাইবার ) 


ক্ষিতি-অ্প -তেজ-মরুৎ-ব্যোম-এর মধুর বৈচিত্র্যময় 
পরিবেশ মাঝে প্রাণের স্পন্দন ও তাপ স্থজনশীল জীব- 
জগতের অপূর্ব রহস্য ও স্সেহ্মধূমস্স ধরিত্রীর কদমফুল 
ফুটিয়ে তুলল ৷ সেই ama মাতৃক্রোড়ে প্রাণময় 
জীবস্থষ্টির উপকরণই সে পরিচয় দেয়। 

Aa গঠনের  ক্ষিতি-্প.-তেজ-মরুৎ-ব্যোমই 
মানবদেহ ও আত্মার অধ্যাত্ববিকাশেও লক্ষ্য করবার 
বিষয়। এই পাথিব foreity ভ্তরগুলির সব ওপরে 
Sats | নবযুগের চন্দ্রাতিযান_ চন্দ্রের দেহগঠন 
বিষয়ে তথ্য জানাচ্ছে চন্দে ক্ষিতি আছে; অপ. 
নেই, তেজও নেই- চন্ত্রকিরণ উত্তাপহীন ; আগুনও 

, সেখানে জলে না। বাতাস নেই। ব্যোম বোধকরি 

A an যাত্রীদের রেডিও মেসেজ পাওয়া 
গিয়েছিল ক্ষিতি ও ব্যোমের অস্তিত্ব বিষয়ে কতকটা 
নিশ্চিন্ত ক্ষিতি-অপ- তেজ*মরুৎ-ব্যোমের উপরে যে 
ব্রক্মলোকের অবস্থিতি, সেই ব্রহ্মলোকের সন্ধানই 
জীবাত্বার কাম্য। 

‘mete ন নিবর্ততন্তে তদ্বাম পরমং NAS" | শেষে হয়তো! 





তখন কে বা কারা এসে তাকে ডেকে নিয়ে যায় 
খানিকটা দৃবে। একটা সীকোর নীচে তার রক্তাক্ত 
মৃতদেহটা পড়েছিল। পঢয়েণ্টসম্যান রামশরণ দোবে 
তাকে এ অবস্থায় দেখে ভয়ে চীৎকার করে ওঠে | 
লোকজন ছুটে আসে । পুলিশে খবর দেওয়া হয়। 
জোর STE চলছে। 
E পূর্বাকাশে অরুপৌদয়ের আভাস দিয়ে এমনি হাজার 
হাজার শিবদাস মরে ভূত হয় এদেশে | 

চমন! বলে, কি এত ভাবছ 

ভাবছি-- 

জমি কেনার কি করলে? 

জমি কিনে কোনই লাভ হবে না স্থ। আত্মরক্ষার 


এডিনবরা 





ডাবলিন 


নিশ্চয়ই জানা যাবে এ ধামেরও ভৌগোলিক রহস্তের 
কথ।--শুধু মনের মধ্য দিয়েই যে সে পথ, তা নাও হতে 
পারে। তাই ভাষি “ধীরে রদ্রনী ; রজনী নয়--উষা 
ধীরে” | তা’ নাও হতে পারে । ঠিকমত বলতে গেলে 
তার প্রকৃত অর্থ হল-ক্ষিতি-আদি Tews ক্রমে 
পিছনে ফেলে শুধু বহ্গাংশ নিয়ে আত্মিক ব্রহ্মরাজ্যে 
ঢুকতে হবে। তাই ভাবি_্ধীরে রজনী নয়, উষা 
ধীরে” । এ বিষয়ে যোগপথই প্রশস্ত | তা'হলেও এখানে 
পৃথিবীর মত জীব-সমুদগমের সম্ভাব্য কোথা ? 

এমন অনেক গ্রহ থাকতে পারে, যেখানে ক্ষিতি ও 
তেজের উপকরণ বেশী, বাতাসও আছে। যেমন 
ূর্য্যে দেখা যায়-_ক্রিয়ার পর অবস্থায় গলিত স্বর্ণের মত 
বঞ্ধাশ হতে we অবিরত আকাশে উঠছে ও 
চারিদিকে সঞ্চালিত হয়ে ছত্রাকীরে পড়ছে । বঙ 
ভার গলা সোনার মতই হল্দে। বাতাস সেখানে 
নিশ্চয়ই আছে। ব্যোমের পটভুমির উপরেই হচ্ছে 
এসব। কিন্ত জল নেই। এ বিষয় Afs ১৯৩৭ 
সালে রামকৃষ্ণ শতবাধিকী বর্ষে আমার এই দর্শনের 





চেষ্টা বুথ! পরমাণু যুদ্ধে আত্মরক্ষা চলে না| ঘর বর 
সব পড়ে রইবে। উড়বে শুধু ছাই | ছাই, ছাই, ছাই। 
দেশের মানসিক ও নৈতিকে জীবন যখন পরমাণু 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তখন ছাই-এর কথাই ভাবে । ছাই- 
এর গাদার স্বপ্নই দেখে। এঁক্যের কথা তখন তার! 
ভাবে না। ভাবে অনৈক্যের ASG সুমনা কতটুকু 
জানে। কতটুকু বোঝে । তোষনিয়াল, চমনলাল আজ 
লাল পেন্সিল নিয়ে বসে আছে প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ধের 
মানচিত্রের সামনে । ইচ্ছামত দাগ দিয়ে যাচ্ছে এক 
একটা নিৰ্দিষ্ট স্থানে । বলি দিচ্ছে প্রতিবন্ধক বিরোধী 
যারা তাদের ৷ বিরামবিহীন ভাবে উড়িয়ে চলেছে ছাই | 
[ আগামী বারে স্মাশ্য 


১৪০ 








প্রায় তিরিশ বছর পরে কোন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক 
ঠিক এইরূপই দূরদর্শনের কথা জানান, তবে ত!’ Barca 
ঘটে। মঙ্গল গ্রহও তো! নীলাভ, তেজোবকিচ্ছুরিত 
ক্ষিতির অংশও কতটা! কিভাবে সেখানে আছে, এখনও 
তা” সঠিক নির্ধারিত হয় নি। তবে এক বা একাধিক 
বৈচিত্র্য সেখানে রয়েছে কোনভাবে কোন প্রকাবে, 
জীব বা উদ্ভিদের সম্ভব হলেও হতে পারে সে পরিবেশ 
মাঝে । যাই হোক, সময়ে তা জান! যাবে । 
সদাবসন্ভবিরাঁজিত গ্রীপল্যাণ্ডের তুষার-মরুর 
কোলে ফুলবনের ন্যায় অথবা আমেরিকার লোকারণ্য 
হতে দূরে লুই তাবরে আশ্রমসন্নিবেশের মত মনোরম 
ও সমুক্সতিশীল পরিবেশের সন্ধানও হয়তো কোন 
গ্রহমধ্যে মিলতে পারে কোনদিন আমাদের এই 
অন্বেষণ-পথে | অথবা কোন প্রকৃতিবিপর্ধ্যয়ে 
কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহ বা সিঞ্ধশীতল জীবনোদৃগমের 
মেদুরিম! ধরতে পারে না, তা কে বলতে পারে? 
স্ৃতরাং ধার! অবিরাম জনসংখ্যার বৃদ্ধিপথে স্জনময়ী 
প্রতিভা দেখাচ্ছেন গুণনপন্থায় ( Process of multi- 
তারাও gars) জীব দিয়েছেন যিনি 
আহার দেবেন তিনি-__এই আশাবাদে আশ্বস্ত হওয়ার 
একটু সমর্থন খুঁজে পাবেন । তাই বলি-মাভৈ! 
উপাদানের তারভম্যান্থসারে গ্রহ-উপশ্যহাদির 


plicaiton), 


প্রবর্তক 


[শ্রাবণ ১৩৭৭ 


কিন 


গঠনের বিভিন্নতা শ্বাভাবিক। পৃধিবীর ন্যায় রস- 
মাধুর্য্যের বিকাশ-পত্রিবেশ আর কোঁধাও মিলবে কিনা 
জানা নেই। মঙ্গল হতে আরম্ভ করে’ আরও কত 
গ্রহের অবস্থাপরিবেশের উপর আলোকসম্পাতের 
চেষ্টা চলবে । সে ষাই হোক, আমর! আমাদের সৌর- 
জগতের cam সূর্য্য সম্বন্ধেও কিছুটা আভাসে জানতে 
পেরেছি মনে হয়। তদুপরি ভাসমান প্রভু জগদ্বন্ধুর 
সাকার অস্তিত্বের ব্যোমীয় প্রক্ষেপ (Projection)-এর 
ইঙ্গিত করি। 

তাই প্রাণগর্ভ এক বিশিষ্ট ব্যোমমণ্ডলের অস্তিত্বের 
সম্ভাবনার কথা মনে SCT অণুপরমাণুর নৃত্যচ্ছন্দে 
লীলায়িত শক্তির রাজ্য সেটা, সজনব্যঞ্জনামধুর প্রণবধ্বনির 
Sere বোধ করি সেখানে । তারপর তেজোস্ষিগ্ধ 
ব্ৰহ্মজ্তানে উদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় জগৎ মহাবিশ্বের কেন্দ্রী- 
ভূত পরমায্শক্তির সাকার ইচ্ছা প্রবেশকালে 
জ্ঞানময় ব্রহ্গবীজে আত্মস্থ হয়ে গ্রহবিশেষেব অবস্থানু- 
FOU জীবরূপে প্রকটিত হওয়া অথবা রান মির 
ব্যতিরেকে বস্তুবাছল্য ee করা সেই শক্তির বিকাশ। 
প্রচলিত'যত হতে বিভিন্ন প্রভু জগদ্বন্ধার মতে বিভিন্ন 
সৌরজগৎ দিয়ে যে মহাবিশ্ব গঠিত, তারই কেন্দরস্থলে 
রয়েছেন যে পরমাস্বশক্তি, মহাপ্রলয়কালে সুষ্টি সংহত 
করে’ তিনি নিজেও লয়প্রাপ্ত হন। 








@ 
মঙ্গলময় 
| অশ্রমতী 
দোলের দিন--ডালিয়া রং খুললো, 
একেবারে আবীর-আবরণী HTS | sa 
yy এলো-_-সৌধিন yad, সব ভালো_উদয়-অন্তপথে 
হাদয়-উদ্যান উৎসুক ছিল। রঙিন্‌ সে পরিবেশ কত। 
মিতা সাঁজে__ডালিয়ার হরেক রঙে-_ সেই প্রথম- পূর্ণচন্তিম! লাগি’ 


ছাপছোপে অঙ্গবহা শাড়ী! 


মঙ্গল হ'ল! 


D কিশোর ances 


R 
তারাপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে সঙ্গীতের বহু বিশিষ্ট 
গুণীগণের কাহিনী আমি শুনতে পেতাম। এদের মধ্যে 
আলী মহম্মদ A ও দৌলৎ খা এই ছই মহাগুণীর 
সম্বন্ধে তার অগাধ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত। দৌলৎ খাঁর শেষ 
জীবন কলিকাতায় অতিবাহিত হয় এবং আলী মহম্মদ 
খাঁর পরিণত জীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত কাশীধামেই কেটেছিল। 
তারাপ্রসাদবাবূ বলতেন, এই দুই গুণীকে পীর মুরসেদ 
রূপে দেখতে | আলী NENT কাশীনরেশের সঙ্গীত- 
গুরু ছিলেন। তার সঙ্গে তারাপ্রসাদবাবুর প্রথম 
যৌবনে যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল! তিনি তানসেনবংশীয় 
বাসৎ খাঁর case পুত্র ছিলেন, দরবারী ওস্তাদরূপে বাঁজ- 
সভায় এর 'যথেস্ট সম্মান ছিল; কিন্তু তিনি দরবাবে FT- 
গা যন্ত্রে আলাপচাবির দ্বারা সকলকে মোহিত 
করলেও তার নিজের ঘরে সন্ধ্যাকালে কিছু আফিম 
দুগ্ধ ও মিষ্টান্নসহ সেবনের পর বিভোর হয়ে অর্ধ জাগ্রত 
অবস্থায় যা বাজ্জাতেন তা সত্যই অপাধিব। এ 
সময় তার A FAATAA মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেত। যোগী 
তপস্বীগণ বহু জপতপের ফলে যে আধ্যাত্মিক জগতে 
প্রবেশ লাভ করেন, আলী মহম্মদ অনায়াসেই সবরের 
প্রভাবে সেই সব রাজ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলিত 
করতে পারতেন | একে ACH নাদযোগ বলা হয়। এ 
অবস্থায় সাধক ভগবদ্র্শন লাভ করেন ও বর্গের সহিত 
একাত্ম হয়ে ধান। নানা প্রকার নেশার অভ্যাস সত্বেও 
সঙ্গীতগুরু আলী মহম্মদ ব্রদসাযুজ্য লাভ করতেন 
yore সাধনায়। এই সকল সাধকগণ খানিকটা 
অসামাজিক হতেন, কিন্ত সামাজিক ও নৈতিক ব্যক্তিগণ 
র.পিপাসায় এদের কাছে না এসে থাকতে পারতেন 
না। সঙ্গীত ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে এইরূপ বহু উদাহরণ 
আমরা দেখতে পাঁই। 


কাশীধামে প্রথম যৌবনে ভারাপ্রসাদবাবু দুইজন 
. মহাত্বার নিকট Sale লাভ করেন। YIA 
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" সাধনার ey তিনি আলী মহম্মদ খাঁর নিকট দীক্ষিত 
হন এবং By চৈতন্তের অনুসন্ধানের জন্য যোগীবর 
শ্যামাচরণ লাহিভীর নিকটও দীক্ষা লাভকরেন। লাহিডী 
মহাশয় গৃহী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্ত যোগের রাজ্যে বিখ্যাত 
সাধু সন্ধ্যাসীদের অপেক্ষা তার খ্যাতি কিছুমাত্রও কম 
ছিল না। তার কথা তারাপ্রসাদবাবু একান্ত ভক্তি- 
সহকারে আমাদিগকে শুনাতেন। যদিও তাঁর খ্যাতি 
তার জীবিতকালে নিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হয় নি, তথাপি 
বর্তমান সময়ে তার প্রতিষ্ঠিত “যোগদ1 সৎসঙ্গ” আজ 
শুধু এদেশে নয়, BEA আমেরিকাতেও Wes সমাদর 
লাভ করেছে । লাহিড়ী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য শ্বামী 
যোগানন্দ (বিখ্যাত শারীরচর্চার শিক্ষক aie Rp 
ঘোষের দাদা ) আমেরিকায় যোগসাধনার কেন্ত্র গঠন 
করেছিলেন এবং তার আমেরিকায় অবস্থানের জন্য লক্ষ 
লক্ষ পাশ্চাত্য নরনারী যোগসাধনায় ব্রতী হয়েছে। 
লাহিড়ী মহাশয় সহজ প্রাণায়াম ও রাজযোগের সহজ 
প্রণালী শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন | তার সাধনায় গৃহী ও 
সন্্যাসীর সমান অধিকার ছিল। তিনি নিজে গৃহী 
ছিলেন এবং সন্ত্রীক সাধন! করতেন । অথচ তার প্রধান 
শিষ্য যোগানন্দ অন্নযাসপথের লোক ছিলেন। লাহিড়ী 
মহাশয় বলতেন, যার যে অভিরুচি সে সেরূপভাবেই 
যৌগপথে অগ্রসর হতে পারে, ব্রহ্মের কাছে গৃহীসন্ন্যাসীব 
মুল্য একই । তারাপ্রসাদবাবু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট 
দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করেছিলেন । আমাকেও তার 
সহজ ষোগের পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন | প্রাণায়াম কালে 
জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করে Fors অবস্থান লাহিড়ী 
মহাশয়ের সাধনায় ছিল না। নিশ্বাস গুশ্বাসের দিকে 
লক্ষ্য রেখে feel সঙ্কুচিত করলে আপনিই নিশ্বাসের 
বেগ কমে আসে এবং প্রাণায়ামের কাজ সহজ হয়ে ষায়। 
ধারা খেচরী মুদ্রা সহযোগে জিহ্বাকে শ্বাসনালীর মধ্যে 
গুটিয়ে আনতে পারেন তারা সহশদলস্থিত অমৃতের 


১৪২ 





প্রবর্তক 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৭ 








প্রোতে পরম আনন্দ লাভ করেন। লাহিড়ী মহাশয়ের 
" প্রদর্শিত পথে প্রত্যহ fre! উপ্টানোর অভ্যাসে খেচরী 
মুদ্রা খুব সহজে সম্পন্ন হয়। তাছাড়া তিনি চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকার ছিন্রগুলি ae সহযোগে রোধ করে অনাহত 
নাদ শ্রবণ ও ভ্রমধ্যে মনঃ সংযোগে SHE চৈতন্যের দর্শন- 
লাতের পথও শিখাতেন। অণাহত নাদ শ্রবণ সঙ্গীত- 
সাধকদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কেননা অনাহত 
ধ্বনি থেকেই সকল সবরের উদ্তব হয়েছে । তাবাপ্রসাদ- 
বাবুর কাছে সহজ রাজযোগ শিক্ষা করে আমি প্রায়ই 
তার সঙ্গে সাধনাম্ম বসতাম এবং সহজ প্রাণায়াম অভ্যাস 
করতাম, এ সময় শী ঘরবিন্দের কৃপাপ্রাপ্ত কয়েকজন 
সাধক ভবানীপুরে গিরিশ যুখাচ্জী রোডে একটি সাধন- 
কেন্দ্র গঠন করেছিলেন। এদের কাছেও মাঝে মাঝে 
গমনাগমন আমার ছিল। এখানে পণ্ডিচেরী আশ্রমের 
কোন কোন সাধক মাঝে মাঝে কলিকাতা বাসের aT 
আসতেন। এদের সঙ্গেও আমার আলোচনা হত | 
১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্ববের পর থেকে শ্রীঅরবিন্দ 


লোকচক্ষুর অন্তরালে তার শয়নমন্দিরে অবস্থান 
করতেন। যদিও ওঁ সময় আমর! অলৌকিক ঘটনা 
ঘটতে দেখিনি তথাপি অতিমানসের অবতরণ শীঘ্রই 
ঘটবে, এই বিবেচনায় সর্বদা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে 
ধ্যানে বসতাম, তরুণ বয়সে জগতে নানা উচ্চাকাজ্ষার 
আশু সাফল্য অবশ্যম্ভাবী মনে করে - পরিণত বয়সে 
কল্পনার সহিত বাস্তবের পার্থক্য যখন স্পষ্ট হয়ে যায় 
তখন অনেকে নৈরাশ্যবাদের কবলে পড়ে ষান। তবে 
জীমরবিন্দ জ্ঞানের দৃষ্টিতে সবকিছুই দেখেছেন এবং 
তার কাজের সাফল্য সম্বন্ধে তার জাগ্রত দৃষ্টি তাকে 
কোন Stat কল্পনার কবলে পড়তে দেয় নি। তিনি 
বলেছেন, অতিমাঁনসের অবতরণ বিশ্বপ্রকৃতির অস্ত্নিহিত 
প্রেরণায় স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব হয়ে উঠবে। অল্প 
সময়ের মধ্যে যদি তা ন! ঘটে তবে এজন্য easy a 
অবসাদের কোন কারণ নেই। তার হিমালয়ের ay 
ধৈর্য্য আমাদের অনেকেরই শাস্তভাবে চলার পথ প্রশস্ত 


করেছে! a 


পুর্ব-স্মৃতি 
শ্রীন্থধীর গুপ্ত 


সে চন্নগব*-বাস ভুলিতে কে পাবে | 
চতুর্ধার চন্দ্রাকৃতি সে গঙ্গার তীর, 
অশ্বথের অবিরাম সঙ্গীতে সমীব 
হর্ষময়, সমুৎফুল্প, বিহঙ্-বঞ্ধারে ; 

সে নদী-তরঙ্গ“রঙ্গ এখনে! সত্তাবে 
আকুল করিছে সখা] স্বৃতি-হৃনিবিড় 
সে বন্ধুত্ব আপনার সৌরভে অধীর 
অথির করে না হেথা পথিক কাহারে | 


মহাকাল-মদ্দিরের সান্ধ্য ঘণ্টা-রব 

বাঁজিতে বিলম্ব বুঝি বেশি নাই আর | 

এ ধরায় য।” পেয়েছি পরম বৈভব < - 
গণিতে বাসনা জাগে সে স্বর্ণ-সম্ভার | 

ধীরে ধীরে অন্ধকারে অবশেষে সব 

ঢেকে যাবে। স্তব্ধ শব্দ হবে কি গঙ্গার | 


প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশীস্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্র 


সপ 


অন্ধাভাজনীয় 

আপনার ২৯শে মে তারিখের অভিনন্দন-পত্র পাইয়া 
সখী হইলাম | বহুদিনের স্মৃতি আবার উজ্জ্বল হইয়া 
উঠিল। আজ প্রায় এফ যুগ হইতে চলিয়াছে সেদিন 
থেকে, যেদিন অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে সঙ্ঘে উপস্থিত 
হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল এবং আরও সৌতাগ্য 
হইয়াছিল aerd দর্শন আশীর্বাদ লাভ করিবার | 
সেই স্থৃতি এখনও জীবনের এক অব্যাহত প্রেরণা | 
আজ সমাজে, গৃহে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে যে ঝড় উঠিয়াছে, 
সেই ঝড় অতিক্রম করিতে হইলে প্রয়োজন সেই ঝড়ের 
কাণ্ডারীকে প্মরণ Sal! যারা তাহাকে স্মরণ করেন, 
তাহাদের মধ্যে আপনি অন্ততম এবং সঙ্ঘ আজও সেই 
‘বাণী বহন করে। 

আজই যথার্থ “প্রবর্তক” হইবার যুগ আসিয়াছে | 


[ প্রবর্তক সঙ্ঘ-সভাপতি গ্রীঅরুণচন্ত্র দত্তকে লিখিত ] 


শুক্রবার €ই জুন, ১৯৭০ 
আমি জানি-ভারত আমার অমর, অজেয় ও শাশ্বত! 
আমি অন্তর দিয়া, প্রাণ দিয়া জানি -আমার এই মাতৃ- 
ভূমি অপরাজেয়_তাঁর সাধনা অচল, অটল ও দৃঢ়। 
পুরুষোত্তমের কথা শুনি_“সর্ধতো পাণিপাদো 
সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং, TACT শ্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য 
fesfe ।” আব তার সঙ্গে শুনি-_“যোগস্থং BF FH 
তং AKL BIS] ধনগুয় |” 

সেই সাধনার কোন পরান্জয় নাই। কেননা--"হতো 
বা ataf স্বৰ্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যযে মহীম্‌। তন্মাহৃতিষ্ 
কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ” গ্রুবতারা আমাদের 
দিশারী, আমরা আগাইয়া যাইব । উপনিষদের কথায় 
এই পত্র সমাপ্ত করি--“চরৈ বৈতি |” 

ভবদীয় 
শপ্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 


* মহধি প্রেমানন্দজীর শিল্পী-বন্দন! 3 
[ প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে ] 


wags মনসিজ হে শিল্পী মহান্‌! 
বাকৃবাহী বিমানের প্রশস্ত চত্বরে, 
তুমি বিবস্বান্‌, 
তুমি বর্ষমানঃ 

কনক কবোজ্জলে তুমিই ত তব অভিজ্ঞান | 
তোমার লেখনী হ'তে বিনির্গত কত শত বিচিত্র কাহিনী, 
শঙ্কাহত ধরিত্রীর শশ্বৎ-সমদ্যাবাহিনী 

| কথাশিল্পে নিল রপায়ণ, 
এট হ’ল চিত্রায়ণ; 
চলেন্দ্রিয় জীবনের বহুশত চলোর্টমিধারা 
চম্পকদামে হ’ল NAST হারা; 
তোমার বাচনভঙ্গী eaga ভনিতার সাথে 


বন্ধ পাখী মেলে আখি স্তব্ধ অন্ধ রাতে 
জীবনের জাগায় জিজ্ঞাসা 
প্রাণিক দোলনে ফুটে প্রভবিষু ভাষা | 
প্রমথিত প্রমধেশ অগ্রে তারা দিশারী তোমার 
অত্বা-শক্তি মিলনের মাধুর্য সভার 
তোমাব নামেরে ঘিরি করিছে বিহার | 
সজনে সৌগত তুমি | 

সৌকর্যে বিশাল 
সাথে তব বিনিধূত আছে মহাকাল ; 
তাহার অঙ্গনে তব রেখে যেতে পদ্বাঙ্ক অমর | 
ভারতী ভাণ্ডার সেবী হলে যে ভাস্বর ৷ 


* গীতা ভারতী মিশনেব ( পুর্বপাকিস্তান ) প্রতিষ্ঠাত! ও আঁলোকদিশীবী, একটি বিশিষ্ট বাজযোগ পন্থাব প্রবর্তক সিদ্ধাচাধ্য। 


পাঠকের দৃষ্টিকোণে 


৭৬, কাসারীপাড়া রোড, 
কলিকাতা-২& ) ৪ঠা CHT ১৩৭৭ 


মাননীয় “প্রবর্তক” সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 

আপনাদের ১৩৭৬ ফাস্তুন সংখ্যায় “বাংলা সাহিত্যে 
কেরী সাহেব ও র|মরাম বস্ত্র অবদান” পড়িয়া Witew 
হইলাম। আভিকার ভোগমুখর ইহকালসর্ধস্থ পাশ্চাত্য- 
মুখী সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে মানসিক অবসাদ 
ও রিক্তা, তাহা দূর করিতাম 'প্রবর্তৃক'-এব পৃষ্ঠা হইতে 
শাস্ত্ধর্মের তথা সনাতন সত্যের পুণ্য পীযূষ পান করিয়া | 
কিন্ত উপরিউক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিলাম 
প্রবর্তক-এও' আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে । আপনাদের 
প্রবন্ধকারও যদি “সতীদাহ আমাদের কুসংস্কার ছিল এবং 
ইংরাজরা আসিয়া এটি দূর করিয়াছে” বলিয়া মন্তব্য 
করেন তবে উন্টোরথ, জলসা, আনন্দবাজার, অমৃত 
হইতে প্রবর্তক-এর প্রভেদ কোথায়? ইতি-_ 

ভবদীয় 
সমীরকুমার সেন 


পত্রলেখক শ্রীদেনের প্রবর্তক সম্পর্কিত মন্তব্যে 
আমরা সতাই See, উৎসাহিত ও আনন্দিত হইলাম 
যে কোন পত্র-পত্রিকায়ই রচনা ও রচয়িতার মতামত দ্বার! 
পত্রিকার নীতি নির্ধারণ করা চলে না এবং এইসব 
মতামতের জন্ত লেখকই দায়ী-সম্পাদক নহে। বস্তুতঃ 
সম্পাদকীয়ই সেই পত্রিকা বা সম্পাদকের মত বলিয়া 
গ্রহণীয়। 


প্রবর্তক সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক জীবনধর্মী পত্রিকা | 
জাতীয় জীবন বিকাশের সর্বাঙ্গ_-শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, 
রাষ্ট্র ও রাজনীতি প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াই প্রবর্তকের 
পরিধি । পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্‌ প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালও 
ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, 
দার্শনিক, isr, আধ্যাত্মিক এক কথায় সর্বতোমুখী 


প্রতিভাদীপ্ত সব্যসাচী ৷ পত্রিকাখাঁনি তারই সর্বাঙ্গীণ ও 
জীবন-এঁতিহ বহন করিয়া চলিয়াছে। 
আজকের দিনের ধারা স্বনামধন্ত সাহিত্যিক তাঁরা 
প্রায় সবাই একদা প্রবর্তকের অঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত. 
ছিলেন। “পরমপুরুষ'-রচ Rei অচিস্ত্যকূমারের একাধিক 
উপন্থাস প্রবর্তক ছাপা হয়! মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসও প্রবর্তকে প্রকাশিত হয়। 
শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্ত্ৰ মিত্র, বুদ্ধদেব TA 
প্রমুখ আধকাংশ কল্পোল-যুগোত্তর তদানীন্তন 
Sgor লেখকগণ প্রায় সবাই প্রবর্তকে লিখিয়াছেন | 
তাছাড়া বিশ্ববিখ্যাত agaat পি, সি, সরকার, 
ভূ-পধ্যটক রামনাথ বিশ্বাস প্রমুখ সমসাময়িক কালের 
প্রায় সবাইকে প্রথম প্রবর্তকই বরণ করিয়া লইয়াছে। 
প্রবর্তকের এই ANA উদার এঁতিহের মধ্যেও 
প্রবর্তক সনাতনকে কেন্দ্র করিয়াই আবতিত। ate 
বিশ্বাস, লীতি ও স্ব-ধর্মে অনড় নিষ্ঠার জন্যই স্বাবলম্বী 
প্রবর্তককে দারিদ্র্যের কৃচ্ছ,তা ও ত্যাগত্বতীর তপস্যা 
বরণ করিয়া চলিতে হইয়াছে এবং বর্তমানের প্রতিকূল 
বাতাবরণে আরও বেশী সঙ্কটের মধ্য চলিতে হইতেছে | 
প্রবর্তক-এর বিশ্বাস, ভারতীয় অধ্যাত্ম সনাতন 
সংস্কৃতির যে yep মূল ভিত্তি তাহা যুক্কিসহ শুধু নয়, 
নিখিল বিশ্বের নবীন প্রবীণ মতাদর্শের প্রতিষ্পর্ধ হইয়া 
ও যুগসঙ্গতি রাখিয়! দাড়াইবার সামর্থ্য রাখে। এই হেতু 
সত্য নির্ণয়ের জন্য প্রবর্তকের আঙ্গিনামুক্ত | কোন লেখা! 
প্রকাশ বা না-প্রকাশ কর] অবশ্য সম্পাদকের বিবেচনা- 
সাপেক্ষ | আলোচ্য বিতর্ক ক্ষেত্রে আমরা সত্য নির্ণয়ের 
জন্ত অবশ্য শীসেনের প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ পত্রস্ব করিব। 
e Nh 
মাননীয় সম্পাদক, প্রবর্তক, 
আপনাদের কৃপাতেই প্রতি মাসে এই দীন আশ্রম 
প্রবর্তক পায় এবং সবাই আগ্রহ সহকারে পডে। নির্দল 
এই বৃদ্ধ (৬০) জাতীয় আদর্শকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, চরম 


"তবুও মুক্তি পাক, 'এই-ই প্রার্থনা | 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


দারিদ্র্যের সংগে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেই সমাজকল্যাণ 
করতে গিয়ে দলীয় অবিচার-অত্যাচারে AITE হলেও 
আপনার নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং আদর্শনি্উ সম্পাদকীয় 
পড়ে, আপনাদের পবিণাম ভেবে চিস্তিত হলেও, 
আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ! জানি, প্রবর্তকেব পাঠক- 
পাঠিকার সংখ্যা নগণ্য নয় এবং তারা প্রতি মাসের 
সম্পাদকীয় থেকে অমূল্য পাঁথেয়ই পাবেন। gF 
ঝড-ঝঞ্চা, সত্যনিষ্ঠদের ঝডের সাথী করে নিক; সত্য 
সঙ্বগুরুর ক্ষীণ 
স্পর্শ একদিন পেয়েছিলুম, বুঝেছিলুম-সেই স্পর্শের 


মাঝ দিয়েই জীবনে এসেছিল কী ae ও শক্তি! 


নি 


আপনারা তার হাতের গড়া কর্মষোগী; আপনার! 
তাই অজেয় শক্তিধর । বিবেকানন্দ, মতিলাল, স্বভাষ 


"প্রমুখের বাংলাকে বাঁচিয়ে রাধুন_দেশ ও জগতের 


স্বার্থে। নমস্তে 
বিবেকানন্দ আশ্রম আপনাদের 
কুইকোটা, মেদিনীপুর কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


ə 
নিয়ের পত্রধানি বিলম্বিত হইলেও প্রকাশিত হইল 
লেখকের মন্তব্য ও ভাবনাকে নথীভুক্ত করিয়া রাখার জন্ত | 


শরচ্ছেয় সম্পাদক ‘প্রবর্তক’ 
সমীপেষু 

আপনার সত্যাশ্রয়ী সত্যদর্শী পত্রিকাব পৌষ (১৩৭৬)- 
এর সম্পাদকীয় পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। সত্যের জোরালো 
আলোর সমুদ্রে অবগাহন করে যেন একটা পুণ্যস্নান 
করে উঠলাম। 

এ কালের চন্দ্রাভিষানের পটভূমিকায় কালের যে 
কালো দিকটার প্রতি আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 
সে যেন টাঁদেরই কালো দিক। অল্প কটি কথায় সত্যের 


atari £ রাচী 
১৯ ২৭০ 


এমন ভাস্বর প্রকাশ সর্বকালের সাহিত্যেই gw | কথা 


কটি মুখস্থ করে রাখবার মত | 
“প্রাত্যহিক রাজনীতির নোংরামি আঁজিকার 


পাঠকের দৃষ্টিকোণে 


১৪৫ 








মানুষকে এমনই চিন্তার দৈন্তে পীড়িত করিয়া ফেলিয়াছে 
যে, মহৎ কিছু ভাবিবার প্রবৃত্তিও যেন লোপ পাইতে 
বসিয়াছে।” | 

এই চিন্তার দৈন্যে একালের সাহিত্য পীডিত, সমাজ 
পীড়িত । পীড়িত রাজনীতি, পীড়িত সর্বস্তরের মানুষ | 
হয়তো! ২০৭০ বৃষ্টাব্দের WY ভারতবর্ষের কোন wey 
১৯৭০ খৃষ্টাব্দের BYE ভারতবর্ষের দৈন্য বোঝাতে È 
কথা কটিই “কোট” করবেন। 

শ্রীফেকমানের অনশনে মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে আপনার 
মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য। আপনি বলেছেন, “সংকল্প 
সিদ্ধির এই অনমনীয়তা যত প্রশংসাহ হোক, সামগ্রিক 
কল্যাণবুদ্ধির প্রসাদ বঞ্চিত বলিয়া মহাকালের দৃষ্টিতে 
ইহা আদর্শ বলিয়া শ্রদ্ধেয় হইবার যোগ্য নহে” 

এই সামস্ত্রিক কল্যাণবুদ্ধির অভাঁবই তো ভারত- 
বর্যকে আজ এতটা আদর্শচ্যুত করেছে । সিভ্যালরী 
দেখানোর মৃত্যু আর মানবকল্যাপ সাধনায় মৃত্যু--এই 
ছুই মৃত্যুর আবেদন আলাদা । একটি ক্ষণস্থায়ী, অগ্তটি 
কালজয়ী | তবে জফেরুমানের এই আত্মবলিদানের 
মধ্যে মানবকল্যাঁণ কামনা কতখানি ছিল সে বিচারের 
দিন আজও আসেনি । সে বিচার করবে মহাকাল | 

গান্বী-শতবাধিকী উৎসবের পূর্ণাহুতির পটভূষিকায় 
সীমান্ত গান্ধীর ভারত সফর এবং ভারতে গান্ধীবাদের 
Raf আসছে, আপনার মন্তব্যের সহিত সত্যিকাবের 
ভারতপ্রেমিক যদি কেউ থাকেন আজও, তার দ্বিমত 
হরার কথা AZ! 

সেই সত্যিকারেব ভারতপ্রেমিকদের জাগ্রত করবার 
ay, Sys করবার জন্যে ‘প্রবর্তক’-এ বারে বাবে যে 
Syte আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন আপনার উন্দীপনাময় 
সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে, সেই সঙ্গে আমাব TE ক$ও' 
মিলিয়ে দিলুম পবম শ্রদ্ধাভরে | ইতি-_ 

i ; বিনীত 

মনীষ চৌধুরী 


সঙ্ঘ সংবাদ 
আশ্রমী 


“মহারাজ”"এর পরলোকগমনে ATga শোকাচাঁর £ 

গত ৮ই আগষ্ট শনিবার ভোরে নয়াদিজীতে বিপ্রবী- 
নায়ক মহারাঁজ ত্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী পরলোকগমন 
করেন এবং ১০ই আগষ্ট মধ্যাহে কলিকাতা কেওড়াতলা 
শ্মশানে তার অস্ত্যে্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জাতীয়াত্মার 
প্রতীক এই ১০ই আগষ্ট তাঁরিখেই মহারাজের সঙ্গে 
সভ্ঘের অন্তরঙ্গ একাত্ম অনুভূতির প্রেরণায় Aeq- 
সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র we মহোদয় সঙ্ঘে দশদিন 
শোকাচার পালনের নির্দেশ দেন। নির্দেশক বিজ্ঞপ্তিটি 
gear: 

“মহারাজ ত্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী আমাদেরই নব- 
জাতি সাধনার একজন । এই মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার স্বাধীন 
ভারতের রাজনগরীতে এসে মরদেহাবসান--এক 
বিশেষ তাৎপর্য্যময় এতিহাসিক ঘটনা | ভারতের 
মহাপ্ৰয়াণ প্রাক্তপ প্রধানমন্ত্রী ৮লালবাহাহুর শাস্ত্রীজির 
গএতিহাসিক মহাযাত্রার সহিত এই ঘটনা কতকটা 
তুলনীয়। 

“শাস্্ীর্জির উৎসর্গশুদ্ধ জীবন-চরিত্রেরই মত বাংলার 
এই gata মুক্তিসেনানীর পুণ্য তাপসচরিত্র ও 
জীবন আমাদের acd মণ্মে স্মরণীয়, বরণীয়, চিরারাধ্য | 

“পজ্ঘের প্রতিভূক্ূপে আমি আমাদের সঙ্যেরই 
নিয়মে দশদিন শোকাচার পালন করব। প্রতিদিন 
প্রাতরুপাসনাস্তে ভার বিদেহী আত্মার সহিত সংযোগ 
করব-_-অনুধ্যানে যুক্ত হব সঙ্ঘগুরুরই অভিন্নহদয় বিপ্লবী 
সহতীর্ধের ated, বিভক্ত দেশের জনহৃদয়ে শুদ্ধ-সিদ্ধ 
অখণ্ড নবজাতির অভ্যুদয় প্রার্থনা করব । আমি এই 
কয়দিন নিয়মিত এক ব্যঞ্জন অন্ন গ্রহণ করব। যথাসাধ্য 
একাকী নিজ্জনবাস করব। কর্শের প্রয়োক্ষনটুকু ছাড়া 
আর কেহ আমার সঙ্গে বাক্যালাঁপ করবে না। 
কেহ আমায় স্পর্শ করে প্রণাম করবে T] | 


“আমার এই একান্ত নির্দেশ বা অনুরোধ আমার 
প্রীতিভাজন সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে 
নিশ্চয়ই অনুবৰ্তন করবে 1” 

১৯শে আগষ্ট প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় প্রবর্তক আশ্রমে 
শীমাতৃবিগ্রহের সম্মুখে সজ্ঘেব বিধিবিধানসম্মত 
অধ্যাত্ম শ্রন্ধাবাসর অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত সকলেই 
তিল-তর্পণের মধ্য দিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এই 
অনুষ্ঠানে সজ্ঘের বাহিরের মহারাজজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত 
কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন | 


দফরপুর প্রবর্তক আশ্রমে গুরুপুর্ণিম। ঃ 


গত ২রা শ্রাবণ ১৩৭৭ শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় 
দীক্ষিত সভ্যসভ্যাদের উপস্থিতিতে উপাসনা বক্ষে 
যথারীতি গুরু পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। SR 
হইতে প্রবীণ সভ্য শীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ যোগদান করেন | 
ere, উপাসনা, সঙ্ঘবাণী ইত্যাদি পাঠের পর 
চাতুশ্বান্ত ব্রত সম্বন্ধে আলোচনা হয়! আলোচনা- 
প্রসঙ্গে শ্রীঘোষ কেন্দ্রসজ্ঘ প্রেরিত চাঁতুর্শ্নাস্ত ব্রত সম্বন্ধে 
একটা নির্দেশনাম! পাঠ করিয়া বলেন_দক্ষিণায়নে 
righty ব্রত পালন হিন্দু ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতির 
পরিচায়ক। পূজনীয় শীশ্রীসত্ঘগুরুও বহু বৎসর পূর্বে 
ইহা সঙ্ঘে প্রবর্তন করিয়াছেন। ব্রতপালনে মানুষের 
নিয়গামী মন উর্মুবী হয়। aces বিধিনিষেধ অবশ্য" 
পালনীয়। ইহা বাহ্াচার। শুএসঙ্ঘগুরুর বিশেষ 
নির্দেশ_ ইন্দ্িয়সংযমপূর্বক ব্রতচারী হইয়া অবস্থান 


করার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা । অতঃপর ... 


স্থানীয় সম্পাদক শ্রীপরেশচন্ত্র ঘোষ কর্তৃক সঙ্ঘগুরুর 
রচিত “হদয়েরই স্তরে জলদ অক্ষরে’ সঙ্গীতটি গীত 
হইবার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। 

পরদিন সাহ্ধ্য-উপাসনার পর উপাসনা-মন্দিরের 


com 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


সভ্ব-সংবাদ 


১৪৭ 








চত্বরে যধাবীতি মাসিক পূর্ণিমা সম্মেলন অহৃিত হয়। 
অনুষ্ঠানে স্থানীয় সত্যসভ্যা ও কয়েকজন ধর্মপ্রাণ 
সঙ্ঘের শুভান্ধ্যায়ী প্রতিবেশী যোগদান করেন | 
পৌরোহিত্য করেন প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ 
চৌধুরী । প্রারস্তে সঙ্ঘসভ্য প্রীরণজিৎ cetera 
AQ সময়োচিত গুরু-পুরণিমার একটি বাণী 
পাঠ কবেন। অতঃপর শ্রীচৌধুরী গুরুর গুরু মহাগুরু 
পরম ভাগবত শ্রীমদ্‌ ব্যাসদেবের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে 
প্রণাম করত: গুরু-পৃণিমাব SA এবং সাধনজীবনে 
গুরুকরণের অবশ্য প্রয়োন্জনীয়তা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ 
ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণাস্তে পূর্ণমদঃ মন্ত্রে অহুষ্ঠানের 
সমাপ্তি হয় | , 
TAJA আশ্রমে ঝুলুন পূর্ণিমা সম্মেলন $ 

গত ১৬ই আগষ্ট (৩*-এ শ্রাবণ ৭৭) হাঁওডা! দফরপুর 
পল্লীস্থ প্রবর্তক আশ্রমের শান্ত সবুজ সমারোহপূর্ণ 
পরিবেশে অপরাহ্ন সাডে পাঁচটায় পূণিম। সম্মেলন 
যথারীতি অনুষ্টিত হয়। এই দিনটি ছিল পৃণ্য ঝুলন- 
পৃণিমা। প্রবীণের সমাগম |. চিত্ত সকলেরই আজিকার 
অশাস্ত চঞ্চল আবহাওয়ায় দিশাহার]। কিংকর্তব্যবিষূট | 
তাই আলোচ্য বিষয় ছিল যুগসমস্যা। সম্মেলনে 
পৌরোহিত্য করেন প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ 
চৌধুরী । আশ্রম-সম্পাদক Arcee ঘোষ eta 
করেন এবং আলোচ্য বিষয়ের মুখপাত করেন। 
Aafa কোঙার সঙ্ঘগুরুজীর দুইটি যুগোপযোগী বাণী 
পাঠ করেন। শ্রীচৌধুবী বিভিন্ন frs হইতে সমস্যার 
বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয় মত ও পথের দিকে সকলেব 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্ণমদঃ মন্ত্রে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। 
কেন্দ্রসঙ্ গুরুতূর্ণিম। ও চাতুর্ম্মান্য £ 

গত ১লা শ্রাবণ ১৩৭৭ (১৮ই জুলাই ) পুণ্য গুরু- 
পৃণিমা তিথি কেন্দরত্ঘে নিবিভ নিষ্ঠায় Reva স্মরণ- 


Py মিনন-অচ্চনার মধ্যে উদ্যাপিত হয়। সকাল ৭-৩০ মিঃ 


আশ্রমে শ্রীগুরুর অর্চনা, বিগ্রহের পূজা, পুষ্পাঞ্জলী, 
গুরুগীতা পাঠ, প্রদক্ষিণ প্রভৃতি অশ্থষ্ঠানে সত্ঘের TET- 
সভ্যারা সনিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন। বেলা সাড়ে 


এগারটায় Aafia দ্বিতলে শ্রীগুরুর প্রতিকতিতেও 
পৃজানুষ্ঠান ও পুষ্পাঞ্জলী নিবেদিত হয়। মধ্যান্কে 
যথারীতি ভোগারতি হয়। 


সন্ধ্যা ৬্টায় শীমন্দিরে পৃথিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
সঙ্ব-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী গুরুপুণিমা এবং এই 
তিথিতে শ্রীক্টীসজ্বগুরুত্জী-প্রবপ্তিত চাতুর্নাস্য ব্রতের 
তাৎপৰ্য্য কি তাহা সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেন | ছামীজী 
বলেন, চাতুর্খাস্য-ব্রত সম্বন্ধে পূজনীয় শীশ্রসঙ্ঘগুরুব 
নির্দেশ ছিল “প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতি কেন্দ্রের সভ্যসভ্যা- 
গণ এবং দীক্ষিত গৃহস্থ ভক্তমণ্ডলী এই ব্রত পালন 
করিবে । প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিবে | 
ভাগবত-জীবনলাভের জন্য Bas শুদ্ধ 
ব্রতচারী হইয়। অবস্থান করিবে |” 

চাতুর্বন্ত-ত্রতের পালনীয় বিধি : 
উপাজনা £ প্রতিদিন নিয়মিত। IARA: প্রতাহ 
১০০৮ বার। স্থাধ্যায় : প্রাতরুপাসনার পর সঙ্ঘবাণী 
পাঠ, গীতাবৃত্ি। সাক্ষ্যোপাসনার পর শ্রীশ্রীসম্ঘগুরু- 
রচিত-গীতাভাম্ পাঠ। প্রত্যহ রাত্রি vle হইতে ৭॥০টা 
পর্য্যন্ত মূলকেল্েব শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত Qr 
SFE ক্ৃকিত্রীমন্ভাগবত পাঠ। খাতবজ্জ'ন : প্রথম 
মাসে-শীক, দ্বিতীয় মাসে দধি+ তৃতীয় মাসে Be, 
চতুর্থ মাসে-_মৎস্য-মাংসাদি | 

২৬শে কাত্তিক, ১২ই নভেম্বর, রপ্রীরাসপৃণিমায় 
ব্রত-সমাপন | 

অতঃপর স্ঘাচার্য্য শ্রীস্থর্য্যনারায়ণ তর্কতীর্ঘ মহোদয় 
বিস্তৃতভাবে সম্ঘগুরুজীর ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সমাজ 
জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগতভাবে সঙ্ঘপুরুর সহিত 
তার শ্রীতিময় সাহচর্ষ্যের কথা ব্যক্ত করেন! সঙ্ঘ-সভা- 
পতি শ্রীঅরুপচন্দ্র দত্ত মহোদয় এক সুদীর্ঘ ভাষণে দেশের 
বর্তমান রাজনীতি বিশেষ নকশাল উৎপাতের জন্য 
প্রবর্তক সঙ্ঘের যাহা করণীয় তার দিগ্রর্শন দেন | 


সমবেত পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রোদগানের সঙ্গে সম্মেলন 
FATS হয় | 





আজও যা ঘটে-শ্রীশ্রীমৎ তারা প্রণব ব্রন্মচারী প্রণীত, 
প্রথম প্রকাশ whet ১৩৭৬, মুল্য পাঁচ টাকা, প্রকাশক 
বিভাসচন্দ্র বাগচী, অরুণ প্রকাশনী, ৭ নং মুগলকিশোব 
দীস জেন, কলিকাঁতা-৬। i 

cage যা ঘটে" সতেবোটি অতিপ্রাকৃত বা অঘটন-জ্বাতীয 
কাহিনীৰ সমষ্টি। দিলীপকুমাব বাষেব সুপ্রসিদ্ধ “অঘটন আছো 
ঘটে-ব অমুপবণে বিখ্যাত এতিহাসিক সাহিত্যিক পবলোকগত মনীষী 
যোগেন্্র নাথ we মহাশয লিখেছিলেন £ “অঘটন যা দেখেছি”। 
তাৰ পর আবও কেউ কেউ “বুদ্ধিতে যাব ব্যাখ্যা চলে না” 
ধবনেব বই লিখেছেন | নিঃসংশষে এ-পর্যাষেব ats কাহিনীসমষ্টি 
“আজও য| ঘটে” । 

বছদিন এমন চমৎকাঁব বই পড়বাব সৌভাগ্য সমালোচকেব হয় 
নি। বইটি পড়ে সশ্রন্ধ বিস্মষে মুগ্ধ ও নির্বাক হযে থাবতে হয । এই 
বচনাসংগ্রহ দে বাংলা কথাসাহিত্যেব একটি অমূল্য সম্পদকূপে গণ্য 
হবে, সে-বিষযে কোন সন্দেহ নেই। গল্প ভ্রমাবাব URS দক্ষতা, 
অধ্যাত্ব-উপলদ্ধিব গোপন সঞ্চবণ, অনুপম কবিত্বমযী stata এমন 
wary she চোখে পড়ে। পড়তে পড়তে বাববাব লেখককে 
সাধুবাদ দিতে হবেই £ সাবাস গুকজী, তু নে কামাল কিয1! 

বাংলা কথ।সাহিত্যেব অপগতিতে খাবা বিমর্ষ, তাদেব পবম 
শ্রদ্ধেষ তাবাপ্রণব ব্রহ্মচাবী মহাশযেব বইটি পড়ে দেখ! উচিত। 
আলো যে কালো! মেঘেব কোন্‌ ফাক দিষে আসবে, তা বুঝতে তাহলে 
তাদেব কোন অসুবিধা হবে না । 

লেখকেব প্রগাচ সংযম, গভীব দবদ, TE সৌনার্য বোধ, সৃকুমাব 
মননরীপতা! শত মুখে প্রশংসাঁব যোগ্য | সমস্ত বইটি যেন ভোব বেলাব 
তোলা টাটকা ফুলেব ডালি। এ বচনাগুলি যুগোত্তীর্ণ স্বাধী বসসম্পদে 
সমৃদ্ধ--নির্ভষে এ ভবিস্তদ্বাপী কবা যাষ যে, উপযুক্ত প্রচাব হলে শত 
শত বৎসব পরেও লেখকেব লেখনী কলাজযী বলে গণ্য ATA | 

লেখকেব লিপিচাতুর্ষে atte g একটি উদাহবণ দিযে এ 
আলোচনা শেষ কবা হল। 

“ঝডবৃষ্টিব দিন, আকাশের অবস্থাও ভালো axl সাবা দিন যেন 
নতুন বৌষেব চোখেক তাবাষ জলেব কণা টলমল কবছে আব 
ঝবছে। 

“কাব ধ্যান কবছে ফুল ? ফুলের মালিকেব-বিশ্বপিতার ? না 
বিশ্বপিতাঁব সৃষ্টি তাব ভাবপবিবর্তনেব ধ্যানেব অবলম্বন মাদ্দাবেব? 
ফুলেব মাও বোধ হ্য জানে না কাব! | 

ধীবে ধীবে p চোখ খুলল কুল। দেবতার নির্মাল্য ছুটি যেন ফুটে 


উঠল। আমাদের দেখতে পেষে হাসিব ঢল নামল ওব শাস্ত সুন্দর 


মুখে । স্বর্গের orfa দীপ্তি ঝরে পড়ল বৃঝি 1” 


অধ্যাপক (GST) শ্যামলকুমাব চট্টোপাধ্যায় 
বরেণ্য চরিত- অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য 


প্রণীত (প্রকাশক £ শ্রীগুর লাইব্রেরী, ২০৪ বিধান সরণি, - 


কলিকাতা-৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬। মুল্য আট টাকা) ৷ 


একখানি বিশেষ নৃ-পাঠা গ্রস্থ_-বিশেষ কবিষা চিন্তাধীল ও ভাবুক 
এবং আধ্যাম্মিক-প্রেনপাযুক্ত ware ব্যক্তির পক্ষে । শ্রীযুক্ত বটুক- 
নাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে সৃ-পবিচিত। উত্তবাধিকাবনথত্রে ইনি 
প্রাচীন ভাবতীয সংস্কৃতি, আশৈশব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 
আলোচনাব সঙ্গে সঙ্গে পাইযাছেন। এবং ইহাব পুণ্যন্নৌক পৃত- 
চবিত্র বিশ্বববেণ্য শিতৃদেব মহামহোপাধ্যাষ প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 
মহাশষেব নিকটও অশেষ অনুপ্রাণনা পাইযাছেন। উপবস্ত ইংবেজি 
ভাষা ও সাহিত্যে কৃতিত্বেব সহিত এম-এ পাস করিষা আজীবন এই 
বিরষেই অধ্যাপনা কাঁবযাছেন। এইভাবে আস্তর্জাতিক দিব সহিত 
atest অনুভূতি বা উপলব্ধির সমাবেশ eats চিত্তকে প্রজ্ঞ। ও 
বস উভষেব দ্বাব! Pre এবং পবিপূর্ণ কবিষাছে। ভাবতীয সাধন! 
এবং ভাবতীষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰ ধাবা! ইহাব সমস্ত বচনাকে 
উদ্ভাসিত কবিযাছে। দ্রষ্ট। ও ভাবু বটুককনাথ বাঙ্গালাব প্রধান পত্র- 
পত্রিকাগুলিতে মাঝে মাঝে তাহাব বিচাব-বিমর্শ এবং State ভাব- 
শুদ্ধি ও শ্রদ্ধা-মুন্দর সাবলীল ভাষাব প্রকাশ কবিযা থাকেন। 
তাহাব আলোচ্য বিষয প্ৰধানতঃ দেশেব শ্রেষ্ঠ এবং ববেপ্য ব্যক্তিগণেব 
vita ও অবদান এবং কখনও কখনও দেশেব সামধষিক অবস্থা বা 
ঘটনা-বিশেষে-বও পর্যালোচনা! । বটুকপাথেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ- 
গুলিতে চিন্তা এবং শ্রদ্ধা-ভক্তিব ও বিশ্বাসেব উদ্বোধক অনেক কথাই 
থাকে 1 

সুখেব বিষয, বটুকনাথ পবিণত বষসে তাহাব বচিতকতকগুলি 
নাতিবৃহৎ প্রবন্ধ একত্র কবিষা প্রকাশ কবিযাছেন। ইহাতে 
উনচল্লিশটি প্রবন্ধ আহে | অধিকাংশই হইতেছে, ত'ঁহাবই কখাষ, 
“ববেণ্য চবিত” বাঙ্গাল! দেশেব অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কর্ম 
বীবেব কৃতি বটুকনাধেব নিকট যেব্ধুপ প্রতিভাত হইযাছে, তিনি 
APA তাহা প্রকাশ কবিযাছেন। যেমন-_অধ্যাপক কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য্য, wy গুকনাস বন্দ্যোপাধ্যাষ, crate বন্দ্যোপাধ্যাষ, 
স্যার আশুতোষ মৃখোপাবধ্যায, আচার্য্য বামেজ্রসুলব, আচার্য্য 
জানকীনাধ ভট্টাচার্য্য, জননাযক spate প্রত্ৃতি। কিন্তু বেশিব 


ভাগতই চবিত্র হইতেছে ধর্মনেতা ও ধর্মদেশিকগণেব, এবং স Ate | 


ত্যাগী সন্ন্যাসী ও সাধকগণেব--বৃদ্ধদেব হইতে আরস্ত কবিযা তুলসী- 
দাস, সনাতন গোস্বামী, TH পরমহংস, এবং বাংলাদেশে তথা 
ভাবতে বহুজনপৃক্ধ্য বহু ধর্মগুক এবং wang ব্যর্চিব চবিত্র এই 
বইযেব বৈশিষ্ট্য । স্বনী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিরেদিতা স্বামী 
অভেদান-- ন্দইহদে ৰ আমবা সকলেই জানি ; আবার বিভিন্ন গোষ্ঠী 









সম্প্রদায়ের পুজ্য অনেক HOTT কথাও এই পুস্তকে সংগৃহীত 
হুইযাছে__ভক্ত-সঙ্বেব বাহিবে ভীহাদেব নাম বহুশঃ সৃবিজ্ঞাত 
হইলেও, tatma ব্যক্তিত্বেৰ ও বৈশিষ্ট্যের কোনও খবব লোকে 
তেমন বাখে না। ত্যাগী সন্ন্যাসী সদাশিব মুনী স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


Ae, শ্রীবলবাঁম স্বামী, বিশ্তদ্ধানন্দ গিবি প্রভৃতি কতকগুলি 


C অর্ধবজনমান্ত ধর্মদেশিক আদর্শ পুকাষেব কথাও এই বইযে লিপিবদ্ধ 
হইযাছে। সর্বত্রই এই চবি্র-চিত্রণেব পিছনে একটি শুদ্ধ সংস্কাবপৃত 
পর্ধাপূর্ণ এবং বিদ্যাব আলোকে উচ্ছল মনেব পবিচষ পাই। 
বটুকনাথ তাহাব পিতৃদেবের xfes বাল্যকালে কাশীতে কিছুকাল 
অবস্থান কবিবাব সৌভাগ্য লাভ কবিষাছিলেন। ৬০৭০ বৎসব 
পৃৰ্বেকাৰ কাশীব একটি সুন্দৰ চিত্র তিনি ভবিষ্যতেব বাঙ্গালী পাঠকেব 
জন্য, ধবিয! দিযাছেন। ইহাতে কাণীব কতকগুলি বিবাঁট পণ্ডিতের 
কথাও যেমন আছে তেমনই কাশী-নবেশেব eh অবলম্বন 
কবিযা কাশীব প্রাচীন হিন্নু-সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার ` একটি 
মনোবম বৰ্ণনাও আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাসিবাম চানাচুবওযালা এবং 
কাশীব কচুবিওষাল! গেডডাসিংহেবও কথা আছে। 


en মৌটেব উপব এই বইখানি সুপাঠ্য ও বহু watt. এবং যুগপৎ 


4 


“ 


SU মনকে শাশ্বত সত্তাব খও আকর্ষণ কবে। অনেকগুলি 
প্রতিকৃতিব হাব এই বইখাঁনি শোভিত এবং বহু মহাঁপুকষের দুষ্প্রাপ্য 
fas ইহাতে সন্নিবেশিত হইযাছে। আশা কবি, বইখানিব যথোপ- 
যুক্ত প্রচাব ও সমাদব হইবে | 


ডক্টব প্রীসুনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায়, (জাতীষ অধ্যাপক) 
নীল 


স্বপ্ন, লাল ফুল? আরাধনা we! Rerata 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫৩ বারুইপাড়া লেন, কলিকাঁতা-৩৫ 


হতে প্রকাশিত । দাম এক টাকা ৷ 


কবিতাব বই 1 ডিমাই সাইজ। নাম, ঠিকানা, উৎসর্গ, ভূমিকা, 
সুচী সবশুদ্ধ মাত্র আঠাবো! পৃষ্ঠা । ন’টি কবিতা সন্নিবিষ্ট । কবিতা- 
গুলোব নাম £ ছুই YB, যা চাই তা পাই না, অকিড, আমাকে অনুসবণ 
কৰ, আমা RE মেষে, জেনেছেন কি? ট্যাক্সি, চোঁরঙ্গী, নীল 


সমালোচনা 


১৪৯ 





স্বপ্ লাল ফুল! শেষেবটি ছাডা আব কোন নামই অনাধুনিক মানুষের 
কাছে কাব্য বলতে যা ধাবণ] তা a এমন কি বচনাও আধুনিকতম 
গদ্যছদ্দে। অত্যন্ত সাধাবণ ay আব আঞকেব বস্তুতান্িক কঠোঁব 
কঠিন জীবনসংগ্রীমেব দিনে চোঁখেব সামনে প্রতিনিষত ঘট! ঘটনা 
নিষে কৰিব কাবা বচনা। ভাঁষাঁব জটিলতা, কথাব মাবপ্যাচ, 
অলক্কাবেব চমৎকাবিত্ব, মিলেব মাধুর্য বা কসবৎ কিছুই নেই। আট- 
ct জীবনেব সবল অভিব্যক্তি। সহ আলাপন। তবুও এবই 
মধ্যে যেন কোথাষ কেমন কবে কবিতাগুলো একটা স্পর্শ দিযে যায, 
সংবেদনেব সাড়া মনকে সচকিত কবে তোলে, কবে উদাসীন, 
fe যেন একটা attests, হাঁবিযে-যাওযাঁব বিরহ-কাতবতা 
জাগাষ। সাধাবণ বিষধবন্তব এই অসাঁধাবণ Browse যে 
সংবেদনশীল হৃদষেব যাছুম্পর্শে সংঘটিত হয সেই হৃদযেব অধিকাবীত্ব 
যাব তিনি সৃনিশ্চিত স্বভাবকবি আব কবিতাব সংখ্যা ও পৃষ্ঠাব হিসাব 
নিখিশেষে আলোচ্য পুস্তিকা কাব্য্রস্থাখ্যাব যোগ্য। জিজ্ঞাস 
মানুষেব নিববধিকাঁলেব মনন-বুভুক্ষাব তৃপ্তি দিবাব সারল্যময বীতি- 
শৈলী আলোচ্য কাব্যগ্রস্থকে সুনিশ্চিত atea ও বৈশিষ্ট্য দিষেছে। 
কবিব এখানি প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও ইহ! সৃদ্ববপ্রসারী সম্ভাবনা" 
পুর্ণ আব কাঁজজবী প্রতিশ্রুতিতে ভবা। 
শ্রীবাধাবমণ চৌঁধুবী 


শিউলি? প্রথম সংখ্য! ; প্রথম বর্ষ । সম্পাদক-- 


্রীপ্রদীপকুমীর মাজী । ডানকুনি, হুগলী | 

“শিউলি? হাতেৰ লেখা! পত্রিকা । নিঃসলেহে পত্রিকাটি বিশেষ 
প্রশংসাঁব দাবী বাধে । এব were বিশেষভাবে প্রশংসনীষ | 
এব কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে শ্রীসুফল মহিশালেব। অধিকাংশ রচনাই 
সুলিখিত ও সৃখপাঠ্য । তবে “বেদনা; কবিতাটি সম্পর্কে এ মন্তব্য 
কবা চলে না । সম্পাদককে কবিতা নির্বাচনে সচেতন ও সাবধান 
হবাব অন্তবোধ জানাই । শিউলি উদ্যোক্তাদেব আস্তবিকত! 
অপবিসীম। আশা কবি, শিউলিব সৌবভ সকলেব মন ভবাবে। 


লক্ষ্মী মিত্র 








ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত 
ল্রাণী ও ল্ন্দন্নী 

দেশ বিদেশের চিস্তানায়কদের জীবন 
সমীক্ষার পরিণত ফলসমৃদ্ধ বই “বাণী ও 
বন্দন!” | কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, 
দেশ-দরদী গ্রন্থকার মানহুষ-গড়ার 
সচেতনতা নিয়ে বইধানি লিখেছেন। 

ডক্টর Agata বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ Vy প্রমুখ মনীষি- 
গণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে 
“বঁইখানি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের we 
পঠনের পক্ষে অতুলনীয় |” দাম মাত্র ২২। 
প্রাপ্তিস্বান-৪৭/২, রামকৃষ্ণ রোড, 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন_ শ্রাবণ, ১৩৭৭ | 
1 £, N ণ 
Gware 3 বিশুদ্ধ AJANI ওষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিন্ত), 


বৈদিক উধধানয়টাকী = 


. চন্দননগর 
জি. টি. রোড 3 ২ বড়বাজারি 
পরিচালক--কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


Rang, আয়ুর্বেবদশাস্্র 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ুঁষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মসচিব ৷ 








© 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ 
চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত asses মহাত্রাক্ষারিষ্ট £ দশন সংস্কার চূর্ণ £ 
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিঃ : shal হৃত (ছাত্র বন্ধু): মহাতৃঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ দ্রঃ--কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেজ্দ খোলা হইয়াছে। 


সেক পা চাপা পপর ক চার চে চার থা চাপ SS পপ চাস দাস পা চদা টিন MED eee 


এরি 
| ॥ Base সাহ্িভ্য-সন্ভাত্ৰ ॥ 
} 9 জ্বল Ayfeencas পন্ছাললী ৪ | 
| শরীমন্তগবদ্গীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ শতবর্ষের বাংল! (২য় সং) voo [ 
| জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০০০ আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৪ i 
| যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২৫০ জীবনযোগী গান্ধীজ্জী ২:৫০ j 
| বিপ্লবী Py কানাইলাল (৩য় সং) s'eo নারদীয় SE ১২৫ 
আত্মসমপণ যোগ (২য় সং) ২০০ যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ২:৫০ | 
| BAN SI রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (2 সং) ২৫০ ব্ৰহ্মচৰ্য্য (Sy সং) ২৫০ 
উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ জীবনের আলে! (১ম) ১২৫ { 
@ (২য় খণ্ড ২০০ @ (23) ২০০ 
® 
| ॥ Aaga দত্ত ॥ ॥ শ্রীনগেন্দ্র গুহরায় ॥ { 
অরবিন্দ মন্দিরে (২ষ সং) woo WISE শ্রীমতিলাল ১০০ | 
পাভঞ্জল যোগস্থত্ | ogo ॥ শ্রীইন্দুভূষণ রায় ॥ d 
| অমৃশীলনী (৩য় সং) ১:৮০ স্ঘগুরু শ্রমতিলালের জীবনপঞ্তী E] 
i বিশেষ দ্রষ্টব্য ? প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শ'্ভকরা ২০২ টাক! হারে কমিশন 
| দেওয়া হইতেছে । অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্র উল্লেখ করিবেন। | 
I কৰ্শ্বাধ্যক্ষ-শন্বর্ভক safer’ ৪ ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্কুলী Bb, কলিকাতা-১২ j 
জাম্প দাস চর উপ টিপ উকি উপ পা উপ সপ চপ চস চা চর উর চা টিপ জট চা চাও ত 


উনিশশ’ সম্ভব আটই আগস্ট শনিবাব বাত্রি সাড়ে তিনটায জন্ম- 
বিপ্রবীনাষক মহাবাজ ত্ৰৈলোক্যনাথ চক্ৰবৰ্তী নযািল্লীতে 
সৃবেন্দ্নাথ ঘোষেব atte অপ্রত্যাশিত হদ্বোগেব আক্রমণে. 
হঠাৎ নিদ্রিত অবস্থায কোনকপ বৈকাবিক ষন্ত্রণ ভোগ al কবে 
পৰিণত ৮২ বৎসব বযসে মহা সমাধিতে অস্তহিত হযেছেন। 

পরদিন বৈকাল সাড়ে চাবটায এক বিশেষ বিমানযোগে 
মহাবাজেব মবদেহ দমদম বিমান বন্দবে আনীত হষ এবং সেখান হতে 
বিবাট শোকমিছিল দীর্ঘ পথ অতিক্রম কবে টালিগপ্রেব অনুশীলন 
ভবন হযে বাত ২-২০ মিনিটে দেশপ্রিয পার্কে পৌঁছায। অগণিত 
শৌকাকুল ব্যাকুল era নবনাঁবী নীববে মহাবাজকে শেষ দর্শন ও শেষ 
প্রণাম জালাষ। ; 

পবদিন ১০ই আগষ্ট সৌমবাব বেলা দশটায শব-শোভাষাত্রা 
দেশপ্রিব পার্ক থেকে কেওডাতলা শ্মশানঘাটে আসে এবং মধ্যাঙ্কে 
শোঁকবিহ্বল বিশাল জনতাব “বলেমাতবম্‌* ও. ‘ত্ৰৈলোক্য মহাবাঁজ 
অমব rel ধ্বনিব মধ্যে মহাবাজেব মবদেহ অসীমে বিলীন হযে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবা বিপ্লবী-বাংলাৰ অগ্নিযুগেব এতিহাবাহী 
ইতিহাসও শেষ হযে গেল--“যে ইতিহাস ফাঁসিকান্ঠে, নির্বাসনে, 
কাবাগাবেব নিভৃত অন্ধকাবে আজ্মবিসর্জনৈব ইতিহাস! সে 
ইতিহাস হিংসা অহিংসাব আপেক্ষিক মুল্য নিযে বিচাবে বসেনি, 
সে কেবলমাত্র জীবনকেই স্থীকাব কবেছে, তাকণ্যকেই অভিনন্দিত 
কবেছে। সেখানে মৃত্যুব কোন স্থান নেই, ক্লান্তি সেখানে বিলাসিতা, 
-সে ইতিহাস অসীম অন্ধকাবেব মধ্যেও প্রত্যাসন্ন উধালোকেব 
প্রতীক্ষা অনস্ত আকাশেব দিকে তাকিষে থাঁকে। সেখানে সে 
দুর্বাব, নিষ্ঠঠব এবং হযতো! বা অসহিষ্ণু 1? 

স্বাধীনতাব পূর্বে অখণ্ড ভাবতেব কাবাগাবৈ Sty কেটেছে ৩০ 
বৎসব এবং স্বাধীনতা-উত্তবকালে তাব জীবনেৰ ১২ বসব কেটেছে 
পাকিস্তান জেলে । ৮২ বৎসব বধসেব অর্ধেকেবও বেশী মহাবাঁজ 


ভ্রেলপ্রবাসী ছিলেন | এই অকপট দেশসেবাষ উৎসগিত মহীপ্রাপেব 
মহামহিমমধ মৃত্যু ও গৌঁববময পবিণতি অত্যন্ত বাঞ্চনীষ হযেছে | 

মহাবাজ বাংলার তাকণ্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। JA বাংলাৰ 
তকণসমাজেব পবিচৰ তিনি জানতেন বলেই আশ! কবেছিলেন 
আসন্ন আগামীকালে প্রগতিপীল তকণ মাথা তুলে উঠবেই। 

দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে বিপ্লব-তীর্ঘলীঠ চন্দনন্গব প্রবর্কসচ্বে 
তিনি আসেন এবং অন্তববিনিময করেন | “মতিদাক' সে-যুগেব কত 
স্মতিব কথা তিনি বল্লেন । শুধু বিপ্লবী নন, সাঁবল্যে, চবিত্রমহিমাষ, 
মানবদবদে, মনুস্তঙ্থেব গৌববেও মহাবাজ ছিলেন অনুপম অনুকবদীষ | 
ডাঃ মাসকারেনাসের মুক্তি ৪ 

গত ২বা আগষ্ট গোষাব atest নেতা ডঃ চেলো 
মাসকাবেনাস ty গালেব একটি জেলে সুদীর্ঘ ১০ বৎসব দণ্ডভোগের 
পব স্বদেশে ফিবে এসেছেন | ডঃ মাসকাঁবেনাঁসেব ব্যস এখন ৭১ 
বৎসব। গোঁযাকে পতুগীজেব অধীনত! হতে মুক্ত কবতে তীর 
নেতৃত্ব ও কঠোব সংগ্রাম চিবস্থবণীয় হযে থাঁকবে। দীর্ঘ কাবা- 
যন্ত্রণা পৰ স্বাধীন ভাবতেব মুক্ত আবহাওয়াষ এসে পৌঁছানোব পর 
আচার্ধ কৃপালনী ডঃ মাসকাবেনাসেব উদ্দেশ্যে ষে অভিনন্দন 
জানিষেছেন তাতে মন্তব্য কবেছেন £ “ভাবতেব বর্তমান পবিস্থিতিতে 
আপনি নবাগত। অচিবেই বুঝতে পাঁববেন, স্বাধীনভাব যন্ত্রণা 
দাসত্বের PRA চেষেও HAR হতে পাবে 1” 

ভুক্তভোগীর! আচার্ধেব এই উক্তি নিশ্চযই সমর্থন কববেন। 
দেশবন্ধু চিত্তরপ্রুন স্মরশে 8 

ক্যালকাটা লিটাবাবি সোসাইটিব সন্তবৃন্দ দেশবন্ধু চিত্তবপ্জনের 
মহাপ্রষাণ দিবস উপলক্ষ্যে গত ১লা আমাঢ ইং ১৬ই জুন সন্ধ্যা 
কলিকাতা arta প্যালেস'এ এক অনুষ্ঠান কবেন। সভাষ পৌঁবোহিত্য 
কবেন সাহিত্যিক বিনহভুষণ দাশগুপ্ত | সোদাইটাব অস্কতম প্রতিষ্ঠাতা 
কবি শঁবদিন্দুনাবাষণ ঘোষ দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জনের সাহিত্য বচনা প্রসঙ্গে 
ভাষণ দেন! সভায় দেশবদ্ধুব জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা 
কবে শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন আ্যাডভোকেট ভ্রগন্নাথ সাহা, পণ্ডিত অমব- 
নাথ গোস্বামী, পণ্ডিত fera নন্দী, শ্রীববীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীনবেন্নাথ 
বাষ, শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যাষ ৷ Shyer চিন্মষী নন্দী সভায onthe 
বোধক সঙ্গীত পবিবেশন কবেন। শ্রীনির্মলকুমাঁব বাঁধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
কবেন। এদিন সকালে দেশবন্ধু পার্কে চিন্তবপ্রনেব মর্সব্মুতিতে 





শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 
অঘটনী গল্পমাল। 
মধুমুরলী 
স্ুরাঞজলি (গান ও স্বরলিপি) 
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য 


১০৮০০ 


১০৮০০ 


২০-০০ 





জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 


সকল রকম বাধাইয়ের কাজ প্রতিযোগিতামূলক 
দরে সযত্ে হয়। 
পুস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব | 
আধুনিক যন্্রপাতিতে সুসজ্জিত | 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 


q, শাল্াধরবাবু লেন, কলিকাভ1-১২ 





oes | সাময়িকী শ্রাবণ, ১৩৭৭ 


a ? 


ক্যালকাটা, লিটাবাঁরি সোসাইটিব পক্ষ থেকে Ai প্রদান ew সুসস্তান ডক্টব দে চোঁধুরী। ভাবতীষ Afaa মর্ম ভাব কৃষ্টি 
কবা হয । * সংস্কৃতিতে tgs । সংস্কৃতিব আশ্রঘ সদাচাব। ডঃ দে চোঁধুবীব 
wie শৈলজা দে চৌধুরী ঃ ছোট পরিচ্ছন্ন পবিবাবটা আধুনিকতাব সঙ্গে সঙ্গতি বেখেও ইহার 
| বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবাব সকাল ৮-২৫ ঘটিকাষ শ্রদ্ধেষা শ্রীনতী দৃষ্টান্ত ছিল। নীতি-ধর্মে, আচাব wert, কথাঁষ বার্তাষ, fara 
শৈলজা দে চৌধুবী এক বকম আকস্মিকই ates বোগভোগাস্তে ব্যবহাবে, সমগ্র পাবিবাবিক আবহাওযায এই সাংস্কৃতিক জীবন ছিল 
সম্পুর্ণ সন্ধানে সাধনোচিত ধামে প্রযাণ কবেন! গত ৭ই ates মূর্ত Raai এই সব কিছুৰ অলক্ষ্য প্ৰেবপা-কেন্দ্ৰ ছিল শ্ৰীমতী 
সৌমবাব ১০৩এ, একডালিযা বোঁড কলিকাতা-১৯ বাসায় SAT Carel দেবী | বস্তুতঃ সহজভাবেই তিনি ভাবতীয় ভাবসিদ্ধবিগ্রহই 
OG দৈহিক ক্রিবা! ও শ্ৰাদ্ধানুষ্ঠান fare হোমাপ্লিকুমাব ও হিমাত্ৰিকুমাব ছিলেন। এ যুগে এমন স্বধর্মনিষ্ঠ, স্বভাবসুন্দব, কাকপ্যবিগলিত- 
কতৃক সুনিবিড় নিষ্ঠায যথাশাস্ সম্পন্ন হয। মৃত্যুকালে শ্রীমতী দে প্রাণ! অথচ স্বমতে অনড় ব্যক্তিত্বসম্পরা মহীযসী নাবীব দৃষ্টান্ত অত্যন্ত 
Colgate বষস হযেছিল প্রায পঞ্চাশ । crated অকৃত্রিম অনুবাগী বিরল। শ্রীমতী শৈলক্রা দেবীব অন্তর্ধানে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে 
qa ও লেখক সুপণ্ডিত, গবেষক, বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা OFT হবেন যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সংযোগ আজও ছিল ত! ছিন্ন হল। আলপকেব 
75 ডক্টব আবহাওযায আব ভা fad হ্বাব FA | 

দে চোধুবীব নিবাস ছিল Mes জেলাষ (বর্তমান পুর্ব পাকিস্তান) | 

বন্মণশীল সুপ্রাচীন ভাবভীষ ধতিহ্ববাহী জর স্বনাম- টার নিত 
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Bier 

ass aces Sips আহ্নক্ালী f 
ভারতের বিভিন্ন Are হইতে AG আমদানীকৃত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদা, 

র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিৎ, শাটি, j 

সুটিং, আমাদের নিজস্ব Cental পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও = 


রকমারী fre শাড়ী কিক্রয়ার্থে জ.ত থাকে। 
সজ্্ম্পিকেন্ন একমাত্ৰ feSacates প্রতিষ্টান 


রামকানাই যামিনীরঞজজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, Fetal গান্ধী রোড ( বড়বাজ্ার ) £ কলিকাতা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 





* 
An Important Announcement ৯ : 


A BOON TO THE INDUSTRY 


* ELECTRICAL MOTOR XxX DOUBLE ENDED-GRINDER 
A POLISHING & BUFFING XA FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS, 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 `< 
Phone : Office 61-1775 Phone : Resi. 33-2332 











. সম্পাদক: শ্রীঅরুপণচজ্ দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পার্রিশাস” ৬১ বিপিনবিহাবী গাস্ুলী Sb, কলিকাতা-১২ হইতে জ্রীবাধাবমণ চৌধুবী বি, এ কর্তৃক পৰিচালিত ও প্রক্যুশিত এবং 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (RS, কলিকাতা ১২, হইতে শ্রীফণি ভূষণ বায কতৃক মুদ্রিত। 


AGA অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন-রাত্রি” 
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ক্ষ আনক ল 


কনক টয়লেট পাউভার 
ভেস্মিন সুগন্ধি কেশতৈল 
আমলা গন্ধ কেশীতল 


j ইহ aire ay কান্তি, cing ও ও 
F GLUIS 29 কোং ফলিকাতা-১৪ শ্রী সন্দীপনে ACAI FE BASTA - 








কে কেস 
HOUSEHOLD. OFFICE 
COLLEGE! SCHOOL. 


DUNLOMLLO Stockist. 
FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT ৪. real Home 


PRABARTAK FURNISHERSIS. 


61. BIPIN BEHARI GANGULY Sr. CAL-12 (JUNC. OF CEHTRAL ME) / 
DHONE: 34-3088 (SHOWROOM) @ 24-1536(WOKKSHGP) - 














প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--ভাত্র, ১৩৭৭ ‘ ১ 





ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক ieee প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


saan ও wate CER Wa we বরা aA মূল্যে 


ভটটাচার্যয anaie মেট ৫ ঘোড়া ৭'৫ সে. মি. ৬'২৫ সে. মি. 
পা্টুলী, সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিং সহ। 





মাইকো ফুয়েল ইন্জেক্‌সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, Prda, 
ট্রাঙ্কো ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার ইউনিট, ফীল পাস, উৎকৃষ্ট মেটাল 
বল faatae ও উন্নত কারিগরী | 


মূল্য ৩২৫০২ টাকা মাত 


এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং 
শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী Fors রোড, কলিকাতা-১ 
Re রেজিঃ afer: ১৩৮ বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃ দ্রঃ ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” : অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ ' রেসি £ 8৭-539 
DA 








প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--ভাদ্র, ১৩৭৭ 
Berm জগত fans see 
== ইন্দ্র == 
ও উৎকৃষ্ট দাধি বিশুদ্ধ NOA নোনৃত! খাবার 
& নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোলা, রাজভোগ 
© সরেস দরাবশ ও মিভিদানা 
© সুপ্রাসিন্ক ও বন্তখ্যাত (IAA CHITA 
বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে | 
৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
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PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 
61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12. 
Phone : 34-3088 (2 lines) 





হা 
oe 


৯193. MRED SE ১৩৭৭ 
aa 


শিরোনাম লেখক পৃষ্টা 
৮-- জীবনের আলো প্রশস্তি maer শীমৃতিলাল ১৫৩ 
বেদমন্ত্ | নিবন্ধ... প্রীবেণুকণা ঘোষ ১৫৪ 
সম্পাদকীয় চি? au i ১৫৫ 
মৃহামানবী নিবেদিতা! জীবনী ধীরানন্দ ঠাকুর ১৬১ 
সমুদ্ৰ উত্তাল গল্প ইন্দু গুপ্ত ১৬৬ 
তগিনী রাজ্য আন্দামান ভ্রমণ হাসিরাণী দাশচৌধুরী ১৭২ 
মহাপ্রভু কবিতা শীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫ 
পতিতা নারীর কাহিনী চিত্র শ্রীরাধাবল্লভ দে ১৭৬ 
তোমারে শ্বরণ করি atase শীহ্যামাদাস দে ১৭৭ 
নারী জিজ্ঞাসা (৫) প্রবন্ধ জ্যোতির্শয়ী দেবী ১৭৯ 
শিক্ষাবিৎ উমাচরণ ঘোষ প্রবন্ধ শীদ্িজেন্্রনাথ গুহ চৌধুরী ১৮৩ 
পাঠকের দৃষ্টিকোপে এট ১৮৫ 
সাময়িকী -= i ১৮৭ 
be i ta ee ED 
l itii ন্বিক্রটিভ্ত i 
ASSIS ও জব্দ eala 
[ aa প্রকাশিত এই অমূল্য মহাগ্রন্থ মৌলিকতার দিক দিয়ে অনুপম ও অভিনন্দনযোগ্য | | 
! তাষা ও শব্দশান্ত্রের বনিয়াদের উপর গ্রন্থকার তার প্রতিপাগ্ের ব্যাপক বিচার ও প্রতিষ্ঠার | 
{ ইমারত খাড়া করেছেন। সভ্যতার মূলে ভাষা | ভাষার সঙ্গে ধর্মের যোগ শব্দশাস্ত্রের মাধ্যমে | | 
| otters সঙ্গে একদিকে সভ্যতা অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা Ser ধর্মের যোগণ আর্যভাষাই শব- | 
{ তাত্বিক ভাষা। আৰ্যভাষার মূলে figs ভাষা । সিন্ধু-সভ্যতাই বর্তমান সকল জাতি ও সভ্যতার উৎস। [ 
{ aver afena এই বিষয়টি নানা দিক দিয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে এদেশীয় ও | 
| ওদেশীয় সমস্ত প্রচলিত প্রতিকূল মতকে খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে | | 
1 ‘ভারতের সাধক’ প্রন্থ-প্রণেতা মনীষী শঙ্করনাথ রায় গ্রস্থথানি সম্বন্ধে মন্তব্য কবেছেন £ পচারি- [ 
| শতাধিক পৃষ্ঠার এই বই-এর প্রতি ছত্রে যে মৌলিক চিন্তা ও অনলস সত্যসন্ধানের পরিচয় বিস্তমান তা যে { 
| কোন মননশীল পাঠককে আনন্দ দিবে ও উদ্ধ দ্ধ করবে । ভারত-তত্ত্ব বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিও | 
৮1 বেদমস্ত্রের রহস্য উদঘাটনে যে কৃতিত্ব লেখক দেখিয়েছেন ভা তাকে স্মরণীয় করে রাখবে”। |] 
| বোর্ড বীধাই। মুল্য ১৪-০০ ! 
] ফারমা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশক £ acest লাইল্রেন্রী . | 
i ৬।১।এ বাঞ্ধারাম অক্তুর লেন oiii, আমহাষ্ট AB, ২।১ শ্যামাচরণ দে BB, | 
g কলিকাতা-১২ ক্‌লিকাতা-৯ কলিকাতা-১২ ৫ 
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pis বিধান সরণী, কলিকাত!|-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
1... & পেটেণ্ট ওবধ 
৪ সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওবধ 










৬ মূল্য . 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন বত্ুসহকারে সরবরাহ করা হুইয়া থাকে | . 
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ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 
সুলেখক অীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
আজিও ভুলি নাই ( উপন্তাস ) ৩-০০ 
e 


শ্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ 
é @ 
_ ভারত fae অিকেতন 
. আধুনিক বুক বাইপ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সুর্ধ্য সেন RB, কলিকাতা-৯ 


‘D,R-ATANECo. 





জীবনের আলো 


অক্ষত ও অথণ্ড হৃদয় জাতি-রচনার উত্তম ভিত্তি। 
সাধ্য--দিব্য মন | যে মন ভগবানে নিবেদিত, সে মন 
নুতন জম্ম পায়। মন নিয়ে se) মন যদি হৃন্দর ও 
পবিত্র হয়, তার অভিব্যক্তি কর্শ্বহ্ষেত্রে দিব্য শ্রী প্রকাশ 
করবে--অসঙ্গত কথা নয়। 
ee আশ্রয়-ধ্যান নয়। ধ্যান সাধ্য--কর্ণ্ম Gre 
ধ্যান, জ্ঞান, সাধন সবই অন্যের প্রদত্ত শিক্ষালন্ধ বিষয় | 
etre! Phat জন্ম-কর্ম্মের আকার প্রকাব 
ভেদ। কোথাও থেকে ইহার শিক্ষা নয়,,কেউ ইহার দাত! 
নহে, কর্তা স্বয়ং কর্শ্মরচয়িতা। aay এই সিদ্ধ wg 
আশ্রয় করেই যাত্রা we হয়। Sh সমর্পণেই তাই 
সাধনের VATS | 
. কর্ম ‘যদশ্লাসি” esis: সব কৰ্ম্মই ee) এই 
কর্ম-বিজ্ঞান অতি garg, বিহিত of, নিষিদ্ধ কর্ণ 
এবং apia তিনই wh) ইহার মধ্যে প্রাধান্য 
১ কোনটির নয়। কেননা, কর্মের মধ্যে Tet ও 
অকর্থের মধ্যে যে কর্ম দর্শন করে__সেই-ই যধার্থ জ্ঞানী | 
এক কথায় যে PL জ্ঞানপ্রদায়ক, তাহা বিহিত কর্ণ নয়, WY 
নিষিদ্ধ কর্শ নয় এবং Cree নয়_ তাহাই wa Ef 8:57 
THT বা সেবা । কর্মের এই ভাষা অধ্যাত্ম । আজ 
কর্শের মধ্যে নৈকর্শ্য_কেননা, FEL আমি নহি। 
আমি শাস্ত সমাহিত কেবল tee! তবুও কৰ্ম্ম হয়। 
each মধ্যে কর্ম অন্বয় ও ব্যতিরেক নীতির 
আশ্রয়ে_ইহা বুঝিবার বস্ত। সাধন একটা বিজ্ঞান, 
শুধু তত্ব নয়। | , | 
কর্তৃত্ব বোধের উন্মেষে Shey বিকৃত হয়। যতক্ষণ ইহা! উৎসর্গের নৈবেদ্য, ততক্ষণ কর্খমাহাত্ব্য অনির্বচনীয় | 
কর্ম আশ্রয়_এই হেতু নিত্যচৈতন্ত। কেননা, ক্ষণকাল কর্খুবিরহিত জীবন অকল্পনীয় । আরও, P নিত্য, 
এইহেতু যজ্ঞেশ্বর frome’ প্রতিষ্ঠিত। এত ঈশ্বর athe কর্শন্ত্রে_যাহা আর কিছুতে atè | 
সব পরিবর্তলমূলক-_কর্ নয়। ইহা স্বভাব। akaa এই সহজ পথে যাত্রার সংকেত গীতায় পাই। গীতার 
এর্ম্ম জীবনে মর্তত হয়। এ ধর্ম হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, কোন বিশেষ জাতির নয়--ইহ। ভূমার ef, বিশ্বজনীন 
bare) এই ech শুধু বাংলা ও বাঙ্গালীর নয়। নিখিল ভারতবাসী যদি আপূর্য্যমান অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ করে জাতির 
রূপ অন্যরূপ ধারণ করবেই। অয় BY Ses: আত্মনিবেদন যত স্পষ্ট ও জীবস্ত হবে- ততই প্রাপ্তির পথ হবে 
অবাধ, অবারিত 1 অনন্চিত্ত ব্যক্তি একে অবগাহনের অযৃততৃপ্তি অনুভব করে যার চিত্ত একাগ্র নয়, তার 
কাছে ইহা অনাস্বাদিত। যে আস্বাদ পায়নি, সে গরলভোজনে মরণ অভিসাবে নিজেও যাত্রা করে, পারিপার্ধিককেও 
বিষাক্ত করে তোলে ৷ যে অমৃতসেবী, সে চেতনার ক্ষেত্র কজন ক'রে মরুযাত্রীদের ক্লান্তি-হরশে। এরাই যুগের 
মামৃষ | যুক্ত জীবন যার, তার মত সৌভাগ্য কার আছে! ager Safo 
3 (১৯৩৮-এর “সঙ্বাঁণী” হইতে ১ 
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বেদ মন্ত্র 
রেণুকণ! ঘোষ 


প্রথমোহষ্টকঃ। 1 চতুর্থোহয্যায়ঃ ৷ চতুর্থং TRI সপ্তমী_নবমী খক্‌ 
| (মণ্ডলস্য পঞ্চাশৎ RSS ) 


| 
বি ভামেষি aerez! মিমানো অক্ত,ভিঃ | 


: পশ্যন্‌ জন্মানি TÉ ৭ 


went” (হে দেব eT) [ ত্বং আপনি ] “অহা” (অহানি-_দিব1) “অক্ত,ভিঃ” (রাত্রির সহিত) 
“ভন্মানি* (জাত প্রাণীসমূহকে ) “মিমানো” (উৎপন্ন করিয়া) “পশ্যন্” (প্রকাশ করিয়া) “পৃথু” ( বিস্তীর্ণ) 
“ote” (অন্তরীক্ষ ) “রজঃ” (লোকে ) “বি-এষি* ( বিশেষভাবেই গমন করিয়া থাকেন ) 1৭ 
সরলার্থ-হে দেব ets) আপনি দিবা ও'রাত্রির সহিত জাত প্রাণীসমূহকে উৎপন্ন করিয়া ও প্রকাশ 
করিয়া বিস্তীর্ণ অস্তরীক্ষ লোকে বিশেষ ভাবেই গমন করিয়া থাকেন 1৭ 


! | | 
সপ্ত ত্বা হরিতে! রথে বহস্তিদেবূর্ধ্য | / 
শোচিবেশং বিচক্ষণ।৮ চি 


অম্বয়-_-ণ্বিচক্ষণ” (জর্বলোক প্রকাশক) “দেব” (গ্যোতমান, প্রকাশক) “eh” (হে TI) 
“শোচিফেশং ( শোচীংষি তেজাংস্যেব ahr, কেশাইব দৃশ্যপ্তে স তথোক্তঃ। শুচ দীপ্ো-শুচ ধাতুর অর্থ 
দীপ্তি দেওয়া । শোচীংষি-তেজসমুহ কেশের yta হইয়াছে যাহাতে--সায়ন। দীপ্তিমস্ত ai তেজোত্বরূপ। 
“ey” (ত্বাংআপনাকে ) “সপ্ত (সাতটি ) হরিতঃ ( অশ্বা রসহরণশীলা রশ্ময়ো ব-সায়ন্। হরিত ইত্যাদি 
অশ্বের সংজ্ঞা। “হরিত আদিত্যন্ত” নির্ঘণ্ট,তে উক্ত হইয়াছে । রসহরণশীল রশ্মিসমূহ | “ace” (রথে) 
“বহৃত্তি” (বহন করে )1৮ | 

সরলার্থ-হে সর্কলোকপ্রকাশক প্যোতমান সূর্য্যদেব ! আপনি দীপ্তিমান, তেজোস্বরূপ। সপ্তাশ্ব অর্থাৎ 
সপ্ত রসহরণকারী রশ্মি আপনাকে রথে বহন করে 1৮ 


| | 
ALS সপ্ত শু্ধুযুবঃ স্থরো TT নপ্ত্যঃ | 


l | 
তাভির্ধাতি স্ব যুক্তিভিঃ ॥৯ Ag 
অন্বয়--“হ্বর” ( সর্ধলোকপ্রেরক সূর্ধযদেব ) “রধস্য” (রথের ) “নপ্তঃ” (ন পাতয়িত্র্যং পতনকারিণী নহে 
agata ) “সপ্ত” (সাত ) “gar” ( বিশ্তুদ্ধা ইচ্ছাশক্তি ) “age” ( যোজন! করেন) “তাভিঃ” (সেই 
বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তি দ্বার! ) “স্ব-যুক্তিভিঃ” (qar যুক্তির মারা ) *যাতি* ( গমন করেন )1৯ 


লরলার্৫থ- হে সর্বলোকপ্রেরক স্বর্য্যদেব] রথের পতনকারিণী নহে--এরূপ সপ্ত বিশ্তদ্ধা ইচ্ছাশক্কিকে 
আপনি রথে যোজন! করিয়া থাকেন। সেই বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তির সহিত আপনিও স্বয়ং যুক্ত হইয়া গমন করেন ॥৯ 





“কোন দেশের "ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের 
, ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।” 
ইতিহাসের ধ্যান--লঙ্ষ্য। একটা দেশ ও জাতির 
সত্যকার পরিচয়টি জানার জন্ত এই fotata দিয়াছেন 
সাহিত্যসআট বঙ্কিমচন্দ্র তার ‘sep face’ | 
এই জাতীয় wat ঠিক-ঠিক হাদয়ঙ্গম করিতে 
পারিলে সমষ্টি তথা ব্যষ্টির জীবনে “মিশন'-বোধটি 
সজাগ হুইয়া উঠে, দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। দেশাত্র- 
বোধের চেতনায় উদ্ব,দ্ধ হইলেই HR তার জন্মগত ও 
প্রাতাহিক পরিবেশজাঁত তুচ্ছতার উপরে উঠিতে 
পারে! এবং তখনই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে প্রাণ বলি 
১ দিতে fasta কৃণ্ঠাঁহীন হইতে পারে | 
বস্তুত: এই প্রাণবলির যল্রের মধ্য দিয়াই এই 
fore? বিধৃত ও সঞ্জীবিত রহিয়াছে। 
গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবর্তকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে 
আমরা মনীষী কার্ল মার্কসের তারতের ইতিহাস 
সম্পর্কিত একটি মন্তব্য লইয়া কিছুটা আলোচনা 
করিয়াছি। মার্কসের মন্তব্যের দু'টি অংশ: 
(১) “ভারত সমাজের কোন ইতিহাস নাই--অস্তত জানা 
কোন ইতিহাঁস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি 
সেশুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস |” 
_ (২) “ভারতের অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু 
থাকে cel তার সবখানি হল পর পর বিজিত হবার 
ইতিহাস 1৮ (Karl Mark: British Rule in India) | 
৯. আমরা এখানে ইতিহাসের যে ধ্যানের কথা 
৯ বলিয়াছি তাহা কাল” মার্কসের ধারণায় আসে নাই। 
ভারতের সামগ্রিক ইতিহাসের তথ্যও মার্কসের অজ্ঞাত 
ছিল। তিনি মাত্র আটশে! বছরের মুস্লিম্ইংরাজ- 
শাসিত ভারতেব afer ইতিহাসটুকু দেখিয়াই এই 
মন্তব্য করিয়াছিলেন। আরও ভারত-ইতিহাঁসের যে 


মৌলিক বিষয়টি মার্কসের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল 
তাহা হইতেছে ভারতের অন্তগুর্ ইতিহাসের ধ্যেয় 
মিশন এবং তার আঙ্গিক বিল্তাস তথা জমাজবিন্তাসের 
স্থজনবিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি যাহা দীর্ঘকাল বন্থ বিপর্যয়ের 
মধ্যে আজও পর্যন্ত ভারতের অধ্যাত্ম অস্তিত্বের রক্ষা” 
কবচের কাজ করিয়াছে | 

অথচ মার্কস এই জমাজব্যবস্থাকেই ভারতের বার 
বার পরাজিত হইবার কারণ বলিয়া ধরিয়াছেন ৷ 
মার্কসের কথা : “দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই 
বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রম-জাতিভেদে ; 
এমন একটা স্থিভিসাম্যের ভিত্তিতে জমাজটার কাঠামো 
গড়া যা এসেছে সমাজের সভ্যদের মধ্যস্থ একটা 
পারস্পরিক বিরাগ ও egaa পরম্পর বিচ্ছিন্নতা 
থেকে 1” 

ইহার প্রতীকার wat মার্কম যে দাওয়াই বাত 
লাইয়াছেন তাহা হইতেছে মার্কসেরই ভাষায় “পুরাতন 
এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের 
বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা |” 

tata ইহারই অপরিহার্য পরিণতি, যাহা 
এদেশে আমদানী হইতে চলিয়াছে বর্তমান শতকে সাম্য 
ও সমাজতন্ত্রে PHAM হইবার পর হইতে | 

“পাশ্চাত্য সমান্রের বৈষয়িক ভিত্তির গুভিষ্ঠা” 
কথাটা! অবশ্যই fort; প্রশ্ন জাগে, বৈষয়িক 
প্রতিষ্ঠীই কি একটা সমাজের পুর্ণাঙ্গ সর্বতোমুধী 
বিকাশের মাপকাঠি? বিষয়-সম্পদের মধ্যেই কি 
মানবাত্বার পরিণতি পরিতৃপ্তির পর্যাপ্তি? 

মার্কস ভারতের অবনত বিকৃত সামাজিক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করিয়াছেন দীর্ঘ মুসলিম 
শাসনে ভারত আত্মরক্ষার জন্ত যে কমঠ ও কুর্মবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াছিল ইহা তাঁহারই fal বিকৃতি 


১৫৬ 





প্রবর্তক 


[ ভাদ্র, ১৩৭৭ 








কোন সমাজের স্বাভাবিক ye অবস্থার পরিচায়ক হইতে 
পারে না। 

প্রত্যেক দেশ ও জাতির অন্তঃশায়ী যে ইতিহাস 
তার প্রকৃত ধ্যান যাহা তাহারই বূপময় বিকাশের 
আনুকুল্যে আঙ্গিকসমূহ-_শিক্ষা সমাজ সংস্কৃতি ভাষা অর্থ 
এমন কি রাষ্ট্র ওরাজনীতি_আকারিত হইয়া থাকে। 
এই ধ্যানটির ধারণা স্পষ্ট হইলে আত্মসংগঠন পরানু- 
করণমুক্ত অবাধ হইয়া থাকে ষাহারই অভাব বর্তমানে 
বিভ্রান্তি সুষ্টি করিয়াছে-বিশেষ বৃদ্ধিজীবিদের মধ্যে | 
ফলে পলিটিকৃস্‌ রাজনীতি না হইয়া ধাপ্পা ও প্রবঞ্চনার 
রীতি হইয়া দাঁডাইয়াছে | 

è 

* ভারত-ইতিহাঁসের প্রকৃত ধ্যান-এর ধারণাটি কি? 

অসংখ্য বৈচিত্র্য বৈষম্য, ভেদ-বিভেদ, বর্ণ-ধর্ম- 
জাঁতি-উপজাতির পার্থক্যের মধ্যে যে. বস্তুটি এই বহুধা 
বিভক্ত দেশকে অলক্ষ্য na একাত্ম করিয়া রাখিয়াছে, 
সমাত্ম বন্ধনে বাধিয়াছে তাহা হইতেছে taget 
যাহাই বিশ্বহ্থজনের মৃলসূত্র বৈদিক খষির বৈজ্ঞানিক 
জিজ্ঞাসার চরম পরিণতি, স্থজন-সত্যের পরমাম্চর্য 
আবিষ্কার | 

ভারত-ইতিহাঁসের ধ্যান এই ব্রহ্মমুখী ৷ তার ধ্যেয় 
ও লক্ষ্য এই বৃহৎ সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ষচৈতন্ত এবং ইহাই 
ভারতবর্ষের অনতিক্রমনীয় স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য । 

' ভারতের অধ্যাত্ব-জাতীয়তা তথা বিশ্বমানবিকতার 
মূল সুত্রটিও এই ব্রহ্মবাদে নিহিত। ব্ৰহ্ম বছর একত্ব- 
বিধায়ক । একই বক্ষচৈতন্ত স্পন্দিত শব্দায়িত হইয়! 
বহুর ব্যঞ্জনা প্রতীতি আনিয়াছে এবং বিকশিত 
হইয়াছে এই দৃশ্যমান বিশ্বের রূপে, রসে, ছন্দে, গানে, 
গন্ধে, বোধে, বেদনায়, চেতনায়, মানবিকতায়। 

এই জাতির ধ্যানের ধৃতি ও ধারক ছিল সংস্কত 
ভাষা, wife ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, শাস্ত্র, শুদ্ধ 
স্ব-ভাবভিত্তিক জাতি-বিষ্তাস। গুণ ও প্রকৃতিসশ্বত 
যে বৃত্তিবিভাগ তার শিরোমণি ছিল ব্রাহ্মণ । এই 
ব্রাহ্মণের ছিল ত্যাগ তপস্তা, অধ্যয়ন, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার 
আলোকদীপ্তি, কিন্ত ছিল ai কোন বৃত্তি। ব্রাহ্মণের এই 


বিষয়সম্পদবঞ্ভিত নিয়ত ব্রহ্মচেতনায় জাগ্রত থাকার 
কৌলীন্যের কাছে দীনভম হইতে রাজচক্রবর্তী সর্ব- 
শ্রেণীর সশ্রদ্ধায় শির অবনত হইত | 


1e 
ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম এক কথায় ভারত- 


বর্ষের ইতিহাসের মর্মমূলে রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষা | 
হজ্ন-স্পন্দদজ্াত উনপঞ্চাশ বর্ণ-ব্যঞ্জনায় এই ভাষার 
বিজ্ঞানসম্মত কাঠামো গঠিত। 
ভারতের একদ] বিশ্ববিজয়ের অভিষাত্রার অস্ত্র ছিল 
ভারতের এই ব্রন্মবাদী সংস্কৃতি ও সংস্কৃত STAT | 
মানবপ্রেম তথা বিশ্বকল্যাশ ছিল যার প্রেরণা Iga 
মানবশাস্ত্রের অভিপ্রায় ছিল ভারতের ত্যাগী ব্রাহ্মণ 
দিবে তদানীন্তন বর্বর বিশ্ববাসীকে সহৃদয় সৌজন্য 
আর জদাচার। ate মুসলিম ভারতে অহিংসা ও 
প্রেমের বাণী লইয়া বৌদ্ধ-ভারতের দেশদেশাস্তরে 
দুর্গম মরুকান্তার অতিক্রম করিয়া যে সাম্য মৈত্রীর 
অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। 


ভারতের সহম্র বছর পূর্বের এই বিশ্বব্যাপী 


সাংস্কৃতিক অভিযানের কথা কার্ল মার্কস আমলে 
আনেন নাই। মাত্র সেদিনের বিগত শতকের শিল্পায়িত 
ধনতাঙ্বিক (তথা সাত্রাজ্যবাদী) ইউরোপের 
সমসাময়িক কালের শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে মার্কস ভারতের ইতিহাসকে বিচার 
করিয়াছেন | 

একদা ভাঁরতসভ্যতাঁর বিশ্বৃতপ্রায় বিশ্ববিজয়ের 
এবং তার বিপুল ব্যাপ্তি ও প্রসারের কাহিনী বর্তমানে 
ক্রমশঃ গবেষকদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে । এ বিষয়ে 
প্রত্বতাত্বিকদের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের তথ্যটি এখানে 
উদ্ধত (আনন্দবাজার ১৯1৮।৭৯ ) করা হইল। 

“এশিয়া মহাদেশের প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানের কাজ 
করিয়াছেন পশ্চিমের যে সকল পণ্ডিত ও গবেষক, তাঁহার! 


সংস্কৃত ভাষার অতীত প্রতিষ্ঠার শত শ্ৃতিচিন্ত আবিদা 


করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার ব্যাপ্তি ও প্রসারের যে 
বিপুল তথ্য তাহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অহ্থসন্ধানী 
গবেষকের কাছে একটা বিশ্বয়ের, কীতি বলিয়া মনে 
হইয়াছে । বাহার! গ্রীক-লাতিন ভাষার প্রভাব ও 


প্রাকৃ-মুসলিম্‌ স্বাধীন, 
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প্রসারের at লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় বোধ করিতে অভ্যস্ত 
ছিলেন, তীহাদেরও কাছে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও 
প্রতিষ্ঠার নৃতন তধ্য আরও বেশী বিস্ময়কর বলিয়া বোধ 


হইয়াছে | কোন নিরেট চীনা প্রাচীরের বাধাও সংস্কৃত . 


তাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের মহাদেশিক অভিযাত্রা VE 
করিয়া দিতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষার শিলালিপি 
যেমন মধ্য এশিয়ার বহু ভূখণ্ডে তেমনই দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার সর্বত্র, জাভা সুমাত্রা ও বালিতে, শ্যাম বরহ্মদেশ 
ও কাম্বোডিয়াতে, কোরিয়া জাপান ও বোিওতে সংস্কৃত 
ভাষার প্রাক্তন প্রতিষ্ঠার স্তৃতি রক্ষা করিতেছে। শুধু 
মন্বিরগাত্রের অথবা গুহাগাত্রের খোদিত লিপি নহে, 
সংস্কৃত সাহিত্যের বহু পুধিও মধ্য এশিয়াতে পাওয়া 
গিয়াছে | এঁতিহাসিকেরা ইহাঁও জানেন যে, ভারতের 
রাজনীতিক আধিপত্যের কোন অভিযাত্রা অনুসরণ 
করিয়া এই সকল দেশে সংস্কৃত ভাষা উপস্থিত হয় নাই ৷ 
ধর্ম ও অন্তান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সকল শাস্ত্র ভারত 
হইতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উপনীত হইয়াছিল, তাহাকে 
সংস্কৃত ভাষাঁরই অভিযাত্রা বলিতে হয়। কোন প্রকারের 
এবং কাহারও রাজনীতিক আধিপত্যের সহায়তায় নহে, 
সংস্কৃত তাষা তাহার সহজ শক্তির কারণে ভারতের 
বাহিরের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল |” 

ভারতের অংস্কৃতি-সভ্যতার এই সমন্বয়ী চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য Gate ভারতবর্ষেরই | যেখানকার যে বস্ত 


তাকে তার স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যমাফিক রাখিয়াই 
প্রেমালিদ্দনে সমুন্নত করিয়া তোলার যে সর্বগ্রাসী আন্তর- 


সম্পদ তাহা ভারত ব্যতীত কুত্রাপি কোন মত-পথে দৃষ্ট 
হইবে না! উচ্ছেদ করিয়া, উচ্ছিন্ন করিয়া, সংহার করিয়া 
অথবা বলপ্রয়োগ বা প্রলোভনের দ্বার! ধর্মীস্তরিত করা 
ভিন্ন সাবস্বানের অন্ত কোন উপায় খৃষ্টান বা ইসলাম ধর্ম 


১- সংস্কৃতির নিকট অজ্ঞাত। বিধর্মী-ধ্বংসের ‘জেহাদ’ 


( ধর্মযুদ্ধ ) এই সবধর্মের অঙ্গীভূত | এই অন্ধ গৌড়ামির 
ক্ষেত্রে কমিউনিজম-_অর্থনীতিক সাম্যের বুলি সত্তেও 
আচরণে ইহাদেরই সমগোত্রীয় | বুজ্জুয্না ধ্বংস ও শ্রেণী- 
সংগ্রাম ইহাদের আগ্রাসী মতাদর্শের অপরিহার্য অঙ্গ | 
দেশাত্ববোধ বা জাতীয়তা না-মানার fire দিয়াও 


+ 


উভয়েরই মিল আছে । ষে দেশেরই অধিবাসী হোক না 
কেন, কমিউনিষ্টরা প্রথম কম্যুনিষ্ট এবং মুসলমানেরা প্রথম 
সুসলমান-_তারপর সেই সেই দেশের বাসিদ্দা। 

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের শ্লোগান দুনিয়ার মজুর 
(মানুষ নয়) এক হও। অখণ্ড ভারত জাতীয়তার 
ক্ষেত্রে বিশেষ মুসলমান ও কমিউনিষ্টদের এই দেশাতি- 
রিক্ত আনুগত্য আজকের দিনে প্রকাণ্ড সমস্তা হইয়া 
দেখা দিয়াছে। যার ফলে ভারত ক্রমশঃ খণ্ডিত 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে | দলীয় রাজনীতির আত্ম ও 
দলকেন্দ্রিক গোডামি ইহার আনুকুল্য করিতেছে। 

© 


ভাবরাজ্যে ভারতের বিকাশ, আচার 'ও প্রচারের 
কথা আমরা প্রায় হাজার বছরের পরাধীনতায় এক রকম 
ভুলিয়াই গিয়াছি। অতীতে যাহা আমাদের গৌরব 
দান করিয়াছে, ভবিষ্যতে যে সেই .ইতিহাসেরই যুগোপ- 
যোগী পুনরাবৃত্তি হইতে পারে, এমন নজীর ইতিহাসে 
বর্তমান | মাঁনবসভ্যতার শুদ্ধির wae ইহার প্রয়োজন 
আছও নিঃশেষ হয় নাই। আমাদের ধারণা সংস্কৃত 
ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর ইহা অনেকটা নির্ভর 
করিতেছে । এই ভাষার অন্তনিহিত শক্তির প্রভাবই 
এমনি যে, ইহার পঠনপাঠন ও আচরণ মানুষের অবর 
প্রকৃতি ও শ্বভাব সংস্কার এবং মস্তিস্ককোষের গঠনই 
পান্টাইয়া দেয় । 

ভারত-শাস্ত্রের কথা “ব্রহ্ম নিঃশ্বসিতং বেদ! বেদেত্যো- 
হপখিলং জগং* | বেদ aaa নিঃশ্বাস হইতে নির্গত। 
বেদ হইতে বিশ্বসৃষ্টি। ভাষা ভাব-প্রকাশের বাহন- 
মাধ্যম | ইহার পূর্বাবস্থা ধ্রনি। ভারতের fie এই 
ধ্নিকেই “শব্দ বা নিত্যবেদ নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। ইহা অপৌরুষেয্-কোন মাহষের 
কল্পনার উদ্ভব নয়ন । শব্দবরন্ষের TRON কায়া এই মহা- 
জাগতিক ধ্বনি যেখানে বিশ্বের সকল ভাষা, ভাবঃ মন্ত্র, 
তন্ত্র মত, পথ, জ্ঞান বিজ্ঞান, একাকার ETTE এই 
বেদভাষাই দেবভাষা সংস্কত-যার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও 
অমলিন মদনের উপর মানবের ইষ্টানিষ্ট এবং আঁত্বদর্শন 
নির্ভর Sta | 
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-স্কত ভাষাব এই মহিমার একটুখানি অবগত হইয়া 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মুগ্ধ বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন | 
“ইউরোপের সমস্ত ভাষাই সংস্কৃত ভাষ| হইতে উদ্ভূত’ 
মন্তব্য করিয়াছেন মনীষী টেলার (‘A Language, the 
parent of all those dialect that Europe has 
finally called classical’—W.C. Taylor) | অধ্যাপক 
বপ-এর (Prof Bopp) কথা “Sanskrit was at one 
time the only Language of the world.” 

দার্শনিক chege মন্তব্য করিয়াছেন, “সংস্কৃত 
ভাষ! বাস্তবিকই সংস্কৃত। এইরূপ বৈজ্ঞানিক ভাষা 
পৃথিবীতে বাস্তবিকই আর নাই 1” 

বেদ, বিশ্ববিজ্ঞান, সংস্কৃত ভাষা অবিচ্ছিন্ন_ আধার 
আধেয় সম্পর্কিত । যোক্ষমূলার তার সাধারণ সংস্কৃত 
জ্ঞানের অভিজ্ঞতার আলোকে বলিয়াছেন £ “যদি জ্ঞানের 
চরম শিক্ষা কিছুতে থাকে তবে তাহা বেদেই আছে। 


" জ্ঞান সম্বন্ধে বেদ অপেক্ষা বড় Sel কেহ কখনই বলিতে 


পারেন নাই, পারিবেনও না। কারণ তাহা থাকিতেই 
পারে না।” 


পাশ্চাত্য মরমী মনীষিগণ যাহা wget করিয়া 
জোর গলায় বলিয়াছেন তাহা এ-দেশীয় ও-দেশীয় সকল 
পণ্ডিতই স্বীকার করিবেন যদি একটুখানি অবহিত হইয়া 
বেদ ও সংস্কৃত ভাষার PÁLA অবগাহন করেন | 

বস্তুত সমগ্র বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ ভাব ও ভাষা 
এমন কি লিপির আদি আকর উৎসও এই বেদ ও সংস্কৃত 
ভাষা বলিলে অত্যক্তি হইবে না। 

সমাজতত্ববিদু ডঃ ভূপেন্্নাথ দত্ত বলিয়াছেনঃ 
(চীনের জঅমাঁজপদ্ধতির ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে ) 
“যেখানে ভারতীয় বৌদ্ধেরা গিয়াছেন সেখানেই তাহার! 
ভারতীয় ব্রহ্মলিপির পদ্ধতিতে স্থানীয় লিপির উদ্ভাবন 


, করিয়াছেন। তিব্বতের এবং কোরিয়ার লিপি এই 


প্রকারে স্ষ্ট হইয়াছে | SH, শ্যাম, যাভা এমন কি সুদূর 
ফিলিগীন দ্বীপপুঞ্জ মুসলমান মরোদের লিপিও ভারতীয় 
পদ্ধতিতে গৃহীত |” 

মার্কস-মাও প্রসঙ্গে আমাদের এখানে বেদ; শাস্ত্র, ধর্ম, 
সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার উল্লেখ ধান ভানিতে শিবের 


~ 


প্রবর্তক 


[ ভার, ১৩৭৭ 





ACSI মত অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের 
কথা, যারা দেশের সবপ্রাচীন স্বরণাতীত কালের এতিহ্ৃকে 


অস্বীকার করিয়া, জাতীয় ইতিহাসকে পাণ্টাইয়া নুতন ৮২ 


একটা কিছু প্রতিষ্ঠার অন্ত ae তাদের Su te ata- 
সম্বিৎকে ফিরাইয়া আনার একটি মাত্র পথ আত্মধ্যান। 
এই আত্ম প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা 'অহং"_-“জাতীয় অহং! 
বৃদ্ধির জাগরণ ঘটানো! যাহা নেতিবাচক উদ্নাসিকতার 
দ্বারা হইবে না-_হইবে ইতিবাচক গৌরব বোধের মধ্যে। 


9 


সুপ্রাচীন কালের সনাতন ভারতবর্ষ | ভারতের এই 
Bay আয়ু্ছালের মধ্যে বিশ্বে TE সভ্যতার উত্থান পতন 
ঘটিয়াছে- গ্রীক, রোম, ব্যাবিলন, বাইজাণ্টাইন আজ 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মৃতি হইয়া রহিয়াছে--বার বার 
রাজনৈতিক পরাজয়, qe রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যেও 
ভারতবর্ষ মরে নাই, আসত্মহার! হয় নাই, বরং কোন 


I 


কোন ক্ষেত্রে বিজ্রয়ীকে আত্মসাৎ করিয়াছে, না-হয়তো _ , 


বিজয়ীকে স্বাধিকার দিয়া স্বতন্ত্র করিয়! রাখিয়াছে। 

এই আস্বস্বাতন্ত্্য বজায় রাখার মূলে রহিয়াছে 
ভারতের বেদ ও ব্রাহ্মণ যাহারই অপর নাম শাস্ত্র, সাচার, 
বেদে!জ্ল! প্রজ্ঞা, ব্রহ্মবাদী মানবপ্রেম। এক কথায় 
ধর্ম । যুগে যুগে আক্রমণকারী যাহারা, যাহারা বিজয়ী 
তাহারা ভারতের এই ধৃতি বন্তটিই ধ্বংস করিতে 
চাহিয়াছে | wel, পাঠান, মোঘল, ইংবাজ--ধ্বংসের 
প্রকৃতি ও প্রকারভেদ সত্বেও-_এই একই অভিসন্ধি লইয়া 
শাসননীতি পরিচালন! করিয়াছিল ৷ বর্তমানে মাও- 
মার্কসীয় সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া অচিৎবাদী 
সমাজতন্ত্রীরা ইহাই করিতে চাহিতেছে। মধ্যযুগ ও 
আধুনিক কালের ইতিহাসের পরিক্রমায় ইহা সুম্পষ্ট 
হইয়া উঠিবে। বস্তুতঃ সবপ্রাচীন কালের সনাতন 


ভারতবর্ষের মৃত্যুবাঁণও ভারত সভ্যতার এই ধর্মভিত্তিক L 


স্তম্ভের মধ্যে সংগোপিত। স্বামী বিবেকানন্দের দিগর্শন 
-_-"এ রাক্ষসীর (ভারতবর্ষের ) প্রাণশক্তিটী কোথায়-_ 
ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাঁতটা 
এত সয়েও এখনও বেঁচে আছে 1” 


ভাদ্র, ১৩৭৭ | 


সম্পাদকীয় 


১৫৯ 





এই afte সামাজিক সাংস্কৃতিক ভিত্তিটিই আজ 
ভাঙার প্রচণ্ড আয়োজন চলিয়াছে। 

_- ১২০৪ আর ১৯৭০ প্রায় সাড়ে সাতশো! বছরের 
ব্যবধান। আর্য ভারতের মেক্দণ্ড ভাঙ্গার সেই একই 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ১২০১-এ বখত-ইয়ারের 
গৌড়ের রাজধানী 'নবন্থীপ আক্রমণ | মৃণালিনী উপস্াসে 
বঙ্িম্চন্ত্র এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন £ “বঙ্গভূমির 
অদৃষ্টলিপি এই যে, এ সুমি যুদ্ধে জিত হইবে না। 
pipet’ ইহার জয়। চতুব ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় 
পরিচয় স্বান 1৮ i 

বিংশ শতকের মধ্যান্ছে এই চাতুর্ষের তৃতীয় অভিনয় 
করিতেছেন মাঁও-মার্কসবাদীরা | 

১২০১ সালের এক রাত্রি । বঙ্কিমচন্দ্র লিখিষাছেন £ 
“সেইদিন রাত্রকালে বিংশতি men যবন আসিয়া 
নবদ্বীপ প্লাবিত করিল | নবদ্বীপ জয় সম্পন্ন হইল। যে 
wh সেদিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল af |” 

ইহার সাডে সাঁতশো বছর পরে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা সত্বেও ভারতীয় এই দিব্জীবনের আলোময় 
wy এখনও অনুদয়ই রহিয়! গিয়াছে | 

বখত-ইয়ারের নবদ্বীপ জয়ের বর্ণনা দিয়াছেন বঙ্কিম- 
pa: “শোনিতে গৃহস্থের গৃহসকল প্লাবিত হইতে 
লাগিল। শোনিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। শুলাগ্রে 
বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ড সকল ভীষণ ভাব TS করিতে 
লাগিল। ব্রাহ্মণের ষজ্ঞোপবীত অশ্বের গলদেশে 
ঢুলিতে লাগিল । সিংহাসনস্থ শালগ্রাম শিলা সকল 
যবন পদাঁঘাতে গড়াইতে লাগিল 1» 

বন্ধিমের পরবর্তী কালে বাংলার ব| ভারতবর্ষের যে 
সব প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হইয়াছে তাহাতে বখত- 
ইয়ারের বঙ্গ-বিহার জয় বা তৎপরবর্তী বাংলা ও ভারতে 

অমুসলিম শাসনের যে সব কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহাতে 

2 একটি জিনিষ যাহা! সর্বত্রই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে 

তাহা হইতেছে ব্রাঙ্গশ-পণ্ডিত হত্যা ও শাস্তগ্রস্থ ধ্বংস | 

জ্ঞানে অজ্ঞানে আদি ভারতীয় জাতির মাথা তুলিয়া 
দ্রাডাইবার মেরুদণ্ডটি ভাঙ্গারই ইহা অভিসন্ধি। ডক্টর 
নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙালীর ইতিহাস’ (আদি পর্ব) 





হইতে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি হইতেই বক্তব্যটি স্পষ্ট হইবে: 
্বধত ইয়ার (মুহম্মদ বত ইয়ার খিলজী) eats 
একদিন বিহাঁর-ই-বিহার বা বিহার দুর্গ আক্রমণ এবং 
অধিকার করিয়া বসিলেন এবং তাহার অধিবাসীদের 
প্রায় সকলকেই হত্যা করিলেন, প্রচুর way লুটিয়| 
লইলেন এবং প্রচুর গ্রন্থ পোড়াইলেন (১১৯৯ )। বস্তুত 
ষে দুর্গ নগরটি তিনি অধিকার করিলেন তাহা দুর্গই নয়, 
এক বিরাট বৌদ্ধ বিহার। যে অধিবাসীদের তিনি হত্যা 
করিলেন তাহারা সকলেই মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ foxi” 
ঘটনাটি তাৎপর্যগর্ভ। প্রতিরক্ষাকারী ceed দুর্গ 
নহে, পরস্ত মুণ্ডিত মস্তক fers বিহার যেখান হইতে 
প্রতিআক্রমণের কোনই সম্ভাবনা ছিল At, 
বস্তুতঃ ইসলামধর্মী আরবী, wat, খিলজি, পাঠান, 
মোঘল যাহা স্থলভাবে করিয়াছে, ইংরাঁজ তাহাই অতি 
হুক্মভাবে ভাব-ভাবনা, শিক্ষা-দীক্ষা, পৌষাক-পরিচ্ছেদ, 
সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়া নেটিভ 
ভারতবাসীকে ইংরাজ বানাইতে চাহিয়াছিল। 
ধনতান্ত্রিক ব্রিটিশ বণিক দু’শো বছর এদেশ শাসন 
করিয়াছে, asa করিয়াছে এই ভারতীয়দেরই সহায়তায়, 
এই দেশীয়দেরই সৈন্য পুলিশ সংগঠন, বাণিজ্যের দালাল 
মুচ্ছুদ্দি, করদমিত্র রাজা, ভুস্বামী-জমিদার-মধ্যবিস্ত 
সম্প্রদায়ের কাঁধে ভর করিয়া। বহু বৃদ্ধিজীবিদের 
আনুগত্য, প্রশাসনিক আমলাতস্ত্রের সমর্থন, কায়েমী 
স্বার্থপুষ্টদের অন্ধ রাজভক্তি ইংরাজ শাসনকে নিরাপত্তা 
দিয়াছে, অবারিত করিয়াছে শোষণের দরজা । এই তো 
ভারতবর্ষ আর যুগ-যুগের বিভীষণী ভারতবাসীর চেহারা 
যার ব্যতিক্রম আজও দেখ! যাইতেছে না । 
ত্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতবর্ষ যে মার্কস-লেনিন- 
বাদী বিজাতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সংঘাতের সম্মুখীন 
হইয়াছে তাহা! আর যাহাই হোক স্ব নিশ্চিত অভারতীয় 
ভারতের ইতিহাস-&ঁতিহ-প্রতিভাঁসম্মত নহে | 
শোষককে, উপরতলার wy সমাজশ্রেণীকে উচ্ছিন্ন 
নিশ্চিন্ত করিয়া নীচের তলার শৌধিত মেহনতী কৃষক 
মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠা হইতেছে এই সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শের গোড়ার কথা! আশ্চর্য ইতিহাসের গতি- 


১৬০ 


প্রবর্তক 


[ ভাদ্র» ১৩৭৭ 








প্রকৃতি-মহামায়ার লীলাখেলা_-যাদের ধ্বংস-লক্ষ্য 
তারাই এই লীলাখেলার নেতৃত্ব দিয়া আত্মহত্যার পথ 
পরিষ্কার করিতেছে | আজ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় 
এই ধ্বংসের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । ইহারই 
নাম মার্কসবাদী বিপ্রব-কায়েমী শ্বার্থবাদী মালিক- 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারার সংগ্রাম | 

আমরা এই সম্পাদকীয়ের প্রারম্ভে যে ভারতীয় 
ভ্রহ্মবাদী মানবসংস্কৃতির কথা বলিয়াছি তাহার প্রতি- 
mat হইয়া আজ মার্কস-লেনিলবাঁদী সর্বহারার সংস্কৃতি 
দাডভাইয়াছে। এই সর্ধহারার সংস্কৃতি বলিতে কি 
বোঝায় লেনিন তাঁর দিকদর্শন দিয়াছেন £ “সর্বহারার 
সংস্কৃতি হঠাৎ উড়ে এসে জন্ম নিয়েছে, কোথা হতে তার 
জন্ম কেউ জানে না বা বিশেষজ্ঞ কিছু লোক তার জন্ম- 
দাতা, এমন নহে । পুঁজিবাদী, সামন্ত্রতাপ্রিক, আমলা- 
তান্ত্রিক সমাজব্যবস্বার মধ্যে মানবজাতি যে জ্ঞান- 
ভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে তার স্বাভাবিক বিকাশের মধ্য 
দিয়েই সর্বহারাঁর সংস্কৃতির জন্ম। মার্কস যেমন রাজ- 
নৈতিক অর্থনীতিকে নূতন ছাচে ঢেলে সাজিয়েছেন, 
মানবসমাজ কি রূপ নেবে, শ্রেণীসংগ্রাম কি ভাবে 
বিকশিত হয়ে সর্বহারা বিপ্পবে পৌছবে তার পথ নির্দেশ 
করেছেন, তেমনি এই সকল পথ বেয়েই আসবে 
সর্বহারার সংস্কৃতি 1” 

এই সর্বহারার সংস্কৃতির গুণাগুণ এখানে বিচার্ষ 
নহে। সে অবসরও এই সীমিত সম্পাদকীয়ে নাই। 
তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতির যে 
হ্জনসম্মত সহজ স্বাতাবিকতা আর সর্বগ্রাসী উদারতা 
তাহার yates অভাব আছে এই সর্ধহারার সমাজ- 
তাস্ত্রিক সংস্কৃতিতে । ইহা যান্ত্রিক, সাময়িক, পাবিবেশিক 
প্রতিক্রিয়াজাত। অথচ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজ- 
নীতিকেরা নিবিচারে এই আদর্শ লইয়া! উন্মত্ত হইয়! 
উঠিয়াছেন। 


আজকের দিনে এই আশঙ্কা অমূলক নহে যে, হয়তো 
আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এদেশ অনেকখানি পিছাইয়া 
পড়িবে । আত্মলঘিৎ ফিরিয়া আসিতে কতদিন 
লাগিবে কে জানে! 


এমন বিজাতীয় সাংস্কতিক আরোপের প্রভাবে 
একটা জাতির আত্মহারা "হইবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে 
বিরল নহে। চীনের ইতিহাস সম্পর্কে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্তের উল্লিখিত একটি অনুরূপ ঘটনার বিবরণ এখানে 
উদ্ধত হইল £ “হানফেই-এর এই মত (বিজ্বাতীয় ) 
তাহার পূর্ব সহপাঠ লি সঙ্জে (Li-Sze) গ্রহণ করেন। 


ইনি চীন সম্রাট হুয়াংয়ের Fenty ছিলেন । ইনিই 





খৃঃ পূঃ ২১৩ সালে সমস্ত স্বাধীন চিন্তাশীল লোকদের 
নির্যাতীত করেন ও সমস্ত পুস্তক ফেলিবাব 
হুকুম দেন। এক হাজার বৎসর পর্যন্ত চীন এই ভীষণ . 
প্রতিক্রিয়ার ফলভোগ করে। এই দীর্ঘ সময় চীনের 

চিন্তাক্ষেত্রে এমন একটা সংজ্ঞাহীন অবস্থা আসে যে 

ইহার মধ্যে. একজ্নও মৌলিক গবেষণাকারী লোক 
উত্থিত হয় নাই ৷” | 

ভারতেও অনুরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মুসলিম 

বা ইংরাজ আমলের সঙ্গে আজিকার মার্কস-মাও- 
লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক আমলের একটা বিরাট 
পার্থক্য আছে। পূর্বে পল্লী-ভারতের স্বকীয় ভাবে ও 
ধর্মে নিবিদ্বিত থাকার পক্ষে কোন বাধা ey নাই। 

বর্তমানে ব্যাপক জনগণ আন্দোলনের ফলে সমাজের 


‘সর্ব স্তর আলোড়িত হইয়াছে | 


একটা অদ্ভৃতপূর্ব সামগ্রিক স্থিতাবস্থার বিশেষ 
সাংস্কৃতিক বিপর্যয়কারী দুর্যোগ ঘনায়মান হইয়া 
উঠিতেছে | 


তথাপি আমরা নিরাশ নহি। মানবসভ্যতাঁকে 
একটা দিব্য সমুন্নত পর্যায়ে উপনীত করার ভারতীয় 
মিশনে আমরা বিশ্বাসী । মন্দির মূর্তি ভাঙ্গিয়া, পুস্তক 
পোড়াইয়া, গবেষণাগার তছনছ করিয়া, মর্শরমুর্তির মুখে 
কালি মাখাইয়া একট| পাঁচ হাজার বছরের স্প্রাচীন 
জাতির ইতিহাস মুছিয়া ফেলা যায় না] ভারতের 
ধর্ম-সাংস্কৃতিক ইতিহাস তার অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার 
হইয়া বিদ্ধমান। এ জাতির স্থতির গভীর অবচেতনে 
অলক্ষেয ইহা বহমান | কেহই অকস্মাৎ আকাশ হইতে 
পড়ে নাই বা ভূই g fou উত্তব হয় নাই, তার জন্ম ও 
বংশ এ জাভির অতীতকে বহন করিয়া চলিয়াছে। 
আত্মপরিচয়ের মূল এখানেই নিহিত। আমর! প্রত্যয় 
করি, যাবা আজ বিভ্রান্ত হুইয়া ইতিহাসের গতিকে 
বিপথে লইয়া চলিবার কালাপাহাঁড় বৃত্বিতে উন্মত্ত 
হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহাদের লম্ফঝল্ফই সার হইবে। 

ভারতের ইতিহাসের ষে ধ্যান সেই লক্ষ্যে এদেশে 
যিনি প্রথম জন্জাগরণ ও সমাজতন্ত্রের উপ্দাতা সেই, Pa 
জাতির আলোকদিশারী স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত : 
“এ দেশের প্রাণ af, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর 
তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝাটানো, প্লেগ 
নিবারণ, হৃভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চীৎকার এদেশে 
যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্খের মধ্য দিয়ে হয়তো 
হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার টেঁচায়েচিই সার 1° 
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মহামানবী নিবেদিতা 


ধীরানন্দ ঠাকুর 


1১1 
- মহৎ ভাব মাঝে মাঝে রূপ ধরে। MRI F’ | 

প্রকৃতিরও এক-একটা শক্তিও মানবিক আকৃতি নিয়ে 
থাকে কখনও-কখনও | 

পরের জন্ত আত্ম নিবেদন করা একটি মহৎ তাব। 
সেই মহাভাবের এক প্রকাশ হোয়েছিলো মহীয়সী 
মানবী নিবেদিতাঁর জীবনে | 

Rye এক প্রাকৃতিক শক্তি : মহাশক্তি। সেই 
মহতী শক্তির একটা নারীরূপ নিবেদিতা । ঝটিকাও 
এক রূপ ধরেছিল নিবেদিতার সত্তায়। বুঝি নিঝরিণী 
| শো তস্বিনীরও এক প্রকাশ নিবেদিতা | 
“" কোনো মানুষের নামই মন্দ অর্থের হয় না| কিন্ত 
পর্থকনামা ব্যক্তি খুব কমই দেখা ate নিবেদিতা এই 
বিরল মানুষদেরই একজন | তার দ্বিতীক়স্নাম নিবেদিতা, 
এ নাম তো পরিপূর্ণ ভাবেই সার্থক হোয়েছিলো। 
তার চৈতন্মের পরিণত প্রকাশের পরই তিনি পেয়েছিলেন 
এই নাম। তাই তাকে সার্থক করে-তোলার সাধনা 
করার স্বষোগ তার হোস্েছিলো। অবশ্য তাও সকলে 
পারে না। মানব-কল্যাপের জন্তে জীবনের সব ব্যক্তিগত 
বন্ধন ছিন্ন করে, সমস্ত সুখস্বস্তি, আরাম-বিরাঁম ত্যাগ 
করে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ বা নিবেদন করেছিলেন 
বলেই তাঁর নিবেদিতা নাম হোয়েছিলো যথার্থক। 


শুধু অন্ধ আবেগের উচ্ছবাসে নয়, আত্ম-উৎসর্জনের, 


ভূমা সুখের মর্ম জেনেই, বিচারণায় তাকে অন্তরে লাভ 


Par, পূর্ণভাবে সেই জ্ঞান ও থে অধিষ্ঠিত থেকেই _ 


নিরতিশয় বেদিতা হোয়েছিলেন মারগারেট নোব্‌ল্‌। 
আপন অস্তরে Sima আদর্শ--মহৎ rts বিচিত্র 
পূর্ণ জীবনের সাধনায় তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন 
নিজেকে | 

নিবেদিতার পূর্ধনাম ছিলো মারগারেট | এই শব্দের 


a 


এক অর্থ যুক্তা। অপর অর্থ ডেজি-জাতীর ফুল, আপেল- 
জাতীয় ফল। এই সব অর্থেই ওরে পূর্বনামও হোয়েছিল 
সার্থক। মুক্তোর মতনই শোভন-্হন্দর কারুণ্যের 
লাবণ্যভরা জীবন ছিলো মারগারেটের ৷ অপর জীবনের 
নিহিত মানবতার অস্ফুট Ace ফুটিয়ে তোলার জন্তই 
ছিলো তার জীবন। কুম্বমোপম আপন প্রাণের মাধুরী 
দিয়ে উৎফুল্ল করতে চেয়েছিলেন দুর্গত দুঃখিত অবিচারিত 
মানুষের প্রাণকে | অমৃতময় ফলের মতো ভার চৈতন্যের 
সুধা দিয়ে মারগারেট উজজীবিত-সঞ্জীবিত করে তুলতে 
সংকল্প করেছিলেন fate নিরীহ মাহ্ৃষকে। তাদের 
পিতৃবংশের উপাধি ছিলে! ‘cata? | এই পদের অর্থ ' 
মহৎ’। পিতৃপুরুষদেত্র কৌলিক অভিধাকেও তিনি 
অর্থবহ করে তুলেছিলেন নিজের জীবনে অপরিমেয় 
মহত্তার বিকাশ ঘটিয়ে | 

এইভাবে দেখা যায়, সর্ব প্রকারেই নিবেদিতা তাঁর 
জীবনে-পাওয়া নাম আর শক্তিকে সিদ্ধিবিমপ্তিত 
করেছিলেন । মানব-জীবনের পরমতম পুরুষার্থ ও 
নিঃশ্রেয়স যে সত্য-শিব-হ্বন্দরের আদর্শ, তার এঁকান্তিক 
সাধনা আর চরমতম সম্ভাবনার উপলব্ধি দেখি নিবেদিতার 
জীবনে | 

তাই বলা যায়, ১৮৬৭ সালের ২৮শে অকৃটোবর 
আর-একবার মহামানবতার বীজ অংকুরিত হোয়েছিলে! 
পৃথিবীতে £ আয়ারল্যান্ড-এর আলসটার নগরে 
“নোবৃল২পরিবারে। সারা জীবনের সাধনা দিয়ে? কৃষ্টি 
দিয়ে, eB দিয়ে ও বছরের এ দ্িনটিকেও ধন্ত করে দিয়ে 
গেছেন মছাঁমানবী মারগারেট, মহাদেবী নিবেদিতা । ' 

IRI 

মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি। মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। সর্ব- 
প্রকার অন্তায়-অবিচার, হুঃখ-হুরশা, নীচতা -ক্ষুদ্রত!, 
নির্দয়তা-নির্মমতা থেকে মুক্তি চাই। দিব্য মানবতার 


১৬২ 





প্রবর্তক 


[ sty, ১৩৭৭ 
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অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে মাঝে-মাঝে উচ্চারিত eg- 
ঘোষিত হোয়েছে এই মুক্তি-পিপাসা | অবস্থ-বিশেষে 
এই পিপাসা নিয়েছে নানা আকার | চরিতার্থ হবার 
ETI একে সংগ্রাম করতে হোয়েছে ভীষণ | 


এই মুজি-সংগ্রামের একটারূপ রাষ্ট্রনীতিক স্বরাঁজ- 
লাভ । কিন্ত কেন এই fan ?-_একটি রাষ্ট্রের স্বার্থে 
অপর একটি জাতির পিষ্ট, fee ও নিহত না-হোতে- 
চাওয়ার জন্যে ; মুক্তি পেয়ে জীবনের সম্ভাব্য সদৃভাঁবকে 
ফুটিয়ে-তোলার জন্তে ; অর্থাৎ, ভালো-করে বাঁচার জন্তে। 
সৃতরাং এ-সংগ্রাম ষ্কায়ের সংগ্রাম, সত্য-শিব-সদ্দরের 
ংগ্রাম। তাই মহৎ জীবনের সাধন-সংগ্রাম থেকে বাদ 
দেয়া যায় না ace] জীবনের FAS ও বিদ্নময়তা 
থেকে বৃহতা ও সচ্ছলতাঁর লক্ষ্যে যাত্রার জন্যে প্রয়োজন 
+ এই সংগ্রামের । একে এড়িয়ে বা এমনি আরও নানা! 
সংকীর্ণত1 ও স্বার্থপরতাঁর বিরুদ্ধে mats এড়িয়ে 
জীবনের কোন মহৎ সাধনাই fafa মুক্ত হোতে পারে 
না। এই রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি মানব-জীবনের চরমতম লক্ষ্য 
নয়, সে কথা Be | কিন্তু এট! না হোলে যে চরমতম লক্ষ্যে 
যাত্রা ও উপনয়ন বিদ্রিত ও বনু পরিমাণে ব্যর্থ হয়--সে 
কথাকেও ভুল বলা যায় A | 
এই ধারণ! নিশ্চিত গভীর উপলব্ধিতে পরিণত 
হোয়েছিলে মারগাঁরেটের পিতামহর মনে | তাই তিনি 
আইরিশ জাতির রাজনীতিক মুক্তি-সংগ্রামের অশ্ততম 
হোতা ও আত্মসমর্পস্বিত! হোয়েছিলেন। ম্বারগাঁরেটের 
পিতাও ছিলেন সেই সংগ্রামের অন্ভতম সাংশ্রামিক| 
পরিবেশের দিক থেকে এই ভাবধারার উত্তরাধিকার 
লাভ করেছিলেদ মারগারেট । কিন্তু একথাও যেন মনে 
রাখি যে পিতৃপুরুষীয় মহান এঁতিহ তো সবাই নিতে 
পারে না মনে-প্রাপণে করতে পারে না তার অনুশীলন । 
মারগারেটের ছিলো সেই ক্ষমতা গ্রহণের এবং পূর্ণ 
নিষ্টায় অহ্থশীলনের | এখানেও মেলে তার শুদ্ধসত্বৃত। 
ও অসামান্য শক্তিমতার প্রমাণ | 


teu 


পিভৃবিয়োগের কিছু পরেই মারগারেট এলেন 


লনডনে | কেন এলেন? জীবিকা অর্জনের সন্ধানে? 
-_ন| | এলেন জীবনের বিচিত্র প্রশ্বধের আহ্বানে, এলেন 
বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে-থাকা জীবনের আমন্ত্রণে ৷ প্রচুর 
প্রাণশক্তির কল্যাণে-পাওয়া জীবনের গভীর অঙ্থৃভূতি: 
তাঁকে অনুপ্রাণিত করলে আপন স্থানের গণ্ডী ছাড়িয়ে 
বৃহত্তর TEST জীবনের অঙ্গনে নিক্ষমণ করতে । দুরের 
ডাক, ছুঃসাধ্য সাধনার আহ্বান যে তখন তার অন্তরে 
পৌছে গেছে | আর কি ঘরে থাকা যায়? ঘরকে বার, 
বারকে ধর যে এবার তাকে করতেই হোলো | 


আলসটার ছেড়ে লনডনের পথে যেদিন মারগারেট 
পা বাড়ালেন সেদিনই তার মহাজীবনের বিস্তীর্ণ তীর্থপথে 
যাত্রা হোলো শুরু ; মহামানবতার পূর্ণ আদর্শের পুণ্য- 
ধামের পানে অভিযাত্রার শুভারজ্ত | 

মানব-সমাঁজের অশুভ, অষ্কায়, অনৃত ও অবিচারকে 
বিনষ্ট করতে হবে| কিন্তু সেখানেই থেমে গেলে লক্ষ 
পৌঁছানো যাবে না। তাদিকে সপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে" 
হবে। অর্থাৎ, শুধু ভাঙলেই হবে না, গড়তেও হবে। 
কোনটা ata, কোনটা aata, কী ভাঙতে হবে, কী 
গড়তে হবে, কেমন করে তা হবে--তা তো ভাল করে 
জানা চাই। অর্থাৎ চাই শিক্ষা ৷ 


_এইজ্ঞান বীর থাকে তারই থাকে সাধারণ মানুষকে 
শ্রেয় আর প্রেয়র পথ দেখাবার অধিকার | মারগারেটের 
ছিলো এই প্রজ্ঞা। সার] জীবন এই কব বিশ্বাস ছিলো 
তার যে প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া মানব-জীবন মূল্যহীন, ব্যর্থ । 
তাই সমস্ত জীবনে সবার ওপর চেষ্টা করেছেন শিক্ষা 
বিকিরণের, জ্ঞানপ্রসারের | 


লন্ডনে এসে মারগারেট নারী-শিক্ষ1! বিস্তারের 
কাজে নিযুক্ত ও সমপিত করলেন নিজেকে । আবার 
সঙ্গে-সঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গেও F, 
ংশ্লিষ্ট 1 few পদে-পদে ভিনি অনুভব করেছেন যে 
শিক্ষা আর জ্ঞান না থাকলে বৈপ্লবিক চেতনা আর 
সাংগঠনিক সামর্থ্য আসতে পারে না। 


জীবনের শুতময় স্বরূপ এবং তার উপলব্ধির উপায় 
সম্বন্ধে TR চেতনা ওধারপামারগাঁরেটর হোয়েছিল 


ভাদ্র, ১৩৭৭ ] 


man. 


জ্ঞানোদয়ের প্রায় সঙ্গে-সঙেই। লনডনে আসার পর 
সেই হোয়েছিলো ৰিকশিততর | | 
মহাজীবনের আরাধিকা, পরম সাধিকা ছিলেন 
'মারগারেট। 
জীবনের নিবিড় ক্ষুধা! মারগারেটকে তুষ্ট থাকতে দিচ্ছলো! 
না লনডনের পরিসীমায়। 
< কোথায় গেলে পাওয়া যায় সেই মনের মতো few 
আর সংস্কৃতি, পূর্ণ জীবনের উপলব্ধির সেই আদর্শ-জ্ঞান__ 
যা তার অনুভূত জীবন-চেতনার সঙ্গে সমছন্দ হয় তাই 
বুঝি মারগারেট খুঁজছিলেন মনে-মনে | 
লনডনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনে মারগারেট 
বুঝতে পারলেন, তার অভীষ্ট, পরিধ্যাত জীবনাদর্শ 
ভারতের সংস্কৃতিতে লত্য | গুধু তাই নয়, মহামানবের 
পুণ্যতীর্থ ভারতই যে তার কর্মক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র অর্থাৎ তার 
মহামানবতার সাধনক্ষেত্র তাঁও ধারণা করতে পেরে- 
ছিলেন। তিনি যেন অনুভব করলেন, ভারতের জন্তেই 
{ তার জীবননৈবেছ্ নিবেদনীয়। তার সমস্ত সত্তা সমর্পণের 
সার্থকতা তাতেই। তিনি বোধ হয় বুঝেছিলেন যে 
ভারতের পূর্ণ জীৰনের, মহাজীবনের সাধনার আদর্শই 
সারা পৃথিবীর সমগ্র মানব-সমাজের শাশ্বত আচর্য বলে 
ভবিষ্যতে একদা NSS হবে। 









I ৪ ॥ 


শুধু আধ্যাত্মিকতা, আধিদৈবিকতা বা অসংগত 
আহ্ষ্ঠানিক ধমশীলন, শুধু ভাঁবহীন, প্রাণহীন শুধু জড়- 
বস্তু বা কম'সাধনই আদর্শ এবং att ছিলো না 
বিবেকানন্দের ৷ পূর্ণ শুভাষিত মানবতার পরিশীলনই 
ছিলো তার জীবনচর্যার মূলমন্ত্র । এই শুভিত মানবতাই 
তার মতে মানব-সত্তার অস্তশিহিত দেবত্ব। মানব- 
জীরনের সর্ধপ্রকাশে এই দেবত্বের বিকশনই মনুষ্যসত্তার 
পরম পুকযার্থ। 
স্বামীজীর এই পূর্ণমানবতার, উদ্রার-উন্নত, মহিমাময় 
মানবতার ধর্মীদর্শের কথা উপলব্ধি করেই মাঁরগারেট 
সাধর্ষ-বোধেই বিবেকানন্দকে গুরুবূপে বরণ করেছিলেন | 
ঘটল বারীজীবনে আর ষ| কিছু কাম্য তা তিনি স্বদেশেই 


মহামানবী নিবেদিত! 


তাই তীব্রতর জীবন-পিপাসা, মহা-' 
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পেতে পারতেন প্রচুর | কিন্তু সামান্ত নারী তিনি ছিলেন 
না। যে অলোক-সামান্য প্রকৃত-সৌন্র্য সমৃদ্ধ, খতাচ্য 
ক্ষেমসংভৃত, প্রেমঘন জীবন-সাধনার আদর্শ তিনি 
চেয়েছিলেনে তা পাবার প্রত্যাশা করতে পারেননি 
তার স্বদেশে অর্থাৎ গ্রেট বৃটেনে, এমন কি, প্রতীচ্য 
ভূখণ্ডে । সেই প্রত্যাশার চরিতার্থতার প্রত্যয় তার 
হোয়েছিলো ভারতভূমিতে। বিবেকানন্দের ওল্রস্বল 
বাণী মারগারেটের মনে প্রোধিত মুল করে দিয়েছিলো 
সেই প্রত্যয়কে | মারগারেটের সততায় একটা উপাদান 
যেমন ছিলো প্রবল, Ger ভাবাবেগ তেমনি অপর 
একটা ছিলো-_বিচারশীলতা | যুক্তি দিয়ে বিচার করেই 
তিনি তার ভাবাবেগকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারতেন fata করেই মারগারেট ভারতকে তার 
সাধনপীঠ বা ধমধাষ আর বিবেকানন্দকে গুরু-রূপে 
গ্রহণ করেছিলেন। 
গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা না মিলে এক’ | গুরু- 
মেলা বুঝি তত কঠিন নয় যত চেলা-মেলা। ক্ষুরধার, 
শাণিত, দুর্গম পথের অন্ৃষাত্রী হবার, কঠোর তপস্যার 
কচ্ছ,সাধনার তাপস অতিবিরল | 
_. বিবেকানন্দও তাঁর সহজাত বোধি দিয়ে অনুভব 
করেছিলেন যে মারগারেটের মধ্যে আছে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, 
প্রচুর বুদ্ধি ও জ্ঞান, বিপুল করুণাঘন হৃদয় । এমন উত্তর- 
সাধিক! ছুলত। মানবকে দেবায়িত করতে, তার 
মধ্যেকার সর্বপ্রকার শুভশক্তিকে নিবোধিত করতে যে 
যে গুণ প্রয়োজন ত! প্রচুর আছে মারগারেটের ৷ একথা 
বুঝেই বিবেকানন্দ তাকে দীক্ষিত কয়েছিলেন। 
জীবন-পরিচর্যার শাশ্বত বৃত্তির কথা বলা হোয়েছে 
গীতায়। সে-বৃত্তি হোলো কম” জ্ঞান ও ভক্তি বা প্রেম | 
জীবন-সাধনায় এদের কোনটিই নয় বর্জনীয় । তিনেরই 
সমন্বয় চাই জীবনের সুছু-হমিত প্রকাশের Bey | 
-_একথা উনিশ শতকের বাঙলা দেশে আবার নতুন 
করে বুঝেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীরা | বিবেকানন্দ 
বুঝি একান্ততাবেই এ ত্রিনীতির সাধনা করেছিলেন | 
ভারতে এসে স্থায়ী. বাস-গ্রহণের পর থেকে যাব 
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গারেট পুরোপুরি নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন কর্ম- 

জ্ঞান-প্রেমের সাধনায় | 

pel 

বিবেকানন্দের নির্বাণের পর নিবেদিতা নিবিড়তর 
নৈষ্ঠিকতা দিয়ে দুশ্চর তপস্তায় ব্রতী হোলেন। কারণ 
তখন গুরুর আর. নিজের কাজ একাই তাকে চালিয়ে 
যেতে হোলো। 

কর্ম, জ্ঞান আর প্রেমের যুগপৎ সাধনা অতীব 
দুঃসাধ্য । অপরিমেয় শক্তি না থাকলে তা করা যায় 
না। সেই শক্তি ছিলো নিবেদিতার, তাই @ তিন 
সাধ্যবস্তর সমঞ্জস সাধনা করে চলেছিলেন তিনি। 
প্রকৃত-পক্ষে, লোকোত্তর চবিত্রে এই তিনের মধ্যে 
বিরোধ থাকে না। বিরোধ যদি কিছু থাকে তো ভাবা 
তার অবসান ঘটান তাঁদের মধ্যে সহযোগ স্থাপন FTA l 
অথবা, বলা যায়, ধারা কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের সত্তাকে 
সংপ্রোত করে মহত্জীবন-সাধন! করতে পারেন তারাই 
লোকোত্তর-চরিব্র। 

ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধ fred থেকে বঞ্চিত, 
দৈষ্থদারিদ্র্যে afte, অশিক্ষায়-অজ্ঞতায় বিষুঢ়, নানা 
অবিচারে-অত্যাচারে নিপিষ্ট অসংখ্য জনসাধারণকে 
প্রাপমন দিয়ে ভাঁলোবাসলেন নিবেদিতা | ভাবলেন, 
বুঝলেন ষে TVS পরাধীনতা আর অশিক্ষা__এই দুটিই 
হোলো ভারতীয় জনগণের অপরিমাপ দুঃখের প্রধান 
কারণ। 

ভারতের অমন সম্পন্ন সংস্কৃতি, অমন জ্ঞানাদর্শ 
থাকতেও অগণ্য মানুষের অশিক্ষা-অজ্ঞতা কী বিপবীত 
ব্যাপার, কী শোচনীয় অবস্থা ! এই অবস্থার কথা বুঝে 
নিবেদিতা আত্মসমর্পণ করলেন শিক্ষাবিস্তারের কাঁজে। 
এর জন্তে আপন জীবনের ন্যুনতম প্রয়োজনের দিকেও 
তিনি দুকপাত কবেন নি। চরম অস্থবিধাব ছুঃখকষ্ট 
তাকে বুঝি ম্পর্শই করতে পারত না। অভ্যন্তরীণ 
অপরিমাপ্য শক্তির কল্যাণে, আ'দর্শগ্রীতির তন্ময়তায় 
সম্ভব হোয়েছিলে! সেই আত্মবিষ্মরণ-_-য! আত্মনিবেদনের 
মলকথা | 

নিবেদিতার স্বচ্ছ ধারণা হোঁয়েছিলো যে ভারতীয় 


প্রবর্তক 


-তার প্রতীতিও ছিলে! অসম্ভব! 


[ ভাদ্রেঃ ১৩৭৭ 





জনতাকে শিক্ষায়-জ্ঞানে উদ্বোধিত করে না তুলতে 
পারলে পরাধীনতার দুঃখ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির 
মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চনা-বিষয়ে সচেতন কর! যাবে 
না। “k 

তার দ্বিতীয় মুখ্য কর্ম লক্ষ্য হোলো ভারতের 
রাষ্ট্রিক স্বরাজ-লাভ। মনে হয়, একথাও তিনি è 
বুঝেছিলেন যে ভারত সাআ্রাজ্যিক শাসনের রাহুগ্রাস 
থেকে যুক্ত না হোলে তাঁর যথোচিত শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া 
অসম্ভব | 

fee তাই বলে নিবেদিতা শিক্ষাপ্রসারের প্রচেষ্টাকে 
স্থগিত বাধেন নি। শিক্ষা আর স্বরাঁজ-লাভ-_ 
এই ছুই প্ৰচেষ্টাই তিনি সমান্তরালভাবে চালিয়ে 
চলেছিলেন। 

এই দুই লক্ষ্যের, দুই সাধ্য-বিষয়ের যুগপৎ সাধন- 
প্রয়োজনীয়ত! বিষয়ে স্পষ্ট ধাবণা থাকা সামান্য ব্যাপার 
নয়। কিন্তু এই অসামান্য প্রতিভা ছিলো নিবেদিতাঁর। 
এই দুঃসাধ্য কর্ম করা তো কথা, অনেকের পক্ষে / 
: ee শোচনীয় ফলে 
তখন রামকৃষ্ণ মিশনের তার আদর্শ শ্বীকৃত হয়নি; 
মিশন তার সংজ্রব fan করেছিলে] | 

একদা বৃহত্তর, ধদ্ধতর জীবনের বাসনায় মারগারেট 
ঘর ছেড়েছিলেন ; ঘরকে বার আব বারকে ঘর করে- 
ছিলেন ; করেছিলেন আপনকে পর আর পরকে আপন। 
ভারতের যে-প্রতিষ্ঠানকে com করে নিবেদিতা তার 
কর্ম-জ্ঞান-প্রেমের সাধনা করতে শুরু করেছিলেন সেই 
GSTs আপন জনেদের সংস্থা তীকে ত্যাগ করেছিলো। 
কিন্ত আপন জনে ছাড়লেও ভাবন! করার মানুষ ছিলেন 
না নিবেদিতা । তিনি ছিলেন আপ্তকাম, দ্বয়ংসিদ্ধ | 
তাই বাইরের কোন নির্ভর বা সহায়ের অপেক্ষা তাঁর 
ছিলো না। আপন অন্তরের শক্তিতেই তিনি ছিলেন 
BW, SOM | 'মরণ ভুলে কোন অনন্ত প্রাণ 
সাগরে আনন্দে ভেসেছিলেন' ভিনি। যিনি ate | 
আতুর মানুষের জন্যে ‘সকল TY আগুন জ্বেলে 
বেরিষ্েছিলেন' | ‘ee আঘাত যার প্রাণে বীণা- 
ঝংকার” তুলেছিলো, agia বুকের Stes জালিয়ে 


ভাদ্র, ১৩৭৭ | 


মহামানবী নিবেদিতা 


১৬৫ 








নিয়ে যিনি একলা জলেছিলেন” তার আবার ভয়-ভাঁবন! 
কিসের? 

এমন উপচীয়মান প্রাণশক্তি ছিলো তাঁর যে তিনিই 
~ বরং সকল মহত প্রয়াসকে দিতেন agi স্বতঃস্ফূর্ত 
উৎসাহ। তার সমকালের বাঁঙলাদেশের বন্ধ নেতা, 
সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈতানিকের সংস্পর্শে এসেছিলেন 
তিনি। তাঁদের সাধনায় উৎসাহ দিয়ে আম্বকুল্য 
করেছিলেন। 

যে বৈপ্লবিক চেতনা তিনি ate করেছিলেন পিতা- 
পিতামহের কাছে তা কখনই নির্বাপিত হয় নি। বাজ - 
নীতির চর্চা এবং ভাবনাও তিনি ছাড়েন নি ভারতে 
এসে। তা ছাড়া কোনমতে সম্ভব ছিলো না তার পক্ষে । 
তার ইচ্ছাও ছিলো না তার । ভারতকে যেমন প্রাচীন 
wre সংস্কৃতি-বিষয়ে তেমনি রাজনীতিতে সচেতন 
করে তোলাব ব্রত নিয়েছিলেন নিবেদিতা । Sta উপলব্ধ 
পূর্ণজীবনের সাধনায় শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-ধর্ম প্রভৃতির 
_ অন্নুণীলন যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি রাজনীতি | 

লক্ষ্য বড়ো না উপলক্ষ্য 1 নিশ্চয়ই লক্ষ্য, অবশ্যই 
যদি তা মহৎ হয়। কিন্তু কেউ-কেউ লক্ষ্যের কথা ছুলে 
উপলক্ষকেই বড়ো করে দেখেন। মহৎ উপলক্ষের 
অপেক্ষা রাখতে গিয়ে যদি মহৎ লক্ষ্য হয় দুরীকৃত, কি, 
অস্তহিত, ত! হোলে, কী অর্থ হয় সেই উপলক্ষে 
মহত্বের ? মহৎ উপলক্ষের সাহায্যে যদি মহৎ লক্ষ্যে 
পৌছনো সম্ভব হয় তো সে খুব ভালো কথা। কিন্তু তা 
যদি না হয় তো যে-কোন উপায়ে কি মহৎ লক্ষ্যে 
উপনীত হবার চেষ্টা করতে হবে না? না করলে কি 
অন্যায়কে প্রশয় দেয়া হবে না? অন্যাযীর চিত যদি 
হয় এমন নিবিবেক, জড় যে অহিংস মুক্তি-আাদ্দোলন 
তাতে কোন রেখাপাত করে না তা হোলো সেক্ষেত্রে 
সহিংস আন্দোলন ছাডা উপায় কী? কণ্টক দিয়েই 
৯৮ অনেক সময় কণ্টক উৎপাটিত করতে হয়। 


® 





নিবেদিতার কাছে লক্ষ্যের মহত্বটাই ছিলে! বিশেষ- 
ভাবে বিচার্য এবং তা যথার্থ মহৎ বলে বিবেচিত হোলে 
সর্যতোভাবে সাধ্য সেই লক্ষ্য। ভারতের রাষ্্রিক মুক্তি- 
সংগ্রামের ব্যাপারে-এই ছিলো! ডার স্পষ্ট বলিষ্ঠ 
মত ৷ 

কর্ম করতে হোলে করণীয় বিষয়ে এবং উপায় সম্বন্ধে 
জ্ঞান থাকা চাই । শুধু তা থাকলেও হয় না। সেই 
কৃত্য কর্ম করার এঁকান্তিক অনুরাগও চাই | 

ভারতে শিক্ষাবিকিরণ আর es মুক্তি-চেতনার 
ate করতে হোলে তো ভারতের প্রকৃতি, মানুষ আর 
তার সংস্কৃতি-বিষয়ে জ্ঞান চাই! আবার সেই জ্ঞান ও 
কর্মের জন্যে চাই প্রেম । নিবেদিতা মর্মে-মর্মে 
বুঝেছিলেন সে কথা । তাই ভারতকে জানবাব চেষ্ট| 
তিনি করেছিলেন সমগ্র হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে। তার 
ব্যাপক ভারত-ভ্রমণ, তার প্রকৃতি-দর্শন, তার সংস্কৃতি ও 
শিল্পকৃতি নিরীক্ষণ, অধ্যয়ন ও লেখন সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে পরিচয় প্রভৃতি তার সন্ধিৎসা, কৌতূহল ও প্রীতির 
নিদর্শন, কর্ম-জ্ঞান-প্রেমের আদর্শে মহাজীবন সাধনার 
প্রমাণ | 

মারগারেট একদা যে-যাত্রা করেছিলেন আলসটার 
থেকে সে-যাত্রা শুধু স্থান থেকে স্থানাস্তর নয়, কাল 
থেকে কালাস্তরেও; প্রকৃতপক্ষে সর্বদেশকালের 
মানবের অভিমুখে, অন্তত, যতকাল সমগ্র মানব-সমাজ 
সত্য-শিব-স্বন্দরের, শাস্তি ও প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ও 
পোষিত না হোচ্চে। 

মহামানবতার সেই নারীরূপী আবির্ভাব দেহে 
ভিরোভূত হোলেও, ভাবসত্বার অনির্বাণ হোমবাস্চি, 
চিৎশ্বক্পের কাঞ্চনকান্তি এবং আনন্দ-স্বরূপের 
হীরকছ্যুতি feta bey গিরিশিখর হোঁতে পরি- 
ভাসিত হোচ্চে এবং হোয়ে চলবে। নিত্যকাঁল নিখিল- 
মানুষকে ফ্রবলক্ষ্যের পথ দেখাবার জন্যে | 


সমুদ্র উত্তাল 


(শ্রাবণ সংখ্যার পর) 


তিন 
চরণদাস বারাজী চরণ নিয়ে ভারী We! 
মেলাতে বসেছেন। 
মরণ আমার যে চরণে 
সে চরণ কোথা গেল 
ও IH বল? 


চরণ 


বৃন্দে অবশ্য কিছুই বলে নাঁ। নীরবে শুনেই ষায়। 


বাবাজী হাতের একতাবাটায় টুং-টাং আওয়াজ তুলে 


গুন-গুন করতে লাগলেন | 


আঁমি ধীরে ধীরে বাবাজীর পাশে এসে বসলাম | 


বাবাজী মৃতু হেসে অভ্যর্থন| করলেন। 
বৃন্দে বল্ল, কি ভাগ্য, অনুপবাবু যে! 
আমি বল্লাম, কেন আসতে নেই বুঝি? 
IH বল্লে, 
“পথে কাট।, কুঞ্জ পথের অন্ধগলি 
বন্ধুরে, সে পথে তুই | 
কেমন করে আজ এলি? 
বাবাজী উত্তর দিলেন 
ওযে প্রেমের বলি 
বৃন্দে তোর, প্রেমেব বলি | 
বুন্দাবনের পথে মানা 
ধাক না ডোবা, থাক না খানা 


কানা যে সেও দেয়রে হান! আপনি জ্বলি | 


তারপব কি খবর অন্থপবাবুঃ রাই ভাল আছেন তো? 


না বাবাজী, রাই মান করেছে। 

কেন গো ঠাকুর? 

আর বল কেন, সে যে ঘর বাঁধতে চায়। 
তা বেশ তো। 


তুমি তো বাবাজী বেশ বলেই খাঁলাস। 
আমার ঘে প্রাণাস্ত ৷ 


এদিকে 


ঠাকুর, প্রাণ খাঁর তারি অস্তে অস্ত হও। ঘর কর। 

বৃদ্দে এতক্ষণ চুপ করেই শুন্ছিল। এবার খিল খিল 
করে হেসে উঠলো | 

বাবাজী ঘর করলে কি কেউ তোমার আখড়ায় 
আসে? 

মানে? 

রস যেখানে গাঁ, সেখানে তো ফেণা নেই । কাজেই 
ফেণার ভাবন! হর্ভাবন| নয় কি? 

বটে। | 

চরপদাস হেসে ওঠে হো-হো! FCT | 

আমি ভাবি ওদের এত হাসির উৎস কোথায়? 
গস্ভীব হয়ে থাকি | 

বৃন্দে তরল হাসন্তে ভেঙে ATG | 

হাসি নয়, সত্যি ঘর তৈরী করতে হবে। 

অন্ুপবাবুর কুটনো কোটার সাধ হয়েছে গৌসাই। 
তা ভাল। কিন্ত খবর শুনেছ ? 

কি খবর বৃন্দে ? 

শিবদাসবাবুকে কে বা কারা গুলী করে হত্যা 
করেছে গো। 

চরণদাস গম্ভীর হয়ে যান | বলেন. মেঘলা আকাশের 
wee এটা । শিব্দাসবাবুকে আবার আসতে হবে। 
বৃন্দে বলে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না, বোঁটার সে 
কিকান্না। আমি ভিক্ষা করতে যাই রোজই | রোজই 
দেখি, পৃথিবীর সব জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে । এই 
পৃথিবীটাতে আব জীব থাকবে ন, কিন্তু বৃদ্দে-_ 


Das 


চরণদাস তার একতারাট! একপাশে সরিয়ে রাখেন? 4. 


বলেন, এইবার সত্যিকার আমাদের কাজ পড়বে | 
আলো অনেকদিন জলেনি। এবার Sapien নিজের 
থেকেই এসেছেন | 

gify i 
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আমি এতক্ষণ নীরব ছিনাম। এবার কথা না কয়ে 
— পারলাম না! বল্লাম, বাবাজী রসের পূজা ছেড়ে এবার 
কি তবে গোয়েন্বাগিরিতে নাম লেখাবেন? 
cate কি? ঠাকুর তো রস নন। রসবস্তরও। 
আর এই বস্তুর স্বরূপ জানতে যদি চাও সব কিছুকেই যে 
জানতে হয় গো। আজ যে বিজ্ঞানের এতখানি অগ্রগতি, 
তার মূলে কি! একট। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্র অংশ। 
যাকে তোমরা বলছ এটম্‌। কিন্ত এই এটম একেবারে 
গোবেচারী নিরীহ | অথচ মজা এমনি, এই গোবেচারী 
নিরীহ পদার্থটির থেকেই আমরা পাচ্ছি ইলেকট্রণ। তৈরী 
হচ্ছে SAT আলোক-তড়িং-কোষ। ভাল্বের দৌলতে 
তৈরী হচ্ছে টকি, টেলিভিশন, রেডিও--এমন, কি 
রডারও। তারপর আছে ইলেক্ট্রণ অনুবীক্ষণ যাতে ধরা 
পড়ে সবকিছুই । ভায় হে, কিছুই বলা যায় না! রস 
আদি হলেও Tw তে! রস ছাড়া দয়। যেদিক দিয়েই 
ধর, সেই THE শেষ কথ] | 
বৃন্দে বল্লে, অনুপবাবু, প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষের প্রজা 
হয়ে ভারতের GE ভুলে গেলে চলবে কেন? শিবদাস 
হত্যার হদিশ করতে হবেই। 
আইস আইস বন্ধু, আইস. 
'আমার বাসর ঘরে। 
ভাল কইরা গইড়া দিয়ো 
পরাঁপটারে এই ধড়ে। 
এই ধড় ধরেই ধড়াটুডাধারীকে ধরতে হবে 
গৌঁসাই। 


আমি এতদিন ধরে জানতাম চরণদাস বাবাজী 
বৈরাশী। festa দিন কাটায়। আর হরিনাম 
করে৷ 
কিন্ত 
এ কি রূপ ভার? এ যেন স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা 
সত্যকে আকড়ে ধরেছে। নাগরিক হবার যোগ্যতা 
কার এ প্রমাণ দেবার জন্যই যেন এরা Ute বদ্ধপরিকর | 


পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের Pare জি. টি. রোড ধরে 
বরাকর নদী পার হলেই চিরকুণ্ডা, বিহারের এলাকা | 
কয়লা-প্রধান এই বিরাট অঞ্চল জুড়ে FSCS: ছড়ানো 
নানান শিল্পকেন্দ্র। জি. টি. রোডের দু'পাশে কয়লার 
খনি এবং কয়লার উপজাত দ্রব্য, ফায়ায় ব্রিক, পটারী, 
ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা ৷ চিরকুণ্ডা থেকে মাইল ছয় 
গেলেই নিরশাচটি। এখানে জি. টি. রোড থেকে বের 
হয়েছে একটা সংকীর্ণ পাকা সড়ক | গেছে কালুবাথান। 
কালুবাথান এখান থেকে মাত্র চার মাইল । মাঝে একটা 
পাহাড়ী নদী। নদীর এপারে পিউর লায়েক ডিহি ও 
অন্তান্ত কলিয়ারী এবং ওপারে রেডিও ফ্যাক্টরী | 

নদীর ধারে একটি কুঁড়ে ঘর | সেই ঘরেই চরণদাস 
বাবাজীর আখড়া । বাবজী এ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত | 
বৃদ্দেকে চেনে না এ অঞ্চলে এমন লোক খুবই কম 
আছে। 

বাবাজীর সঙ্গে আমারি পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। 
কলকাতায় প্রথম আলাপ। তাছাড়া এদিকে আমাকে 
প্রায়ই আসতে হয় কাজে-কর্মে। এলে বাবাজীর সঙ্গে 
দেখা না করে যাবার উপায় নেই | কেননা, আমি হৃদয় 
হারিয়েছি এই দুই হৃদয়ের মধ্যিখানে | বাবাজী বলতো, 
জানো অনুপবাবূ, জীবন কতকগুলো অধ্যায় নিয়ে। 
একটা অধ্যায় শেষ হলেই আর একটা অধ্যায় আপনা 
থেকেই এসে পড়ে । এর কোন সমাপ্তি নেই। 

আমি অবাক হয়ে শুনতাম। কলকাতায় থাকি। 
গতির শোতে ভেসে চলি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন মিলিয়ে 
দেখি। জীবনদর্শন বলতে যা বুঝি তা নিছক মামূলী। 
এদের এই নতুন পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নিতে পারি না। 
তাই বলি, সমাপ্তি নেই col বল্লে, কিন্ত সুরু কই? 

কেন গো, প্রেম। 


প্রেম? 
হ্যা, প্রেমই তো সব। প্রেম শুদ্ধ, প্রেম নিকষিত 
CH প্রেম রস। আস্বাদন কর দেখবে স্থরুও যা, 


শেষও তা। শেষই yF, wee শেষ । তাই তো 
অশেষ সে। 
TOW বল তো, অনুপবাবু আপনার secs নিয়ে 
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আসবেন, বুঝিয়ে দেব। রাই ছাড়া তোমার সত্তা যে 


অপূর্ণ গো। তাই রাইকে চাই-ই। নইলে তুমি তো 
দুর্বল SF | 
আমি দুর্বল, ভীরু | 


হ্যা গো গোপাল, রাই আছে বলেই তো তুমি আছ। 
নইলে তুমি কই? আর তাকে বাদ দিয়ে তোমার সত্তাই 
বা কই? 


আমি ওদের কথা শুনতাম । মাঝে-মধ্যে প্রতিবাদ 


করতাম | 
চরণদাস বাবাজী শুধু মৃতু যু হাসতেন। 
আমি চাকরী করি। পি. এল. কানোড়িয়া এণ্ড 


কোং-এর কোল সেকৃশনে | দায়িত্বপূর্ণ কাভ। দেশের 
সর্বত্র সংযোগ স্থাপনের কাঁজ। আমাব উপরওয়ালা 
মিঃ মহেশ্বরী আমাকে zè করেন। পি. এল. 
কানোড়িয়াও আমার কাজে খুবই ER! তবু আমার 
এক-এক সময় মনে হয় এ কাজ ছেড়ে দিই। কেননা, 
এর! মাহ্ৃষকে মানুষ মনে করে না। অর্থই এদের কাছে 
IIP মানবতা । অর্থের জন্য তাই এরা মানুষকে বলি 
দেয় পদে"পদে। অপমানে লাঞ্ছনাঁয় নিগৃহীত করে 
এরাই যখন দাক্ষিণ্য দেখায় তখন মনে হয় এরা বুঝি 
সত্যিকারের মানুষ নয় । অথচ ভেবে পাই না আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যচক্রের সবেগ ঘুর্ণনে কিভাবে মুন্রাম্মীতির aF- 
একটা! প্রবল জলোচ্ছাস এদের সিন্দুকে এসে বন্দী হয়ে 
পড়ে। লেন-দেন আদান-প্রদান পুরো! দমেই চলে। 
বুঝাবার উপায় নেই এদের নীচের তলার অন্ধকারময় 
কা্মাক্ত মাটির বেদনা । 
চরণদাস বাবাজী বলেন, এই অন্ধকার কালো মাটির 
নীচে ষে ত্র সাজানো রয়েছে তা ওরা সংগ্রহ করছে 
এইসব মাল কাটা নামধারী নরনারীর সব-কিছুকে মাটি 
চাপা দিয়ে | এরা জানে কিভাবে কাকে কেমন করে 
" ষুপকাষ্ঠে ভরে বলি দিতে হয়। কিন্তু উপায় নেই | এই 
চলছে সার! ছুনিয়া জুড়ে 
শিবদাস ছিলেন কালুবাথানের ষ্টেশন মাষ্টার | বয়স 
খুব বেশী ছিল না। বয়েস ছাব্বিশ হবে। কিন্তু অত্যন্ত 
সত্যনিষ্ঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ | নতুন বিয়ে করেছিলেন। 


ওখানের কোয়াটারেই থাকতেন। শিবদাস নিহত 
হওয়ায় এদিকে বেশ একটা চাপা উত্তেজন! প্রবল হয়ে 


- উঠেছিল ৷ বৃন্দের প্রায়ই যাতায়াত ছিল কালুবাধাঁনের 


ওদিকটায়। ও অনেক খবরই রাখতো | আমার সঙ্গেও " 
একবার শিবদাসবাবৃর আলাপ হয়েছিল | বিশেষ কাজে 
আয়াকে একবার যেতে হয়েছিল কালুবাথানে। শিবদাস 
চ্যাটার্জী আমাকে দেখেই বলেছিলেন, আপনাকে কোথায় 
যেন দেখেছি। 

আমাকে? 

. আমি একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে 

চেয়েছিলাম । কোথায় বলুন তো? 

অনেকক্ষণ তিনি যেন মনের গভীরে স্মৃতির ভাণ্ডার 
হাতড়ে বেড়ালেন। কিন্ত সেখানে হয়ত কোন আলোই 
দেখতে পেলেন AL | বল্লেন, কিছুই মনে করতে পারছি 
না! 


আমি হেসে বল্লাম দরকার কি তার ৷ এখন তো 
দেখলেন! এই a? আলাপ হোক না। 
তিনি যেন একটু AS হলেন। বল্লেন, দেখুন, 


কিছু মনে করবেন না। আমার একটা জিনিষ ভারী 
আশ্চর্য লাগে । কাউকে-কাউকে দেখলেই মনে হয় 
যেন চেনা | এতে আশ্চর্যের কি আছে। বরং এইটাই 
স্বাভাবিক। এমন সময় আপ এবং ডাউন দু'দিক থেকেই 
Bq এসে গেল। তিনি উঠে গেলেন | 

ভদ্রপোককে আর আমি দেখিনি । অত্যন্ত ছেলে- 
মানুষ এবং প্বভাব-খুশী বলেই সেদিন আমার মনে হয়ে- 
ছিল। তারপর কতবার ওদিকে গেছি । ভেবেছি 
ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু হয়ে 
ওঠে fF I 

বৃন্বে বলে, অনুপবাবু, ও-রকম একজন নিরীহ 


r 
1 
A 


লোককে কেউ হত্যা করতে পারে এ ধারণা করাও < 


শক্ত | à 
চরণদাঁস বাবাজী বল্লেন, মানুষকে বাইরে থেকে 
বোঝ! যায় না। তুমি যতটা নিরীহ ওঁকে ভেবেছিলে 
ততট। নিরীহ উনি ছিলেন না । Sa ভেতরের আগুন 
ছিল Te | তেজ AAT! প্রলোভনকে তুচ্ছ করে যার! 
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প্রলোতনের ফাদে পা দেয় না, তারা আর যাই হোক 
দুর্বল নয়। তাদের সাহস এত বেশী যে, মৃত্যুকে পর্যস্ত 
তারা awe করে না| কিন্তু বর্তমান যুগটাই অস্থরদের 
৫যুগ। তাই এ যুগের মামুষ সুর হয়ে বাস করতে গেলে 
সংঘর্ষ অনিবার্ধ। হ্রাহ্বরের TE তো আজকের নয়। 
আদিম যুগ থেকেই এ বন্দ চলে আসছে । একে ঠেকাবে 
কিকরে। 

তবু এই অস্থরদের চিনে রাখতে চাই। 

আমি বল্লাম, কিন্ত কেমন করে ? 

সেই কথাই তো বলব। 

আমরা Seats হয়ে রইলাম চরণদাসের কথা 
শোনবার জন্তে | 

তিনি বলতে JP করলেন । শুনুন তবে | দৈত্যদের 
গল্প আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি | দৈত্যদের 
সবচেয়ে বেশী রাগ দেবতাদের উপর | দেবতাদের 
রাজ্য কেড়ে নেওয়া, তাদের ধ্বংস করা, তাদের বৌ- 
\ face ধবে নিয়ে যাওয়া--এমনি নানান ধরণের 
অত্যাচার করে তারা তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে । আজ 
পৃথিবীব্যাপী এই দৈতাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়ে চলেছে। 
দেবতারা আজ গৃহহার! উদ্বাস্ত গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে 
ধৃত। দৈত্য-আইনের আওতায় নানাভাবে লাঞ্ছিত | 
এখন ধ্বংসের আগুন জালবার প্রস্তুতি চলছে । ভণ্মাহর 
শুধু Sas করবে না, নিজেও ভস্মহবে। তারি মহড়া 
দিনরাত চলছে। এক-আধটা শিবদাস যদি এই 
আয়োজনের বলি হয় বিস্মিত হবার কি আছে। আমি 
জানি কে বা কার! তাকে হত্যা করেছে। কেন হত্যা 
করেছে। 

আঁপনি জানেন? 

এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। 
বলেন না কেন? 
৮৮ বলে কোন লাভ নেই। 

তবু 

না অনুপবাবু । 

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলাম। 

তিনি একটু মৃতু হাসলেন | 


বল্লাম, তবে 


বল্লেন, অনুপবাবু, তুষি মনে কিছু করো না। আমি 
ভিখারী । ভিক্ষা করে পেট চালাই । আর ভগবানকে 
ডাকি | চরণ মেলাতে মেলাতে যা পাই তা বড় বের়াড়া 
জিনিষ ৷ আমি প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করি যে, যে ধর্মকে 
রক্ষা করে সেই ধর্মই তাকে রক্ষা করে। কিন্তু যে তা না 
করে সে প্রতিনিয়ত অস্বীকার কবে তাঁর অস্তঃপ্রকৃতিকে। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতিকেও | এর পরিণাম ভয়াবহ | 
যদিও মদোদ্ধত আস্কালন সবকিছুকে ভেঙেছুরে 
একাকার করে দিতে চায় তবুও তার পতনের বীজ 
তারি মধ্যে সংগুপ্ত_-এ কথা কোনমতেই অস্বীকার 
করার উপায় নেই। 

তোষনিয়াল শিল্প, বাণিজ্য এবং আথিক জগতে 
শীর্ষস্থানীয় । তাঁর বিরুদ্ধে রেল-প্রতারণার কোন 
প্রমাণ নেই, এমন কি ষড়যন্ত্রের ষথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশেরও কোন অবকাশ নেই। এই এতবড় একটা 
প্রবঞ্চনার চেষ্টাকে পুলিশ কি ব্যাখ্যা কববে। পুলিশের 
বড়কর্তা দিগবিদিক্‌ জ্ঞানশৃন্ত হয়ে খানিকটা ছোটাছুটি 
করবেন। পেশাগত সমীক্ষার নমুনা যতটা সম্ভব সংগ্রহও 
করবেন। কিন্তু কাজ হবে না। তিনি মনে-মনে 
খুবই চটবেন। এ দেশে কিছু হবে না। শুধু কয়েকটা 
মুষ্টিমেয় ধনী আবো ধনী হবে। দেশের একটা বিরাট 
অংশ গরীব, তারা আরো গরীব হবে। সর্বোদয় 
পরিকল্পনার সর্বোচ্চ মান এইটুকুই। তবু আইন 
আছে। আইনের একটা fre আছে । কিন্ত তিনিকি 
করবেন | স্বজাতির সমাধি রচনার কাজ এগিয়ে চলবে 
ঠিকই। তুমি-আমি যদি ছু'চারটা ফুল ছুঁড়ে দিই 
সেখানে, কি হবে তাতে | ম্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব 
থেকে মুক্ত না হলে যত পঞ্চবাখিকীই কর, যত আদর্শই 
দেখাও, তা বিক্কৃত হবেই । কাজেই are একটা হত্যার 
রহস্ত উদ্‌ঘাটন দেশের মাটিকে শুদ্ধ করবে না জানি 
বলেই নীরব থেকে তাঁকেই ভাকি_জাঁগো গোসাই 
জাগো। শুধু বাশী বাজিয়ে হবে না । এরা গোপনারী 
নয়! এরা কংসের নিয়োজিত চব--এবা কংস! 
সুদর্শন চক্র ছাভা এদের সংহার করা তো! যাবে T | 
হে গৌসাই, তুমি এসো, তুমি এসো | 
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আমি অবাক বিস্ময়ে চরণদাসকে নতুন করে 
দেখলাম | কে এই চরণদাস ? 


চার 

waa ঘুম থেকে বিছানায় উঠে বসল । কি একটা 
দুঃস্বপ্ন দেখেছে । ভয়ে-ভাবনায় ঘেমে নেয়ে উঠেছে। 
বিড়-বিড করে কি যেন বলছে । আমি ওকে একটা 
ঝাকুনি দিয়ে ওর স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা 
করছি । দরজা জানাল! সব বন্ধ। waa তবু যেন কি 
দেখছিল | দেখছিল ঘরখানা | 

কি হয়েছে স্ব 

দেখো, আমার কেমন ভয়-ভয় FICE | 

ভয় কিসের ? 

কিজানি। 
' ওর মনটা! অসম্ভব Faas | 

বল্লে, দেখো, এই ঘরের মধ্যে কে যেন এসেছিল | 

কে আসবে? 

জানি না! তবে এসেছিল। সে এসে আমাকে 
qa, চলো- প্রতিবাদ করতে পারলাম ay) তার 
পিছনে পিছনে হাটতে লাগলাম। এক জনভা শৃন্ত 
নির্জন বনে গিয়ে উপস্থিত হলাম | দেখলাম সেখানে 
রয়েছে এক বধ্যভূমি । পর পর কতকগুলো ফাসির 
মঞ্চ। সেই মঞ্চের উপর দাডিয়ে আছে এক বীভৎস 
পুরুষ । লোকটা আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। 
aa, এখাঁনে বিচার হবে। ইতিহাসের বিচার l সৃষ্টির 
সেই প্রথম দিন থেকে এখানে শীতল মৃত্যুর অসংখ্য 


অতল গহ্বর খুঁড়ে রেখেছি । এখানে অনেক কিছু তলিয়ে - 


গেছে। তুমিও তলিয়ে যাবে | তোমার স্বামীও তলিয়ে 
যাবে। আর. 

একমুঠো ছাই ছুঁড়ে মারল আমার মুখে সেই 
arab | চোখ দুটো জলে গেল। চারদিকে আগুন। 
সবকিছু অগ্নিময় হয়ে উঠলো যেন | আমি ভয়ে চীৎকার 
করে উঠলুম। অন্নৃতব করলাম আমি যেন মরে যাচ্ছি। 
হাঁত-পাগুলো যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে! দেখলাম 
ফাঁসিকাঠের দড়িতে ঝুলছে অনেকগুলো! Faw মানুষ। 
দড়িতে ধীরে ধীরে টান পড়ছে। তাদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে 
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যাচ্ছে। উঃ সে কি কষ্ট । ইতিহাসের বিচার, ইতিহাসের 
বিচার বলতে বলতে কারা যেন এদিকে-ওদিকে ছোটা- 
ছুটি করছে। 

আকাশে তারা উঠলো। রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা 
ভেদ করে পেচক ডেকে লঠলো | আরেকটা শব এগিয়ে 
এলো] | বল্লে, আমি শতাব্দী । সংসারের মধুময় রূপ। 
আমি আনন্দ। জীবনের চেয়ে আমি অনেক বড়। 
অনন্ত অন্ধকারের কোলে আমি নবজন্মের সার্থকতা 
খুজতে এমনি করেই মৃত্যুকে বরণ করি। সংহত করি 
নিজের sua)! উপলব্ধি করি অপ্তধির প্রশ্ন-চিহ্ন। 
এসো আমার পিছু-পিছু দেখবে স্রর্ষোদয়_অনস্ত 
সূর্যোদয় | দিগন্ত অভিমুখে আমি যাত্রা সুরু করেছি। 
তুমিও করবে | 

কয়েকটা মৃতদেহ হঠাৎ নড়াচড়া করে উঠলো! সেই 
লোকটা একখণ্ড say কাঠ দিয়ে আমাকে খোচাতে 
লাগলো | 

এই দেখো] | 

আমি অবাক হয়ে হমনাকে দেখছিলাম | আর তার 
শ্বপ্ন-বৃত্তাস্ত শুনছিলাম । বললাম, স্বপ্ন দেখেছ, ভয় 
পেয়েছ। স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয়। 

হয়ঃ হয়। সময়ে সময়ে স্বপ্নও সত্যি হয়। 

আমি বল্লাম, না। স্বপ্ন মামুষের yaw foal) afew 
স্বাুমণ্ডলী মধ্যে মধ্যে এমনি সব বিপত্তির রাজ্যে গিয়ে 
পৌছায়। মগ্রচৈতন্তের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। 
এবং বাধা পেয়ে বের হয়ে আসে স্ব-রাজ্যে। অরণ্য 
কোথায়? অবণ্য তো মনে। ঘরের মধ্যে বিছানায় 
শুয়ে সেই মনে তুমি দেখেছ ইতিহাসের বিচার | 
হয়ত । কিন্তু-- 

এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই স্ব 

RA উঠে ব্লো। এখনো বিহ্বল ভাবটা তাঁর্‌ 
কাটেনি | বল্লে, আচ্ছা, সত্যিই আমি তা হলে এতক্ষণ 
ধরে স্বপ্ দেখছিলাম | 

তা তো! দেখছিলে | এখন ওঠো । চট্টপট্ট স্নানট! 
সেরে Ate | তারপর একটু কিছু খেয়ে চল বরং খানিকটা! 
ঘুরে আসি, চরণদাস বাবাজীর আধড়ায়। কি বল? 


ভাদ্র, ১৩৭৭ | 


পিসি পিসি 


সমুদ্র উত্তাল 





১৭৯ 


পাপ 





আমর] যেতেই চরণদাস বাবাজী খুশী হয়ে উঠলেন। 
এই যে মাও এসেছেন দেখছি | 


আমি আগমনের কারণ বললাম ৷ হৃমনার স্বপ্ন 


৮ গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনলেন তিনি। বল্লেন, 


সত্যিই, মা আমার পুণাবভী। নইলে এতদূরের দিগন্ত 
রেখা দেখলেন কি করে। অনেক আঘাত লেগেছে 
মলে_ নামা? 

হ্যা বাবা । 

তালাগুক। ও আপনিই সেবে যাবে। আনন্দময় 
আমার গৌসাই। সেই গৌসাই-এর আশীর্বাদ যে তুমি 
পেয়েছ মা। তাই তো এমন স্বপ্ন দেখতে CATAE | 
জীবনদর্শন- করেছ। জীবনে বঞ্চনা থাকেই, fag 
ক্ষোভ রাখতে নেই । ব্যর্থতা এলেও ব্যথিত হতে নেই। 
সখের চাইতে দুঃখ যে অনেক বড। এবং জীবন তো 
দুঃখের মধ্যেই সার্থক। ইতিহাস__অভিজ্ঞতার সঞ্চয়! 
সেখানে কি দেখবে, দেখবে মৃত্যু। মৃত্যুই তো বিকার | 
মৃত্যু শুধু বিকার নয়_-জন্মের মিলনসেতু | বিরহের হাত 
ধবে আকুতিব মীড়েই তার গৃহপ্রবেশ। শতাব্দীর 
শবে শিবের পদাঘাত। 


ফাসীকাঠ পৌোসাই-এর গলার মালা । সেই মালায় 
যার আসক্তি নেই সে কি কোনদিন সার্থক হয়, না হতে 
পেরেছে | সজাগ কর মা মনকে | বেগ সঞ্চার কর 
তোমার রক্তের ধারাঁয়। দেখবে দুঃস্বপ্ন বলে কিছু নেই ৷ 
Hee মধুর, মধুময়ের লীলার আভাস | ছড়িয়ে রয়েছে 
এখানে, ওখানে, সর্বত্র। যে দেখে সে ধন্ত | প্রিয়জনের 
ডাকে যেমন মন ভরে ওঠে, সমাজে সংসারে সাডা জাগে, 
ইতিহাস সজীব হয়ে ওঠে তেমনি নিত্য ও অনিত্যের 
ডাককে উপেক্ষা করতে পাবে at: কিন্তু ge কি 
জানে| মা, আমর! চিনতে পারি না সেই নিতাাপ্রিয় 
অবিচ্ছিন্ন সঙ্গা প্রাণের গোসাইকে | 
চরণ ছাড়া মরণ রে 
মরণ তুই 
আবার, সেই চরণ পেলে 
মরণ রে ধরম BE I 


১৮ এই তো চরম কথা মা! মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু 


তো ভয়। ভয়ের নদী উত্তীর্ণ হতে পারলেই দেখবে 
স্ুর্যোদয়, BAB VA | 


মহাকাঁলী নৃত্যরতা সেখানে | | 
কাল কালাস্ত হয়ে কালাতীত। 


হৃমনা বেশ খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো | বিপুল 
শূন্যে সে যেন দেখতে পেল আশার অসংখ্য দীপ্তি 
শিবদাসের হত্যা রহস্য নিয়ে দিনকতক খুব 
হৈ চৈ হোল। কিন্তু কে শিবদাস? পৃথিবীতে 
একটা নাম মুছে গেলেও মনুষ্য জাতি মুছে যাবে 
না। মনুষ্যই অদ্বিতীয় । জীবস্ত সত্য। শুধু একটা! 
নাম মিলিয়ে গেল wae অন্ধকারের গিরি-গুহায় ৷ 
স্তিমিত হয়ে এলো আলোচনার কড়। আলোডনের 
তরঙ্গ । fers সিন্ধু বক্ষে ঢেউ উঠলো অনেক | 
কিন্তু কতক্ষণ, ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলা লেগে Afaa 
গেল তাঁরা । নতুন তরঙ্গমালায় দুললো আবার 


তার বৃক। রহস্যের শেষ AR! অশেষ তার 
গতি। সেই গতিপথে afia চলে চলমান 
জীবন | 


চরণদাঁস বাবাজী বল্লেন, দেখ অমৃপবাবু, আজ 
সমাজের লঙ্জাবস্ত্র ছিডে গেছে এবং: ছিড়ে যে গেছে 
সেটাও স্বাভাবিক ভাবে নয়, ছিডে দেওয়া হয়েছে। 
পাঁঞ্চালীকে যেমন ভাবে fara করতে চেয়েছিল 
দুঃশাসন, তেমনি ভাবেই । ভাবনা সেইধানেই। এটা 
এমন কিছু অচিস্তনীয় নয়। তবু যা ঘটছে তা ঘটনারই 
এক-একটা ক্রম। শিবদাঁসকে নিয়ে যত হৈ-চে-ই 
হোক, সে শুধু জলে কতকগুলো পাথর ছুডে মারা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং তার চেয়ে বেশী সচেতন 
হতে হবে আমাদের যাতে আর af না হয়। একটা 
শিবদাস-এর মৃত্যু তো উপলক্ষ্য, হাজার হাজার 
শিবদাস এখন লক্ষ্যে। এই লক্ষ্যে লক্ষ্য রেখে যদি 
বন্ধ করতে পাঁরি এই বলি তবেই সত্যিকারের কাজ 
হবে। ` - 

আমাদের গৌসাই শুধু গোঁসাইই নন্‌, হ্বদর্শনধারীও 
একবার গোসা হলে আর রক্ষা নেই। চক্র উড়বে 
শুন্যে আততায়ীর শির লক্ষ্য করে। তাকে কিছুতেই 
তখন ঠেকান যাবে না। fee তাকে জাগাতে হবে, 
ধুঁচিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে হবে। তবেই তো! গৌষা 


হবে তার । পৌঁসাই জাগবেন। ভয়ংকর প্রলয় মূর্তি 


ধরে তিনি জাগবেন এবং ঘুণি-হাওয়ার মতো afya 
পড়বেন। 

চরদদাস বাবাজী মাথ! নত করে প্রণাম জানালেন 
তার গৌঁসাই-এর উদ্দেশ্তে | আমিও | | 


ভগিনীরাজ্য আন্দামান 


~Y 


শ্রীমতী হাসিরাণী দাশচৌধুরী 


আমাদের একটি ভগিনীবাজ্য আন্দামান। এই 
নামটির জ্ঙ্গে আমাদের একটি ছুঃখপূর্ণ অনুভূতি জড়িয়ে 
আছে। সেকালে গঠিত অপরাধের জন্ভ মুল ভূখণ্ড 
ভারতবর্ষ হ'তে কঠোর erat আন্বামানে 
দ্বীপাস্তর দেওয়া হ'ত | কাজেই মনে-আসা স্বাভাবিক 
যে, আন্দামান অপরাধীদের বাসস্থান । পরবর্তী কালে 
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী, মুক্তিযোদ্ধার সেখানে 
সেলুলার জেলে বন্দী থাকতেন। তাতে দ্বীপটির 
গৌরব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আন্দামান সম্বন্ধে 
সাধারণ লোক বিশেষ কিছুই জানতে পারে না। 

এই দ্বীপটীতে যাবার, জলযানই (জাহাজ ) একমাত্র 
সম্বল। গঙ্গার ঘোলাটে জল পার হয়ে জাহাজ যখন 
সীমাহীন নীলজলে পা-বাড়ীয়, তখন এক অপরূপ শোভা 
দৃষ্টি হয়। মনে আসে £ 
- কাদাজল ছেড়ে নীল জল আসে--শীল হয় ঘনতর, 
তাইবুঝি এর কালাপানি নাম দিতো সে ্বীপান্তর | 
'কোথাও ভাসিছে বয়ার দিশারী আপনার গরিমায়, 
নাবিকেরে দিশা দেয় আঁখি মেলি__সাক্ষীরা নীলিমায়। 

সত্যি, সেই কালো! জল দেখে মনে হয়, বুঝিবা কলম 
ভোবালেই লেখা যাবে । ঘন নীল জলে আছড়ে-পড়! 
ঢেউয়ের ceea ফেণার আল্পনায় এক অপরূপ 
সৌন্দর্য্যের TÈ হয়। 

অবস্থানঃ এই ভগিনীরাজ্যটি বঙ্গোপসাগরের 
অন্তস্তলে অবস্থিত । মনে হয় মাতৃভূমির নিকট বৈমাভৃ- 
wre ব্যবহার পেয়ে যেন অভিমাঁনবশতঃ দূরে গিয়ে 
নীল সাগরে পা ডুবিয়ে বসে আছে। এই অভিমানী 
রাজ্যের সম্বন্ধে কোন প্রচার নেই। সেজন্য লোকে 
বড় একটা জানতেও উৎসাহী ay) ভাবতেও যেন 
বাধা আসে। সম্প্রতিকালে আংরে অভিষানে আন্দা- 
মানের নাম নতুন 'করে লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে 


ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপাবলী দ্বারা গঠিত এই রাজ্য বৃটিশ 
ওপনিবেশিক শাসনকর্তারা একটি ছোট্র বিমানধাটি ও 
নৌশ্ক্তির উন্নতির ey মাত্র কয়েকটি অঞ্চলের উন্নতি- 
সাধন করেছিলেন । জ্ষাপানী আক্রমণ এবং বৃটিশ 
পুনকুদ্ধাবের জন্য ee বদলের ফলে অনেক-কিছুই ধ্বংস 
হয়ে গেছে । এই ধ্বংসাবশেষ চতুর্দিকে ছডানো রয়েছে। 

বিবরণ £ বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী TA- 
শেষ হিসাব হ'তে জানা খায় প্রায় wee ছোট বড় দ্বীপ 
নিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। তন্মধ্যে মাত্র ৩০টি 
দ্বীপে লোকবসতি আছে। Seta রাজধানী পোর্ট 
cata | ইহার কয়েকটি তাগে বিভক্ত | 

(A) আন্দামান at বা (বড় আন্দামান) £ (3) ক 
আন্দামান, (৫1) মধ্য আন্দামান, (৫) দক্ষিণ আন্দামান 
(iv) ছোট আন্দামান (Little © Andaman) | 
(B) নিকোবর গ্রপ (নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ)। আন্দামানে সর্ব 
মোট গ্রামের সংখ্যা--২৪২টি | (১) উত্তর আন্দামানে-_ 
ooh, (২) মধ্য আন্দামানে--১০৬টী, (৩) দক্ষিণ 
আন্বামানে--১০২টী ও (৪) ছোট আন্বীমানে--১টী| 
(B) নিকোবর গ্রপে গ্রামের সংখ্যা--১৫৭টা। ১৯৬১ 
সনের সেন্সাস্‌ ALATA মোট জনসংখ্যা-৬৩১৫৪৮ BF | 
বিশ্বস্তস্থত্রে পাওয়া মোট বর্তমান আনুমানিক জনসংখ্যা 
প্রায় ৮৬,০০০ হতে ৯০,০০০ জন। মোট এরিয়া (Area) 
প্রায়_-৮২৯৩ স্কোয়ার কিলোমিটার । কলিন্ধাতা হ'তে 
পোর্ট ব্লেয়ারের yay ৭৮০ মাইল! মাদ্রাজ হতে-_ 
৭৪০ মাইল এবং রেঙ্গ,ন হ'তে--৬৬০ মাইল। ছোট 
আন্দামানটি ডানকান পেসেজ দ্বারা বড় আন্দামান xe. 
বিচ্ছিন্ন। ইহার কাছাকাছি ছোট-ছোট অনেকগুলি 
দ্বীপ আছে। এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের এবং বর্ণ-বিচিত্র 
মনোমুগ্ধকর কোরাল বেড (প্রবাল), নানাপ্রকার 
সামুদ্রিক মাছ ও প্রচুর খোল! জাতীয় (shell) জীব 
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৮ সন্ধ্যায় উহাতে এখনে! আলো দেওয়া হয়। 
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আছে। ছোট্ট থেকে বিরাটাকার, ঝিনুক, শামুক, কড়ি, 
শঙ্খ ইত্যাদি বহু প্রকারের জীব নানাবর্ণে সঙ্জিত 
প্রকৃতির এক অপরূপ স্থষ্টি। 

পোর্ট amra, যেখানে গিয়ে জাহাজ ভিড়ে, সেই 
স্থানের লাম চ্যথাম (Chatham) | গাছের খুব মোট! 
efor পিলারের উপর কাঠের মোটা বীম দিয়ে তার 
উপর কাঠের পাটাতন সমুদ্রের ধার থেকে জলের 
অগভীর অংশের উপর এই বিরাট পাটাতন তৈরী | ইতা 
অতিশয় সুন্দর এবং পবিচ্ছন্ন। জাহাজের যাত্রীদের 
সিডির সাহায্যে এই পাটাতনের উপরই নাতে হয়| 
দু'পাশে অগভীর স্বচ্ছ জলের তলার সবকিছুই চোখকে 
আকৃষ্ট করে। মাঁলবহনের জন্য এই পাটাতনের উপর 
ট্রলির পাইন বসানো আছে। পাটাতনের উপরিভাগে 
বাস, ট্যাক্সি, লরি ইত্যাদি দাড়াবার স্থান অধিকাংশ 
বাস লাল বর্পের। এখানকার বিভিন্ন স্থানের নামকরণ 
করা হয়েছে অনেকটা বিদেশী ধরণে। যেমন : ছেড়ে! 
(75০৭০), মংলুটন, afer, রাইট মেয়ো, রস 
আইল্যাণ্ড ইত্যাদি। পোর্ট ব্রেয়ারের সন্নিকটে অবস্থিত 
( মোটর বোটে যেতে ১০ মিনিট ) এই রস আইল্যাণ্ডে 
সেই যুগের আন্দামানের বৃটিশ চীফ, কমিশনারের বাস- 
স্থান ছিল--এখনো! ভগ্ন অবস্থায় আছে। ওখানে পাকা! 
রাস্তা উঁচু-নীচু, আকাবাকা হয়ে বিভিন্ন গন্তব্য স্থানে 
পৌছেছে। yes টিলার Siz gaa জারী ও ঝালর- 
কাট! কমিশনারের বিরাট কাঠের দোতলা qre | 
ভিতরে বসবার ঘর, খানাঘর, নাচঘর, শোবার ঘর, 
অফিস ঘর, কুকুরের ঘর, আরো! কত কি ঘর বাড়ীর 
হু'পাশে শিখ ও et] রেজিমেন্ট থাকবার ভিন্ন ভিন্ন 
বিরাট ব্যারাক। অদূরে yes গীর্জা, পাশে বিরাট 
অফিস। সবই ভর্ন্তপে পরিণত হয়েছে। একপাশে 
একটি অতি উচ্চ বাতিঘর (Light House) wita | 
বহুদূর 
সমুদ্র থেকে এই আলো দেখা যায়। বাড়ীর পিছনে 
১০০ গজ দূরে সমুদ্রের তরঙ্গবিহীন অগভীর অংশ। 
অতিত্বন্দর ও পারপাটি কাঠের awl কাটা, নানা 
কারুকা্যমণ্ডিত ও সুদৃশ্য চওড়া সিড়ি দিয়ে cristata 


পথ, কিন্তু উঠতে ভয় হয়। দোতলার কাঠের মেঝের 
কয়েক স্থান একেবারেই ভগ্ন। সমস্তই যেন এক 
রাক্ষসপুরী। কমিশনারের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই 
ওখানে ছিল। দ্বীপটির সর্বত্রই নারকেল বন ও অন্যান্য 
ঝোপ-ঝাড়। আমাদের নৌবিভাগেব কিছু লোক 
দ্বীপটিতে পাহারায় রত আছেন। আন্দামানের বেশ- 
কিছু দূরে বেরেন আইল্যাণড (Barren Island) নামে 
একটি দ্বীপ আছে। জানা যায় সেখানে একটি জীবস্ত 
আগ্নেয়গিরি বর্তমান আছে | ইহা হ'তে এখনো মাঝে- 
মাঝে ধুম নির্গত হয়। আন্বামানে প্রায় সর্বত্রই ছোট 
বড পাহাভ বর্তমান। তম্মধ্যে উত্তর আন্দামানের 
সর্বোচ্চ peta নাম Saddle Peak ( stem পিক)। 
আন্দামানকে কাঠের ( সোনার ) খনির রাজ্য বলা হয়। 
এই ভূখণ্ডের প্রায় se ভাগই বনভূমিতে পূর্ণ। 
এখানকার বনজ-সম্পদ অতিশয় লোভনীয়। তন্মধ্যে 
কাষ্ঠসম্পদই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । বৎসরে প্রায় ৫০,০০০ 
টন মুল্যবান কাঠ এখান থেকে সংগৃহীত হতে পারে। 
কাঠের মধ্যে গর্জন, বাদাম, সাদীধৃপ, পপিতা, কোকা, 
চিউই, পেডক ইত্যাদি প্রধান। এখানকার মার্কেল 
উড, পৃথিবী বিখ্যাত। পেডক একটি অতি মূল্যবান 
এবং বিখ্যাত কাঠ। ইহা সর্বগুণে IH কাঠের 
সমতুল্য । ভারতের মধ্যে এই কাঠ একমাত্র 
আন্দামানেই উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন নারকেল এবং 
কোগ্রা একটি অতি প্রধান উৎপাদন। এখানে 
নারকেলের ফলন বেশ ভাল। তা'ছাডা চা, কফি, 
রবাব ইত্যাদিও খুব ভাল জন্মায়। রবারের অনুকুল 
উপযুক্ত আবহাওয়া এখানে বর্তমান! ফসলের মধ্যে 
ধান, ভুট্টা, অরহর, মুগ, ইক্ষু ও নানা প্রকার তৈলবীজ 
এবং তরিতরকারীর মধ্যে লাউ, শশা, বেগুন, Rir, 
ঢেরস, পেঁপে; ফলের মধ্যে আম, কাঠাল, কলা, 
পেয়ারা, আনারস, পেঁপে ইত্যাদি প্রচুর জন্মায়। 
আন্দামানে পাখীর বাসা (Bird Nest) একটি অতি 
উপাদেয় খাদ্য | চীনা বণিকদের কাছে ইহার চাহিদা 
প্রচুর। পূর্ব এবং পশ্চিমী অনেক রাজ্যেই পাখীর 
বাসার চাহিদা সমান | প্রতি সের পাখীর বাসার 














১৭৪ প্রবর্তক [ ভাদ্ৰ, ১৩৭৭ 
মূল্য--১২০২ টাকা থেকে ১৮০২ টাকা পর্য্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের জামাতা Seay সোম 
বিক্রী হয়! মহাশয়ের "আন্দামান টাইমস্‌” নামে জনপ্রিয় ও বহুল 


প্রাকৃতিক? আন্বামানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি 
মনোরম | ইহা পাহাড় এবং উপত্যকাঁ-প্রধান রাঁজ্য। 
সমুদ্রের অগভীর অংশ এপাশ-ওপাশ দিয়ে কোন- 
কোন স্থানে প্রায় দ্বীপটির অন্তরে প্রবেশ করেছে। 
তাঁর অতি স্বচ্ছ জলের তলার সবকিছুই poata নানা- 
বর্ণে রঞ্জিত কত বিচিত্র মাছের ঝাঁক দলে-দলে এসে 
ঘুরে বেভীয়। লাল, সাদা, হল্দে,খয়েরী ইত্যাদি অসংখ্য 
প্রকারেব এবং বূডীন ফুলের মত সামুদ্রিক প্রবাল 
(sea flower) সে কি বিচিত্র বর্ণালী । প্রত্যক্ষ না 
করলে উপলব্ধি করা Bae! তার পাশেই ঘন সবুজ্জ 
পাহাঁড়। নারকেল ও অন্যান্য বনজ বৃক্ষলতার সঙ্জিত 
সমারোহ | আর তার পাশে-পাশে ছোট্ট উপত্যকায়, 
সম্মুধভাগে WT ঝালর-কাটা কাঠনিন্মিত লাল, সাদা, 
সবুজ, হুল্দে ইত্যাদি বর্ণের দো-চালা, চৌ-চালা বাড়ী; 
অফিস, ক্লাব, স্কুল কলের, লাইব্রেবী ইত্যাদি যেন ছবির 
মত, নানা বর্ণ ও ডিজাইনের অপূর্বব সমাবেশ | 

নীলচে, সবুজ, স্বচ্ছ জলে চিউ-গড়ানের ছায়া, 
সাগরকনা রূপসী মেয়ে শ্বপ্রপুরীর মায়া | 

শ্রেণী বিভাগ $ আন্দামানবাসীদের প্রধাঁনতঃ চার 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে £ (১) Stas আন্দামানীদের 
বলে--মপলাস্‌ এবং ভান্টাস্‌। (২) বর্মীয়বাসীদের 
বলে--করেয়ান্স্‌ এবং বাম্মীস। (৩) মূল ভূখণ্ড থেকে 
যারা চাকুরী বা কোন কর্ম্মব্যপদেশে সেখানে গেছেন] 
(s) পূর্ববাংলাব Sete ও দক্ষিণ ভারতীয়। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান £ গত *.৮.১৯৬৮ সালের হিসাব 
অনুযায়ী এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠটানেব মোট সংখ্য! ১৪৮টি | 
(i) প্রি-প্রাইমারী-_২টি. (৫) প্রাইমারী--১৯১টি, (iii) 
মধ্যশিক্ষা স্কুল--১২টিঃ (iv) এইচ. এস-৬টি, (৮) 
গভর্ণমেন্ট সেণ্টাল স্কুল_১টি, (vi) gaga বেসিক 
টিচার্স ট্রেণিং স্কুল_-১টি, (vii) ডিগ্রী কলেজ sf 
টিচারেব সংখ্যা--€০*শত (পাঁচশত )। শিক্ষাথাতে 
বাৎসরিক বায় প্রায় _৩০,০০০০০ (ব্রিশ লক্ষ টাকা )। 
পোর্ট ব্রেয়ারে কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকা আছে। তন্মধ্যে 


প্রচারিত একটি ইংরাজী পত্রিকা আছে | 

জললায়ু £ এখানকার জলবাষু ট্রপিকেল হলেও 
চতুদ্দিকের সমুদ্র হ'তে এক মনোরম হাওয়া সেখানে 
আবহাওয়াকে সারা বৎসর রমণীয় করে রাখে । শীত- 
গ্রীষ্মের প্রধরতা খুব কম | বৎসরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 
৬২° ফারেনহাইট এবং সর্বোচ্চ তাপ--৯৪০ ফারেন- 
হাইট । বৎসরের তাপের তারতম্য খুবই FT | 

gage: আন্দামানীদের জীবনযাত্রা খুব 
সহজ এবং সরল । তারা অনেকাংশে সংস্কারমুক্ত | 
জাতের কঠিন প্রাচীর তাদের কাছে দুর্লজ্ঘ্য নয়। 
বিবাহের সময় জাতেব কোন প্রশ্ন ওঠে না। তারা! 
প্রায় সকন্বেই মিশ্রক্জাত। একজনের তিন মেয়েকে 
তিন জাতের সঙ্গে বিবাহ দেয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয়দের 


পববর্তী কালে, কিছুদিন জেলে রাখবার পর সেখানে ; 


> 


ছেডে দেওয়া হোত | yeya বুটিশশাসক পরে কোন -- 


aay, মালয়েশীয় বা অন্য যে কোন জাতের মেয়ের সঙ্গে 
বিবাহ দিয়ে দিতো । হে স্থানে cat বিহাহ অঙ্থষ্িত 
হতো আজও তার নাম সাদীনগর | 

ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেল: আমাদের ছুঃখের 
সহিত বিজড়িত আন্দামানের সেই জেলটির 
নাম সেলুলার জেল (Cellular Jail) সমুদ্রের এবাডিন 
জ্যোটির পাশে | জিমধানা ক্লাব ও একিউরিয্বামের 
সন্নিকটে একটি উচ্চ টিলার উপর এই জেলটি 
অবস্থিত। বিশ্বাট গেট। গেটেব ভিতরে একটা 
yès গোল চারতল| মিনার । উহার চতুদ্দিক হতে 
সাতটি ভিন্ন ভিন্ন তিনতলা বিল্ডিং, প্রত্যেকটির চওড়া 
দিকের একটি প্রান্ত সমব্যবধানে এসে উচ্চ মিনারের 
সাথে মিশেছে। যেন কদম ফুলের সাতটি পাঁপভি, 


সমান ব্যবধানে এসে মিনারের সঙ্গে মিশেছে । মধ্যস্থ T 


এই মিনারই সাতটি বিল্ডিং-এ যাবার একমাত্র পথ | 
বিন্ডিংগুলির ছোট-ছোট খোপে প্রত্যেক স্থান fafa? | 
এই সাতটি বিল্ডিংয়ের প্রত্যেকটিকে এক-একটি উইংস্‌ 
(wings) বলা হয়। বিল্ডিংগুলি এমনভাবে সাজানো 


"মহাপ্ৰভু 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


যাদের ভাগ্যে বঞ্চনা আর দুখ ব্যথা শত শত 


আধি ও ব্যাধির জর্জরতায় যার! ক্ষত বিশ্ষুত-_ 
অন্ধকারের গভীরেতে যারা দেখতে পায় না আলো 
তাঁদের বুকেও আশার প্রদীপ তুমিই তো প্রভু AIC i 

সে অভাগাদেরে! তুমিই দেখালে প্রেমের অপার জ্যোতি, 
তোমারি শেখানো নাম-গানে হ'লো ক্ষয় পাপ-তাপ-ক্ষতি | 
প্রেম-তম্ময় তুমিই জাগালে কৃষ্ণ-প্রেমের তৃষা, 

বিভ্রান্তির ওপারে দেখালে কৃষ্ণ-নামের দিশা | 

কীর্তন আর নর্তনে তুমি ঘুচালে যা কিছু কালো, 

প্রেমের মন্ত্রে জালালে বিশ্বে অরুপানন্দ আলো | 

যতো পাপী-তাপী, দীন-দরিদ্র, VAT, SB যারা, 


তোমারি কৃপার অযৃত-পরশে উদ্ধার পেলো তা’রা। 


হে মহাপ্রভু, প্রীগৌরাঙ্গ ! তোমাকে প্রণাম করি ; 
তুমিই আমার শ্রীরাধা-কৃষ্, আমার শ্যামল হরি। 





যে, একজন বন্দী অন্য বন্দীকে কখনো দেখতে পেতো না। 
এ we aed খোপে বিভিন্ন প্রকার বন্দী ধাকত। 
খোপের সন্পুখতাগে মোটা লোহার গরাদের দরজা। 
বিরাট তালা দেবার ব্যবস্থ। অভিনব | প্রত্যেক খোঁপের 
পেছনের দেয়ালে ছাদের কাছে একটি ছোট্ট ফৌকড় 
আছে। পরবর্তী কালে আমাদের স্মরণীয়, বরণীয় 
স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধার এই জেলেই ছিলেন | 
বীর সাভারকর সিঁড়ির পাশে ছোট্ট একটি ৪২নং ঘরে 
A ছিলেন। বর্তমানে সেই ঘরে তার একটি ফটো! 
-৯টাঙ্গানো রয়েছে। এমনি প্রায় সব ঘরেই আছে। ছুই 
তিন বৎসর পূর্বে এই জেলের সাতটি wingsay মধ্যে 
চারটিকে ভেঙ্গে ফেলে সে স্থানে একটি হাঁসপতাল তৈরী 
হয়েছে। পরে বিভিন্ন স্থান থেকে আপত্তি ওঠার তার 

© 


ভাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়। এখন মাত্র তিনটা wings বর্তমান 
আছে। মধ্যবর্তী মিনারের ভিতরে সমস্ত ভারতের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা, ধাদের এই জেলে বন্দী 
করে রাখা হয়েছিল, শ্বেতপাথরের গায়ে তাঁদের নাম 
এবং সন অঙ্কিত আছে। তন্মধ্যে বাংলার বীর যোদ্ধাদের 
ংখ্যাই সর্ধবাধিক। সর্বমোট সংখ্যা হ'ল (১) বাংলা 
-২২৮ জন। (২) পাঞ্জাব_৭২ জন, (৩) উত্তর 
প্রদেশ--২০ জন, (৪). বিহার--১& জন, (৫) মহারাষ্ 
—s জন, (৬) আসাম--৩ জন (৭) মধ্যপ্রর্দেশ_-১ 
জন। প্রাণসংহারিণী কুখ্যাত সেই ফাঁসির মঞ্চ, যেখানে 
একসঙ্গে তিনজনকে ফাসী দেওয়া যেতো, সেই মঞ্চটি 
এবং আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাদি দেখে মনে বিষাদের ছায়া 
নেমে এলো । 


পতিতা নারীর প্রায়শ্চিত্ত 
শ্রীরাধাবল্লভ দে. 


বিনোদিনী এক অখ্যাত পলীর কোন এক মোদক 
গৃহের মোদকনদ্দিনী। রূপবতী তরুণীর খুব ঘটা করিয়াই 
খুব ধনী ঘবে বিবাহ হইয়াছিল। কিন্ত দুষ্ভাগ্যক্রমে এক 
বৎসর পরেই wal যৌবনে বিধবা হয়ে সে পিতৃগৃহে 
ফিরিয়া আসিল | ব্বপবতী যুবতীর উপর গ্রামের অনেক 
যুবকবৃন্দের নজর পড়িল। যুবতী বিধবা সম্পর্কীয় 
অঘটন যা পল্লীগ্রামে সচরাচর হইয়া থাকে, তার ব্যতিক্রেম 
এখানেও হইল ন! | একদিন প্রাতঃকালে গ্রামে রাষ্ট্র হইল 
_বিনোদিনী নিভৃতে নিশীথে গৃহত্যাগ করিয়াছে | আর 
সে একাই পলায়ন করে নাই, সামস্তদের বিনোঁদকেও 
সাথী করিয়াছে। এই হৃদয়-শিকারে বিনোদিনী যদি জাল 
ফেলিত তাহা হইলে একটি বিনোদ কেন ঝাকশুদ্ধ 
বিনোদের দলকে ভাঙ্গায় তুলিতে পারিত। কিন্তু তা না 
করিয়া সে ছিপ ফেলিয়া একটি বিনোদ্ধকেই তুলিয়াছিল 
এবং তার ঘাডে চডিয়াই পল্লীসমাঙ্গের দেওয়াল 
টপকাইয়! বাহিব হইয়া আসিল | একবার কল্পনাতেও 
তার আদিল না যে, সে এখন হিন্দুঘরের বিধবা । বয়স 
তার যত কম হোক, সমাজের বিধানমতে সকল eR 
আবরণ বিসর্জন দিয়া সমস্ত আশা-আকাঙ্ষা, সাধ- 
. আহ্লাদকে পিষিয়! মারিয়া তাহাকে সন্যাপিনী সাজিতে 
হইবে। সংসারে কাহারও উপর তাহার কোন দাবী 
থাকিবে না।কিছুতেই কোন অধিকার থাকিবে না। আত্মীয় 
স্বজনের Wee আদর্শ দাসী হওয়াই তাহার একমাত্র 
সাধনা হইবে | বর্ষহীন বর্ষার মত যে স্বামী তাহার জীবনে 
ফসল না ফলাইয়া চলিয়। গিয়াছে তাহাবই স্মৃতির জের 
টানিয়া অকথিত ভূমির মত সারা জীবন তাহাকে নিক্ষল! 
পড়িয়া থাকিতে হইবে । কিন্তু সমাজের বিধানকে সে 
শিরোধার্য্য করে নাই। সে আবাব স্বামী সংগ্রহ 
করিয়াছে, আবার ঘর বাধিয়াছে, আবার নিজের দেহকে 
সঙ্ঞ/-আবরণে সজ্জিত করিয়াছে, এবং নারীজীবনের 


শ্রেষ্ঠ সার্থকতার as আবার আয়োজন শুরু করিয়াছে। 
সমাজ ও ধৰ্ম্মের দিক হইতে বিনোদিনী অপবাদের সীমা 
নাই এবং পরলোকেও তার শাস্তির হয়তো সীমা থাকিবে 
না৷ কিন্তু স্বীকার না করিয়া নাই যে, ইহলোকে 
অপযৃত্যুব হাত হইতে সে বাচিয়া গিয়াছে! বৃক্ষচ্যুত 
লতার মত সে আর এক অবলম্বনকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। 

কিন্ত একদিন বিনোদিনীর এ স্বপ্নও কুহেলিকার মত 
কোথায় বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল। যাকে আশ্রয় 
করিয়া সে বাপ-মার আশ্রয় ছাড়িয়াছিল, সে এক 
গভীর রাত্রিতে প্রণয়িলীর মায়া কাটাইয়া কোথায় 
অস্তদ্ধান করিল | 

গর্ভে ভাবী সন্তান লইয়া বিনোদিনী দাঁসীবৃত্তি 
করিয়া কোন রকমে বৎসবাঁধিক কাটাইল। তারপর 
কয়লার খাদে কুল মজুরির কার্য্য লইয়া কোন রকমে 
আরও কয়েক মাস sR একদিন পিতৃগৃহে 
ফিরিয়া আসিল । প্রণয়ী বিনোদ terte বাড়াইয়া 
FRITS বেশে আগেই UIE প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। 
সে বিনোদিনী aa, পুরুষ মানুষ, পুকুরের ATE পুকুরেই 
ধুইয়া ফেলিয়া আসিল। বিন! আপত্তিতে, বিনা প্রতিবাদে 
পিতামাতা আত্মীয় were তাহাকে সাদবে গ্রহণ করিল। 
সমাজ cece তিরস্কাব করিয়া নিষ্কৃতি দিল। 
কন্তাদায়গ্রস্ত পিতা যথোচিত যৌতুক সহ কন্তাদানও 
করিল । কিন্তু বিনোদিনী বিনোদ নয়, সে পিতামাতার 
কাছেও ঠাই পাইল না। সে কুলত্যাগিনী পতিতা নারী, 
স্ৃতরাং সমাজের সহান্ুস্থৃতি পাইল না। যার ওরসে 
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তার FBT জন্ম, সে সন্তানের ভরপণপোষণের. । 


জন্যেও তাহার উপর কোন দাবী রহিল না। 
যাকে বিশ্বাস করিয়া নিজের মা বাপকে ছাঁড়িয়াছিল 
এই নিরুপায় অবস্থায় সেও তাকে আশ্রয় দিল না। 
বিধবা সম্পর্কীয় অঘটন পল্লীগ্ামে এমন কিছু অসম্ভব 
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তোমারে স্মরণ করি 
শ্রীশ্যামাদাস দে 


[ বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা, কবি, সাহিত্যিক, প্রবর্তক-এ সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্তাস “বহে যধূমতী"র রচয়িতা, প্রবর্তক- 
DANI পরম সদ আীশ্যামাদাস দে-র সম্প্রতি স্বী-বিয়োগ-কাতর বিধুর চিত্তের স্বগত সংলাপ ।--প্রঃ সঃ ] 


আমাদের যখন বিবাহ হ’ল তখন Sa বয়স ১৪, 
আমার ২৪--বয়সে,দশবছর ছোট একটি নাবালিকা 
যিনি বাংলা ভাষা ভাল করে বোঝেন না, বাংলা কথা 
গুছিয়ে বলতে পারেন নাঁ-্াকে নিয়ে ঘর বাঁধলুম Ag 
বি.এ. পাশ করা আমি। গুর জন্ম বর্মায়, জীবনের 
গোড়ার দিকটা কেটেছে বর্মায়, লেখাপডা যা শিখেছেন 
বর্ম-মিভিয়ামে ওদেশেই। ফলে এই নাবালিকা 
গৃহিণীকে প্রথম ক'বছর আমার ছাত্রী হয়েই থাকতে 
হ'ল। বাংলা লিখতে, পডতে, বলত শেখালুম আমি | 
পরবর্তী কালে উনি বাংলা সাহিত্য প্রচুর পড়েছেন, 
কিছু কিছু লিখেছেনও | 

এদিকে বিয়ের তিন বছর পরেও যখন নববধূর 


- আগু মাস্ৃত্বলাভের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন 


আমার সেকালের জননী আমার জন্তে আব একট! বউও 
খুঁজতে সুরু কবেছিলেন। বিয়ের পঞ্চম বর্ষে আমার 
প্রথম পুত্র ও তার পরের বছরই দ্বিতীয় পুত্রটিকে দান 
করে তিনি যে কেবল 'আমার মাকেই লজ্জা দিলেন 
তাই নয়, নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন আমাদের 
সংসারেও। আমরা সাত ভাই। তখন পাঁচ ভাই-এরই 


ব্যাপার ছিল না । আত্তাকুঁডের মত ইহাকে সহ করিয়া 


Hey সমাজের সনাতন অভ্যাস । কিন্তু সে cy সমাজের 
রুদ্ধ দ্বার উদঘাটন করিয়া পলায়ন করিয়াছে । কুল- 
ত্যাগিণী পতিতা নারীর ক্ষমা নাই। কিন্তু একদিন এই 
বিনোর্দিনীর মত সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, 
সম্পদে, বিপদে এত বড় সেবাপরায়ণা নিঃস্বার্থ 
পবোপকারিণী তরুণী পল্লীর মধ্যে আর কেহই ছিল না। 


-গ্রামেব উচ্চ প্রাথমিক এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে সে 
৯" যখন ছাত্রী ছিল কত মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া, 


সুচেব কাজ শিখাইয়া, গৃহস্বালীর কাজকর্ম শিখাইয়া 
দিয়া মানুষ করিয়া দিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই । আজ 
সে অসতী বলিয়া সমাজ তার অন্তরের মহত্বের কোন 
pre দিল না। সতীত্ব আর নারীত্ব এক জিনিষ নয়। 
ক্ষণিকেব মোহে তার সতীত্ব নষ্ট হইতে পাবে, কিন্ত তার 


& 


বিবাহ হয়ে গেছে। পাঁচটি পুত্রবধূর মধ্যে শ্বশুর 
শাশুড়ীর কাছে সবচেয়ে বেশি স্নেহধন্য বেশি প্রশ্রয় প্রাপ্ত 
তাদের নিভা-মা। সংসারের সর্ব ব্যাপারে নিভা-মার 
সঙ্গে পরামর্শ করা চাই। বাইরে যিনি মিনতি দে, 
অন্দরে তিনি নিভা। আরও অন্দরে তিনি মিষ্কি মিনি 
fay মিউ মিউ এমনি কত আছুরে ৷ 

পিতা হবার পূর্বেব কটি বছরে আমাদের gfe 
ভাব দেখে প্রতিবেশী বিবাহযোগ্যা মেয়েরা আমাদের 
কলসির জল খেয়ে CAS | তাতে নাকি ওদের বিবাহিত 
জীবনও এমনি মধুযয় হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের 
কলসির জল খাবার লোভ তাঁর পরেও ছাড়তে পারেনি 
অনেকেই অনেকদিন যাবৎ! জানিন! শেষ পর্যন্ত 
আমাদের সে কলসির জল ফুরিয়ে গেছিল কি না! 
নাহলে কেন আজ এ অভাব | 

পুত্র ছুটি দান করে তিনি কেবল আমার মা বাবার 
নাতির মুখ দেখার সাধই পূর্ণ করেন নি, কবে গেছেন 
আমাকেও গবিত পিতা । ওদের নিয়ে আমি সত্যই 
গর্ব বোধ করি | দান করছেন তারপর ছুটি কন্যাও | 
দান কবে করেই কি তিনি ফতুর হয়ে গেলেন শেষে ! 


নারীত্ব এবং মনুষ্যত্বের কি কোন US নাই। আত্মীয় 


স্বজন পরিত্যক্ত ভগ্রগৃহে আশ্রয় লইল। ভিন্ন গ্রামে ভিক্ষা 


করিয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করিবার পর শিশু 
সম্তানটিকে হারাইল | বিন] চিকিৎসায় তাহার জীবনের 
অবসান হইল । শোকে তাপে জর্জ্জরিতা বিনোদিনী 
একদিন আত্মহত্যা করিয়া এ নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে 
নিফতি পাইল। 

পতিতা নারীর এই প্রায়শ্চিত্তে সমাজের কলঙ্ক 
অপনোদিত হইল | স্মাঁজও few পাইল । কিন্তু 
বিনোদিনীর মত কত শত প্রবঞ্চিতা আত্ম! পক্ষপাতী 
সমাজের পায়ে এখনও মাথা কুটিতেছে। এই দীর্ঘ 
অবিচারের ফলেই আজ অধিকার আদায়ের জন্য 
নারী সমাজ যারযুখী হইয়া! উঠিয়াছে। 
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জানি না তার যথার্থ মূল্য আমি দিতে পেরেছি 
কিনা ! তিনি পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় সর্বতোভাবে আমাকে 
চেয়েছেন | চেয়েছেন ষোলআনা আমাকে । আর 
আমি নিষ্ঠাহীল স্বামীর মত একে একে তাঁর সপত্নী 
সংগ্রহ করেছি বারে বারে। প্রথম সতীন সেতার, 


প্রায় দশ বছর aq করেছি সেতারকে নিয়ে । সেই সঙ্গে 
এলেন.আর এক সতীন ছবি Gray) তারপর এলেন 
সাহিত্য এবং আরও. 


এরা আমাব অনেক সময় অপহরণ করেছে, বঞ্চিত 
করেছে আমার প্রিয় afre আমার সঙ্গলাভ থেকে | 
স্বভাবতই তিনি ক্ষুণ্ন হয়েছেন, SH হয়েছেন। তাই 
বুঝি ঘভিমান ভরে আমাকে চিরকালের মত বঞ্চিত 
কবে গেলেন তিনি! “বঞ্চিত করি বীঠালে মোরে, 
এ কথা তো বলতে পারছি না আজ । জানিনা শ্বশান- 
ধূমের "সঙ্গে মহাশৃন্তে মিসিয়ে যাবার আগে তিনি 
আমায় ক্ষমা করে যেতে পেবেছেন কি না। 

তিনি চেয়েছেন আমাকে কাছে পেতে, আমি চেয়েছি 
তাকে দূর থেকে পেতে । আমার সাহিত্যিক সতার 
কাছে তিনি কেবল আমার স্ত্রী নন, তিনি একটি চরিত্র | 
আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দূর থেকে বহুভাবে 
বহুরূপে দেখেছি সে চরিত্রটিকে | তাইতো তিনি আমার 
সাহিত্যকর্মের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন। 

আমার ফিমেল ওয়া‘ড’ তো তারই মুখের কথা। 
তার হাসপাতাল-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। ফিমেল 
ওয়াড দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পথে । এই খণ্ডে তার 
কথায় এসেছে নৈরাশ্যের YI! অথচ তার মধ্যেও 
জীবনের আনদরূপটিকে খুজে পাবার তার কি ব্যাকুল 
প্রয়াস দেখেছি তৃতীয় খণ্ডেরও অনেক মেটিরিয়েল তিনি 
দিয়ে গেছেন। দিয়ে গেছেন কঞ্চা বলে এবং কথা না 
বলে কেবল তার আচরণের মধ্য দিয়ে। সেই 
আচরণই তো আমাব ষ্টাডির বিষয়। সেই ষ্টাডিই তো 
আমার সাহিত্যফর্ষ | জানিনা ফিমেল ওয়ার্ড তৃতীস্ব 
খণ্ড আর লেখা হবে কিনা | 

আমাব “মায়া মৃগয়া’র ধরিত্রী তিনি । আগামীতে 


একটা কাগজে ধারাবাহিক প্রকাশ হতে যাচ্ছে আমার, 
যে উপন্তাস-__“অনন্থয়ার মন’ সেখানে অন্তরাঁলবতিনী 
প্রধান চরিত্রটি তিনি। আমার বৃহৎ উপন্যাস 
(আজও অপ্রকাশিত ) ‘আমি নন্দিতা নই’-এর প্রধান 
নায়িকা তিনি। আমার অনেক ছোট গল্পে পড়েছে 
তার অস্পষ্ট ছায়া | 

সাহিত্যের মালমশলা খুঁজতে আমাকে বেশিদূরে 
যেতে হয়নি। আমি হাতের কাছেই পেয়েছিলাম 
একটি অসাধারণ চরিত্র, তাকেই নান! ভাবে দেখেছি, 
নাল! রূপে . একেছি। আজ তিনি দৃশ্যত আমার 
চোখের আড়ালে চলে গেলেও আমার অন্তর্লোকে 
তাঁকে দেখাব শেষ হবে না কোনদিন । আমার 
সাহিত্যজীবন থেকে ভিনি মারা যান নি। সেখানে 
তিনি মৃত্যুহীন। ' কিন্তু এই জাগতিক জীবনে তিনি 
আমাকে বড় অসহায় করে রেখে গেলেন। | 

আমি অপামাজিক,আমি ঘরকুনো, আমার সাংসারিক / 
কর্তব্যাকর্তব্য বোধ নেই--আমাঁর এই সমস্ত অভাব তিনি 


পূরণ করেছেন অননুকরণীয় দক্ষতায় । তাইতো আমার 
আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীরা আমাকে চেনে না) চেনে 
নিভাকে, চেনে মিম্দিকে, মিনতি বৌদিকে, রাঙা 
মাসীকে, টুটুর মাকে, বেবীব মাকে। সমাক্ষজীবন বলে 
যে ব্যাপারটা আছে সে জীবনেব তিনিই ছিলেন এ 
পবিবারের সূত্রধর । তথা কর্ণধার । আজ যে কে 
ধরবে এই হালটা--সেইটেই আমার বড় ভাবনা | 

আমার সাহিত্যকর্মের মধ্যে আর একটি অসাধারণ 
নারীচরিত্রের প্রভাবও অনস্বীকার্য fefie ছায়াপাত ` 
করেছেন নানাভাবে আমার বিভিন্ন লেখায় । দুই প্রান্তে 
ছুটি চরিত্র-_যেন অন্তহীন সমুদ্র_আমি মাঝখানে একটি 
ছোট্ট দ্বীপে বসে এই ছুটি সমুদ্রের বুকে দেখেছি বিচিত্র 
তরঙ্গ লীলা, দেখেছি আশ্চর্য রঙের খেলা এরাই দাহ 
করেছেন আমার সাহিত্যচেতন!। 

ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, তিনি এইসব অসাধারণ চরিত্রের 
সংস্পর্শে আস্বার স্যোগ আমায় দিয়েছেন বলে। 
এদের কাছে আমি চির খণী। 


নারী জিজ্ঞাসা 


cartes দেবী 


ren 


বহুদিন আগে জন Batt মিলের ‘সাবজেকশন অব 
উইমেন” একটু দেখেছিলাম | বিলাতে নারীর অধিকার- 
বাঁদের সর্বাঙ্গীন আলোচনায় বোধহয় সেই-ই মূল গ্রন্থ | 
তারপর মেয়েদের লেখা ‘মেরী ভোল্ষ্টেন ক্র্যাফ উ'-এর 
কিছু উচ্ছ্বসিত লিখাও চোখে পড়ে। কর্মে নারীব 
অধিকার আন্দোলনও emis আমাদের কালেই 
মিসেস প্যান্ধহার্ট প্রমুখদে অনেকের নেত্রীত্বে হয় প্রথম 
মহাযুদ্ধের (১৯১৪ ) আগেই । তারপর অধিকার এলো 
ভোটের অর্থাৎ ‘মানুষ’ মনে করার | যুদ্ধের বিপাকে 
পুরুষ যুদ্ধে যাওয়ার কিছু কর্মজগতও হাতে এলো | 
শিক্ষার অধিকার তো ছিলই কিছুটা ওসব দেশে। অর্থ 
“agers কিছু ছিল। সম্পত্তি থাকলে স্ত্রীর তাতে 
অধিকারও এসেছে গত শতকেই। 
কিন্তু পিছন দিকে যে কোনো দেশেরই যেটুকু মোটা- 
' মুটি নারীজগতের কর্ম ও সৃষ্টির খোজ খবর পাওয়া 
যায়; এই সব অধিকারগুলো পাবার আগে বা পরে- 
দেখতে পাওয়া যায় মেয়েরা সাহিত্যজগতে জর্জ 


ইলিয়ট, জেন অষ্টেন, শালট ব্রন্তে প্রমুখদেয় সময়েও 


যেখানে ছিলেন আজো সেইখানেই আছেন। কোনো 
দেশের কোনো সাহিত্যেই এক পা-ও এগিয়ে যেতে 
পারেন নি। ববং তাদের অনেক আগে অশিক্ষিভা 
বালিকা দেশ জাতি-প্রেমিকা জোয়ান অব আর্ক বেরিয়ে 
গেছেন ফ্রান্সে | যাঁদের কিছু আগে পরে কারাগার 
জীবন সংস্কারে এলিজাবেথ ফ্রাই সমাজসেবায় এপে 
ডুঁডিয়েছিলেন RUTTO | 
-O কিছুপরে অন্য ক্ষেত্রে আঠারো শতকেই অসামান্য 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নারী ম্যাডাম কুরীকে আমরা 
পেয়েছি। বিজ্ঞানজগতের শিক্ষা নিয়ে । পোল্যাণ্ডে। 
আমেরিকান সাহিত্যে অসাধারণ নারী-লেখিকা 
মিসেস হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো-র দেখাও পাওয়া গেছে! 


মেয়েদের-শিক্ষ! দীক্ষায় কর্মের জ্ঞানের ক্ষেত্র তখন এত 
প্রসারিত হয় নি তবু তাদের পাওয়া গেছে ( একালে 
পার্ল বাকৃকে পাওয়া গেছে )। তবু মনে জাগে শিক্ষা 
ও অধিকারের প্রসারে তার পরেও এই দীর্ঘকালেব 
মধ্যে কোনে! এমন মেয়ে সাহিত্যে কলায় ধর্মে বিজ্ঞানে 
কারুকে বিরাটভাবে নতুন ও বিশেষভাবে পাওয়া 
গেল না কেন? সেকৃসপীয়ারের মত, গেটের মৃত, 
হিউগের মত, টলট্টয়ের মত, ইবসেনের মত অনেক ন! 
না হোক একটি রচনা একখানি বই নিয়েও | পৌরাণিক 
যুগের বিদেশের কথাতেও পাওয়া যায় না কোনো 
তেমন নারী। যাদের হাতের নরনারী বিশেষ করে 
নারীচরিত্র অমর ও জীবন্ত চিরকালের পাতায় । 

আমাদের দেশেও পুরাণের ব্যাস, বাল্মীকি থেকে 
পরে কালিদাস জয়দেব তুলসীদাস ভরতচন্দ্র মুকুন্দরাম 
তার পরে প্রাকৃত বৈষ্বকবিদের মধ্যেও কোনো নারীর 
কোনো. বিশেষ eq চিহ্ন পাওয়া যায় না। স্থষ্টি 
বলতে আমি মহৎ ও বৃহৎ বিরাট we কথা বলছি। 
তা” যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। অজস্তার ইলোরার গুহা- 
চিত্রের জগতেই হোক, পুরী কোণার্ক খাজুরাহো বা 
দক্ষিনে মন্দিরের ভাস্বর্ষেই হোক, আর ধর্ম দর্শন কাব্য 
সঙ্গীত কলাঁতেই হোক, Ri নারী বলে কোনো 
মেয়েরই পরিচয় সেখানে CAB | 

কিন্তু ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ও হাজার হাজার 
বছর অন্তর একটি করেই তো আসেন | এবং ভারতেও 
তারা যুগে যুগে একজন করেই রয়েছেন! তাই দেখা 
যাবে বিদেশের ইতিহাসেও। দলে দলে বিরাট, মহৎ 
বিশেষ স্রষ্টা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন না কোথাও । 
সেকৃসণীয়ার ইংলণ্ডে একটিই । গেটে জার্মানীতে 
একজনই | টলষ্টয় রুষদেশে একজনই | নরওয়েতে 
ইববেলও একজন | আজ অবধি একটি করেই মাত্র 


i 
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রুশো ভলটেয়ার তিকৃটর, হিউগো একজন করেই। 
কিন্তু এও মনে রাখতে হবে কেউ দীর্ঘ কালের যুগ 
যুগান্তের কোটি কোটি ছোট বড় মহৎ ক্ষুদ্র AHI মানুষের 
রচনায় প্রেরণার সাধনার উৎস তাদের পিছ্ধনে ছিল; 
যা তাদের প্রতি মুহুর্তেই সেই প্রেরণা কল্পনা আহরণ 
করিয়েছে । সেই ভোগবতী গঙ্গার উৎস থেকে স্রোত 
থেকে প্রাণ প্রবাহ পুষ্ট করেছে | 
- এখনো পূরানের যে কোন পাভাতেই দেখা যাবে, 

পূর্বে মহধিরা মুনি ধষিরা এই কথা বলে গেছেন |» ‘বেদ 
উপনিষদেও এই কথ! Atte’) “যোগী তপস্থীরা এই 
উপলব্ধি কবে গেছেন।” সকলেরই কথা পূর্বহ্ৃবীদের 
উদাহরণ দিয়ে। | 

সব দেশের পৃরাপেই এই পিছনের অতীতের কর্ম 
ধর্শই আবার নতুন প্রেরণা জাগায়। তাই থেকেই 
আবার বিরাট মহৎ জন্ম নেন। অতীতই বর্তমানকে 
নতুন করে Vay করে। পুরাতন নতুন আকারে 
আসে কবি-খধিরাঁও বলেন। 

সেই অনুসারেই আমাদের মেয়েদের ও নারী জাতির 
পিছনের কালে অতীতের যে fea কি সেইটাই 
আমাদের দেখতে হবে। যা আমাদের জন্ত পথ কৃষ্টি 
করবে। অথবা পথ দেখাবে | 

পুরাণেও আমরা! যে সব ব্রহ্ষবাদিনী আর সাধারণ 
গৃহসংসারের গৃহিণী নারী পেয়েছি তাদের মাঁঝেই 
আমাদের সত্যি আদর্শ আর সেই পথেই পথ খুঁজে পাব 
আমার নিজের মনে হয়। 

পুরাকাল থেকে একাল অবধি যত মহাকবি মহান 
বিরাট স্রষ্টা জ্ঞানী পুরুষের দেখা পাই তাদের za 
প্রেরণ! পূর্বতন মহামানবদের কাছেই তারা পেয়েছেন। 
এই দেখে মনে হয় মেয়েদেরও বুঝি তাদেব সেই পূর্ব- 
গামিনীদের পথেই তাদের eka বা কর্মের পথ আছে 
(পুরুষের পথ তাদের জন্য নয় বুঝি)। আমরা দেখতে 
পাই জনকের বা যাজ্ঞবন্ধ্যের AETI স্বলত্য বাচরুবী গার্গী 
প্রমুখ ছিলেন তর্কবিতর্কে জ্ঞানমার্গী হ্বপপ্ডিতা তেজস্বিনী 
বিদৃষী নারী | দেখতে পাই বারা মহাজ্ঞানী পুরুষে সঙ্গে 
তর্ক করতে বাদানুবাদ করতে সাহস বাখতেন। পুরাণে 





একমাত্র নারী হলেন মৈত্রেয়ী | 
অতীন্দ্রিয় রহস্তময়ের অচিন্ত্য জগতের অমৃত সন্ধান 


যাকে দেখতে পাই 


করেছেন। যিনি নচিকেতার মত ব্রক্গবিষ্া চেয়েছেন ro, 


একজন নারী ! মদালসা, চুড়াসা, দেবছতি, অনসুয়াও 
এই পর্যযায়েরই নারী। কিন্তু এ অবধিই তারা পৌচেছেন, 
তার বেশী নয়। এই মনস্বিনীরা এবং রাজরাণী রাজকঙ্কা 
অসাধারণ ও সাধারণ নারীদের প্রায় সকলেরই fag 
একটি বিশেষ আদর্শ ছিল চরিত্রের নির্মলতা। পবিত্রতা-- 
দেহের ও যনেরও | কিন্তু সকলেই ওই ‘বিশেষ’ মানুষ | 
বিশেষ’ নারী ! বিশিষ্ট মাত্র__বিরাট নয় | 

কেউবা রাজকন্তা, স্বয়ংবরা হয়েছেন । : 
হয়েছেন (অন্তত্র জোর করে হরণ করাও ছিলেন কেউ )। 
সাধারণের ক্ষেত্রে মনে হয় সবাই নাতি বি পিতা 
ateta দ্বারা | 

কিন্তু সব নারীরই আদর্শ ছিল সত্য ও পবিভ্রতা। 


এবং এটাও দেখা যাবে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে y 


av 


সর্বত্রই সেকাল থেকে একাল অবধি নারীর আদর্শ হ'ল 
দৈহিক পবিত্ৰতা, পারিবারিক পবিত্রতা, ধর্মীয় পবিরতা, 
সামাজিক পবিভ্রতা। আদিম সমাজেও এই একই 
att) Rete সেণ্ট ক্যাথারিন সেপ্ট টেরেমা সেন্ট 
জেনেভিভ (রাণী) সেণ্ট মার্গারেট অসংখ্য মহিলারা অধ্যাস্ন 
সাধনায় আজে সমুজ্বল | এবং এই নারীর পবিত্রতার 
উপরই দাড়িয়ে আছে সন্তান, পবিবার, সমাজ | পৃথিবী 
সৃষ্টি । ধর্মজগত। আর তারই ওপর দীডিয়ে আছেন 
সমগ্র পুরুষ সমাজ, তার জ্ঞানপ্রতিভা প্রজ্ঞা সাধনার 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে। মাতার জীবনই ভার ভিত্তি-পিতার 
নয়। জননী দেহের সার অংশই জীব-জীবনের প্রাণ 
সার। 

এ থেকেই বোঝা খাবে নারী সর্বস্ব দান করে দিয়েছেন 


পৃথিবীকে । এবং এই দানেই দেখা যাবে সব্‌ নারীই * 


“বিশেষ” হয়েছেন “বিশিষ্ট” হয়েছেন | বিশাল ব! বিরাট 
কখনোই হতে পারেন নি নিজের নিজের কর্ম ধর্ম জ্ঞানের 
বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই । কারণ যার মৃত্যুরও অবসর নেই কর্ম- 
ভগতে তিনি বিরাটের সাধনা তাই কখন করবেন | তাই 
এটাও পরম সত্যই চিরদিন রইল জগতের ইতিহাসে 


? 
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কোথাও কোনখাঁনে এক দিনের জন্যও একটিও নারী 
মননজ্রগতে বিরাট কিছু হন নি। বিরাট কিছু স্থষ্টি করতে 
*-পারেন নি। মহৎ কীতিময় সাহিত্য বা! শিল্প স্ষ্টি করতে 
পারেন নি! কারণ জীবনের সমস্ত অবসর কর্ম দেহের 
" রক্ত মাংস মণ অস্তিত্ব তাঁর তিলে-তিলে দিকে-দিকে 
নিবেদন করে দিতে হয় সন্তানের মধ্যে। জীব 
ধাত্রীত্বের কাজে | জৈবস্যছির কাজে | 

কোথায় পাবেন সেই অখণ্ড অবসর পুরুষদের মত-- 
সঙ্গ, সঙ্গী, জ্ঞান, সাধনা, কল্পনা, চর্চা ও দেশ দেশাস্তর ভ্রমণ 
অভিজ্ঞতা ও আনন্দ অর্জনের নানাবিধ হৃযোগ-_বিশাল 
বিপুল ষথেচ্ছ হযোগ । ‘সৎ ও অসৎ’ হবার ‘ভালো মন্দ” 
ছুই হবার ৷ প্রকৃতি তাদের সে অবসর দেয় নি। সমাজও 
দিতে পারবে না তাই । এবং অভিভাবকরাঁও দেবে না 
ওই একই কারণে ৷ এবং সবচেয়ে বড় কথা হল মেয়ের] 
নিতেও পারবেন না । নিতে. গেলে হয় অরক্ষিত কুমারী 
জীবন, নইলে নিঃসম্তান বৈধব্য বন্ধ্যা খণ্ডিত জীবন 
[অথবা সমাজবহিভূতি গণিকা নারীর জীবনযাত্রা তার 

£ নিতে হবে। 

অত মূল্যে মেয়ের! এই প্রতিভা অর্জনের “স্বাধীনতা” 
কিনতে পারবেন ন! । নিলেও বিশেষ কিছু লাভ হবে 
না। স্বাধীন সুজনপ্রতিভার মনের ও আনন্দময় মুক্তি 
তাতে পাওয়া যাবে না। মুক্তিতেও সংযমের বন্ধন 
লাগে। পুরুষের গায়ে বন্ধনের দাগ ছয় না৷ প্রকৃতির 
করুণায়ু। 

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে এইচ. জি. ওয়েলস-এবর আত্ম- 
চরিত দ্বিতীয় ভাগে একটি উক্তি ছিল | কোনো নারী- 
আত্মীয়াকে () তিনি বলেন, “যতদিন না তোমরা নিজের 
দেহের কর্তৃত্ব নিজেরা না পাচ্ছ ততদিন তোমর! স্বাধীন 
হবে না। তোমাদের কোনো অধিকার পাওয়াই সার্থক 
১১হবে a 1* এই ধরণের উক্তিটা। অনেকদিন আগে 
পড়া | ভাবটা মনে আছে, ভাষাটা মনে নেই | পড়ে তখন 
আশ্চর্য্য হয়ে মনে হয়েছিল লেখক কিভাবে এবং কেন 
ও কথাটা বলেছেন ! দেহের ওপর কর্তৃত্ব বলতে কি 
বোঝায়? স্বৈরাচার ? গণিকাঁর মত? যাঁদের জীবন 
যাত্রা জীবধর্মী--সামাজিক নয়। যথেচ্ছাচার-পুরুষের 








মত? যাদের গায়ে যথেচ্ছাঁচারের 'দ্াগ’ লাগে না। 
'যথেচ্ছাচারে”র দায় কলঙ্কভার ( অবৈধ সন্তানভার ) 
বহন করতে হয় না। 

দেহের দায় মেয়েদের বড় দায়! ভগবানের বিধানের 
দায়! প্রাকৃতিক বিধানের দায়। প্রাকৃতিক নিয়মে 
জীবজগতে এ দায় আছে। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব 
নেই পশু পাখী জীব জননী জীবধাত্রীর । এবং সে জগতে 
পুরুষ জীবদের মোটেই কোনও দায়িত্ব বা দায় নেই লালন 


' পালন বা ধর্ম কর্ম হিসাবে | অনেক সমষে কিছু পুরুষজীব 


নাবীজীবকে সাহায্য করে | বেশীব ভাগই করে না। 
যারা করে তার! পাখী জাতীয় জীবেরা_-দেখতে পাওয়া 
যায় সাহায্য করে ধাকে। শ্বাপদ জস্তরা প্রায়ই করে 
না! গরু ছাগল মেষ ঘোড়া ইত্যাদিরা শাবকের রক্ষণা- 
বেক্ষণ মোটেই করে না। বানর জাতীয় প্রাণীরা ও 
হাতির! সাহায্য করে । 'যুধবন্ধভাবেও করে। fE 
শ্বাপদ জন্তরা মাংসাশী awa প্রায়ই সন্তানদের 
খেয়ে ফেলে-_শাঁবককাঁলে দেখা যায়। কাজেই 
মনবেতর জীবে সন্তানের রক্ষা শুভাশুতের সব দায়িত্ব- 
ভার জীবজননীদেরই নিতে হয়। পুরুষ জীবের 
কোনো দায়িত্ব নেই। 


এই সম্পর্কে ৬০ বছর আগে নারী অধিকার 
আন্দোলনকারিণী এলেন কী ও Sta ‘নারী’ নামক গ্রন্থে 
কিছু আলোচনা করেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল মোটামুটি 
এক জায়গায় যে প্রাকৃতিক বিষয়ে জীব জগতে মাতৃতন্ত্রই 
চলে এবং মাতাই সন্তান বা শাবকের সব দায়িত্ব ভার 
cai তাঁর একথা তার অধিকারবাদ সম্পর্কের 
আলোচনায় একটা বিশেষ উক্তি ও মতবাদ-_মাতৃতন্ত্র 
সম্পর্কের Sfe 1 মাতৃতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র দিয়ে তিনি নারী 
জাতীর কাজ বিধাতা-নির্দিষ্ট দায়িত্বপালনের আলোচন! 
করেছেন- জীবজগত ও মানবজগত নিয়ে | সেকথা কিন্তু 
স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। বক্তব্য তিনি স্পষ্ট করে তুলতে ও 
বিচার করতে পারেন নি। আমার মতে তার কারণটা হুল, 
তিনি জীবের জীবধর্মেব আর মানুষের মননধর্মে যে মানবী 
মাতা ওজীবমাতার ‘আকাশ পাতাল ভেদ’ আছে সেটাও 
বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু মতবাদের প্রতিষ্ঠার we 


‘১৮২ 
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সেই জটিলতার জাল খুলে ভেদ করে দিয়ে সবদিক দিয়ে 
দেখেন নি। দেখলে অবশ্য দেখতে পেতেন। 

মাতৃতন্ত্র সমাজ ও-_-এখনে1! যা ভারতবর্ষে আছে 
কিছু জায়গায়__কিন্তু কাজ ও রক্ষা পুরুষ ছাড়া চলে না। 
যার জন্ত aaa মামা-ভাগ্রী বিবাহ | মামাতো পিসতুতো 
বিবাহ। যেটা ইসলাম সমাজেও এ একই সম্পত্তি- 
লাভের wy আছে। যার জন্ত মা ও কন্তার 
সম্পত্তিতে অধিকার থাকলেও সেটা আধিক 
অধিকারের দায়িত্বভার পুরুষদের হাত: ছাড়িয়ে 
অতিক্রম করে যেতে পাঁরেনি। অথচ দেখা যাবে 
এই অধিকার কোনো মহৎ বা বৃহৎ কিছু কর্ম 
'ও কীতি মেয়েদের হাতে স্জন করতে পারে নি। 
Big অভি-ম্বাধীনতা প্রাপ্ত tater মাতৃত 
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AITATMNG (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২:০০ 
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০০০ 
ুগাচার্ধ্য বিবেকানন্দ (৩য় সং) ২:৫০ 
বিপ্লবী শহীদ কাঁনাইলাল (৩য় সং) ১০০ 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২০০ 
আীতীঠাকুর রামকৃষ্ণেব দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২৫০ 
উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ 

@ (২য় খণ্ড) ২০৪ 

॥ Aaga দত্ত ॥ 

অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ৩০০ 
পাতগ্রল যোগস্থত্র ৪8৪ 
অনুশীলনী (৩য় সং) ১৭৫০ 


পি 


A aan 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রবর্তক মাসিক পদ্রিকার গ্রাহকবর্গকে শততরা ২০২ টাকা হারে কমিশন 
দেওয়া হুইভেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন | 


কর্স্বাধ্যক্ষ-শ্রব্বর্ভকু স্পান্বক্শিম্পীস্ন ৬১, বিপিনবিহারী গাস্থৃলী A, কলিকাতা-১২ 
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বড় হতে পারেন far atte অধিকারের দ্বন্দ 
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মামা-ভাগিনা জামাভা-দৌহিত্রদের ঘিরে চলে | Hae 


ক্ষয় হয়ে যায়? বর্ধার কথা যেটুকু জানা গেছে 
গল্পাদিতে, তাতে মনে হয় পুরুষসমাজে উচ্চাকাজ্ষা কম! 
নারীর প্রবলতাম় অপর পক্ষে মাতৃতন্ত্র সমাজ মাতা আর 
ছুহিতাকে অর্থ দিয়েছে, অধিকার দিয়েছে, সাম্য দিয়েছে, 
কিন্তু মানুষের মননজগতের মহৎ ক্ষেত্রে পৌছে দিতে 
পারেনি! . তার কাছে সেই উক্তিটাঁও সত্য হয়ে 
উঠছে মনের চোখের সামনে যে “শুধু tes (মাহষেক 
চিত্ত) মানুষ বাঁচে না।” 

সকৌতুকে চুপি-চুপি ভাবতে বসি তাহলে নারী 
By মানুষ অথবা মানুষই নয়--জীব মাত্ৰ? 


পচে san tn ও সহ উস চা চাক চে $ পাহ টি চা চা ঠাপ চি BS চা Ss চাপ 6 ৮২৮৮৪ ঠা সত চান চাপ টা চিপ Cf 


| gags A ASAS ॥ 
e KEE Afsnee aA ৩ 
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শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী 


জীবনযোগী গান্ধীজী ২*৫০ 
নারদীয় ভক্তিস্ুত্র ১২৪৫ 
যুগপুরুষ শ্রীঅরবিদ্ব ২:৫০ 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (তয় সং) ২৪০ 
জীবনের আলো (১ম) ১২৫ 
ঞ (23) ২:০৪ 
॥ শ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ 
সম্ঘগুর শ্রীমতিলাল ১০০ 
॥ শ্রীইন্দ্ুভূষণ রায় ॥ 


১০৩ 


সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপপ্তী 
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শিক্ষাবিৎ উমাচরণ ঘোষ 


রীদ্বিজেন্্রনাথ গুহচৌধুরী 


পূৰ্ববঙ্গাধীন বরিশাল নগরের বানরীপাঁড়া (বাররী- 


-'পাডা) নামক বৃহৎ গ্রামের সম্নিকট ছাগলস্কন্ধ জনপদে 


উমাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসস্থান ছিল। তিনি একজন 
শিক্ষাবিৎ ছিলেন, ইংবাজী ভাষায় তাহার হ্বগ্রভীর 
পাণ্ডিত্য ছিল। তৎকালে তত্ব,ল্য অধিকাঁব সচরাচর 
দৃষ্টিগোচর হইত না । তিনি মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
Cas itr! পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ ছিলেন । বরিশাল জিল| 
স্থলে তিনি এক সময়ে ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি 
ইংরাজী ব্যাকরণসংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক বিদ্যার্থীদের 
নিমিত্ত প্রণয়ন করেন | তৎ সমুদায় উপাদেয়, প্রামাণিক 
বলিয়া বণিত হইত পরবর্তীকালে কুমিল্লা জিলা স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হইয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি সহজ, সরল, সচিত্র ব্যক্তি ছিলেন। বিলাসিতা- 
শৃন্তভাবে জীবন যাপন এবং উচ্চ চিন্তায় কালাতিপাত 
করিতেন। সেই কালের তিনি একজন প্রগাঢ় প্রীতি- 
ভাজন, শ্রদ্ধাবান্‌, মানুষ ছিলেন | 


তাহার ছাত্রদের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র গুহ* সর্ক্বোতম 
ছাত্র ছিলেন। বরিশাল জিলা স্কুলে পাঠকালীন জবিনাশ- 





+*তাৎপর্ধ-_অবিনাশ-_অবিনাদী ( -শিন্‌ )--অবিনশ্ববঅক্ষযঅমব- 
শ্চেতি । সৎস্বভাবমবিনাণী বস্তু বিশেষতো দর্শযতি__গীতা! ২১৭, 
“অবিনাশি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং wog | 
বিনাঁশমব্যযস্তাস্ত ন কশ্চিৎ oe, মতি 1” 
“ঈশাবাস্যমিদং সর্ববং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ |” 
-উঈশাবাঁন্তোপনিষত > | 
চত্্র-চন্দ, (দীপ্তিঃ)--ব (we aeei), উত্তবপদে 


শ্রেনটার্থবাচক: । 
Metrical tr_nslation in English— 
The name’ {that made’|the man’, immor‘tal|and besti 
Rendered into Bengali ৮৩৩--অমব-শ্রেষ্ঠ সে সংজ্ঞিত মানব, 
অথবা অমব-শ্রেষ্ঠ কীতিত সে মানব | 


Indestructible, imperishable and immortal the words 
revealeth. 


গুহ-_কাতিকেষ, fay, tor, অধিষ্ঠাত্‌ দেবতা, কাষস্থেব পদ্ধতি 
বিশেষ । বাঙালী কাযন্থ বংশেব উপীধিবিশেষ-_চলস্তিক1, চতুর্থ 


৯ পরক্ষবণ, ১৩৪৮, পৃঃ ove গৃহতি দেবসেনাম্‌ গুহ 1 ক, ইতি বাচস্পত্যে 


অথবা গুহ (সংববণ কবা) { অ (কর্তৃবাচ্যে) । যিনি 

বলবীর্য সংববণ কবেন | ae কার্থ্িকেষ প্রিষ অগ্রহাযণী (শুক্লা 
গুহ ষষ্ঠী” শিবাঁব শান্তি এ সমযে কবধীষ। ভবিষ্য পুবাঁশ ৷ 

গুহাক গুহাতে বাস হেতু গুহ | উত্তম wig শব্দ, নিঃসন্দেহ 

“ex a8” দিন-পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য | গ্ৰংশ-বল্লৰী” (ae) পঠিতব্য | 

ন্বংশ-কাষস১ পৃঃ = ৷ 


চন্দ্র প্রতি বৎসর বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। ইংরাজী 
সাহিত্যের প্রতি তাহার প্রবল জ্ঞান এবং আসক্তি ছিল | 
তৃতীয় শ্রেণীর এক যান্মাসিক পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে 
তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পান। তাহার উত্তরের কাগজ 
উমাচরণ ছাত্রদের দেখাইয়া বলেন, “St, কেমন 
লিখিয়াছে, তোর! কেউ এমন পারিস্‌ না” অবিনাশ- 
চন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা বরাবর সতীর্ঘগণের এবং শিক্ষক- 
গণেরও fray উৎপাদন করিত! তাহার Crees 
প্রতিভা এবং অমায়িক ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে! বরিশাল জিলা স্কুলের তখন প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 তিনি ঢাকার 
অধিবাসী ছিলেন | “abit পরীক্ষায় তিনিও মাত্র 
উত্তীর্ণ ছিলেন, অথচ তাহার সমকক্ষ একজন প্রধান 
শিক্ষক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী তৎকালীন বিরল ছিল। 
পরবর্তীকালে ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয়-পরিদর্শকের পদে 
স্থায়ী হইয়া তিনি অবসর লন। তিনিও ইংরাজী শিক্ষা 
দান করিতেন ৷ 

উমাচরণের আরেক জন ছাত্র ছিলেন। তিনি 


অবিনাশচন্দ্রেরই সতীর্থ, সমব্যবসায়ী, সঙ্গী, কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রবীণ ব্যবহারজীবী গুণদাচরণ সেন, 
এম্‌-এ, বি-এল্। তিনি বলেন, "উমাচরণবাবু অতি সরল 
স্বভাবের লোক ছিলেন | দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবাব সময় 
অবিনাশকে অগ্রণী করিয়া আমরা fora বলিলাম, wig, 
আমরা আপনার নিকটে অনেক অপরাধ করিয়াছি |” 
তিনি বলিলেন, “তোরা তো করিবিই, আমিই তোদের 
ভাল করে দিব।” 'শ্বৃতি-তর্পণে” (১ বৈশাখ, ১৩৬৪) 
মনীষী গুণদাঁচরণ সেন লিখিয়াছেন, “বরিশাল জিলা 
স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ৮উমাঁচরণ ঘোষ মহাশয়ের 

1 লোকনাঘক অঙ্গিনীরুমীব দত্ত প্রণীত “ডক্তিযোগেৰ” ইংবাজী 
অনুবাদক, কলিকাতা, ১৯১১: গ্রস্থকাব-_-শ্রীমদ্ভাগবত (সংঙ্ষিপ্ত 
আখ্যান ভাগ), ১৩৫৯, বুহদাবপ্যক ও ছান্দোঙ্গা (সাধন ভাগ), ১৩৬২ , 


প্রবর্তক পাবলিশাস?৮ কলিকাতা-১২। প্ভক্তিযোগ” ইংবাঁজী ভাষা 
ব্যতীত গুজবাতী, তেলেগু এবং উড়িষা ভাষাষও অনুদিত | 





১৮৪ 


ক্লাসে অবিনাশ যেমন লেখাপডায় সর্বোত্তম ছিল, তেমন 
ছষ্টমিতেও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল--একদিন নিজের কৃত একটা 


gate আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সরলতার প্রতিমৃত্তি 


৬উমাঁচরণ বাবুর দ্বারা আমাকে বডই মার খাওয়াইয়া- 
ছিল। আমিও আর একদিন তাহাকে এরূপে মার 
খাওয়াইয়া শোধ লইব বলিয়াছিলাম। সে মারও আমি 
আজ tire ভুলি নাই, কিন্তু শোধ লইতে আর পারিলাম 
না-_তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সেহ তখনই এত প্রবল 
far! আজও সেইরূপই আছে |” 
গ্রন্থ, সাময়িকী--বিবরণী $ 

কায়স্থ'সমাঙজ (মাসিক ), কলিকাত|, কাত্তিক-চৈত্ৰ, 


প্রবর্তক 


Cony, ১৯ 


১৩৪৪, পৃঃ ৯৬, ‘বিদদ্ধপ্রবীণ অবিনাশচন্ত্র গুহ’ শীর্ষকে ৮ 
“নব সঙ্ঘ*, চন্দননগর, ৩৪শ সংখ্যা, ১৩৫৬ সাল, পৃঃ ১, 
পঙ্ক্তি ২, পৃঃ ৪, পঙ্‌ক্তি ২; অনুধ্যানে অবিনাশচন্তর, 
পুঃ ৬; বংশ-বল্পরী, ১ম ও ২য় খণ্ড (THR), বঃশ-কায়স্থ, 
পৃঃ ২, ৬; শিক্ষক উমাচরপ--ললিতকুমার ঘোষ ও 
anapita ঘোষ ; (1919) LL.R. 46 calc. 651- 
662, 27 C.W.N. 1922-1923, 723-725, A.LR. 
1925 Calcutta 435-437; Calcutta University 
Law College, Calendar, 1939-40, Appendix J, 
p. 57, col. 1, 38, p. 58, col. 1,65; The Sunday 
Amrita Bazar Patrika, Late Morning Edition, 
April 8, 1962, p.V, col. 6, Maz. Sec. 


d 


| 


সস 


উচ্চমান ও বিশু আয়ুব্বেদায় axes নিৰ্ভৱযোগ্য afasta 


(বৈদিক উযধানয়-টাকা 


‘_ চন্দননগর 
জি. টি. রোড £ £ বড়বাজার | 
পরিচালক-_কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
বিভারত্ব, আয়ুর্বেবদ্রশান্্রী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি শষধালয়ের pert কর্ম্মসচিব | 


@ 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শান্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ৬ষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ > 
চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত age: মহা্রাক্ষারিষ্ট : দশন সংস্কার চূর্ণ 


সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিঃ : NA ঘৃত (ছাত্র বন্ধু): মহাভূঙগরাজ তৈল। 
বিঃ ড্রুঃ-_কলিকাভায় ৫টি বিক্রয়-কেজ্জ খোল! হুইয়াছে। 








ro 


পাঠকের দৃষ্টিকোণে 


[ প্রবর্তক-এর পাঠকপাঠিকা অনুরাগী সুহৃদ সমালোচকদের সানুরাগ সংলাপ । প্রঃ সঃ ] 


প্রবর্তক সম্পাদক সমীপেষু 
মহাশয়, ; 

১৩৭৭ সনের আষাঢ় সংখ্যায় প্রবর্তভক'-এ 
্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী লিখিত 'নারী জিজ্ঞাসা নিবন্ধটি 
অনেকের মত আমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখিকা 
গভীরভাবে নারী-চরিত্রের মৌলিক দিকটি উদঘাটন 
করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তথ্য ও নানাভাবে 
বিশ্লেষণ কবে বলেছেন যে, সাহিত্যে-শিল্পে, সঙ্গীতে- 
Us, পুরুষের প্রাধান্তকে অতিক্রম করে উঠতে 
পারেন নি নারীরা । এমনকি মুনি বা খষিও হতে 
পারেন নি। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যে, সঙ্গীতে নৃত্যে, কোথাও 

| মৌলিক অবদান নারীদের নেই। পুরুষদের কাছ 
থেকে পেয়ে আসা বিদ্যা নিয়েই নারীদের যত কারবার | 
তার কথায় £ “মৌলিক অথবা সংগঠন-কীতি বা! প্রতিতা 
মেয়েদের কোনো রকম কর্মজগতে দেখা যায় নানা 
মননজগতের লোকে'না কর্মজগতের ক্ষেত্রে 
না ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে ।” লেখিকার এ সিদ্ধান্ত একাস্ত- 
ভাবে মেনে নেওয়া যাচ্ছে AI নারীচরিত্রেব মৌলিক 
দিকটি যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উপস্থিত করেছেন তাতে 
সত্য অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে । অতি সাধারণ দৃষ্টি 
নিয়ে নারীকে বিচার করলে এ ভুল অনিবার্ষরূপেই 
দেখা দেবে। নারীর বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্বের নিদর্শন 
খুঁজতে হবে ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে । 

অভিনেত্রী সার! বান“র্ড, নৃত্যপটিয়সী ইসাভোরা 

ভানকান, এলেন চৌরি প্রমুখের নিপুণতার কথা উল্লেখ 
করেও লেখিকা বলেছেন যে, এদের গুরুও পুরুষ। 
অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও মৌলিকভার পরিচয় মেয়েরা দিতে 
পারেন নি। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, 
নারীচরিত্রের সার্থকতা, যথার্থ বিকাশ মাতৃত্বে। সমস্ত 
সন্তানের যথার্থ গুরুই মাতা । মাতা শুধু ধারপই 
করেন না, এ ধারণ করার শক্তিই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, 


t 


চরিত্রের মৌলিকত্ব । ধারণ করার শক্তি আছে বলেই 
মেয়ের! মহান। মাতা যখন সন্তান ধারণ করেন তখন 
দেহ মন বৃদ্ধি ও চিন্তা দিয়ে তাকে তিল তিল করে zE 
করেন। মাতাব ইচ্ছাশক্তিতেই সন্তান গঠিত | মাতার 
প্রভাব তাই সন্তানকে প্রতিনিয়তই বেষ্টন করে থাকে। 
মাত্বপ্রভাব কোন পুরুষ সন্তানও অতিক্রম বা তুচ্ছ 
করতে পারে না। 

লজ্জা নারীর আত্মবিকাশ বা! উন্নতির অন্তরায় নয়। 
লজ্জা শু হয়ে, মাধূর্য হয়ে অপূর্ব করে তুলে নারীকে ৷ 
ধারণ করার মানসিকতা থেকেই লজ্জার উদ্তব। নারীর 
ধ্যান ধারণা, আত্ববিকাশের পরিতৃপ্তি ধারণ-শক্তির মধ্যে 
নিগৃঢ়ভাবে জড়িয়ে আছে। নারীর গর্বও এ একই উৎস 
থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে | 
শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য-সঙ্গীত ইত্যাদি নারীর কাছে মুখ্য 
নয়_গৌণ | বরংচ বলা যায় যে, মাতৃত্বের প্রয়োজনে 
যা-কিছু গ্রহণীয়, তা অনায়াসে গ্রহণ করেন মেসের! | 

বালিকার দেহে একটি নিদিষ্ট সময়ে যখন নারীত্ব 
প্রকাশ পায় তথন তার সমগ্র চেতনা BIg হয়ে ওঠে 
মাতৃত্বেব জন্য । বালিকার ধাপটি অতিক্রম করে 
মাতৃত্বের জন্ত নারীত্বের সাধনা । এ ভাবটি এতই 
একাগ্র যে, সচেতন বা অবচেতনভাবে প্রতিটি নারীব 
মধ্যে জেগে আছে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা ATT যে, 
বালিকা নারীত্বে রূপান্তরিত হবার পর বালিকা পর্যায়ে 
লেখাপড়ার 'মেধা হারিয়ে ফেলে। নারীত্ব বিকাশের 
সাধে সাথে সমগ্র চেতনা এ একমুখী হয়ে দীভায়। 
লেখাপড়া তখন আর মুখ্য A! 

স্থষ্টিব নিগুঢ় ভাবটি প্রকাশিত হচ্ছে নারীর ধারণ- 
শক্তির ভিতর দিয়ে । একটি বিরাট বটগাঁছকে ধারণ 
করে থাকে মাটি। একটি ga Tacs আপন ইচ্ছায় 
ধারণ করে, অসীম মমতায় অপূর্ব সাধনায় ক্ষুদ্র বীজটিকে 
একদিন বিরাট মহীরুহে পরিণত করে এ মাটি । মার্টিকে 


১৮৬ 





এ জন্তই মা বলা হয়। মাটির মধ্যে মাতৃত্ব ন! থাকলে 
এত সৌন্দর্য, এত বিরাটত্ব সৃষ্টি করতো কে? ও ক্ষুদ্র 
Haw অসহায় ভাবে ঘুরে ঘুরে শুকিয়ে যেত। 


আমাদের দেশে নারীকে বল! হয় শক্তি। পুকষ 
যদি একটি প্রজ্জলিত বান্ব হয়, নারী তা হলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র । 
সে কেন্দ্র থেকে fagis সরবরাহ না হলে বান্ধব জলবে 
কি করে? জ্বলন্ত বান্ব দেখে বিস্মিত হলে চলবে না, 
মূল উৎসের কাছে পৌছতে হবে| শ্রীজ্যোতি্খবয়ী দেবী 
শক্তির মুল উৎসটি দেখতে পাননি বলে পুরুষও নারীকে 
বিচ্ছিন্নভাবে দেখেছেন ' 


বাইবের বাধা, সামাজিক বাধা অতিক্রম করে 
পুরুষের সংগে প্রতিযোগিতায় নামবার আগ্রহ মেয়েদের 
তেমন নেই | কারণ পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক প্রতিযোগিতা - 
মূলক নয়--একে অন্তের পরিপূরক। শুধু স্ব-ভাবের Be 
কর্ম ও মানসিক গঠন পৃথক । স্ষ্টির মূল উৎস থেকে 
দু'টি পৃথক ভাবধারা নেমে এলেও মূলতো একই। 
তাছাড| সমাজ্জীবনে, ব্যক্তিজীবনে একা পুরুষ 
অসম্পূর্ণ। নারীর সংস্পর্শে পূর্ণতা। 

যে সব দেশে মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা সেখানেও 
মেয়েরা পুরুষের সংগে প্রতিযোগিতায় নামেন নি। 
প্রয়োজনে পুরুষধর্মী কাজ করতে হুলেও, মাতৃত্বকে 
কেউ ভুলে যায় নি। প্রতি নারীর মধ্যে পুরুষভাব ও 
পুরুষের মধ্যেও নারীভাব অল্পবিস্তর বিদ্যমান | 

লেখিকা দুঃখ করে বলেছেন, “মেয়েদের ক্ষেত্রে যতই 
খুজি না কেন “নারী বিরাট পাইনি।” পুরুষের সঙ্গে 
তুলনা করে নারীর faba খুঁজতে যাওয়াই যে 
ভুল। নারী-পুরুষ কর্মের মধ্যে নিজের যথার্থতা খুঁজে 
পান না। স্ব-ভাবেই তারা পবিপূর্ণ হয়ে উঠতে চান। 
মুনি ধষি ও বিরাট পুকষের জননী হওয়াই তাদের স্ব-ভাব। 
কাজেই নারী পুরুষের মত বিরাট না হলেও, নারী মহৎ, 
উদার, প্রেমিক। তাছাডা বিরাট পুরুষদের শক্তির 
উৎস নারীব-ই মধ্যে | 


লেখিকা আরে! বলেছেন, ‘এক কথায় মেয়েদের 


প্রবর্তক 


[ ভাড্র, ১৩৭৭ 


সৃজনশক্তির প্রতিভা থাক বা নাই থাক-মূলে যে বাধ! 
বা অন্তরায় রয়েছে তা হলো লজ্জা এবং ভয় সঙ্কোচ, যা 
লজ্জার সহচর ও অনুগামী |”. ভয় শুধু নারীদেরই নয়, 
পুরুষদের মধ্যেও সমভাবে বিগ্ভমান। মেয়েদের লজ্জা 
ভয় থেকে আবিষ্কৃতি হলে পুরুষদের মধোও লজ্জা দেখা 
যেতো । কারণ পুরুষও ভয়হীন নয়। নারীর লজ্জা 
স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে | WHS নারী. লঙ্জা- 
হীনা নন। অনেক শক্তিশালী পুরুষের মা যে শিশুকালে 
তার ভাবী শক্তিধব পুরুষ-সম্তানের ভয় দূর করে 
দিয়েছেন তার নজীর এদেশে ও বিদেশের ইতিহাসে 
অনেক পাওয়া যাবে । মাতার শিক্ষায়ই সম্তানের দেহ 
মন গড়ে উঠে। তাঁরই ফলে পুরুষ কর্মক্ষেত্রে সার্থক 
হয়ে ওঠে। পুরুষের স্বাভাবিক গুক মাতা। মা উপযুক্ত 
করে সন্তানকে গড়ে তুলেন বলেই পরবর্তী কালে সন্তান 
বিরাটরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। 

নারী তার পুরুষ সন্তানের মাধ্যমেই নিজের বিরাটত / 
প্রকাশ করেন । নারী যে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মা হয়ে ওঠেন 
সে ইচ্ছাকে সন্তানের ভেতর দিয়ে রূপে-রসে-গন্ধে, 
বিরাটত্বে প্রকাশ করেন। নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা 
মৌলিকত্ব এখানেই | এ ছাড়া! অন্য কোন তীব্র বা প্রতি- 
যোগিভামূলক তাবনা নারীর নেই] ইতি 

২৫৮৭০ 
‘দে চৌধুবী ভবন’ বিনীতা 
পোঃ রাণাধাট, নদীয়া! অনিমা চক্রবর্তী 

বর্তমান পত্রের লেখিকা মনে হয় একজন অভিজ্ঞ 
শিক্ষাব্রতী। তার শিক্ষা-জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি 
দেখিয়াছেন যে বালিকা নারীপর্যায়ে উন্নীত হইলে কি 
মানসিক পরিবর্তন হয়। শ্রীমতী চক্রবর্তীর দৃষ্টিকোণটি 
নির্ভেজাল ভারতীয় এবং শান্ত রক্ষণশীল পারিবারিক ; 
তবে নারী জিজ্ঞাসা লেখাটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবার ta’ 
জিজ্ঞাসার Ber দিলে ভাল হইভ। বর্তমান সংখ্যা ' 
aves পত্রলেখিকার প্রতিপাদ্য বক্তব্যটি নারী 


জিজ্ঞাসার বহু অভিজ্ঞা মনস্থিনী লেখিকাই উপস্থিত 


করিয়াছেন | 


© 


\o 


"গণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে 





কল্যাণী সম্ত-আশ্রমে গুরু-পৃণিমা £ 

প্রীগুক-পুণিমাব পুণ্যতিথিতে (১লা শ্রাবণ ১৩৭৭) জন্মসিদ্ধা 
শ্রীশ্রীশৌভাযাধেব fen, শিষ্যা ও ভক্তবৃন্দ কল্যানী সম্ত-আশ্রমে 
( বি-৬1১২৫ কল্যাণী, TH) সমাগত হযে নিবিভ নিষ্ঠাষ শ্রীগুকব 
স্মবশ-মনন অঙ্টনা-বন্দনাষ এই শুভ তিথিটি উদ্যাপন কবেন। 
এই তিধিব তাৎপর্য সম্বন্ধে আমন্ত্রণপত্রে বলা হ্বেছে “স্রস্টাব 
পাবনীশক্তি Ses তাবই ককণাব qÉ fete, গুক-পুণিম। আত্ম- 
জিজ্ঞাস মানবের কাছে শ্রীগুকশক্তিব ককণীঘন প্রকাশের এক পবম 
পুণ্য মুহূর্ত । সন্ত-আশ্রমেব যুলকেন্ত্র কাশী ও অষ্যান্ত শাখা-কেন্দ্ে 
এই উৎসব অত্যন্ত অস্তবঙ্গতাব সঙ্গে প্রতিপালিত হ্য। 
লেখিকার সন্মান প্রাপ্তি 


প্রবর্তকেব লেখিকা, গ্রাহিকা ও মিত্রা কবি পুষ্পবাণী দাস সম্প্রতি 
কবিকক্কণের ‘বঙ্গীয় কবি পবিযদ’ হইতে “কাব্যভাবতী' উপাধিতে 
wate হওযায আমব1 বিশেষ সুখী হযেছি। প্রবর্তক সাহিত্য 
চক্রেবও শ্রীমতী দাস অগ্যতম সভ্যা। এই চক্রেব ESA অনুরাগী 
মিত্রা কবি সবোজ্রপ্রভ। কব “সাহিত্য অবন্বতী” উপাধি লাভ কবায 
on সুখী হ্যেছি। ইহাদেষ সাহিতাসাধনা সার্থক হোক, এই 
প্রার্থনা | ` 


সিগারেটের নত্বসত্ব £ 

ভাবতবর্ষে নেশা হিসেবে সিগাবেটেব চলম Beater বেড়ে 
চলেছে একমাত্র বাজস্থানে বিডি ব্যবহাব হয বেবী | আব সব বাজ্যেই 
সিগাবেট হু হু কবে এগিষে বাচ্ছে। ভাবতে এখন বছবে ৫৪৩৭ 
কোটি ২০ লক্ষ সিগাবেট ফৌকা! হ্য। এব মধ্যে আবাব পশ্চিমবাংলাব 
স্থান সবাব ওপবে | আমবা বছবে ৬৬৮ কোটী ৯০ লক্ষ সিগাবেট 
ফু'কছি। এ সংখ্যাও নাকি বাডতিব ei নাগাতৃমি ও কেরল 


ডক্টর হরগোঁপাল বিশ্বাস প্রণীত 


ath ও ae 

দেশ বিদেশের চিস্তানাফ়কদের জীবন 
সমীক্ষার পরিণত ফলসমৃদ্ধ বই “বাণী ও 
বন্দনা” | কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, 
দেশ-্দরদী গ্রন্থকার মানৃষ-গড়ার 
সচেতনতা নিয়ে বইখানি লিখেছেন | 

ডক্টর Apara বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় 
অধ্যাপক সত্োন্দ্রনাধ Ty প্রমুখ মনীষি- 


“বইখানি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দ্রুত 
পঠনের পক্ষে অতুলনীয় ।” দাম মাত্র | 
প্রাপ্তিস্বান_-৪৭/২, রামকৃষ্ণ রোড, 


£3TD.1930 
কলিঃ-৫০ 











Gur 


/ 


বাদ দিলে ভাবতে পশ্চিমবাংলাই gaoa বাজ্য। তা সত্বেও গোটা 
ভাবতকে হাবিয়ে দিযে আমবা ধূমপানেব বেকর্ড স্থাপন কবেছি। এও 
কম কৃতিত্বেব পবিচয নয । 
৬০০ বছরের প্রাচীন গাছের ছালের পাঞ্জুলিপি ঃ 

নোভোগোবোদ শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থাব ছাত্র এড্যার্ড বেস্সোনোভ 
৬০০ বছবেব প্রাচীন TG গাঁছেব ছালেব এক পাণ্ড,লিপি পেষেছেন। 
জনৈক সামন্ত প্রভু কতৃক এক ব্যক্তিকে তাব প্রাপ্য দান সম্প্ষিত 
২০০ অক্ষবে লেখা এই পাও,লিপিতে আছে । নোভোগোবোদে খনন 
are চালিয়ে বছ বার্চ গাছেব ছালে লেখা পাগুলিপি পাওয়া গেছে। 
৪৭৯ টিব মধ্যে ৪০৩টাই নোভোগোবোদ সহবেই then গেছে। 
পশ্চিমবক্রে রেকর্ড ধর্মঘট £ 

সরকাবী সুত্রে জান! গিষেছে ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯,৭১৮৩৯টি 
শ্রমন্দিবস নষ্ট হযেছে। স্বাধীনতার পব আব কোন বছব এত শ্রমদিবস 
নষ্ট হবনি। এই বহব বিভিন্ন শিল্পে ৭৬৬টী ধর্মঘট হ্যেছে। শুধু 
ফ্যা্টবী বন্ধের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্রেব জীবনষাত্রাও অচল হযে আসছে 
খৈনি ও ক্যান্সার ২ > 

আগ্রাব এস. এন. মেডিক্যাল কলেজ কতৃপক্ষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাব 
সহযোগিতাষ উত্তব প্রদেশেব মইনপুবীতে পাঁচ বছব সমীক্ষা চালিয়ে 
দেখেছেন CH, এখানে মুখে ক্যাল্গাব বোগ পৃথিবীব মধ্যে সবচেষে বেশী | 
বহবে এখানে প্রতি লক্ষে প্রা ২২ জন ক্যাঙ্সাবে আক্রান্ত হন। খৈনী 
থাওয়াব অভ্যাসই ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হওযাব কাঁবপ। এখানকার 
অধিবাসীবা অনেকেবই অভ্যাস র্বাতে খৈনী মুখে নিযে gate | 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 





জয়গুরু বাইপ্ডিং ওয়ার্কস, 


সকল রকম বাধাইয়ের কাজ প্রতিযোগিতামূলক 
দরে TRY হয়। 
পুস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব | 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসন্দিত। 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭, গাঙ্গাধরবাবু লেন, কলিকাতা-১২ 


“SANKHA” 


-COMBS 





sien as BRUSH 
JESSORE GOMB INDUSTRY GO. 


CALCUTTA-9 * POST 80)19-10813 


কুইকোটা। আশ্রম ঃ একটী আবেদন 


১৯৬৩ সালে মেদিনীপুব সহ্বেৰ প্রান্তে কুইকোটাৰ এই বিবেকানন্দ আশ্রমটি প্রতিষ্টা কবেন সেবাত্রতী নিঃসস্তান দম্পতি ডাঃ কৃষ্ণ Aar- 
পাধ্যায ও কণা দেবী ভাবতী। ইতিপূর্বেও সেবাধর্সে সর্বোৎসর্গাকৃত এই দম্পতি নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বিভিন্নভাবে এই সমাজ বিশেষ GETS 
হবিজন-সেবাব আত্বনিষোগ কবেন। ডাঃ গঙ্গোপাধ্যাষ শুধু ডিপ্লোমা! প্রাপ্ত সুচিকিৎসক নহেন-কবি, সাহিত্যিক; গ্রস্থপ্রণেতা, সর্বোপবি 
তিনি এ-যুগেব gre মানবদবদী, ত্যাগী, সেবাপ্রীণ Tere ব্যক্তি। কৃইকোটা বিবেকানন্দ আশ্রমে বর্তমানে বালোষাডী প্রাথমিক ~~ 
বিভালয, সমাজশিক্ষা cra, অবৈতনিক গ্রন্থাগার, হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয প্রভৃতি অনেকগুলি সমাজসেবাঁব বিভাগ আছে। 
wane হবিজন সেবাত্ৰতী নির্দল সেবা সঙ্ঘ। বিবেকানন্দ-গান্ধীজ্জীব আদর্শে পবিচালিত হুইলেও আশ্রমটা বর্তমানের দলীষ অবিচাব-. 
অত্যাচারেব কোপ হুতে বেহাই পাঁষনি। জলুষহীন জীর্ণ কুটাবেব এই একাত্তিক নীবব সেবানিষ্টা ভাগ্যবানেব সুনজর হতে বঞ্চিত হলেও, 
দেশবিদেশের সর্ব পর্যাষের সবকাবী-বেসবকাঁবী পদস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-পবিচালকদেব পদার্পণ ও অকৃত্রিম প্রশংসা অর্জন কবেছে। 
অত্যন্ত সা ধাবণ ক্ষুদ্রেব মধ্যে অসাধাবণ দবদী প্রাণেব স্পর্শে যাবাই ওই আশ্রমে সংস্পর্শে এসেছেন তীবাই মুগ্ধ হযেছেন। এখানে 
ব্যক্তিগত অনুভবের উত্তাপ আছে, সেবাব পশ্চাতে প্রাণ আছে, প্রাণে সমাজ্ববৌধেব প্রেম আছে--যে বস্তুটি বৃহৎ বে-সবকাবী অথবা 
সবকাবী সেবা-প্রতিষ্ঠানেব যান্ত্রিকতাব মধ্যে সাধাবশতঃ দেখা যাষ না। সেবাব ক্ষেত্রে এই প্রাণ ও প্রীতিব অভাব হলে আব যাই হোক 
মানুষ তৈরী হবে, এমনটা আশা কব! যায লা! এই কুইকোটা বিবেকানন্দ আশ্রম সমিতি আইনে বেজিষ্টার্ড। বর্তমনে অর্থাভাবে 
আশ্রমটি প্রা অচল হযে এসেছে। আর্ত মানবতাব স্বার্থে এই আশ্রম উদাব ঘদষের কৃপা প্রার্থনা কবে। প্রত্যয কবি, এদেশেও 
নীববতাব বা অকৃষ্ঠ বদাগ্যতাব অভাব এখনও হ্যনি। এ ক্ষেত্রেও হবে AL] দবদী দেশপ্রাপই এদেব আশ্রম পবিদর্শনে সাদব 
আহ্বান জানাচ্ছেন আশ্রম-কতৃপিক্ষ । যোগাযোগের ঠিকান!--আশ্রম-অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যাষ, কৃইকোটা, পোঃ ও জেলা মেদিনীপুর | 

শ্রীরাধারমশ চৌধুরী (প্রবর্তক সম্পাদক ) 


প্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ( কথাশিল্পী ) 








Faris ত্ৰকসাত্ৰী aE Stes আসদোনী { 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ag আমদানীরুত শাল, আলোয়ান, তুষ, fa, ১ / 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, ste, $ + 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 


রকমারী HE শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজ,ত থাকে। 
aafaa একাজ faaara ESDS 


নামকানাই যামিবাীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাঞ্জার ) e কলিকাঁভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
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An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


* ELECTRICAL MOTOR Xk DOUBLE ENDED-GRINDER 
% POLISHING & BUFFING Xx FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 3}. 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1775 Phone : Resi. 33-2332 ` 
nro 








সম্পাদক: Aapa দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পাত্রিশাসি? ৬৯ বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী সীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীবাধাবমণ চৌধুৰী বি, এ কৰ্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত এবং < 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫১৩ বিপিনবিহ্াবী গাঙ্গুলী Ob, কলিকাতা ১২, হইতে শ্রীফণি ভূষণ বায কতৃক মুদ্রিত। 
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; CET ways পু 
জরে ওলা AA ET 


aia কমনীয় কান্তি, সৌন্দৰ্য্য ও 
শ্রী সন্দীপনৈ AKE উপচার 












পট ~ 


O/B, অসুখ থাকলে ওষুধ লাগে। আমাদের কাজ ওষুধ তৈরি ক'রে বাজার- 
জাত করা ॥ ওষুধ যুগিয়ে অসুখ সারানো আমাদের AGI অসুখ না 
থাকলে ঘরে সুখ থাকে--এ তো সবাই জানে ! ঘরে ঘরে এই সুখ যাতে 
ঠাই পায়, আমরা আমাদের সাধ্যমত গত ৩৪ বছর ধ'রে সেই চেষ্টাই 
করে আসছি | ওষুধপত্র, ইঞ্জেকশন তো বটেই, সেইসঙ্গে আমরা তৈরি 
> `- করেছি এমন এমন জিনিস যা একান্তভাবেই আমাদের 
ই নিজস্ব { নিত্যনতুন গবেষণায় আমরা সমানে করে 
fe চলেছি অসুখ ঠেকিয়ে সুখ আনার কাজ । 









ইস্ট ইণ্ডিয়া 

পাটি ফার্মাসিউটিক্যাল 
ওয়ার্ক লিমিটেড 

৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাভা-১৬ 





' EIPC/PR-IR BEN 









U. 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন আশ্বিন, ১৩৭৭ ১ 


রূপান্তর 


সংস্কত পালি প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনুদিত বা 
রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী- নানা মুদিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাণ্ডুলিপি 
থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অস্কিত চিত্র, রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি 
ও পাগুলিপি-চিত্রাবলী সংবলিত | মূল্য Vee টাকা 


পললী-প্রকৃতি ' 


| এ দেশের পল্লীসমস্তা ও পল্লীসংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও ব্তৃতাবলী-- 
শ্রীনিকেতনের আশা ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা”_অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে 
সংকলিত হয় নি। afa । মূল্য ৪-৫০ টাকা 


স্বদেশী সমাজ 


‘যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সে দেশকে সম্পূর্ণ আপন করে তুলতে হবে এ বিষয়ে 

জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বার বার যে আলোচনা করেছেন তারই কেন্দ্রবর্তা হয়ে 

আছে স্বদেশী সমাজ’ ( ১৩১১) প্রবন্ধ । সেই প্রবন্ধ ও তারই আহ্ষঙ্গিক অন্যান্য রচনা ও 

তথ্যের সংকলন “স্বদেশী সমাজ’ গ্রন্থ | মূল্য ৩:০০ টাকা 
॥ রবীন্দ্রনাথ-রচিত জাতীয় আদর্শ ও ধর্ম-মুলক কয়েকটি গ্রন্থ ॥ 


SANSA %৫.। সভ্যতার সংকট ১৫*। স্বদেশ Séo | 
ধর্ম Roo | মানুষের ধর্ম ২০*। শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড Gree | 


বিশভান্বত। 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 


সপ শম্পা 
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Puja Greetings: 
B. COOMAR & CO. 


Importers & Stockists of Pipes, Tubes, 
Fitting and Valves. 


` 16, RAJA WOODMUNT STREET, 
CALCUTTA-1 


| GRAM : “GASOALVES” Phone : 22-5371 
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Telephone: 23-6612 


VEE BATIERY MFG. CO. 


3/l, MANGOE LANE, ( Ist Floor ) CALCUTTA-I. 
(WEST BENGAL ) 





VEE BRAND STORAGE BATTERIES 


CONDITIONS OF SALE 


All BATTERIES are guranteed for 12th months on Private Cars and 9th months on 
Commercial Vehicles against manufacturing defects. 


All Prices are F.O.R. Calcutta. 


Payments—25% of the Total value of the order shall have to be Paid in advance by 


Afc. Payee cheque and the balance Payable on presentation of documents through Bank 
or V.P. 


Sales Tax, Packing and forwarding will be charged extra. 
Transit risk is on Buyers account. 
Prices are always subject to alteration without notice. 


All disputes will be settled in Calcutta at the company’s jurisdiction. 
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HOUSEHOLD: OFFICE’ 
SARE TTF ৪ SCHOOL. 


DUNLOMLLO Stockist. _ 
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61, BIPIN BEHARI GA চা 2 
PHONE: 34-3088 (SHOWROOM) © রি asl COREA | 
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হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্‌ প্রাইভেট লিঃ--কলিকাতা-৪ 
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err জগতে feos aje 


== ইন্দ্র = 


esse দি গু বিষুদ্ক Tod নোন্তা খাবার 
© নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
ও ATAA দৱবেশ ও মিভিদানা 
© সুপ্রসিভ ও বভখযাত (NAA মোৱব্বা 
বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে! 


৮৬ আমহাষ্ট 8, কলিকাতা-৯ {| ৬ নটবর oe রো, কলিকাতা-১২ 
T ফোন £ ৩৪-১৩৮৩ i ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ j 
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MOST 
RELIABLE 


DOUBLE CROWN 
FLAT BED 
PRINTING 

PRESS 





CONTACT: 


PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 


61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12. 
Phone : 34-3088 (2 lines) 
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হে রিও চাস পি পচ চা চি উট পচা টিপ উচ্চ টপ চপ চপ 5 ও চাপা দিক পথ চন OE 


Aze ন্বিল্রচিভ্ড 


সন্ভ্য ভা ও grka mefa 

সন্ত প্রকাশিত এই অমূল্য মহাগ্রন্থ মৌলিকতার দিক দিয়ে অনুপম ও অভিনদ্দনযোগ্য | 

ভাষা ও শব্দশাস্ত্রের বনিয়াদের উপর গ্রন্থকার তার প্রতিপান্ভের ব্যাপক বিচার ও প্রতিষ্ঠার 
ইমারত খাড়। করেছেন। সভ্যতার মূলে ভাষা | তাষার সঙ্গে ধর্মের যোগ শব্দশাস্ত্রের মাধ্যমে | 
শব্দশাস্্রের সঙ্গে একদিকে AS] অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা তথা ধর্মের যোগ । আর্ধভাষাই শব- 
তাত্বিক ভাষা । আৰ্যভাষার মূলে Pras ভাষা। সিদ্ধু-সভ্যতাই বর্তমান সকল জাতি ও সভ্যতার উৎস। 

গ্রন্থের প্রতিপাগ্ভ এই বিষয়টি নানা দিক দিয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে এদেশীয় ও 
ওদেশীয় সমস্ত প্রচলিত প্রতিকূল মৃতকে খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে | 

“ভারতের সাধক’ গ্রস্থ-প্রণেতা মনীষী শঙ্করনাঁথ রায় গ্রন্থধানি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন £ ্চারি- 
শতাধিক পৃষ্ঠার এই বই-এর প্রতি ছত্রে যে মৌলিক চিন্তা ও অনলস সত্যসন্ধানের পরিচয় outa তা যে 
কোন মননশীল পাঠককে আনন্দ দিবে ও Bae করবে । ভারভ-তত্ব বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
বেদমন্ত্রের FED উদঘাটনে যে কৃতিত্ব লেখক দেখিয়েছেন তা তাকে স্মরনীয় করে রাখবে” | 


বোর্ড বাধাই । মুল্য ১৪-০০ 


৮১ ক 


ফারম! কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশক 3 সহ্ছেশ TST 
i ৬।১1এ IRNI অক্তুর লেন ১১০।১।সি, atait Be, ২।১ শ্যামাচরণ দে HB, 
"১ { কলিকাতা-১২ কলিকাতা-৯ কলিকাতা-১২ 
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Py T Bd চাক 8 a৪ টিপার 
পপ চিপ চাই উ ই দাবার রর রমিত সহ. পল Pes চপ Fine SB smart 


তালীঠিক waona ভারতের AAG Tile ও NOAR 


-সআট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্দ্র ভটাচার্ধ্য,জ্যোতিষার্ণব,রাজজ্যো তিষী, এম্‌-আর-এ-এস্‌ (লণ্ডন) 


অখিল ভারত ফলিত ও গণিত সভাঁর সভাপতি এবং কাশীস্থ বারাঁণসী পণ্ডিত মহাসভাঁর 
স্থায়ী সভাপতি দিব্যদেহধারী এই মহামানবের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী, হস্তরেখা ও কোষ্ঠী 
E a বিচার এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদেরা মুগ্ধ হইয়া mte 
রি অন্তরে তাহাকে স্বতংস্ফুর্ত অভিনন্দন জানাইয়াছেন ও জাঁনাইতেছেন। ১৯৩৯ সালের 
দিবে TA যুদ্ধে সরকারের জয়লাভ, ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জহরলালের প্রধান 
জ্যোতিষ সম্াচ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা লাভ, ভবিষ্যৎ AF- 
ভারত সম্পর্ক এবং ১৯৬২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী অষ্টগ্রহ সম্মেলনে “মানবজাতির অমুলক আতঙ্ক’, 
পণ্ডিতজীর এই সকল অত্যাশ্চর্য ও Bale ভবিম্তদ্বাণণীগুলি সারা বিশ্বে তাহার জয়ধ্বনি বিঘোষিত করিয়াছে । 
'৫১ পয়সার ডাক টিকিট সহ প্রশংসাপত্র সমেত বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগের জন্য লিখুন। 
* afes অলোক্কিক শক্তিতে আীহাল্লা ten Stators STE ৯ 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীকেশবচন্দ্র বসু, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
মাননীয় শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখাজি, আসাম 
সরকারের স্বাস্থ্য ও আবগাঁরী মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বি. মুখার্জী, সিংহলের পারিক নোটীরী মিঃ বি.জে. ফার্ণেন্দু মরিশাসের 
মিঃ রাম. বি. রিভিয়ার্ডস্‌ এঙ্কুলিয়াম, আটগড়ের মাননীয় মহারাজা, মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী, ত্রিপুরা ষ্টেট ; 
কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি. এন. সিন্হা, বার-খ্যাট-ল ; Sioa হাইকোর্টের মাননীয় 
প্রধান বিচারপতি মিঃ বি. কে. রায় ; বিহারের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো ; আসামের রাজ্যপাল 
স্যার এস্‌. ফজল আলী কে. টি; পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীবি. কে. ব্যানাজ; পশ্চিমবঙ্গের 
এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী; আমেরিকার মিঃ এডি টেম্পি; ওয়েষ্ট আক্রিকার মিঃ এম. এ. বেলো; 
লগুনের মিসেস এম. এ. নেইল ; চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. কুচপল ; কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় 
বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র ; কলিকাত! হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশিশির কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি | 
Cress seme ag Saas কুল্লেক্টি erate অতভ্য্যাস্চর্শ sas 
ধনদা কবচ- ধারণে স্বল্লায়াসে ASE ধনলাভ, মানসিক শাস্তি, প্রতিষ্ঠা ও মানবৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত) | সাধারণ 
১৯:৪৩, শক্তিশালী বৃহৎ ৪৪:৫৪, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদাঁয়ক-_-১৬২-১১, (সর্বপ্রকার আধিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর 
কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য) । সরস্বতী কবচ__বিদ্টোন্নতি ও পরীক্ষার 
সফল ৷ সাঁধারণ--১৪'৩৪, বৃহৎ_৫৭'৮৪১ মহাশক্তিশীলী-__$৩৪-৬৯1। মোহিনী কবচ-_ধারণে চিরশক্রও মিত্র 
হয়। সাধারণ-_১৭'২৫, বৃহধ__৫১-১৮, মহাশক্তিশালী-_৪৮৪৮৪ 1 বগলামুখ্ী কবচ--ধারণে অভিলাষিত 
মামলায় সুফল এবং শক্রনাশ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে Hes রাখিয়া কাধোন্নতি 
ও সর্বত্র বিজয়লাভে ইহা ব্রন্মান্ত্র। সাঁধারণ-__-১৩'৬৮, বৃহৎ শক্তিশালী -৫১'১৮, মহাঁশক্তিশালী ও আজীবন 
ফলপ্রদ-_২৩০৩১ ( আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সম্যাসী জয়ী হইয়াছেন )। 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি 
জ্যোতিষ সমাট মহোদয়ের বহু অলৌকিক ঘটনাবলী ও অত্যাম্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত সচিত্র জীবনী (ইংরাজী) 
“Jyotish-Samrat” His Life and Achievements পড়ুন | মুল্য—৭'00 ; Questions & Answers—Rs. 
: 2°25 ; “Mystery of the Month you are born” Rs. 2100 ; Interpretation of Dreams Rs. 7:00 ; 
“| জল্মমাস রহ্হ্য-_৭'০০ ; খনার বচন-_-২-৫০ ; জ্যোতিষ শিক্ষাঁ_-১০০০, ধাঁধাই--১১০০ ; নারী জাতক- ৭০০ 
বিবাহ রহস্য--৩'০০; স্বপ্রফল বিজ্ঞান (হিন্দী )--২:০০ ; জ্ঞান যোৌগ--১:৫০ ; মুল্যাদি সর্ববদা অগ্রিম দেয় ৷ 


(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) অল্প ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাজ এণ্ড এষ্রোনাজিক্যাত সোসাইটাী (রেজিষ্টার্ড) 
হেড অফিসঃ ৮৮৷২ (প্র) রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড্‌ (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দক্ষিণ মোড় ও 
ধর্মতলা Hibs সংযোগস্থল ), “জ্যোতিষ সম্রাট ভবন” কলিকাঁতা-১৩। ফোঁন-_২৪-৪০৬৫। সাক্ষাতের ww 
বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা ৷ ব্রাঞ্চ অফিস--৫৫, অরবিন্দ সরণি (পূর্বেকার ১০৫, গ্রে Hb), “বসন্ত নিবাস” কলিকাতা-৫ | 
ফোন-__৫৫-১৬৮৫1 সময় প্রীতে--১টা হইতে ১১টা । 



































১০ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- আশ্বিন, ১৩৭৭ 


বিজ্ঞানের দান 


বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার যেমন মানব সমাজে বিস্ময়ের FR করেছে তেমনি ছুরাবোগ্য জটিল 
ব্যাথিমুভির ক্ষেত্রে বিদগ্ধ গুণীসমাজে ‘Resi কুষ্ঠ কুটারের' বিজ্ঞানানুমোদিত অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতি 
অকুঠভাবে সমাদৃত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি গত ৭৬ বৎসর যাবত মানব কল্যাণে নিয়োজিত হয়ে 
নৈরাশ্যজনক ব্যথাহত হাজার হাজার রোগীর জীবনকে YE ও সুন্দর করে তুলেছে | 


আনোগ্য ঘোষণা 


বাতরক্ত, শ্বেতচর্ম, গাত্রে লাল, কাল, বাদামী ও বিবিধ রঙের দাগ, অসাভতা, ফুলা, একজিমা, 
সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, বাত, পক্ষাঘাত, হাপাণী, পাকাশয় cot, পুরুষ ও নারীর যাবতীয় জটিল 
রোগাদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সুনিপুণ চিকিৎসায় নিরাময় করা হয়। পত্রে অথবা সাক্ষাতে ব্যবস্থা পাবেন। 


হাওড়। কুষ্ঠ-কুটার 


প্রতিষ্ঠাতা ঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ 
| শাখা £ ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, (হারিসন রোড) কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে) 


উচ্চমান ও ROE আয়ুর্ব্বেদীয় এষথের নির্ভরযোগ্য afodra 


(বৈদিক উষধনয়-টাকা 


চন্দননগর 

জি. টি. রোড $ £ বড়বাজার 

পরিচালক-_কবিরাজ শ্রীগোপালচক্্র ভট্টাচার্য্য 

বিভারতু, আয়ূর্বেবদশাস্তরী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি উষধালয়ের yore কর্ম্মসচিব | 

@. 

নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্তরসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ইষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ O 
চ্যবনপ্রাশ £ বিশুদ্ধ স্বর্ণধঘটিত' মকরধ্বছ £ মহাজ্রাক্ষারিষ্ট : দশন সংস্কার Be: 
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশৌকারি& : NA মৃত (ছাত্র বন্ধু): মহাভূঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ জ্রঃ_কলিকাভায় ৫টি বিক্রয়কেজ্জ খোলা হইয়াছে। 
















ED 


















প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_-আশ্ষিন, ১৩৭৭ ১১ 








শা ল্রতেযো= Ace Stiwfs শুঙত্ভ্িচ্ছ1 ও 
JISFA Bag Saar 
© 


মোটর গাভীর যাবতীয় WIA, টায়ার, ব্যাটারী 
প্রভৃতির GAT ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞ ফার্ম 


হাঙড়। মোটর এক্সামারিম এজেশী 
Gvecss fas 
কলিকাতা, হাওড়া, SATA AT | 


টেলিগ্রাম 2 Automaton. Phone: 23-1891/92/93 


১২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_ আশ্বিন, ১৩৭৭ 
Sie Nt et Ne Np pt Nf Ap Ppa pol 





Puja Greetings: 


New India Book Binding Works 


BINDERS OF DISTINCTION 


be 


19-1E, PATWAR BAGAN LANE, 
CALCUTTA-9 
Phone : 35-8236 

















SIN GPA GPA 


বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল iT 


১২৮1১ বিধান সরণী, কলিকাঁতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
© পেটেন্ট ওষধ - 
© জর্বগ্রকার CHR ও বিলাতী Cay 
& প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
. সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্বসহকাঁরে সরবরাহ করা হুইরা থাকে। 


. Res : 56-3430 Office : 55-4633 
. THE STAR MOTOR ENG. WORKS 
| ( ESTD—1939 ) 


AUTOMOBILE ENGINEERS, BODY BUILDERS, 
SPRAY PAINTERS & DEALERS 


Office : 241-1, Upper Circular Road, CALCUTTA-4 
WORKSHOP : 6, ULTADANGA ROAD, CALCUTTA-4 





রা 
Seto. IRR আশ্বিন, ১৩৭৭ 
| বিষয় 





৮৮ শিরোনাম লেখক 
দেবী আসিতেছেন "নিবন্ধ সঙ্বগুরু Afeta 
জজীদর্গানামগ্রহণম্‌ প্রশস্তি Age প্রত্যগাত্বানন্দ সরস্বতী 
জাগো তুমি শঞ্চরী কবিতা শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্ুলী 
স্বাগতা ছুর্গ| অস্থরনাশিনী কবিতা স্ব, মো. দে. 
মহাশক্তি সাধনা কবিতা Agha গুপ্ত 
সম্পাদকীয় as ie 
দেশমাতৃক। কবিতা AAAS WTA 
বিদ্রোহী কবির দুর্গাবন্দন! প্রবন্ধ শরদিদ্দুনারাঁয়ণ ঘোষ 
জাগো ম! কবিতা ভবানন্দ 
দেবী দুর্গার কতিহ ও মাহাস্মা প্রবন্ধ । ডাঃ তারা প্রসন্ন সরকার 
সন্ধ্যার তুমি কবিতা দ্রীপ্তোপল রায় 

! মনসাপুজা রহস্ত | প্রবন্ধ refs প্রেমানশ্দ 
মেটাল ব্যান্ধ অফ্‌ ইণিয়। 
এ -~ 
হেড অফিস s— 


sam sient care, catatS-> 


আগামী দিনগুলোর কথা ভাবুন-- 
এখন থেকেই HB TT WCE সঞ্চয় করুন । 
মোট আমানতের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার উর্দে। 
৮০০-এরও অধিক শাখা দেশের সেবায় নিযুক্ত | সুদক্ষ ও সৌজন্যপূর্ণ athe কাজ 
কারবারের জন্য আমাদের যে কোন অফিসে একটা হিসাব খুলুন. ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষির 
ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সহ ঝণদানের বিশেষ ব্যবস্থা | 
১ আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কার্য্যালয় 


> 
৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
এন্‌. রামানন্দ রাও পি. সি. মেভাওয়াল। বি. সি. সর্বাধিকারী 
কাষ্টডিয়ান জেনারেল ম্যানেজার এযাসিষ্টাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার 


কলিকাতা 


È 





উবাচ চপ চপ ae টিলার টিপ ও aS Be চর eS চং । 
সি Fn PR Fe Ral SS ON চপাই: OS Pe BS Fas Pes PE OS BS BS OSS Pad ০৮০ ৮৮ FS দি 


১৪ "প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-__-আশ্বিন? ১৩৭৭ 


PRA Rae চাহ টি পক হস্ত উহ দাশ চা সা টির চি পপ চি চাহ FS FS টিপি পি FS আহ Fas FS ne tad a 6 (পথ 





জানেন কি? 


কেন এত Va সময়ের মধ্যে টেনাক্স ব্রেক লাইনিং-এন্স ঢাহিদা 
এত বেড়েছে | 

টেনাক্স as লাইনিং এমনই উপাদানে তৈয়ারী যে সে এই ৪টি 
গুণে গোর্বান্বিত। 


(১) জলে গ্রিপ করে না, ঠিক সময় ঠিক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে দেয় | 


(২) ব্রেক ডামের মধ্যে তেল এলেও Oats লাইনিংএর কোন ক্ষতি 
করতে পারে না। 

(৩) ড্রাম গরম হয়ে গেলেও টেনাক্স লাইনিংএর ত্বাভাঘিকত যায় না। 

(8) অন্য লাইনিংএর তুলনায় টেনাক্স ব্রেক লাইনিংএন স্থায়িত্ব ও 
gsi ক্ষমতা অনেক বেশী। 


আপনি একঘার টেনাক্স ব্রেক লাইনিং আপনার গাড়ীতে ঘ্যবহার | 
করে সত্যই লাভবান হন কিনা, দেখুন | 


A product of : 


H. G. INDUSTRIES 


47, RAIBAHADUR ROAD, 


| CALCUTTA-34. 
` Phone : 45-5884 Gram : TENAX 


পিএ সপ peat St 0 


eee হারের? Taa nae শপ পপ টোপ চি চি Fal চাপ চাপ উপ Sl পপ চাটি সব টান HS” 
` 


& 


_ 


es 


রনি 


প্রবর্তক 


শিরোনাম 


‘<a ত্রিনথ 


বাংলার স্বদেশীযুগের এক অধ্যায় 
সেদিন 

বৈচিত্র্যের মাধুর্য 

qafa] 

দীপান্বিতা 

শেষ বিবৃতি 

আমি শুভ রায় 

তুঙ্গে তুষাব বজ্র ছলে 

বন্দর 

লাল টেন 

স্বামী প্রত্যগানদ্দ সরস্বতীর পত্র 
'সাধনা’র সাধক 


সুচীপত্র- আমিন, ১৩৭৭ 


বিষয় 


লেখক 

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
শ্রীমতী লক্ষী মিত্র 
শ্রীকালিদাস রায় 
শ্রীযতীণ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 
রমেন আচার্য্য 

নিবারন চক্রবর্তী 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
Rey গুপ্ত 

বৈনাভ 

শ্রীবংশী মণ্ডল 

সমরজিৎ কর 

শ্রীতপন বস্তুকে লিখিত 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 





১৬ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-__আশ্বিন। ১৩৭৭ 
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দেবী আসিতেছেন 


এত ছ্র্য্যোগ, এত বিপদের মধ্যেও দেবী আসিতেছেন। শিশিরে ভিজিয়াছে শেফালিকা, দোপাটির 
হাসি পথের ধারে ; লতাবল্লবীর শ্যামশোভা, আকাশ নীল, খণ্ড চন্দ্রকিরণ রাত্রে জ্যোত্মা ঢালিয়া 

i দিয়াছে অর্ধীরাত্রি ধরিয়া। নদীর কূলে তরল বালিমাটির মস্থণতা, দুর্ব্বার বনে সবুজ ফড়িও লক্ষ দিয়া 
বেড়ায়, শালিকের কণ্ঠে ভোরের আলোকে গানের সাড়া পুজার ঘোষণায় বিশ্ব আজ মুখরিত | 
জ্যোতির রথে সূর্য্যদেব পূর্ব গগনে উদিত, সোনার কিরণ ছড়াইয়া পড়ে ধরিত্রীর শ্যামল অঙ্গনে | 
পৃ্জার দেউলে অর্ধ্য হাতে পৃজারী-_মন্ত্রধনি get পাকাইয়া ছোটে অস্তরীক্ষে_শবের তরজ 

- নিকেতনে। চারিদিকে আগমনী সুর । সর্বত্র দেবীর পদধ্বনি। ধুপধুনার গন্ধে, ফলে-ফুলে অর্ঘ্যে 
ঘোষিত হয় দেবীপৃজার উৎসব । ইহা অনুভবের বস্ত--দেখার নয়, শোনার নয়। এ যেভাব। 
ভাবের পুষ্টিতেই মহাভাব। যত ভাব, তত রস। রস অমৃত। আত্মার পুষ্টি, ইহা ভিন্ন আর 
কিসে হইবে? তবুও সংশয় । বিশ্বজোড়া, চিত্ততরা সংশয়। এত সংশয়ের ঘনঘটাচ্ছন্ন চিত্তের 
মাঝেও জননীর সাড়া । তোমার এই প্রজ্ঞা-দীপ্তি তুমিই অচঞ্চল বিদ্যুতের মত বিকশিত 
রাখিয়াছ_এত আত্মহারা তোমার সন্তান, তথাপি তুমি সন্তানকে আদরে সোহাগে বক্ষে ধারণ করিয়া 
আছ। তাই, হে জননী জগদ্ধাত্ৰী, তোমায় নমস্কার! তুমি WRT মাঝে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় চির 
উজ্জল থাক। wa দৃশ্য অভিনয়ের রক্রমঞ্চের ন্যায় বার বার পরিবন্তিত হয় দুঃখ, দারিত্র্য, 
few, মহামারী, জলপ্লাবনে--তথাপি হে মহামাতঃ! তুমি অবিচ্ছেদ প্রবাহে বর্ষে বর্ষে 
-* আগমন করিয়া আমাদের হৃদয়কে প্রজ্ঞলিত করিয়া রাথ। আমাদের প্রাণের আগুন ey ya 
হইয়া তোমার চরণ চুম্বন করুক। তুমি আমাদের হৃদয়ে সতত জাগিয়া থাকিও-তোমার 
হৃদয় মাঝেও আমাদের স্থান fre) যাহা পুত, যাহা নিত্য শাশ্বত তাহারই দিকে সম্তানদের 
লইয়া চলিয়াছ। হে ছুঃখতয়াত্তিনাশিনী মহামায়ে। তোমায় ‘ge ভূয়ঃ প্রণমামি’॥ 
সজ্বগুরু শ্রীমতিলাল 


শ্রীশ্রীদুর্গানামগ্রহণম্‌ 


শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 
দূর্গাছুর্গেতি-নাম গ্রহণকুশলতস্ছন্দসা নাদসিংহ 
মাদাবুদ্দীপয় ত্বং বিষমমহিষভীবারণায় প্রকামম্‌। 
প্রাণস্পন্দপ্রবাহে ভবতি সুষমতা স্থৈর্য্যগাস্তীর্য্যমুলং 
বিশ্বৃত্যেদং গজেন্দ্রংচরণযুগধরং AEA কীদৃশং তে॥১ 


( ধৃতপদকমলং ) 
পৌনঃ পুন্তোন নাম হ্যদয়বিলয়তে! নাদবিন্দুক্রমেণ 
match নাদসিংহং গণপতিবদনাম্মন্ত্রচৈতন্য মিচ্ছ | 
স্কন্দাইদ্ব্য বাণী ভবতু চ কমল! ভাবমর্ম্মপ্রদাত্তরী 
দেবীপুজাকৃতৌ CA পরমপরিচয়ত্বশ্বিক স্তপ্রহাসাৎ॥২ 


হে সাধক! 

অন্তরে বাহিরে, বিষমমহিষাস্ুরভয়ভীত, 
আর্ভকঠে, 

ডাঁকিবে ন! তুষি, ‘দুর্গা দুর্গা" ব'লে করি করযুগল 

উদ্যত | 

ক্লৈব্যভয়ে, 

রুদ্ধশ্বাস ক wos বাহিরায় কৈ 'জয় দুর্গা’ সিংহনাদ 
নিশাচর, 

শৃগালের মতো,.ধেকে থেকে শুধু FTRT ভাঙ্গ 


fea অবসাদ | 
“জয় জয়’ 
শঙ্খনাদ ধ্বনিয়া মানসকুছরে। আগে তারে, আপনার 
বীর্য্যদীক্ষা দাও, 
হরছন্দে 
দীক্ষা পেলে, তব কঠে-নেয়া নামে হবে পরম 
San পরাক্রম নাদসিংহ আবাহন ॥ 
স্থির জেনো, আপনার প্রাণস্পন্দে অসাডতা, 
বিষমভা নাই নিবারিলে | 
ae faal, হুর্গতিনাশিনী, দুৰ্গা অভয়পদ, 
কু নাহি মিলে 4১ 


তাই বলি, অগ্থে গুরু মুখে শোন’, কলা-নাদ-বিন্দু- 
ক্রমে, নাম আর বীজ ব্যাহরণ { 
বিন্দু হ'তে, সিংহনাদে সমুদিত স্বরে নাম বীজ 


কলার বিতান, 
পুনঃ সব বর্ণকলা হরি আপনায়, নাদ লবে fay 
বাসিনী চরণে বিরাম । 
আপনার ক্রেব্যমুক্ত প্রয়াস তোমার, তারি পায়, 
প্রপত্তিতে লুটাবে পরাণ ॥ 
হে কুমার 
স্কন্দ, মম মন্ত্রে তৃমি করিলে সমুদ্ধার অনঘ কৌমারী- 
শক্তিবলে i 
হে গণেশ! 
ওষ্কারের শুদ্ধযৃত্তি! তুমি নিজ ভর্গে, মন্ত্রে দিব্য 
চৈতন্ত আনিলে! - 
লক্ষ্মী বাণী! 
তোমরা দু'জনে মন্ত্রে Sa fira শ্রীছদ্দখ্যাতি S 
পরিসীমা | 
তবু মাগো! 


তব fry মুখে নিরুপম হাসিছটা বিনা, সন্তানের 
me আত্মধ্যাতি কভু নয় তো পরমা A 


2 





জাগো তুমি শঙ্করী 


শ্বীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী, সাহিত্যস্বধাকর 
এসো হূর্গতিনাশিনী দুর্গে কল্যাণী মহামায়া, 
শাস্তিদায়িনী চির কল্যাণী শঙ্করী শিবজায়া। 


আর্ত-পীভিত লাঞ্ছিত ডাকে কোথা তুমি কোথা মাগো ? 


দানব দলিত লাঞ্ছিত দেশে দানবদলনী জাগো। 
হুঙ্কারি' আজ জেগেছে aya শঙ্কায় কাঁপে ধর], 

স্ষ্টি মা তোর দিকে দিকে আজ পাশবিকতায় ভরা | 
চলে অন্যায় শত অবিচার নির্মম অভিযান, 

থেমে থেমে যায় কুটিল আঁধারে জীবনের জয়গান | 
সবুজ ধরণী বিষাদে মলিন ভাসিছে অশ্রধারে, 
আকাশ বাতাস ভরেছে জননী দানব হুহঙ্কারে | 
অহ্থরনাশিশী, বিপু-বিনাশিনী ধরে! দশ প্রহরণ, 


“ শিনাঁক পরশু হাতে নিয়ে মাগো শুরু করে| Tete | 


প্রলয়ের রোলে ভীম কল্লোলে আজি মহাকাশ ভরি, 
ন্রিলোকপালিনী আগ্তাশক্ষি জাগো তুমি শঙ্করী | 
শ্বশান বঙ্গে শবরপী শিবে জাগায়ে তোল মা তুমি, 
শক্তিমন্তে ভরিয়া উঠুক আবার বিশ্বতূমি | 


এত PE CCID 


স্বাগতা দুৰ্গা অস্থরনাঁশিনী 
সু মো" দে 
শিউলি স্ববাসে মন মাতোয়ারা! 
হিন্দোল জাগে প্রাণে, 
অশোক অতসী কেয়া কাশরাশি 
খুশি আগমনী গানে । 


হংস বলাকা উড়ে নীলাকাশে 
সাদা সাদা মেঘ শীলকাশে ভাসে, 


আউশ আমলা সোনালী ফসল 

জাতির দুঃখ হানে ; 
শিউলি gaia মন মাতোয়ারা 

হিন্দোল জাগে প্রাণে | 
স্বাগতা দুর্গা অস্থরনাশিনী 
আনন্দময়ী সিংহবাহিনী, 
বিপভারিণী কল্যাণময়ী 

জাতি প্ৰণিপাত দানে; 
শিউলি yata মন মাতোয়ারা 

হিন্দোল জাগে প্রাণে | 


> 


কোন্‌ শক্তিরে সেবা করিবার 
সাধনার লবো দীক্ষা ! 

কোন্‌ শক্তির সমুখে সকলে 
মাগিব করুণা ভিক্ষা? 


, সে তো জড় নহে--খড়ের প্রতিম। 


মাটির প্রলেপে গড়া, 
নান! বরণের মায়াবী বিকাশে 
বিচিত্রতায় ভরা; 
Tay নহে, চিন্ময়ী সে ষে 
সর্ব-শক্তি-সার = 
নিধিল-প্রাণের-মহিমা-মিলানো 
শ্রেষ্ঠেরই সমাহার ; 
ক্রমবিকাশের ছুর্বাব বেগে 
নিয়ত সৃঙ্জনময়ী, 
সেই শক্তির সাধনায় সবে 
নিয়োজিত যেন রই | 


Q 


সেই শক্তির ব্যাপ্ত-বিকাশে- 
আপাঁত-বিরুদ্ধতা, 
ংশয়, ভয়, শত দুর্জয় 
মোহাতুর TSS! 
হৃদয়ে হদয়ে আসে অনিবার 3 
দ্বদ্দব-দীর্ণতায়_ 
ঝঞ্চা-ঝাপটে--বন্ধ-ব্যাদানে 
aye ঘনায় হায় ৷ 
তবু ধৈর্যের শৌর্য-সাম্য 
রক্ষা করিলে প্রাণে, 
এ মহাস্থষ্টি ভ'রে ওঠে শেষে 
অভিনব অবদানে। 


মহাশক্তি-সাধনা 


যুগযুগবাহী নিখিল-প্রাণের 
শক্তি__সর্ব-সার 

তাই সাধনীয় সর্বদা হেথা 
সজ্ঞানে সবাকার | 


৩ 


পাছে ভুল হয়-_হয় পরাজয়, 

শক্তি উৎসটেরে 
জানিনা শুনিয়া চিনিয়া নিতে যে 

হবে ভবে ফিরে ফিরে I 
হৃণয়-প্রবাহে সে মহা-গ্রবাহ 

মিশায়ে সাধ্যমত 
রাখিতেই হবে মহাধারাঁটিরে 

অমল--অব্যাহত , 
শক্কি-ভিক্ষ! না যাচিয়া তা খে 

WSIS কভু নয়, 
মহাশক্তির মহোদ্বোধনে 

মন যেন মেতে রয় | 
জয় শক্তিব--অনুরক্তির-_ 

জয় ভক্তির জয়; 
বিশ্বমানব-সাম্য-শক্তি 

AEF অভ্যুদয় | 
মোহাদ্কার IPS এবার 

লয় পকৃভুল ভয়। 
এই নিখিলের মহামিছিলের 

জয় হোকৃ-জয়- জয়। 
জম্ম-বৃত্যু-চংক্রমণের 

মাযারে করিতে ক্ষয় 
মহাঁশক্তিরই সধনায় প্রাণ 

firats যেন হয় | 





, 


দুর্গোৎসব বাঙালীর জ্বাতীয় উৎসব | 

ছুর্গোৎসব- একান্ত বাঁডালীরই উৎসব | 

বাঙালীর নিজস্ব গৌরবের জিনিষ যেমন 'কীর্ডন 
গান’ আর ‘ate তেমনি দুর্গোৎসব বাংলা ও 
বাঙালীর অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্যের বাহক | জণাকজমকে 
আড়ঘর-সমীরোহে আর মহামহিমাময় পৃথিবীর 
সকল বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুপম 
অতুলনীয় এই ছুর্গোৎসব। ইহার “অশ্বমেধ নাম 
সার্থক । J 

এই ছুর্গোৎসবকে বলা হয় বাঙালীর জাতীয় উৎসব | 


1 জাতীয় উৎসবের মতই উৎসব বটে! কিন্তু বাঙালীর 


সাধনা ও সামর্থ্য এই বক্তব্যের তাৎপর্ষগর্ভতাকে সার্থক 
রূপ দিতে পারে নাই। আজকে একথা অনস্বীকার্য যে, 
এই উৎসবের আড়ম্বরের মধ্যে বাঙালী নিজেই আত্ম 
সঙ্গিৎহারা বিভ্রান্ত আর was হইয়া পড়িয়াছে। যে 
উন্নত উজ্জ্বল ays জীবন-মহিমায় মরমী বাঙালী 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিলে এই সামগ্রিক জাতীয়তা 
বাস্তবায়িত হইতে পারিত সেই শ্বযোগ সম্ভাবনা বাঙালী 
গুঁদাসীগ্তে অবহেলায় হারাইয়াছে তার সর্বগ্রাসী 
এতিহ্বের উত্তরাধিকার সত্বেও। মিথ্যা সাত্বনায় 
এই ব্যর্থতা আর ভাবহ্বিলতার af ঢাকিয়া কোন 
লাভ হইবে না। পরস্ত আত্মবঞ্চনার পাপাবর্তে 
ডুবিয়া অধিকতর দিক্ত্রান্তিই ঘটবে । খোলা চোখে 
আর মুক্ত মনে আজ বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ আর আত্মসমীক্ষারই 
বেশী প্রয়োজন হুইয়াছে। তাহা হইলেই পথের আলো 
আর লক্ষ্যের দিশা মিলিবে | 

বস্তুত: আজ বাংলা তথা ভারতে এমন কোন উৎসব 
বা মঞ্চ নাই যেখানে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-দল নিবিশেষে 
সবাই একত্র ও একাত্ম হইতে পারে। ধর্মীয় উৎসব 
বাদ দিলেও, সর্ঘজন আকাজিক্ষিত স্বাধীনতা উৎসবও আজ 


আর সার্বজনীন নহে। সাম্প্রদায়িক মানস, আঞ্চলিক 
চেতনা ক্রমশঃ প্রখর হুইয়া উঠিতেছে যাঁর ফলে ভারতের 
, ভৌগোলিক অখণ্ডতা থণ্ড-বিখণ্ড হইবার সম্ভাবন! 


দেখা দিয়াছে । জাতীয় পতাকা লইয়াও সমস্তা। 
আমাদের এমন কোন জাতীয় পতাকা নাই যাহা নিখিল 
ভারতবাসীর সর্ধজনমান্ত। আসলে ভারত-জাতীম্বতা 
বলিয়া কোন Wes এখনও স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে নাই। 
প্রাকৃ-স্বাধীনতা যুগের ব্রিবর্ণ পতাকা ম্বাধীনতা-উত্তর- 
কালে কংগ্রেসের দলীয় পতাকায় পরিণত হইয়াছে। 
জাতীয় এঁক্যের নিশানা বলিয়াই তো নিশান এত 
পবিত্র, এত প্রাণপণে রক্ষণীয়। প্রত্যেকটি দলেরই 
এখন aux পতাকা বিদ্যমান । তামিলনাড়ুর জন্য 
fe. এম. কে. ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র পতাকার দাবী 
করিয়াছে। এই দাবী ষে অনতিদূর আগামীকালে 
অন্ত রাজ্য বা দলও করিবে না, ইহারই বা নিশ্চয়তা 
কোথায়? বর্তমান ভারত সরকারের ভাষাভিত্তিক রাজ্য 
পুনর্গঠননীতির মধ্যেই ভাষাকে জাতীয়তার অন্যতম 
প্রধান উপাদান বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে | ভাষার 
বৈচিত্র্য জাতীয়ভাকে বিচিত্র বিভিন্ন করিবে, ইহাতে 
আর আশ্চর্য fe; সব দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয় যে, 
গোত্র-প্রবরকেন্দ্রিক যে গোষ্ঠী জাতি নামে অভিহিত 
তার উপবে জাতীয়তার ধারণা এখনও যেন সর্ব- 
সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ইউরোপীয় জাতীয়তার 
সংজ্ঞা ভাবতের পরিবেশে প্রযোজ্য নহে। ইউরোপের 
উনবিংশ শতকের জাতীয়তার বোধটিও বিংশ শতকে 
দ্রুত পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে গভীর- 
ভাবে fowl করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, এই 
বিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য বৈচিজ্য-বৈষম্যের অন্তরালে 
যে নিগুঢ় ভারত-তত্টি অলক্ষ্যে বিদ্যমান তাহা এখনও 
ধরা পড়ে নাই। প্রশ্ন উঠিবে, না পড়িলেও কিছু আজিম! 


১৯৬ 


প্রবর্তক 


[ আশ্বিন, ১৩৭৭ 








যাইবে না, যেমন যায় নাই আমেরিকা, রাশিয়া 
প্রভৃতি দেশে । রাজনীতি মুখ্য গণতন্কে এবং অর্থনীতি 
সর্বস্ব সমাজতন্ত্রে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে | 
বস্তুতঃ এই চেষ্টার মূলে আছে বলপ্রয়োগ | অধ্যাত্মবাদী 
ভারতবর্ষের কথা, কেবলমাত্র বিষয়ভিত্তিক এই চেষ্টা 
কোনদিন সামগ্রিক কল্যাণ করিতে পারে না। আসলে 
মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন ভিন্ন কোন wh সমাধান 
অসম্ভব | farts মূল আকর উৎস যে সর্বাশ্রয়ী, 


সর্বব্যাপ্ত, সর্বভূতে অমুস্থত ব্রহ্মতৈচন্ত তারই 
আলোকে একমাত্র সর্বসমস্যার সমাধান সম্ভবপর | 
e 


Pat অম্পাদকীয়ের were উক্ত হইয়াছে 
হুর্গোৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব! কথাটি ভারত-তত্ব 
সম্পর্কে তাৎপর্যষহ | 
ভাসা-ভাসাভাবে ভাবিতে গেলে দুর্গোংসব 
ও জাতীয়তার সংমিশ্ণটি অনেক বাঙালীর 
কাছেই আপত্তিকর ঠেকিবে। সম্প্রতি মার্কসবাদী 
নেতা মুজফ্‌ফর আহমেদ একথানি YES পুস্তক 
লিখিয়াছেন--'আমার জীবন ও ভাঁরভের কমিউনিষ্ট 
পাটি । পুস্তকে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন : “afanta 
উপস্াসগুলি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে কলঙ্কিত বলে আমি 
কিছুতেই পড়তে চাইতাম না|”? আনন্দমঠ সম্বন্ধে 
জীআহমেদ লিখিয়াছেন, “এই পুস্তকখানি yF হতে 
শেষ পর্যস্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূল 
মন্ত্র ছিল afasta বন্দেমাতরম্‌ গান | তাতে আছে 
বাহুতে তুমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে । 
ত্বং হি OH দশপ্রহরণধারিণী'*'ইত্যাদি | একেশ্বর- 
বাদী কোন মুসলিম ছেলে কি করে এই মন্ত্রোচ্চার 
করতে পারে 1” 
জাতীয়তার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের মধ্যে 
যেমন ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান, সমান লক্ষ্য, সম 
pfa গৌরববোধ বিদ্যমান তেমনি আছে জাতীয় 
সঙ্গীত। স্বাধীনতার পরে অনন্তোপাঁয় হইয়া কাটিয়া 


ছাটিয়া বাধ্য হইয়া ‘বন্দেমাতরম্‌’ গৃহীত হইয়াছিল | 
আপত্তিরও অন্ত feral) একবার রাজ্যসভায় এক 


সভ্য ক্রোধে বেসামাল হইয়া অবিলম্বে EWF. 4. 


কারারুদ্ধ করার দাবী জানাইয়াছিলেন। 

এইসব হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষ 
নিরুপায়তার মাঝে গোঁজামিল দিয়া চলিতেছে | 
হার! অখণ্ড ভারত আর এক জাতীয়তার স্বপ্ন দেখেন 
তাদের পক্ষে অবশ্যই বাস্তবতার মুখোমুখি দীড়াইয়া 
পথের সন্ধান কবা বাঞ্ছনীয়। বেশীর ভাগ মানুষই 
স্থল বৈষয়িক জীবনযাত্রার গড্ডালিকা প্রবাহে গা 


,ভাসাইয়া নিজের বিবেকের কাছে তার দায়িত্ববোধটুকুও 


হারাইয়া ফেলে। আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যে faa eid 
জীবনযাপনই ইহাদের FA লক্ষ্য হইয়া পড়ে। 
সাড়ম্বর দুর্গাপূজাও ইহার ব্যতিক্রম নহে। 

শ্রঘাহমেদের মন্তব্য লইয়া এখানে আমর! আলোচনা 
করিব না। ey তাকে অনুরোধ করিব, সংস্কীরমুক্ত 
মন লইয়! একবার “বন্দেমাতরম্‌* মন্ত্র তথা হুর্গাপ্রতিমার 
পরিিকল্পনাকে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে | 
যে বন্দেমাতরম্‌ মহ্বের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন 
তার মধ্যেই এক স্থানে আছে ‘ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে? | 


এক অদ্বৈত ঈশ্বর ভগবান প্রত্যক্ষ নহেন-বিশ্বাস আর - 


ধারণা মাত্র । যুক্তিতর্ক প্রমাণের অভীত। ভগবান 
প্রাণন্ধপে প্রতি মাহষ, প্রতিটি জীব জগতের কাছে 
প্রত্যক্ষ। tas: আমার অস্তিত্ব এই প্রাণের সঙ্গে 
অবিচ্ছিন্ন ওতঃপ্রোত। মানা না-মানার উপর ইহা 
নির্ভর করে না। এই প্রাণরূপে ভগবান এত প্রত্যক্ষ যে, 
যে-কেহ মাসখানেক একটু নিবিড় হইয়! এই বায়ুভুত 
(Care) প্রাণকে অনুধ্যান করিলেই একেশ্বরের 
অস্তিত্ব ভার অনুভবে উচ্ছল হইয়া ধরা দিবে। সমগ্র 


এহ্বর্য-বীর্ষ-মাধূর্যদায়িনী দুর্গার বোধটিও স্পষ্ট হইবে, 


v 


কারণ এই হুর্গাই শরীরে প্রাণরূপে ক্রিয়াশীলা। প্রাণই *” 


gf) এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আপন আর কেহই নাই। 
কারণ প্রাণেরই অস্তিত্বে সবাই fogata | 

প্রকৃতপক্ষে এই জগৎ ও জাগতিক সমস্ত উপাদানই 
(ভারতীয় ভাষায় অন্নময় ) পরিবর্তনশ্ীল। প্রাণেই 


Aen 
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ইহার অবস্থিতি আবার প্রাণেই ইহার বিলয়। প্রাণ 
অন্ন অর্থাৎ অর্থ বা উপাদানাপেক্ষী ace; অন্নই 
প্রাণাশ্রয়ী। বস্তুতঃ প্রাণতরঙ্গের অভিব্যক্তি ক্রমেই এই 
বিশ্বন্থ্টি যার স্থুলতম প্রকাশ এই অন্ন, উপাদান, দেহ 
আর দেহেন্দ্রিয়। এই অখণ্ড প্রাণচৈতন্তের সাধনা ও 


সিদ্ধিতে লাভ হয় অমৃত । এই চৈতন্য-বিযুক্ত অন্ন তথা 


অর্থের সাধনার পরিণাম মৃত্যু | মার্কসীয় সমাজদর্শনের 
ভিত্তি যে শ্রম তাহা সাময়িক হ্বখ-স্ববিধ! দিতে পারে 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকিয়া আনে মৃত্যু ৷ মার্কসীয় জীবন- 
দর্শনে অতিষৃত্যু হইবার কোন ইঙ্গিত নাই। 

‘a হি প্রাণাঃ Rev বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রত্যক্ষ 
প্রাণকেই gham বলিয়াছেন ভারতবর্ষ এই 
প্রত্যক্ষকেই বড় করিয়া ধবিয়াছে। উপনিষদের 
দিগ দর্শন £ "ইহ ন চেৎ অবেদীদথ সত্যযন্তি, ন চেৎ ইহ 
বেদীস্মহতী বিনিষ্টঃ,-এখানে যদি তাকে জানা যায় 
তবেই জন্ম সত্য আর যদি না etal যায় তবে মহতী 
বিনষ্টি--মহাবিনাশ | 

দুর্গার এই মহামহিমাধ্বিত মৃত্তিও একটা মহাভাবেরই 
বূপময় প্রকাশ। অবপ হইতেই রূপের জন্ম। যার 
মৃত্তি গড়া হয়, মুিগঠনের পূর্বে তিনি থাকেন ays 
ভাবময় সত্বামাত্র। যে কোন fame রীতিই এই | 
ভারত-ইতিহাসের যে ধ্যান, সাধ্য যাহা সেই পূর্ণাঙ্গ 
রাষ্ট্র ও জাতীয়তার প্রতিচ্ছবি এই সগণ torfa 
দগুজদলনী দুর্গাপ্রতিমা। এই দুর্গাই 'জাতিরূপেন 
সংস্থিতা" | এমন পরিকল্পন1 ও তার মৃন্ময়ী রূপায়ণের 
তুলন! পৃথিবীপ আর কোথাও মিলিবে ay | 

বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়-এর প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা ছিল 
‘দুর্গোৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব |’ 

বাঙালী বলিতে কতকগুলি লোকের সংঘট নব 
একটা তত্ব, একটা ভাব, একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও 


+ জীবনধারা | ইহাই জাঁতিচৈতন্তের গোডার কথা। 


বস্তুতঃ এই জাতি চৈতন্তের gery সঞ্জীবনী স্ববাই 

জাতিকে পুষ্টি দেয়, প্রবুদ্ধ করে । সৌরভ বুকে লইয়া 

পুপ্পের বিকাশের ate এই জাতিবীর্য জাতীয়তাকে_- 

শিক্ষা 13, সমাজ, অর্থ এক কথায় জীবন বিকাশের 
R . 


আঙ্গিকসমূহকে আকারিত করিয়া ধরে । এই মৌলিক 
লক্ষণের দ্বারাই বহুর মধ্যে একটা জাতিকে ffan 
লওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতিই এক একটা ভাবের 
বিশিষ্ট প্রকাশ ৷ বাঙালীত্বও একটা জাতিপ্রতীক-__ 
লক্ষাহীন জনতামাত্র ACE | 

দেশও একট! ভূভাগমাত্রই নহে--পরস্তু সমভাবে 
ভাবিত, সমান লক্ষ্যে উদ্বোধিত, সমান আকুতিবিশিষ্ট 
একটা মানবগোষ্ঠীর বিশিষ্ট প্রকাশ মাধ্যম । অবিচ্ছিন্ন 
Qeg ও পরম্পরায় আগত, চিন্তা-চর্চা, ভাব ও ভাবনার 
মধ্যে বিকশিত, সঞ্জীবিত-সংগ্রথিত, qE মহাঁমানবের 
অবদানপুষ্ট আত্ম-অভিব্যক্তির একটা আশ্রয় হইতেছে 
দেশ। 

এই দেশাত্ববোধ ন! থাকিলে শুধু বাংলা দেশে বাস 
করিলেই বাঙালী হওয়া যায় না। প্রবর্তকের প্রাণপুকষ 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল এবং তার মত অনেকেই বাঙালী 
ছিলেন না, কিন্তু বাংলার আত্মার সঙ্গে একীভূত একাত্ম 
হইয়াছিলেন। প্রীমতিলালের কথা : “এই দেশ (বাংলা) 
আমার স্থান | বর্তমান যুগ আমার কাল! আজিকার 
দুদিন আমার অবস্থা! তবুও আমি এই দেশের বুকে 
নবীন যুগের জ্যোতির্ময় আলোকোদয়ের সম্ভাবনা 
দেখিতেছি |” 

এই দর্শনই বাঙালীর জাতীয়তাকে রূপ দিবার ey 
শ্রীফতিলালকে উন্মাদ করিয়াছিল । এই রূপ দিতে 
গিয়াই তিনি প্রবর্তক সঙ্ঘকে সংগঠিত করিয়াছিলেন | 

শ্রীমতিলালেব এই জাতিদর্শন আকস্মিক নহে! 
বিগত শতক হইতেই ইহা বঙ্কিম-বিবেকা নন্দ-অর বিন্দ- 
ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। বস্তুতঃ বন্ধিমচন্দ্রে এই 
বাঙালীর জাতীয়তা_-যাহা স্ফুটনোম্মুখ ছিল-_-অনেক- 
খানি স্পষ্টতা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ ও জাতীয়ভার 
সামগ্রিক ভাবমুতি প্রত্যক্ষ করেন সগণ দশভূজা দূর্গ 
বিগ্রহে (কমলাকান্তের দপ্তর, আনন্দ মঠ দ্রষ্টব্য )। 
“বদ্দেমাতরম”-এই জাতি বিগ্রহেরই afsl ইহারই 
স্বরূপ বন্দনা । এখানেই বহ্কিমচন্দ্রের ধষিত্ব। দেশ ও 
জাতির এই দিব্যদর্শন পরবর্তা কালে শ্রীঅরবিদ্দে আরও 
বাস্তবায়িত ও ব্যাপকতর eee উঠে। বন্দেমাতরম? 


Sab 





প্রবর্তক 
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শ্রঙ্গরবিন্দের জাতীয় আত্মদমর্পণে আরও নিবিশেষ ও 
সর্বাজনগ্রাহ্ হয়। বঙ্কিযচন্দ্রের দেশ ও দুর্গার একীভূত 
স্বর্ূপের সমর্থন আঅরবিন্দও করেনঃ “Mother 
India is not a piecc of earth, she is a power, a 
Godhead.” Aaaf ঘোষণ| করিলেন : “মাত: 
দুর্গে! শ্যামলা সর্বসৌন্দর্য অলঙ্কতা জ্ঞান প্রেম শক্তির 
আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি |” 

' এই স্বাদেশিকতায় দীক্ষিত না হইয়া, দেশ ও জ্াতি- 
চৈতন্কের এই দিব্য জ্ঞান না লইয়! জনতাকে নেতৃত্ব দিলে 
কি দুরবস্থা হয় তাহা আমরা আজ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ 
করিতেছি | 

মাতৃত্রতী বাঙালীর জাতিদর্শনের মর্মকথা শ্রীমতিলাল 
আশ্চর্য ধু, সরল ও হ্ৃম্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন: 
“শক্তি যখন নিরাকার তার অনুভূতি নাই | যখন রূপ নেয় 
তখনই প্রত্যক্ষ। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্ৰী, উমা, মহামায়া, 
ভারতী-ষত নাম তত gw নয়--একেরই বিভ্ভাব | 
জাতির এক অখণ্ড কেন্দ্র চাই_নতুবা জাতি হয় না। 
HEL ভূতেহু সেই একই চৈতন্য” WS একের দৃষ্টি 
যখন স্থির হয় তখনই জাতির ভ্রণমৃতি দেখা দেয়। নতুবা 
যত ইষ্ট তত জাতি নয়--তত সম্প্রদায় । বাংলার জাতি 
কল্প স্পষ্ট দিনের মত দেবী চক্রে কেন্দ্রায়িত। অবশ্য 
মুর্তিরও saag থাকা চাই। শক্তিসাধকের কাছে তাই 
মা” নাম পরিপূর্ণতায় উচ্চারিত। প্রণবের উপরেও 
ভাই এই মহামন্ত্র “মা” |” 

দিব্য জীবন ও ভাগবত জাঁতি.সাধনা ও সংগঠনের 
এমন বলিষ্ঠ, বাস্তব স্পষ্টিকরণ ইতিপূর্বে অনুক্ত বলিলেও 
agf হইবে না। জর্বব্যাপক শক্তিচৈতগ্ভের CFH- 
বিগ্রহ. দেবী দুৰ্গা । বাঙালী ও বাঙালীর জাতীয়তার 
এমন সামগ্রিক ব্যাখ্যা অবশ্যই অনুধাবনীয় | 

শক্তি মহামন্ত্র ‘মা’-এর স্থান শ্রীমতিলাল উল্লেখ 
করিয়াছেন ‘প্রণব’-মহামন্ত্রেরও উপরে । কথাটি গভীর 
তাৎপর্যব্যঞ্জক, . কিছুটা বিতর্কমূলকও মনে হইতে 
পারে। ইহার বিষ ব্যাখ্যার অবসর এখানে নাই। 

প্রীমভিলাল জীবন্বাদী। ভাগবত জাতিগঠন তার 
আধ্য। লয় গুণাতীত অবস্থার তুরীয় ef) Ere 


বস্তু.লয়ের লক্ষ্য-_-জীবনের নয়! নিগুণের কোন বর্ণনা 
নাই। জাতি সংগঠন Bers লইয়া_গুপাশয়ে | বিশ্বের 
সমস্ত জাতির--বোঁদ্ধ খুষ্টান ইসলাম শিখ-__মুলে ব্যক্ত 
মানুষ ।- কেনই বা না হইবে--"সবার উপরে মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাই।» 

শ্রীচৈতন্চরিতামৃভে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিগবদর্শন : 
স্থাবর জম হয় প্রপবের মৃতি' | প্রণব ব্যক্ত মূর্ত প্রকট 


এই জগৎ ও অগজ্জীবনে | এই বিশ্বভূবন প্রণবের 
ঘনীভূত HAMA রূপময় প্রকাশ । 


অন্তান্ত বৌদ্ধ গ্ব্টান প্রভৃতি ache 8-8 উচ্চারণ ভেদে 
‘কোন্‌’ হু ‘ey’ (Amen) প্রভৃতি শব্দমস্ত্ৰে প্ৰচলিত ৷ 

একের বহু হইবার ইচ্ছার উদগমে যে SANI YET- 
স্পন্দন তাহারই বহিযু'খীন বিকর্ষণী ধারায় বিশ্বজ্কগৎ 
ব্যক্ত এবং অন্তমূধীন সঙ্কোচনধারাষ এই জগৎপ্রপঞ্চের 
বিলয়। ব্যক্ত-অব্যক্ত,. উদয়-বিলয়, প্রসারণ-সঙ্কোচন 
কমের যে গতিশীল ক্রিয়াহন্দ কলাবিতান তাহাই প্রণব 
_গু। প্ৰণবেয় এক প্রান্তে বিন্দু, অপর প্রান্তে বিচিত্র! 
বিন্দুর পর আর মনেব মননের ATATA থাকে না। মনের 
লয়েই নির্বাণ তুবীয়। তুরীয় ব্র্ছচৈতন্যের প্রবেশদ্বার 
বিন্দু ওঁ_মনুসংহিতার ভ'ষায় “acd মুখম্‌।” 

স্জনব্যাপারে মনুলোম আর প্রতিলোমে শব্দব্রহ্ধের 
গতি। এই গতিছন্দের অমুলোমে হ্ব-_মা, প্রতিলোমে 
ওঁ। গতি ছন্দের কলা অর্থাৎ বিস্তার-রীতিভঙ্গীটি 
হইতেছে অনুলোমক্রমে বিন্দু ( স্ছুটনোদ্মুখ ইচ্ছার অস্ফুট 
অশ্রত কম্পন )4-নাদ (গতির মণ্ডলাকার কম্পন) + ম 
(অশ্রুত কিন্তু স্ফুট)+উ (afra ব্যক্ত )+ অ 
(পুর্ণব্যজ-বৈধরী ঘনীভূত শব্দরূপময় জগৎ )। 
প্রতিলোমের কিপরীত ক্রমের গতিছন্দের ভঙ্গীটি হইতেছে 
অ+উ+ম+নাদ-বিন্টু। মামুষের দেহ্যন্তাশ্য়ে এই 
ছন্দধারার উৎপন্ন মিলিত শব্দের উচ্চারণ প্রত্িলোমে 
অব্যক্ত কলার্ভীতে অ-উ+ম- ওঁ, আর অনুলোমে' 
ম7উ+অহ্ম্ব-ওয়াঘা-মা। 

প্রণবউচ্চারণে ওঁ বিশ্ুবাচক লয়োম্থুখ অবস্থা, আর 
ওম _মা-_বিস্তারব্যাঞ্জক vege) গতিশীলতার জ্ঞাপক | 

এখানে উল্লেখ্য যে সংস্কৃতে ‘র’-এর উচ্চারণ ওয় 


দেশমাতৃকা 


শ্রীশ্রীঠাকুর AIPA 
পদ্ম আসন ধানভরা ক্ষেত অগণিত সুত জুড়িয়া টুটিয়া 
মায়ের পায়ে কৃষি শিল্প ললাটে লসিত অমর ইন্দু, 
বাহন মায়ের তারই যন্ত্র ক্ষীরভরা পীন অযুত ধারে 
ওড়না মায়ের একী SF ক্ষরিছে জীবন অমিয়-সিন্ধ 
আৰ্য্য গরিমা কেয়ুরহস্ত স্মৃতির ৰোধন মাল্যকণ্ে 
নেত্র মায়ের স্বেহলদীপ্ত নাকের বেশর উপনিষৎ 


মায়ের মাথার মুকুটে ঝলসে 
ইষ্টস্বার্থ দীপন-মন্ত্র। 


শ্রুতির চুমকি ঝক্মকে ওই 
চলনে চমকে S তংসৎ। 


চারিবর্ণে ঝলকে কেশ 

আমার মায়ের এমনি বেশ 
চারিবর্ণে ঝলকে কেশ 

আমার মায়ের এই তো দেশ! 
স্বস্তি aie ওঠে কলরব 

সাম্য ছলিয়া ফুলিয়া ধায় 

ইষ্ট আনত ৰিপ্লবীপ্রাণ 
বিদ্রোহ দলি নতি জানার | 


ওয়া | ১০ এর | টা ভাষায় « পপ" ও"? 
বর্গের ব-এর উচ্চারণ একই এবং শব্ববিজ্ঞান মতে উহা 
BOs | ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যা ও Hay স্ফোটবাদঃ শব্দ, 
ধ্বনি ও বর্ণের উপর বিজ্ঞ/নসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত | সুজন 
বিজ্ঞান বিচারে আধুনিক বিজ্ঞান ইহাকে অতিক্রম করিতে 
পারে নাই। 


প্রণবের ক্রমপর্ষ্যায়ের বিভবের মধ্যে শ্রীমতিলাল 
একাক্ষরী ৭$-এর উপরে “মা” মন্ত্রের স্থান দিয়াছেন এই- 
জন্য যে, তিনি লীলাবাদী, জীবসভ্ার নিত্য অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী | জীবনের লয় তাঁর আকাঙ্খিত নহে । বিরাট 
ব্রহ্মচৈতন্ত ও অণু জীবচৈতন্ত, Ty ও জীবাত্বার 
নিত্যযুক্ত যোগজ্জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া! তিনি অধ্যাস্ন 
জাতিগঠনকে সাধ্য করিয়া লইয়াছিলেন। 


জীমতিলালের দিব্যদর্শন ও উপলব্ধি : “এই অপূর্ব 


রন ভি. 





জাতিষীবনের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত স্বপ্ন + বলিয়া মনে 
হয়। কিন্তু বাংলায় ঈশ্বরচেতনার উপর এমনি একট! 
জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি অতিশয় আসন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে ৷” 

কেবল শ্রামতিলালই নহেন, শীত্ররবিন্দেরও ভরস! £ 
“আগত যুগ” আগত দিন, ভারতের ভার স্বন্ধে 
লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছেন, এস মাতঃ প্রকাশ 
হও |”? 

শ্রীঅরবিন্ব বঙ্গভূমিকে বাঙালীর জাভি-প্রতীক দেবী 
দুর্গার বিভূতি বলিয়াছেন | 

ধারা এই জ্যোতির্ময় বাংলার অভ্যুদয়ে বিশ্বাসী, 
ধারা ভারতীয় সত্যতার সর্বগ্রাসী সম্ভাবনায় প্রত্যয় 
বাখেন, ভারা পুজার মণ্ডপে অবহিত হইয়া এই 
জাতীয়তার ধ্যান করুন, ইহাই প্রার্থনা। 


বিদ্রোহী কবির দুর্গ! বন্দনা 
শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ 


বাংলা সাহিত্যে নজরুল যেদিন বিদ্রোহের দীপক 
রাগিণী তুলে আবিভূতি হলেন সেদিন চিরাচরিত 
কাব্যধারার মাঝে Sirs সকলেই প্রবল ব্যতিক্রম বলে 
ধরে নিয়েছিলেন । wigatife দেবী হুর্গাকে নিয়ে 
কাব্য রচনায় মাঝেও তার এই বিশিষ্ট বিদ্রোহাত্বক 
মনৌভংগী ধরা পড়েছে । কেবল ভক্তির was TTA 
দুর্গার পূজা অর্থহীন-_শক্তিময়ী শ্রীদুর্গার নিকট শক্তিই 
হোক আমাদের কাম্য । তার কবিতায় গানে ও 
নাটকে পরত্রহ্মময়ী দেবী দুর্গার নিকট তিনি সেই শক্তিই 
কামনা! করেছেন | 
দেবী দুর্গাকে অবলম্বন করে নজরুল অনেকগুলি 
কবিতা রচনা করেছেন। হিন্দুর দেব-দেবী তথা 
Agtics অবলম্বন করে কবি নজরুল ইসলাম প্রথম যে 
কবিতাটি লেখেন তার নাম “আগমনী”। 
কবিতাটি এইরূপ 
“একি রণশ্বাজা বাজে ঘন ঘন-- 
বান রণ রশ রণ ঝন ঝন! 
দামা-জ্রিি-দ্রিমি গমকি tafe... 
বহ্ছি-ফিণিকি চমকি চমকি | 
ঢাল তলোয়ারে খন খন !.. 
রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ, মহারণঃ 
দশদিকে তার দশ হাতে বাজে দশ-প্রহরণ | 
পদতলে লুটে মহিষাস্বর, 
মহামাত! এ সিংহবাহিনী জানায় 
আজিকে বিশ্ববাসীকে 
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে মিশে 
যায় শির পশুর | 
নাই দানব 
নাই aya 
চাইনে স্বর 
চাই মানব 1১, , 


দেবদেবীকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণ নতুন আস্বাদের 
কবিতা লিখলেন নজকল। দেবী girs সমকালীন 
রাজনৈতিক পটভূমিতে He করিয়ে নিপীড়িত ভারত- 
বাসীর জ্রাণকর্তারূপে চিত্রিত করলেন। এই কবিতাটি 
সাবিত্রীপ্রস্মঈ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত “উপাসনা” 
পত্রিকায় ১৩২৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত। 
কবিতাটি প্রকাশ হওয়ায় সারা বাংলায় সাহিত্যিক মহলে 
বেশ আলোড়ন হ্য়। আরো কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় ও 
কবিতাটি পুনমু্ত্রিত হয়। 

দেবী হুর্গাকে অবলম্বন করে লেখা নজরুলের দ্বিতীয় 
কবিভাটির নাম “আনদাময়ীর আগমনে” । এ কবিতাটি 
রচনার একটি ইতিহাস আছে। “আনন্দবাজার 
পত্রিকাপ্র তখনকার দিনের অন্ততম মালিক ছিলেন 
শীয়ণালকান্তি ঘোষ। এই মৃণালবাবু “আনন্দবাজার 
পত্রিকার পূজাসংখ্যার ep কবি নজরুলকে একটি কবিতা 
লিখে দিতে বলেছিলেন । মৃণালবাবুর অহ্থরোধে কবি 
“আনন্দময়ীর আগমনে” কবিতাটি রচনা করেন। কিন্ত 
কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি কবিতাটি মৃণালবাবুকে 
না দিয়ে নিজ-সম্পাদিত অর্ধ সাপ্তাহিক -“ধূমকেতু' 
পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কবিতাটি প্রকাশিত হতেই 
ইংরেজ সরকারের খাসদপ্তরে যেন আগুন জলে উঠল। 
কবিতাটি সত্যই আগুন জালার কবিতা ৷ কর্তৃপক্ষ সঙ্গে 
সঙ্গে নজরুলকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেন। এই 
এঁতিহাসিক কবিতাটির জন্য কবি নজরুলকে জেলে যেতে 
হয়েছিল৷ ইতিপূর্বে বাংলার কোনে! কবি-সাহিত্যিক" 
কে কেবল সাহিত্য করার জন্য জেলে যেতে হয়নি | 

কবিতার্টিকে আগুন জালান বলা হয়েছে | প্রকৃত- 
পক্ষে সমগ্র কবিতাটির অস্তরাস্ন আগ্নেয়গিরির দাবদাহে 
বহ্মান। শ্রীূর্গাকে উপলক্ষ্য করেই কবিতাটি রচিত । 
কিন্ত এ কবিতায় কবি Aata চিরাচরিত র্লপাবরণ 
ছিন্ন করে নতুন রূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বছরে 


A 


১৩৭৭ আশ্বিন] 


বিদ্রোহী কবির দূর্গ! বন্দনা 


২০৯ 








বছরে নির্দিষ্ট দিনে pal করা এবং দেবীর পাদমূলে 


বসে করুণ কণে প্রার্থনা জানানো 'ম। আমাদের রক্ষা 
Stay — she এ পথ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কবেছেন। 
কোনো প্রার্থনা! নয়-আপন দাবীতেই' কবি এই 
উৎপীডিত ভাবতের বুকে অন্থরনাশিনী শক্তিময়ী মায়ের 
আগমন কামনা করেছেন। মায়ের যদি এতই শক্তি, 
ধার পদতলে অসীম শক্তিধর ayy দলিত হয়, তাহলে 
সন্তানের এই নির্মম দুঃখের দিনে তিনি মাটির ঢেলার 
অন্তরালে পলাতকা কেন? কবিতাটির প্রথম পংক্তি- 
গুলিতেই কবি সে act সোচ্চার 


“আর কতকাল থাকবি বেটা মাটির 
ঢেলার yfe আড়াল? 
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী 
শক্তি-টাড়াল। 
দেবশিশুদের মাবছে চাবুক, বীর 
=~ যুবাদের দিচ্ছে ফাসি, 
ভূ-ভারত আজ কদাইখানা 
আসবি কখন সর্ধনাশী 1” 
আজ ভারতের এই মহাছুদিনে কবি মায়ের বিদ্রোহী 
সমর-মুতির কামনা কবেছেন। ‘সিদ্ধিদাতা গণেশ’ 
অথবা “কমলবনের সরস্বতী" এ সংগ্রামে সম্পূর্ণ অচল | 
এমনকি ভাং-খাঁওয়া শিবের আগমনও কবির কাম্য নয়। 
**“হান্‌ তরবার্‌ আন্‌ মা সমর, 
অমর হবার মন্ত্র শেখ) 
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ রক্ত দে ম! 
রক্ত দেখা। 
লক্ষ্মী-সবস্বতীকে তোর আয় মা রেখে 
কমল-বনে, 
বুদ্ধি-বুড়ো সিদ্ধিনাতা গণেশ-টনেশ 
চাই না রণে। 
দঘোমট|-পরা কল! বৌএর গলা ধরে 
দাও করে দূর, 
এ বুঝি দেব-সেনাপতি, ময়ুর-চড়া 
জামাই ঠাকুর ? 


দুর করে দে, দূর করে দে, এসব 
বালাই সর্বনাশী, 
চাই নাক ও ভাং-খাওয়! শিব, 
নেক নিয়ে তার গজামাসী 1” 
কবি কেবলমাত্র একা দরশভূজার রণাঙ্গিনী মৃত্তির 
আগমন কামনা করেছেন 
“তুই এক! আয় পাগলী বেটী তাথৈ 
তাখৈ নৃত্য করে, 
রক্ত-তৃষায় ‘মায় ভূখা হু’র কাদন 
কেতন কণে ধরে । 
মায় তৃখা হু’র রক্ত ক্ষেপী ছিন্নম্ডা 
আয় মা কালী, 
গুরুর বাগে শিখ সেন! তোর হষ্কারে 
এ জয় মা কালী ৷”... 
কবিতাটির শেষের দিকে মায়ের উপর অভিমানে 
কবির ক feel ভারাক্রান্ত। কোটি ছেলের 
প্রণাম চুরি করে আর হাজার হাজার মোষ পাঠা হজম 
কবে মা তার প্রতিদানে কি দিয়েছেন? কবি তাই 
স্পষ্ট কে মায়ের কর্তব্য সম্পর্কে হুপিয়ার করে দিচ্ছেন | 


“aay বছর এ অভিনয়_অপমান 
তোর, পুজা নয় এ, 
কি দিস্‌ আশীষ কোটি ছেলের 
প্রণাম চুরির বিলিময়ে। 
" অনেক পাঠা-মোষ থেয়েছিস, 
রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা, 
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন 
ছেলের TSH] | 
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীকর 
এ হীন শক্তিপূজা, 
দূর করে দে, বল মা ছেলের 
রক্ত মাগে মা দশভূজা 1” 
কবি নজরুল তার বিভিন্ন কবিতায় ও গানে বার বার 
দেবী দুর্গার এই অহ্রনাশিনী রূপের কল্পশা করেছেন | 
শক্তিময়ী মায়ের কাছে তার শক্তিই কাম্য । সমকালীন 


২০২ 





প্রবর্তক 


[ আশ্বিন, ১৩৭৭ 








ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতে এই শক্তির প্রয়োজন 


ছিল অপরিসীম । কবি তাই শ্ীহূর্গা-বন্দনায় প্রচলিত 
পথ পরিত্যাগ করে মায়ের কাছে শক্তির দাবী 
জানিয়েছেন! এখানে তার কঃ বিদ্রোহাত্বক স্বরে 
প্রকম্পিত। 

«“আগমনী"-শিরোনামায় কবি একটি নাটিকা 
লিখেছিলেন 1 নাটকাঁটি কলকাতা! বেতার-কেন্দ্র থেকে 
যথাসময়ে প্রচারিত হয়েছিল | বর্তমানে প্রতি বছর 
মহালয়াব দিন ভোরে যে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় এর 
প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন কবি নজরুল এবং উল্লিখিত 
নাটিকাটি দিয়ে এ অনুষ্ঠান প্রচারের স্থচনা হয়েছিল। 
কিন্তু আজও পর্যন্ত বহু অনুসন্ধান করেও নাঁটিকাঁটির কোন 


নজরুল শ্রীতুর্গার pry রূপের aafaa রূপের 

আরাধনা করেছেন । “আনন্দময়ীর আগমনে” কবিতা- 

টির মতো এ কবিতাটিতেও কবি Ayfa নিকট খত 
কামনা করেছেন তা” অর্থ বা সম্পদ নয়-_-তা” হলো 

শক্তি। যদি নিপীড়িত ভারতবাসী আনন্দময়ীর পূজায় 

শক্তি এবং বাহুবল না পায় তা হ’লে এপৃজা মিধ্যা। 
বাগেশ্রী faster রচিত সম্পূর্ণ সঙ্গীতাটি এইরূপ, 


“মাগো চিন্ময়ী কূপ ধরে Ate | 
Tah রূপ তোর পৃজি Ag 

তাই gifs কাটিল না হায় ॥ 
খে মহাশক্তির হয় ন! বিসর্জন 


সন্ধান aren ষায় নি। নাটিকাটি পেলে কবি শ্রীহুর্গাকে অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ 
যে কিন্ধপে কল্পনা কবেছিলেন তা’ আমাদের কাছে মদ্দির দুর্গের রহে না যে বন্দী 
wae হয়ে উঠতো | | সেই ছুর্গারে দেশ চায় 
দেবী ofits উপলক্ষ্য করে রচিত কবি নজরুলের আমাদেব দ্বিভুজে দশভুজা শক্তি i 
একটি অপ্রকাশিত কবিতার কথা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ দে পরত্রহ্মময়ী | ` 
শেষ করব । তিনি যখন ‘এইচ. এম. ভি. কোম্পানী’র শক্তি পূজার ফল ভক্তি কি পাব শুধু - 
‘হেড কম্পোজার” ছিলেন তখন বিশিষ্ট এক গায়িকাঁর হব না কি বিশ্বজয়ী ; 
নিকট থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে কবিতাটি রচন| করেন। পরে এই পৃজা-বিলাস সংহার কর 
এটি রেকর্ড করা হয়েছিল। এ কবিতাটিতেও কবি যদি পুত্র শক্তি নাই ata 
@ 
জাগো মা 
ভবানন্দ 
জাগো মা দুর্গে হুর্গতিনাশিনী, নররূপি প্রেত সব ফিরিছে হেথায়, 
হের, MTT হয়েছে তব Ps ধরণী! মানবতা, দয়া, প্রেম, AS FATE | T 

চারিদিকে অসুরের হানাহানি, হিংসার অনলে অলিছে ধরণী 

মৃত্যু বিভীষিকার কাপাকাণি ; পাপ কলুষ ছায়া গ্রাসিছে মেদিনী ; 

ধ্বংসের পদধবনি কেবলি শুনি, afta লয় বুঝি হয় শিবানী 


জাগে! মাতা অস্বর বিনাশিনী। 


জাগো মাতা নিশ্মমরূপিণী ॥ 


দেবী দুর্গার এঁতিহ ও মাহাত্ম্য 


৮৮ 
\ 


শ্ত্ীহ্র্গাপৃজ্ার প্রচলন ভারতবর্ষে gga অতীত কাল 
হইতে চলিয়া! আসিতেছে । স্বপ্রাচীন শুরু-যজুর্ব্বেদে 
দেবী অস্থিকার উল্লেখ আছে। বেদের কৌথুমী শাখায় 
বিষ্ণু কর্তৃক Jafta যোড়শ নাম বর্ণিত হইয়াছে। WI 
(১) দুর্গা, (২) নারায়ণী, (৩) ঈশানী, (৪) বিঞুঃমায়া, 
(e) শিবা, (৬) সতী, (৭) নিত্যা, ৮) সত্যা, (>) 
SATS, (১০) THA, (১১) সর্কমঙ্গল!, (১২) অম্বিকা, 
Co) বৈষ্ণৰী, (১৪) গৌরী, (১৪) পার্বতী এবং 
(১৬) সনাতনী | 


্রঙ্মবৈবর্পুরাপে এই ষোড়শ নামের প্রত্যেকটির 
অর্থ নারায়ণের দ্বার! শীস্তান্যায়ী উক্ত হইয়াছে | 

(১) wf নামের অর্থ £ 

দুর্গো দৈত্যে মহাবিদ্ধে ভব বন্ধে SHEA | 

শোকে BCA চ নরকে যমদণ্ডে চ জম্মনি ॥ 

মহাভয়ে ইতি রোগে চাপ্যাশব্দো হস্ত বাচকঃ। 

এতান্‌ হস্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীন্তিতা ॥ 

দৈতা, মহাবিত্ন, কর্মবশে ভববন্ধন কু-কর্ম, শোক, 
দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, বারংবার জন্ম, মহাভয় অতি রোগ- 
নাশক দুর্গা ৷ gh শব্দের অর্থ হুর্গতিনাশিনী | 

(২) নারায়ণী--যশ, তেজ, রূপ এবং গুণ দ্বারা 
অয়নের সদৃশ এবং নারায়ণের শক্তি এই নিমিত্ত তিনি 
নারায়ণী নামে বিখাতা। (৩) ঈশানী_ঈশান শব্দ 
সর্বসিদ্ধিবাচক এবং ঈ শব্দদাতৃবাচক, অতএব যিনি 
সর্বস্ব ধন প্রদান করেন, তিনিই ঈশানী। (৪) বিষ্ণুমায়া 
_-বিষুরমায়া ও চণ্ডী এক | যিনি দুর্গা, তিনিই চণ্ডী 

ots), চণ্ড শব্দের অর্থ কোপন স্বভাব। দুর্গার কোপন 

স্বভাব মৃত্তিই pet পরমাত্মা বিষ্ণু পুর্বে স্থ্টিকালে 
মায়ার we করিয়া তাহার দ্বারা বিশ্ব বিমোহিত করেন | 
এই নিমিত্ত দুর্গ বিষ্ণুমায়া বলিয়া বর্ণিতা হন। চত্ডীতে 
উল্লেখ আছে £ 


পাপা 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


যা দেবী সর্ধভূতেষু বিষ্ণমায়েতি শব্বিতা | 
নমস্তপ্তৈ নমস্তপ্তৈ নমন্তন্তৈ নমো নমঃ ॥ 


(৫) শিবা--শিব শব্দের অর্থ কল্যাণ এবং আশব্দ- 
wig ও fay অর্থে অভিহিত। অতএব শিবদা এবং 
শিবপ্রিয়া দুর্গা শিব! নামে অভিহিতা হন! (৬) সতী-_ 
(সৎ+ঈ) সাধ্বী বা পতিত্রতা। ইনি পিতা 
কর্তৃক স্বামীর অবমাননায় আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া 
সতী নামে ধ্যাত! হন। (৭) নিত্যা পরম পুরুষ 
Horta যে প্রকার নিত্য, পরম! প্রকৃতি শ্বীভগবতীও 
সেই প্রকার নিত্যা। (৮) সত্যা-_পরমেশ্বর ও পরমা 
প্রকৃতি প্রলয়কালে নিজ মায়াবলে তিরোহিত হইলে 
wal অবধি ey পর্য্যন্ত কত্রিম সকল জগত মিথ্য! স্বরূপ 
হয়। শ্রীভগবানের ন্যায় মূল প্রকৃতি a দুর্গা মাত্র 
সত্যরূপে বর্তমান! থাকেন, অতএব তাহার নাম ASI | 
(৯) ভগবতী :_সিদ্ধাদি ont সকল যুগে তাহাতে 
অধিষ্ঠান করে (ভগ শব্দের অর্থ সিদ্ধি, এশ্বর্খা )--এই- 
জন্ত দুর্গা ভগবতী নামে কথিতা হইয়াছেন। (১০) HATA 
_বিশ্ববাসী চরাচর প্রাণীসমুহকে জন্ম মৃত্যু এবং জরা 
হইতে যুক্তি প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি সর্বানী 
নামে শব্দিতা হন। (১১) জর্ধমঙ্গলা_মলল শব্দে 
মোক্ষ অর্থবোধ হেতু এবং আ শব্দে দাত অর্থবোঁধ 
হওয়ায়, যিনি সর্বামঙ্ল করেন তিনিই সর্ধমঙ্গল] নামে 
নিদ্দিষ্টী হন। অথবা হর্ষ, সম্পদ এবং কল্যাণ অর্থে 
মঙ্গল শব্দ নামে অভিহিতা হয় ; এ সকলকে যিনি প্রদান 
করেন তিনিই সর্ধমঙ্গলা নামে কিতা হন। (১২) 
জগদস্ব অম্বিকা -অস্ব শব্দের অর্থ ae) বন্দন এবং 
পূজ্জন অর্থবোধক, অতএব যিনি জগতের মাত৷, পৃজ্যা 
এবং বন্দনীয়া তিনিই জগদম্বা বা অধ্বিকা নামে কীত্তিতা 
হন। (১৩) বৈষ্ঞবী_যিনি বিষুভক্তা, Ragar, 
এবং * বিঞ্ুশক্তিশ্বক্ূপিণী। বিষ্ণু কর্তক স্ষ্টিকালে 
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প্রবর্তক 
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সষ্টা হন, তিনিই td নামে ates) হন। 
(১৪) cite, অনাসক্ত এবং নির্মল পরব্রহ্ম 
গৌরী শব্দের অর্থ। সেই পরমাত্বার শক্তিই গৌরী 
শব্দে কিতা হন। গৌরীর অন্ত ad—ig সকালের 
গুরু, তিনি তাহার পতিব্রতা শক্তি ( এবং জগদৃগুরু 
AgI মায়া) এ নিমিত্ত গৌরী নামে আখ্যাতা। 
(st) পার্বতী-তিথিভেদে, কল্পভেদে এবং AKTS 
ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, উক্ত সকলে যিনি বিধ্যাতা, তিনিই 
পার্বতী নামে কথিতা | পর্ধ শব্দে মহোৎসবের অবশেষ 
বোধ হওয়ায়, তাহার যিনি অধিষ্ঠাতৃ দেবী তিনিও 
পার্বতী নামে কীন্তিতা হন। যিনি পর্কাতনন্দিনী | 
পর্বতে Stay ol হন এবং পর্বতের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী এ 
নিমিত্ত তিনি পার্বতী নামে Stew] হন। (১%) সনাতনী 
_-সনা শব্দে সর্বকাল এবং তনী শব্দে বিদ্তমান অর্থ” 
বোধক হয়, অতএব যিনি সর্বকালে fatal তিনিই 
সনাতনী নামে প্রসিদ্ধা হন | 

শীমন্তাগবতে আছে, Agata গোপীগণ দেবী 
ভাগবতী কাত্যায়ণীর আরাধন|। করিয়াই, কৃষ্ণকে 
পতিরূপে পাইয়াছিলেন। 

দেবীভাগবতে দেবীর মাহাস্ন্য কীত্তিত হইয়াছে, এবং 
yaa নামে এক রাজা দেবী ভগবতীর অর্চনা করিয়া- 
ছিলেন. ইহাও উল্লেখ আছে | দেবীভাগবত, মহাভারত, 
দেবীপুরাণ, বৃহম্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও কালিকাপুরাণে 
দেবীর অকাল বোধনের কথা লিখিত আছে । কালিকা- 
পুরাণ ও geak পুরাণে আছে, শ্রীরামের প্রতি অনুগ্রহ ও 
রাবণ বধের নিমিত্ত wat অকালে অর্থাৎ দেবগণের 
রাঁত্রিকালে মহাঁদেবীর বোধন করিয়াছিলেন | শ্রীদেবী 
দুর্গার বোধনকালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয় | 

“arate বধার্থায় রামস্তাহুগ্রহায় চ অকালে বক্ষণা 
বোধো দেব্যাস্তয়ি FE: পুবাঃ। মহাভারতে আছে__ 
রাবণ বধে অসমর্থ হইয়া Data ১০৮ নীলপদ্প দিয়া 
দেবী ভগবতীর পুজার সংকল্প করিয়াছিলেন, মহাবীর 
হনুমান ‘দেবীদহ’ হইতে ১০৮টি লীলপদ্ন সংগ্রহ করেন | 
Hate পূজার আয়োজন করিলে দেবী ছলনা করিয়া 
একটা পদ্ম হরণ করেন | তখন শ্রীরামচন্ত্র নিজের 


কমলাক্ষি উৎপাটিত করিয়া দেবীর চরণে দিতে উদ্ধৃত 


হইলে, দেবী ভগবতী প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণ 
বধের আজ্ঞা দেন। ; 

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, সেই দশভূজা 
erage মহ্ষাহ্রকে নিধন করেন! ইনি আশ্বিন 
মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে আবিভু্তা হন, পরে 
শুরুপক্ষের সপ্তমী তিথিতে দ্েবগণের cora দেবীমৃত্তি 
ধারণ করেন। মহাষ্টমীতে দেবগণ নাঁনা ay ও 
অলঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিতা করেন । মহানবমীতে বিবিধ 
উপচাবে পুজ্িতা হইয়া মহিষাত্বর নিধন কবেন, দশমীতে 
দেবগণ কর্তৃক বিস্ষ্টা হইয়া দেবী অন্তহিতা হন। 

শ্রীপ্তাগবতের ৫ম স্বন্দের ১৯ অধ্যায়ে সাবণি ANTS 
বিষ্ণুভক্ত বলিয়া উল্লেখ আছে এবং বর্তমান চণ্ডী গ্রন্থ 
উহারই কথায় আর্ত ও শেষ হইয়াছে। 

সামবেদের মৈত্রাণি শাখায় সেইরূপ মুত্তিপূজার 
কথা আছে। শ্রীমত্তাগবতে কপিল দেবহুতিকে বলিয়াছেন 
যে, যতদিন পর্য্যন্ত সর্কভূতে ভগবানের সত্বা ধারণা না হয় 
ততদিন মুণ্ডিপূজা করা উচিত ৷ চণ্ডীর তিন চরিতে ata 
শক্তির তিন gfe বর্তমান আছে। সংসারেও মহামায়ার 
fayfe বর্তমান_মাতারূপে স্বয়ং আস্তাশক্তি, লক্ষ্মীরূপে 
পত্নী এবং কল্তারূপে সরস্বতী | 

মার্কখেনপুরাপেও স্ববিস্তৃতভাবে শ্রীত্রীচন্তীমায়ের 
মাহাঘ্বা উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে 
উপাখ্যান্টা এইরূপ £ 

মহামায়ার সর্বপ্রথম অভিবাক্তি--যোগনিন্রাভিভূত 
বিষ্ণুর নাভিপদ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে 
উৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্য কৰ্তৃক আক্ৰান্ত , 
হন, বিষ্ণুকে নিদ্রিত ও অপর কোন সহায়ক না দেখিতে 
পাইয়া ব্রহ্মা যোগনিদ্রায় স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার 
স্তবে TBR হইয়! দেবী বিষ্ণুকে জাগ্রত করিলেন এবং বিষ্ণু 
পাঁচ হাজার বৎসর যুদ্ধ করিয়া agaaa বিনাশ করেন. 
ইহাই মহামায়ার প্রথম অভিব্যক্তি। মহাঁপরাক্রমশালী 
মহিষাসুর কর্তৃক হৃত রাজ্য দেবগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে 
অগ্রবর্ভী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন ও 
মহ্ষান্থরের অত্যাচারের কাহিনী নিবেদন করেন ও 
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তৎ শ্রবণে ক্ৰোধাম্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবসহ দেবগণের 
শবীর হইতে তেন্:পুঞ্জ নির্গত হইয়া এক দেবীমুদ্তি ধারণ 
করেন | তিনি অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম করিয়া মৃহিষাস্থবকে 
বিনাশ করেন | ইহাই মহামায়ার দ্বিতীয়বার অভিব্যক্তি । 
দেবীর তৃতীয়বাব প্রকাশ শুভ ও নিশুভভ নামক দৈত্য" 
was বিনাশ কালে ঘটিয়াছিল। এ দৈত্যদ্বয় দেবগণকে 
অভিভূত ও পরাস্ত করিয়া স্থষ্টি নাশ কবিবার উপক্রম 
করিলে, দেবগণ সেই মহামায়াকে পুনরায় নানা প্রকার 
স্তব কবেন। স্তবে HER হইয়া দেবী অন্থরদ্বয় বিনাশ 
করেন। 
দেবীভাগবতে বনিত আছে যে, মনু রৈবত ar] 
তীরে শরৎকালে ও বসন্তকালে দেবীর পুজা করিয়া- 
ছিলেন! উক্ত ভাগবতে আরও উল্লেধ আছে যে, সকল 
agate ভিন্ন feq মন্বন্তরে দেবীর পুজা করিয়াছিলেন | 
কিন্তু বর্তমান চণ্ডীতে সাবণি মনু দেবীর উপাসনাদি কি 
ভাবে করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় al | 
o বাঙ্গালাদেশের দুর্গাপূজা বর্তমানে দেবীপুরাশ, 
বৃহন্নন্দিকেশ্বর ও কালিকাপুরাণাহযায়ী Veal থাকে। 
অভিধানে চণ্ডী ও দুর্গা ছুই প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহার 
হইতেছে এবং TOUGH চণ্ডী ও দুর্গা যে অভিন্ন এই- 
রূপেই ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। এতিহাপিক শ্রীককর্ত! 
এরিয়ান বলেন যে, দুর্গার বহু নাম আছে। ধখেদের ১০ম 


মণ্ডলে ১২৪ WS দুর্গার নাম নারায়ণী উক্ত হইয়াছে। 
দেবীর বরে রাজ! স্বরথ শত্রুগণ বিনষ্ট ও তাহার রাজ্য 
ফিরিয়া পাইয়াছিল এবং রাজধানীতে গিয়া বু বৎসর 
ye রাজত্ব করিয়াছিলেন | এঁতিহাসিকগণের মতে 
চণ্ডীদেবীর প্রথম Yel কলিঙ্গ, তৎপর গুজরাট ও 
শেষে Beak নগরে প্রবর্তিত হয়। তদনস্তর ধনপতি 
দত্ত তমলুকে বর্গভীমার মন্দির প্রস্তুত করেন | 

চৈনিক পরিত্রাজকগণের ভ্রমশ-বৃত্তাস্ত্ে বর্গভীমাব 
মন্দিরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে রাজা! গণেশ, 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ রাজ] ও জমিদারগণ বাংল! দেশে 
মহাসমারোহের সহিত দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। 
ক্রমশঃ সম্পন্ন গৃহীরাও ইহার WAIT করেন। এইভাবে 
atts মহা-মহোৎ্সবে পরিণতি লাভ করে। 
আঙ্জকাল সার্বজনীন ছুর্গোৎ্সবের ব্যাপকতা এই পূজার 
জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে। বস্তুতঃ দুর্গোৎসব 
বাঙালীর একান্ত নিজন্ব_বহির্বাংলায় আর pati gè 
হয় ন| | মাতৃত্রতী তান্ত্রিক বাঙালী-_তশ্ব প্রভাবিত বাংল! 
দেশ। বাংল! দেশে ছুর্গাপৃজাঁর বেদ-পুরাণের চেয়ে 
তন্ত্রের মত ও পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়া থাকে | 

এই দেবী দুর্গার RAIS দমন করা শ্বভাব--“দুর্ববৃত্তবৃত্ত 
শমনং তব দেবী শীলম |” হে দেবি! তোমারই দেওয়া 
ভরস1_'করিস্তাম্যরিসংক্ষয়মূ।” | 
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দীপ্তোপল রায় 
/ আবার 

সন্ধার শেষ আলোতে চমকে উঠছিল সন্ধ্যার শেষ আপোতে কাপছি'ল 
রক্ত আভার আগুন আলে! তোমার মুখ, হঠাৎ করে কুড়িয়ে পাওয়া একটি মন 
একটুখানি পথ ইশারায় ডাকছিল একটুখানি স্পর্শ ছোয়ায় হারিয়েছিল 
একটি পাখীর চমকে ওঠা ক্ষনিক ye | হঠাৎ পাওয়া তৃষ্ণজামেশ! মন গগন। 
সন্ধ্যার শেষ আলোতে চমকে উঠছিল সন্ধ্যার শেষ আলোতে হারিয়েছিল 


তোমার চোখের আগুন জলা তারা ॥ 
৩ 


তোমার মনের অন্ধকারের যন্ত্রণা ! 


মনসাপুজ রহস্য 


মহষি প্রেমানম্দ 
॥ মূল তত্ব ॥ 


“মনসৈবেদমাপ্তব্যম্৮-পবমকে চরমভাবে অমুভব 
করিতে ও আত্মপবিচিতি লাভ কবিতে ইহাই উপনিষদের 
নিৰ্দ্দেশ । আত্মিক জ্ঞান ayes, বোধিগ্রাহ ৷ স্থূল 
পঞ্চভূতময় নহে বলিয়া, স্থূল ইন্তরিয়গ্রাহও নহে। FTÍ- 
ন্দিয়ের অনুভূতির উত্তরলোকে তার স্থিতি। মানসলোকে 
অনুভূতিরূপে যে শক্তির ক্রিয়ানীলতা উহ! তে| সেই পর- 
মেরই প্রকাশমানত। ৷ সে কারণেই শ্রীগীতা বলিয়াছে_ 
প্মুনিনাং ব্যাস” (মন ধাতু বোধ করা হইতেই মুনি 
অনুভূতিতে ব্যাস-বি-আস ( হওয়া!) = ব্যাস ; অর্থাৎ 
আমিই হই,-_আমারই প্রকাশ) | 

নাগপুজাও বলে তা’কে। ন+অগলনাগ ; A= 
TPT, অগ বক্র গমনে =বক্রগমনে সাদৃশ্য (resem- 
blance in serpemtine movement) | এখন জিজ্ঞাস্য 
এই-_বক্রগমনে এই সর্পের কাহার সাথে সাদৃশ্য 
বর্তমান? সাধারণ জ্ঞানে 'এবং geros দেখিতে 
পাই যে, বিছ্যুত্তরঙ্গের গতিভল্লীর সাথেই সর্পের 
চলমান গতিভঙ্গীর একান্ত সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাহা 
হইলে সর্পপ্রতীকে পুজা হয় কাহার 1 

বিশ্ববিকাশের মুলে পরাশক্তির যে faw, 
উহা তো বিদ্যুৎ আকারেই প্রবহমান] | এই faye 
শক্তি-তাই তো উপনিষদ বলিয়াছে--“বলং ইতি 
বিহ্যতি'? | বিজ্ঞানও বলে electricity is energy. 
ধবনিই Sgt করে শক্তির। এ ধ্বনির উত্থানভ্ভূষি 
মানসলোঁকে, চিন্তাব seca চিন্তায় উত্থিত ধ্বনির 
ক্রমকম্পন নিরন্তৈর্য্যের বিবৃদ্ধির ফলে_-অশ্রুত ক্রমশঃ 
শ্রুত হইয়া ক্রমে ক্রমে নেয় রূপান্তর! তাঁইত বিজ্ঞান 
বলিয়াছে_বিশ্ব বিদ্যুতেরই বিবন্তিত at (world is 
nothing but evolved electicity ) | 

মানসলোকে Sew স্থূল কর্ণে অশ্রুত (inaudible) 


ধ্বনির নামই “চিন্তা” | চিস্তাতেও রহিয়াছে ধ্বনির 
ass) ea বিদ্যমানতা 1 নিজের স্থূলকর্ণে এবং অপরের 
নিকট এই ধ্বনি অশ্রুত থাকিলেও, যাহার মনে চিন্তার 
উদয় হয়, fea কিন্তু তাঁহার মানসকর্ণে সেই wy ধ্বনি 
শুনিতে পান। নতুবা তিনি কিভাবে বলেন যে, আমি 
ইহা চিন্তা কবিয়াছি] বিজ্ঞানও বলে “Thought 
generates wave” | এই বিশ্বে ধ্বনি এবং আলে। 
এই দুইটির শক্তিই তবঙ্গাকারে প্রবহমানা। বিশ্ব সৃষ্টির 
মূলে তন্মাত্রিক জগতের প্রথম তন্মাত্র।ই শব্দাশব্দেরই 
বিবপ্তিত (০০:%০এ-রূপ আলো । মানসলোকে চিন্তা 
যখন প্রথম Vas হয় yy ডিগ্রী তাপমাত্রায় (o 
Degree Centigrade) তখন সে চিন্তায় Bias ধ্বনি 
চিন্তার উদ্গাতারও অপরের স্থুল কর্ণে হয় অশ্রুত। 
কারণ সে সময় ধ্বনির কম্পন নৈরন্তর্য্য (Frequency of 
vibration) থাকে অত্যন্ত কম| মনঃসংধম ও 
সাধনায় প্রাণারামাদি যৌগিক ক্রিয়ার ফলে বা কোন 
বিষয়বস্তুর প্রতি মনের একান্ত নিবিষ্টতাব ফলে যখনই 
দেহাভ্যন্তরস্থ ভাপের মাত্রা (degree) বৃদ্ধি পায়, 
তখনই ধ্বনির কম্পন নিরপন্তৈর্য্যও বৃদ্ধি পাইয়া ক্রয়ে ধ্বনি 
রূপান্তরিত হয় তাপে (heat), এবং প্রকাশ নেয় স্পর্শ 
(₹৮০u০১)-রূপেঁ-_এই রূপে আবার tine রূপাস্তরিত 
হয় আলোতে বা mr” (form or vision); এই- 
ভাবেই eRe ক্ূপধার! মানসলোকে উখিত wy ধ্বনির 
ক্রমপ্রকাঁশমানতার মাধ্যমে নেয় স্থল প্রকাশ । ধ্বনি, 
রূপান্তরিত হয় রূপে 1 
বিজ্ঞানও বলে “9০৮0 
higher temperature and slower in cooler ones,” 
মানবদেহের উত্তাপকে স্থূল (বাস্তব ভাবে ) ভাবে 
সংরক্ষণের একটি বিষয় হুইল পঞ্চপিত্বের অবস্থিতি। 


travels Faster in 


‘ad 


1 


আশ্বিন, ১৩৭৭ 
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ইহাকে পঞ্চাগ্রিও বল! হয়। আয়ুর্কেদ বলে--পিত্তই 
দেহস্ব উত্তাপকে রক্ষা করে । CHEN উত্তাপ সংরক্ষণের 


caine একটি ey বৈদ্যুতিক ধারা আছে। এই নিরস্তর 


l 


বিছ্যুত্প্রবাহের eye] (generator) হইল দেহস্থ BATES 
নাদ। 

মহামৌনী পরমের নিস্তরঙ্গ মনোলোকে সুজনের 
বাসন! উদয়ের সাথে যে ধ্বনি বিকাশ নিল, সে ধ্বনির 
ক্রমকম্পন নিরস্তৈ্্র ক্রমবিবৃদ্ধির ফলে প্রথম প্রকাশ 
তন্মাত্রিক জগৎ! এই তন্মাব্রিক জগতের বিভিন্ন 
সংমিশ্রণ ও ক্রম স্বুলায়ণের ফলেই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের 
বিকাশ । কিন্তু সে ধ্বনি বিশ্বকে বিকশিত করিয়াই 
UH হয়৷ যায় নাই। তাহার অনুরণন (resonance) 
নিয়ত Ba প্রতিটি বিষয়ে (unit) নিরস্তব অনুরণিভ 
হইয়া স্ষ্টির প্রবহমানতা রক্ষা করিতেছে । তাই তো 
স্থির সুল রূপ মিথ্যা ব| মায়াময় হইলেও প্রবাহরূপে 
সৃষ্টি মহাসত্যে প্রতিষ্টিত। ধ্বনির অনুরণন! প্ল,তস্বর- 
রূপেই প্রবহমান থাকে । এবং এই প্লুতশ্বরই ধ্বনির 
fre fae সত্ব । ভাইত Deo} বলিক্মাছে__ 

“নক্ষত্রাণাং অহং a?) -(নক্ষত্র-ন (না) 
ক্ষী (ক্ষয় পাওয়া ) HITE ; 

=a fee | শশী=শশ্‌+ইন্‌, অন্তর্থে-শশীল 
প্রতগমনকারী শশলপ্প,তগমন করা। নিক্ষয়িষ্ণ 
বিষয়সমূহে আমি প্লুতগমনকারী (স্বর ) | 

মানবদেহে জীবতাত্বিক (biological) ও শরীর- 
তাত্বিক (physiological) যেসকল ক্রিয়া নিরন্তর 
হইতেছে, তাহার প্রতিটিরই ya? প্রকাশভঙ্গী আছে। 
যেমন অস্তঃরসনিঃল্রাবী গ্রন্থিগুলির (endocrine glands) 
ক্রিয়ার প্রকাশ হয় দেহের পুষ্টিসাধন ও উহার Ft- 
ক্ষমতায় । কর্ণ শুনিতে পায়, চক্ষু দেখিতে পায়; 


'পাকস্কলী রসনিঃআাবনে জীর্ণ, করে ভুক্ত দ্রব্য, TH 


তাহার রস নি:আবনে বিভিন্ন অস্তঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
প্রস্তুত করে শোণিত, বুদ্ধি করে দেহের লাবণ্য। 
দেহাবস্থিত সপ্ত ধাতুর (রস, রক্ত, মেদ; মজ্জা, মাংস, 
শুক্র (পুরুষ দেহে ) আর্তব-( নারীদেহে ) প্রস্ততায়ণ ও 
Stata দেহে নিরস্তর সুস্পষ্টর্ূপে প্রকাশিত আছে এবং 





মানব তাহ! TST করে এবং BAST অনেক-কিছু 
দেখিতেও পায়! fee, যে মহাজাগতিক নাদ হইতে 
এই বিশ্ব বিকাঁশিত হইয়াছে-_সে নাদের অনুরণন স্্টির 
প্রতিটি age age নিয়ত অনুরণিত হইতেছে | 
কাহারও ইচ্ছাহত নয় সে। স্বেচ্ছাহত তার গতিভঙ্গী। 
তাই তার অপর নাম “অনাহত an”) নিরত্তব 
অন্থবণিত এই নাদধারা হইতে যে শক্তিতরঙ্লের (বিছ্যুৎ- 
তরঙ্গের) স্থষ্টি দেহাভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত হইতেছে-__ . 
উহারও তো একটা সুস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী থাকা faces | 
উহা তো FI যাইতে পারে না। দেহাভ্যন্তরে অনাহভ 
নাদজাত বিছ্যুত্তরঙ্গসমষ্টির ক্রিয়া কি ও স্বরূপ কি 
হইবে? 

বিদ্যুৎ তো স্থুল গ্রহ কোন বিষয় নহে। উহার 
কোন স্থল রূপও নাই। উহা Hea এবং সর্ধকালেই 
অনুভব্য বিষয় । তাই মানুষের মন তাঁর অনুভব্য বিষয় 
ও দেহের অন্ান্য অদ্প্রতাঙ্গের Diy HA কোন বিষয় 
নহে। পে কারণে দেহের [বিভিন্ন চিত্রপটাদি আছে, 
কিন্তু মন দেহের একটা বিষয় হইলেও তাহার কোন 
ছবি নাই। কারণ সে ছবি অঙ্কন সম্ভব হয় নাই। 
তাই মনের একটা WA (definition) ইংরাজীতে 
দেওয়া ata এইভাবে_mind is the manifestation 
of aggregate waves generated in the etherial 
space of the body—q{aqty বল। যায়_ দেহাকাশে 
জাত বিদ্যুৎতরঙ্গসমষ্টির প্রকাশভঙ্গীই মন | 

এই মনের মাধ্যমেই মানুষ পরিচিতি পায় স্বরূপের, 
জানিতে পারে পরমকে, শষ্টীকে | বিশ্বের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ 
যা-কিছু gra ও বৈশিষ্টপূর্ণ, তাহাদের সকলকেই হিন্দুরা 
জানাইয়াছে একাস্তিক শ্রদ্ধা, ইহারই অপর নাম Ye | 
সে কারণে হিন্দুদর্শন সর্পপ্রতীকে পূজা করিয়াছে মনের। 
তাই তো ইহার অপর নাম হইয়াছে “নাগ”-পুজা। হিন্দু- 
সমান্ধের আত্মদর্শী, fasta কষিপুরুষেরা অনাহত 
নাগজাত বিহ্যুত্তরঙ্গবাহী মনের WHATS সুস্পষ্ট অনুভব 
করিয়াছিলেন বলিয়াই সর্প প্রতীকে তার অভিব্যক্তি 
দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে জাতির সভ্যতার মূলে 
রহিয়াছে acters sty প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ও afi- 


২০৮ 











বিজ্ঞানের মর্শবাহী ও দর্শনবিজ্ঞানের বিশ্লেষিত রূপবাহী 
warty, সেই জাতি করিবে বন্ত অসভ্যের ate সাপের 
পুজা, এই কথা ভাবিতেও aes] আসে af আইন- 
ষ্টাইন প্রভৃতি বর্তমান বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ যাহাকে 
বলিয়াছেন «আলোগতি”, তাহাঁকেই বৈদিক বিজ্ঞানী 
বলিয়াছেন “বিদ্বযাৎগতি” | 

“চিত্তিভিনি হি চকার সর্ত্যং বিহ্য্তবন্তী প্রতি afar 
উহত।”--(েণ্েদ ১1১৬৪ ২৯) 

( Satapi তাব চাঞ্চল্য গতিসমূহেব সংঘাতে কষ্ট 
প্রত্যেক মর্ভ্যোের মধ্যে বিদ্যৎরূপী হইয়া নিজের way 
উদঘাটিত করিয়া দেন )1” 

acier দেবতার অপব নাম “স্পন্্রা”- অর্থাৎ স্পন্দনের 
অন্তণিহিত fase অগ্নি বা প্রাণশক্তিব নিষত বিস্তারশীলা 
শক্তি। acer faway মহামৌনী পুকষ agta 
(static apparatus aspect) শক্তিসত্বা (energy 
aspect) দোলনে স্থষ্টি বাঁসনাব উদৃগত হইল এক মহা- 
জাগতিক ধ্বনি ধ্বনি হইতে 
জাগৃতি নিল এক স্পন্দন (vibration); এই স্পন্দন 
গতিশীল! হইল তরঙ্গাকারে (in wave pattern) এবং 
বিভিন্ন মাত্রায় (in different wave length) | এই 
স্পন্দনের মাত্রা ও ঘনত্বের (pitch) তারতম্য অমুসাবেই 


(cosmic sound) | 


AAR AR বাকি Ane eee 
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nanan aaa asain 


acir miai বলয়া অভিহিত করিয়াছে। তন্ত্রবিজ্ঞানে 


অ হইতে ক্ষপর্ণ্যস্ত সমগ্র aaa নিহিত ধ্বনিগুলি-৬ 


ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতানুযায়ী পঞ্চভাগে 
ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি দেবদেবী পুজার 
বিভিন্ন Mean রহিয়াছে। এ মন্ত্র হইতেই সম্যক 
অনুধাবন কর। যায়__পুজাটি কাহার বা কিসের ৷ মনসা 
পূজা হয সাধারণতঃ Ae বা ste বীজমন্ত্রে। এই দৃটিকে 
“fete a তেজোঁবীজও বলা হয়। ভূত বিভাগে 
‘হ’ ব্যোম বিভাগের ধ্বনি ; "র” আর 'ঈ’ আছে তেজো 
বিভাগে ‘e অনুষ্বার তো মহা জাগতিক ধ্বনিব ক্রেম- 
প্রবহমান অমুরণনার he, যাহ! স্ষ্টিকে প্রবাহন্ধপে মহা 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। এই বীজটির অর্থ হইল 
আকাশস্থ অগ্নিময় aft | AL বীজে আছে, হ+র+আ 
এবং অনুস্বার। ইহার অর্থ হইল আকাশস্থ অগ্নিময় ay! 
ভূত বিভাগে ‘আ!’ ary বিভাগের ধ্বনি। মহাজাগতিক 


ধ্বনির অহৃরণনার চিরস্তন প্রধহমানতাকে প্রকাশ করি- - 


বার জন্তই প্রত্যেকটি বীজ ধ্বনির সঙ্গেই রহিয়াছে e 
[wears] (2) বিসর্গ ত গতির কদ্বতা বা স্তব্ধতাকেই 
প্রকাশ করে । তাই সাধারণতঃ কোন বীজ ধ্বনির সঙ্গে 
(:) বিশেষ দেখা যায ন1' (বিষয়টি বারাস্তরে আলোচ্য)। 


ভ্রিনীথ 
পূর্েন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 

পরমপিতা জগতে পরমাস্মা হয়ে রর». বিষ্ণু শিবে অপ্তমিত, উদিত কালিকায় 

অমৃতের পুত্র জীবে তারই অভ্যুদয় ॥ সদাপ্রভু বিশ্বে নেমে জীবে Bata যায়। 
পুরুষোত্তম ঈশ্বর FLTT অক্ষর বৈকুণ্ঠের চারিটি হাত বিশ্বে $ টো জগন্নাথ 

ব্যজিরূপে ক্ষর পুরুষ আনে সর্বোদয়। ভক্তদেহে সংখ্যাতীত উধ্ব বাছ লয় i 

আকাশ-জোডা ডাগর চোখে বিষ্ণু জাগরিত একেশ্বর লীলাহলাদে তিনটি বয়তুল 

সাগর-শায়ী জগতে শিব-নেত্রে নিদ্ৰিত তিনেই এক, একেই তিন, বীজের গাছে ফুল | 
তৃতীয় চোখে মুক্ত শিব ব্রহ্ষতেছে জাগায় জীব যে-মকমূর বিশ্বচুডে সে মুহরম্‌ বিশ্বপুরে 

বিবর্তন-বীর্ষে জীব-শক্তি শ্যামাময় ॥ ব্যক্তি মাঝে মুকদস্‌ রূপেই তন্ময় ॥ 


es 


পা 


Pe, 


বাংলার স্বদেশীযুগের এক অধ্যায় 
শ্রীমতী লক্ষ্মী মিত্ 


রাজা রামমোহনের আবির্ভাবে যে বাংলার নবজন্ম 
ঘটেছিল afy বন্ধিমের আবির্ডভাবে ষে বাংলা হল 
aafia | 
qf মত কাশ্মীর হতে safes] AE আসমুদ্র 
হিমাচল অখণ্ড ভারতে নব জাতি সৃষ্টির জিদ্ধমন্ত্র হয়েছিল 
সমগ্র জাতির কণ্ঠে এই মন্ত্র অমুদ্রনিনাদের মত 
উচ্চারিত হয়ে চমৎকৃত করেছিল জগৎকে | বঙ্কিযোত্তর, 





ভগিনী নিবেদিতা 


যে যুগ সে যুগ আপন, বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। ভগিনী 
নিবেদিতা ছিলেন এ যুগের এক বিশিষ্ট প্রেরণামুত্তি। 
স্বদেশীষুগের ভাব-উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দের মানস- 
কন্যা এই বিছ্যুল্লতার অবদান অনেকখানি! নির্ভীক 
চিন্তে তিনি প্রচার করতেন বীধ্যময়ী স্বাদেশিকতা ৷ 
‘Aggressive Hindusim’ সম্বন্ধে ভার বক্তৃতা যুবক- 
প্রাণে aR করেছিল অভূতপূর্ব উত্তেজনার বিহ্যুৎ-তরঙ্গ | 
মন্রমুখ্ধ তরুণহৃদয়ে ঝংকৃত হচ্ছিল এই কথাই_"“N০ 


more words—words-words. Let us have deeds- 


deeds-deeds”—“aty yy কথা-কধা-কথা নয়; এবার 


ass Byte “বন্দেমাতরম্‌* মন্ত্র অগ্নি- 


চাই কাজ-কাজ-কাজ।' বাংলার তরুণ সফল 
করছিল তার এই অগ্নিময়ী চাওয়া । এ প্রসঙ্গে 
আরেকজন বীর সাধকের উল্লেখ কর! প্রয়োজন, 
তার নাম gaal উপাধ্যায়! মুক্তিপ্রেরণায় এই 





্রঙ্গবান্ধব উপাধ্যাঁষ 


চিরকুমার দেশব্রতী ছিলেন চির উন্মাদ | তিনি বলতেন 
“শুনেছি মুক্তির সংবাদ । আমার জপ-তপ, বাঁধন-ছাদন 
সব qa গিয়াছে-আকুল পাগলপারা উধাও হইয়া 
বেড়াইতেছি | আর গোলাম-গড়ে থাকতে চাই না। 
এ শ্বরাজ-গড় গড়িতে-_দ্বরাজ-তস্ত্রের প্রজা হইতে 
আমার প্রাণ সদাই আনচান ৷” 

স্বদেশীধুগের ACHE ভাবুক ও মনম্বী বিপিনচন্দ্র তার 
‘New India’ পত্রিকা প্রকাশ কবেন, যার ছত্রে-চত্রে 
মামুলী ভিক্ষাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি 
নতুন রাষ্ট্রচিস্তার ধারা প্রবর্তনে earth হন। নিউ 
ইণ্ডিয়ার মূলমন্ত্র ছিল নতুন স্বাজাত্যবোধ ও আত্মনিষ্ঠা! 
ভারতে শুধু হিন্দু নয়, শুধু মুসলমান নয়,আবার ইংরাজও 
নয়_এই ব্রিগুণাত্বক সভ্যতা সমন্বিত যে নবজাতি গড়ে 
উঠছে তাকে দাড়াতে হবে নব স্বাদেশিকতার অনুভূতি 


নিয়েই, ভিক্ষার পরিবর্তে আত্মত্যাগ ও শ্বাবলম্বন-নীতি 
অনুসরণ করে সকল অধিকার আয়ত্ত করতে হবে। 


২১০ 





স্বদেশীযুগের মেরুদণ্ড দেশনেতা ARTY যে 
একদিন বাংলার রাজা ছিলেন তা অনস্বীকার্য্য 
ডাকে HH করেই এই নবযুগের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, 
তিনিই যে বর্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আনি গুরু ও 





পিসী 





বিপিনচন্দ্র পাল 


উদ্বোধক এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য। ভাগ্যচক্রে 
সিভিলিয়ান হরেক্্রনাথের রাজদরবারে স্বান হল না বটে, 
কিন্তু দেশের হৃদয়ে তার ay পাতা ছিল গৌরবের 


আসন। স্বাদেশিকতার পূজারী awed TRONS | 


দেশ স্বীকার করে নিল গুরু বলে এবং তারই উপর 
Be হল স্বদেশীষজ্ঞের পৌরোহিত্য ভার | 


স্বরেন্ত্রণাথ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে গড়ে 
তুলেছিলেন “ভাঁরত-সভা'। এই সভার সম্পাদক 
ছিলেন তাঁরই বন্ধু ও সহকর্মী আনন্দমোহন ay) 
১৮৭৬ সালে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় 
সিভিল afer বিল পাস হয়। ইংরাঁজ জাতির 
স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই বিল প্রণয়ন হওয়ায় ভারত- 
সতা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করল। ১৮৭৭ সালে আহত 
হল এক বিরাট প্রতিবাদ সভা। এতদিন রাজশক্তির 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঙ্গালী এমন নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতে 
সাহসী হয়নি-_কিত্ত ভারত-সভার নেতৃত্বে সভায় 


প্রবর্তক 
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PAA LIAL LD এ 


বিপুল জনসমাবেশ হল। ভারত-সভা আশয় করে 
সমগ্র ভারতে যে একতাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবন গভে ভোলার 
সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন, ত! কংগ্রেস মহাসভার দ্বার! 
পূর্ণ হয়েছিল। ১৮৮৪ খ্টাব্দে কংগ্রেসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
হয়। BAHAY ১৮৭৫ থৃষ্টাব্দ হতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ভারতের প্রাণে যে রাষ্- 
চেতনার আগুন ছড়িয়ে দিলেন লর্ড কার্জনের স্বেচ্ছাচারে 








রাষ্ট্রগুক সুবেল্রনাথ বন্দ্যোপাঁধ্য।ষ 


তা দ্বিগুণ বেগে জলে উঠল । বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের 
ভিত্তি দেশযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথ স্বহত্তেই . 
রচনা করেছিলেন। 


বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের মূলে, লোকমান্য 
তিলকের অকাতর আত্মদান বাঙ্গালীর অস্তরে চির 
জাগ্রত থাকবে। ga tt হতে লোকমান্য তিলকের 
বিচিত্র জীবন-ঘটনার এক-একটি সংবাদ বাঙ্গালীর প্রাণে 
সৃষ্টি করতো-বিপুল উৎসাহ, তিলকের নাম 
হয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। ১৮১৯২ খৃষ্টাব্দে স্বামী 
বিবেকানন্দের সাথে তিলকের সাক্ষাৎ হয়। শোনা 
যায় তিলকের কর্ম্মপ্রেরণার মূলে নবজ্জাতীয়তার 
ধর্শসাধনার অঙ্গরূপেই জাতির নিকট তুলে ধরার চেষ্টা 
করেন। তিনি পরাধীন জাতির মুক্তির as যে নীতি 





আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 





অবলঙ্কন করেছিলেন তা হল জাতিকে ধীবে ধীরে গড়ে 
তোলা ও বৈধী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ভিতর দিয়ে 


নুতন বীর্য স্বামিজীই প্রদান করেন। তিলক রাষ্ট্রকে 





লোকমান্ত বালগঙ্গাধব তিলক 


অধিকতর অধিকার অঞ্জন করে স্বায়ত্বশাসনের পথে 
জাতিকে এগিয়ে দেওয়া | 

১৯০৪ YIRT ২০শে জুলাই গভর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গনীতি 
অবধাবিত বলে ঘোষণা করলেন । সারা বাংলায় 
জলল আগুন | 

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে লক্ষ কের 
প্রতিজ্ঞা গগন বিদীর্ণ করে প্রতিধ্বনি তুলল--“বিলাতী 
দ্রব্য আর স্পর্শ করিব al) আসমুদ্র হিমাচল মুখরিত 
হল “বন্দেমাতরমূ* ধ্বনিতে | 

৭ই আগস্টের বয়কট ঘোষণা বাংলার পল্লীতে 
পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল দাবাঁনলের মত । বাংলার বয়কট 
আন্দোলন বাঙ্গালীর পালনীয় বলে নিখিল ভারত রাষ্ট্র 
নীরব থেকেছিল। বাঙ্গালীর পণ কিন্তু বাঙ্গালী পূর্ণ- 
ভাবেই সেদিন পালন করেছে | সত্যিই দে মহাঁজাতীয় 
আন্দোলনে সেদিন সমস্ত বাংলার অস্তরাত্বাই হুঙ্কার 
দিয়ে উঠেছিল | 


নানা উত্তেজনাকে আশ্রয় করে বাংলায় তরুণদের 


বাংলার স্বদেশীুগের এক অধ্যায় 


PSL LL NN পপ ৫ ৫টি তিশা NOLIN OLLI 


295 





LAPS 








মধ্ো দল গড়ার প্রেরণা দেখা দিল, গঠিত হল এঁকাবন্ধ 
সমিতি । জননেতাদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে সমিতির 
নেতৃববদ্দের উপবই তরুণদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সমপিত 
হল। "অনুশীলন সমিতি’, ‘ব্রতী সমিতি,’ “আস্বোন্নতি 
সমিতি" প্রভৃতি নানা দল ৰাংলার চতুদ্দিকে যুবশক্তিকে 
জাগিয়ে তোলে। 

একদিকে রাজ্যশা সন ঘ্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের হঠকারিতা 
ও অন্তদিকে নেতাদের জাতীয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার 
STINT ও অক্ষমত1-_-দেশে বিপ্লব দল গঠনের শ্বযোগ 
দিয়েছিল । বিপ্লব আযোজনের জন্য বাংলার aera 
বিস্তৃত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন__জার্ম্মান রাজপুরুষদেব 
সাথে তাদেব aqa কথ! বর্ণিত আছে রাউলাট 
রির্পোট প্রভৃতিতে ৷ এই ষড়যন্ত্র উপলক্ষেই নরেন্্রদাথ 
ভট্টাচার্য্য ( পবে নামাস্তরে মানবেন্দর রায়) বিশেষ 











মানবেন্দ্র বায 
কৃতিত্ব দেখিয়েছ্ছলেন। yenga আবর্ত জাগ্রত 
করেছিল ভার সুপ্ত বিপ্বপ্রতিভা। সেই প্রতিভার 


প্রেরণায় তিনি ভারতের বাইবে বিশেষ চিন্তাশীল 
বিপ্লবী রাজনৈতিকর্নপে নব সোভিয়্নেট aBer 
প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের সাথে AAKG আবদ্ধ 
হয়েছিলেন। রাজা মহেন্দপ্রতাপ, রাসবিহারী ay 
প্রস্তুতিও বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের eek বিদেশে গমন করেন 


২১২ প্রবর্তক 


anal AAR A 
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এবং বিভিন্ন জন বিভিন্ন স্থানে বিদেশী গভর্ণমেপ্ট বা 
সরকারী পদস্থ ব্যক্তিদেব সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। 

রাসবিহারী সমগ্র আর্ধ্যাবর্তে একটি বৈপ্লবিক ও 
সংহত কাৰ্য্যকরী সমিতি গঠন করে ভারতে দ্বিতীয় 
সিপাহী বিদ্রোহের রক্ত কেতন উড়াবার সংকল্প 
করেছিলেন! পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা Site বরণ 
করেছিলেন নেতৃপদে । বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্ত রাসবিহারী 
প্রথমে সশিষ্য পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতে সিপাহীদের 
মধ্যে ষড়যন্ত্র বিস্তারে অগ্রসর হন। কৃষকদেরও তারা 
প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন । শেষ পর্য্যন্ত রাসবিহাবী 
ভারতে বার্থোদ্যম হয়ে জাপানে গমন করেন ও সেখান 
হতে অস্ত্র প্রেরণে যত্ববাঁন হন। 

বাংলার বিপ্লবীরা নেতৃত্বপদে বরণ করেছিলেন 
যতীন্ত্রনাথকে। যতীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন ভারতে অস্ত 
ও রসদ সংগ্রহের হ্বষোগ নেই তখন তিনি নবেন্দ্রনাথ 





বাঘা যতীন 


ভট্টাচার্য্য ভোলানাথ চ্যাটাঞ্জি প্রভৃতির সাহায্যে 
গোয়া, জাভা ও শ্যাম বাজ্যে ষড়যন্ত্র বিস্তারে অগ্রসর 
ea বিদেশ হ'তে ERIA জার্মান TEMA 








"কথা জেনে বাংলার বিপ্লবীপন্ধীরা সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ 


ও সেই পথে অগ্রসর হন। 1 
বাংলার সমগ্র উচ্ছাসকে বিপ্লবের পথে ঠেলে দেবার 
জন্য বারীন্দ্রকূষার, দেবব্রত, goate প্রভৃতির 
সাহায্যে ‘যুগান্তর’ প্রকাশ করেন। এর ফলে বাংলায় 
সত্যিই যুগান্তর সৃষ্টি হয়। বাংলার তরুণ অসীম 
সাহসিকতা ও শোণিত মোক্ষণেব মন্ত্রে দীক্ষিত হল। 
বাংলার জিগীষু সন্ত্রাসনীতি ছিল অংশতঃ রাজনৈতিক 
এবং অংশতঃ আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু মূলতঃ তা ছিল 
দেশের ST ভীবন দানেরই তেজোময় ভাব বা CAIT I 











শহীদ কানাইলাল দত্ত 

এই ভাব বা প্রেরণ।শক্তি অবক্ম্বন করেই জার্মান যুদ্ধেব 
সময় বাঙ্গালী বিপ্লবপন্থিগণ ব্পরির্বযজ্ঞের আয্োজন 
করেছিলেন | প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই-__এই 
সাধনায় aay এঁতিহ্‌ vB করেন। এর ফলেই যুদ্ধের 
সময় বাংলার সন্তান বিপুল TA রচনা করে, CHD 
ক্ষেপিয়ে, বিদেশ হতে অস্ত্র আমদানী করে ইংরাঁজের 
হাত হতে ভারত রাজ্য ছিনিয়ে নিতে অগ্রসর হয়েছিল | 
tay ব্যর্থ হয়েছে একথা! সত্য, কিন্তু ইতিহাসের এক 
অবিশ্বরণীয় অধ্যায় হয়ে রইল একাহিনী .* 


wee শ্রীমতিলাল বচিত 'শতবর্ণেব বাংলা গ্রন্থ হতে এ প্রবন্ধেব উপাদান সংগৃহীত | 


| সেদিন 
শ্রীকালিদাস রায় 
সেদিন আসিবে কিরে আবার ফিবিয়া PISTA ছিলাম না এমন কাতর, 
বন্ধুবা ছিল যবে আমাবে RRT | বুকে ছিলনাকো! বিধি-নিষেধ-পাথর ! 
cay কবিত না কেহ, মোয়া পাই নাই হাতে, 
পেতাম সবার স্নেহ, ছিলাম তো দৃধে-ভাতে, 
অনাদর করিত না হৃদয় Niwa | পেতাম বিয়ের বাস না পাই আতর | 
পেতাম শ্রমের দাম বেশি নাই হোক, পদ্ম জোগাত নিতি রোহিত ইলিশ, 
পাওনা! আদায় তরে ভিজিত না চোখ! মাসে বিশ দিন আজ থাই নিরামিষ! 
সময়ে না দিত যার] একটাকা হাতে নিয়ে 
লজ্জা পাইত তারা, সবজি বাজারে গিয়ে 
। বুক ঠুকে ফাকি দিতে জানিত না লোক | ঝুড়ি ভরে’ আনিতাম কত না জিনিস ৷ 
রি ট্রামে বাসে এত ভিড়ে ছিল না যাতনা, 
ate! হইতে পার বিপদ হতো না! 


নির্ভয়ে লিখিতাম, 
কবি বলে’ ছিল নাম, 
“মাসিকে আদর করে' ছাপিত 45a] | 


বৈচিত্র্যের মাধুর্য 


শ্ীবতীন্দ্রপ্রনাদ ভট্টাচার্য্য 


একঘেয়ে জীবনের স্থিতাবস্থ। অসস্থ ভীষণ | 
প্রত্যহ বৈচিত্র্য করে বহুবিধ আনন্দ বিধান, 


জীবন ow হলে আর্তনাদ করে যবে প্রাণ, প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় ! ছয় ay বিভিন্নতা আনে, 
.»ৈচিত্র্য বিমুগ্ধ করি? সুখ শান্তি বহায় তখন! দিবসের পরে রাত্রি, নিশি শেষে chia উদয় ; 
একজন, এক BG, এক স্থান তিক্ত করে মন, কৃষ্ণপক্ষে অন্ধকার, শুরুপক্ষে চন্দ্র প্রাণ টানে, 
শত কর্ম, নানা দেশ, বহু ব্যক্তি শাস্তি করে দান; বিচিত্রতা না afera বিশ্ব হোতো! নিরানন্দময়। 
জীবন সরস রাখি? বৈচিত্র্যই বাড়ায় সম্মান, একটানা একহেঁয়ে কোনে! কিছু নাহি চাহি +y, 


আনন্দে শৃতায়ুঃ দিয় মৌভাগের বহায় ATIT | প্রত্যহ বৈচিত্র্য দিয়! সঞ্জীবিত রাখো মোরে, প্রভু | 
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অভ্যর্থনা 
রমেন আচার্য 


পিছনে না তাকিয়ে হাটি, কারণ কখনো 

‘ফিরে আহ্বন, ফিরে আহ্বন” বলে ব্যস্ত শিশু দূত 

নাষবেনা ট্রাম লাইনে | অথবা কেউ মিনতি ও শীতলতা! 

নিয়ে 

ছুটে এসে ভিজিয়ে দেবে না তপ্ত পা । ফলে 

fe, সি-তে উঠে বসি, ভোমাব বাড়ির চূড়া একা 

অথচ উদ্ধত। afew হাসি ও পতাকা তুলে শোভা 
পাচ্ছে। 

আসলে হয়তো এভাবেই Gent নির্জন বাড়ি 

রমণীয় সন্ধ্যা ডেকে আনে | 


সন্ধ্যা এলে অভ্যর্থনা জলে ওঠে গেটে ও fa forw | 
আস্বন SVT বলে জেগে ওঠে বাড়ি | সাতটি ঘরের পরে 
তুমি থাকে|, তবু তুমি প্রথম সি'ভিতে | পেছনে তোমার 
পোষ! ও বেতনভূক হাজারটা সিড়ি নেমে আসে | 


এরকম ঘটবেনা জেনে পিছনে না তাকিয়ে দ্রুত 

ফিবে আসি। সমস্ত রক্তের মুখ অকস্মাৎ আকাঙ্ক্ষার 
দিকে ফেরে 

আমাকে অবাক করে গভীর বৃকেব মধ্যে গড়ে ওঠে ঘর, 

বেজে ওঠে : আসুন, ATYA | 


দীপান্বিতা 
নিবারণ চক্রবস্তী 


ওহে প্রবাসী ফিরে চল এবার আপন ঘরে, 

নব জন্ম অভিলাষ পদ্মকলি ফুটে থরে থরে | 

পুঞ্জিত পক্ধিল গ্লানি কলুষিত পৃতিগন্ধ বাষু, 

ক্ষেপণাস্ত্র সভ্যতার বিষবাপ্পে ক্ষীণ পরমায়ু। 

কফি কাটলেট Sui চুরুটের উৎকট গন্ধ 

afew মুধশী ক্সো-মাঞ্জিত স্ন্যট বুট কোট গলাবন্ধ | 
অফিসগামিনী SH সহযাত্রী চক্রযান চলে | 
বিচিত্র অঙ্গের ঢেউ যৌনক্ষু যুদ্ধ কোলাহলে | 

কত শোভাযাত্রা, RAN পোষ্টার শেষ নাই আর 
THIS মাল্যভূষিত শহীদ শবাধার জনতার | 


হোক ভশ্ম বিড়ম্বনা সব ক্ষুধা পাধিব পিপাসা, 


চোর হ্যাচ্চোর গাটকাট। জটলার ফিকিরে ফকির, 
ছাত্রীর ডি-ফিল মিলে রূপের এমনি তদবির” 
অধ্যাপক CIITA কেবা ? প্রেমের প্রাণের জয় । 

ষাট বর্ষ পুতি হল যৌবন প্রৌঢ়ত্ব হেথা ক্রয়, 

করতালি সভামঞ্চে-_ভাড়া-করা গুণি-সম্র্ধানা_- 
কলেন্র-স্কোকার ঘিরে Sate প্রকল্প রচনা] | 

ফিরে চল ঘবে--পল্লী নদী বিল নীলজলে পদ্ম রাশি রাশি 
শাপলা-শালুক চোখ মেলে মেঘমুক্ত চন্দালোকে ভাপ, 
ধানের নূতন শীষ, শিশিব ছোয়ায় টলমল 


কামিনী শেফালি ঝরে, ঘাসে মাধ! মুক্ত! পরিমল৮_- 


স্বদেশের festa মাটিতে দীপান্বিতা প্রজ্ঘলিত আশা | 


\ 
ta 
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বিচারকের প্রশ্নঃ তুমি তোমার স্ত্রীকে হত্যা 
করেছিলে ? 

আসামী যুবক একবার তাব নিপ্রভ চোখের দৃষ্টি 
প্রসারিত করে তাকালো বিচারকের দিকে । সঙ্গে সঙ্গে 
মাথা নীচু ক'রে নিয়ে ঘাড় নেড়ে নীরব স্বীকারোক্তি 
করলো। 

নিঃশব্দ বিচারকক্ষের পরিপ্রেক্ষণী অস্বাভাবিক ভারী, 
থম্থমে। 

বিচারক গুরুগভভীর কঠে পুনরায় প্রশ্ন করলেন £ কেন 
খুন করেছিলে? 

আসামী মৌণ। তার প্রশস্ত শুভ্র ললাটের ওপর 


_ অস্বাভাবিক স্কীত মনে হচ্ছে নীলাভ শিরাগুলো। 


কুঞ্চিত এক গোছা রুক্ষ চুলের স্তবক ওর কপালের ওপর 
বিজলী পাখার হাওয়ায় আছড়ে আছড়ে APTE | 
মামি চাই যে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও | 
আদেশের মতো শোনালো বিচারকের বক্তব্য। 
মাথা নীচু করেই উত্তর দিলো আসামী যুবক ! উত্তর 
দিলো weet ata: সন্দেহের বিষে বিষাক্ত হ'য়ে 
গিয়েছিলাম । কী সজ্ঘাতিক সে বিষ। কী মারাত্বক 
তার afafa ভা"রি প্রভাবে আমি খুনী হলাম। 
আর সে,--সে চেয়েছিলো মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে। 
IIT] | 
আবারো বিচারকের ee Carty ভঙ্গ করলে! : 
কি ভাবে হত্যা করেছিলে ? 





QUILT Rn BS: pom? 


শেষ বিবৃতি 


. শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


দিধাহীন কে gak উত্তর দিলে আসামী যুবক £ 
বিজ্ঞানের ছাত্র আমি ডক্টরেটের wy থিসিস্‌ রচনায় ব্যস্ত 
ছিলাম। দিনের অধিকাংশ সময়ই লেবরেটবিতে 
কাটতে! | বিষ সংগ্রহ আমার পক্ষে কোনো সমস্ত! 
ছিলো না। 

-তোমার এই স্বীকারোক্তিব ফলে কি কঠোর শাস্তি 
পেতে হবে, জানো ? 

আসামীর ঠোটের পঠভূমিতে আশ্চর্য এক রহস্তময় 
হাসির আভাস | নিস্পৃহ কঠে তার উত্তর ধ্বনিত হলো £ 
সে স্বর্গের আশ্রয়ে শাস্তি পেয়েছে | আর আমাকে এই 
পঞ্ধিল পৃথিবীতে জীবনের বাকি দিনগুলো পাপের ভারে 
ভারাক্রান্ত আর অনুশোচনার আগুপে দগ্ধ হয়ে কাটাতে 
হবে। আইন আমাকে কি শান্তি দেবে তা" আপনি 
জানেন। আমিও কিন্ত নিজেকে কম শান্তি দিচ্ছি না। 
আমি হু'বেলা খাই । কিন্তু, ভালো মন্দ যা’ই খাই, সব 
Rate লাগে। রাত্রে বিছানায় শুই । fay কোনদিন 
ঘুমোতে পারি না। সেলের মধ্যে থেকে যেটুকু সুর্যের 
আলো সকালে দেখতে পাই, তা’ অদ্ভূত বিবর্ণ আর 
ফ্যাকাসে মনে হয়। 

একটু থেমে, সরাসরি বিচারকের চোখের ওপর 
অবগাঢ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সম্ভবতঃ ফাসিরই আসামী 
প্রতিপ্রশ্ব করলে! £ যে শাস্তিই আপনি দিন, wy কি এর 
চেয়ে নির্মম এর, চেয়ে দুর্বিষহ হতে পারে ? 





* ম্যাক্সিম গোকির ছাষা অবলম্বনে | 
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আমি শুভ রায় এবং আমার মৃত্যুর পর 
aay গুপ্ত 


বাঁচতে আমার ইচ্ছে করে না। 
জানালার fate ধরে 
আমি আকাশ দেখি। 


আমি শুভ রায়। 
বসে বসে ভাবতে ইচ্ছা FTA | 
আকাশ দেখতে ইচ্ছে করে। 
স্নন্দর আকাশ । নীল আকাশ। ধূ ধু আকাশ ৷ 

ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ছে। মাস শেষ হয়ে 
আসছে। আজ ৩১শে। ৩১শে আগষ্ট aae | 
বাঁচতে আমার একদম ভাল লাগে না। মরতে আমি 
চাই না। মরতে আমার ভীষণ ভয়। ভয়ে-ভয়েই দিন 
যায়। রাত Sel সময় ভেঙে ভেঙে বয়স বাঁডে।। 
বয়স ভেঙে ভেঙে আমি বেড়ে উঠি । ফুরিয়ে যাই। 

ঘরে বৌ, ছেলে যেয়ে! রেশন, BAe ওঁষধ, 
রেশন- জ্যামিতির-স্ত্র ধরে চমৎকার সব ছক কেটে 
কেটে cate নতুন-নতুন নকৃশা তৈরী কবে। আমি শুভ 
রায়! লড়াই দেখি। বাচার লডাই। টিকে থাকার 
লডাই । লড়াই। আদর্শের লড়াই। বুদ্ধি জীবির 
লড়াই। লোকে বলে আমি একজন বুদ্ধিজীবী | আদর্শ- 
বাদী | আমার বুদ্ধি আছে কিনা আমি জানি না। 
না জেনেই অনেক কথা বলি। না বুঝেই অনেক কিছু 
বোঝাই । কলকাতা শহরে আমার মতো মহামুর্ধের 
অভাব নেই। sal, হাসি, ব্যস্ততা--কিছুরই অভাব 
নেই। এবং অভাব নেই বলেই তার! সময় বিশেষে 
আমাকে মান্য করে । আমি বিগলিত হই। 

আমি শুভ রায়। আজ শহীদ দিবস । সরকারকে 
অচল করে দেওয়ার VIS | হাওয়ায় sal) আমি কোন 
দলের নই। তবু ভেবে-ভেবে আমার তেষ্টা 'পায়। 
আমি এক গ্লাস জল খেয়ে নিই। আমার সংসারের 
ঝামেলার অস্ত নেই | বৌ-এর বিমর্ষ মুখ । আড়চোখে 
আমাকে দেখে | 'পর্দাটা ময়লা হয়েছে। বুড়ি মা 
কাত্রাচ্ছে। অসুখটা বেডেছে। কচি ছেলেটা কাদছে। 
আমি ধাঁধায় পড়ে ছটফট করছি। বিড়-বিড করে 
কি যেন বলছি। রহন্তময় মনে হচ্ছে সবকিছুকে | 
জীবনের খোলা রাস্তায় যে বস্তু হারিয়ে এসেছি তাকেই 
যেন খুজছি। 

আজ মাসের শেষ। জলতরঙ্গের বাজনার মতো 
কানের কাছে শুধু বেজে চলেছে-_নেই, নেই । নেই, 
নেই | যেন একটা কবিতার লাইন। ভাবতে ভাল 
লাগে। ভাবতে ভাবতে খিচিয়ে উঠি। বাচতে আমার 
ভাল লাগে না। মরতে আমি চাই ay | 

শহীদ দিবস। মিছিল। গণ্তগোল। বোষা। 
ফায়ারিং | শব্দ৷ শব্দ, ধোঁয়া | ধোয়া, শব্ধ | একাকার। 


গলিটা পার হলেই বড় রাস্ত!, সঙ্গীন উচিয়ে শাস্ত্রী! ৫ 
টহল face | গুলী ছু'ডছে। 

আমি শুভ রায়। প্রেস্ক্রিপসানট। হাতে নিয়ে বার 
হয়েছি। গলিব মোড়ে পা দিয়েছি | হঠাৎ কি যেন 
হয়ে গেল। লুটিয়ে গড়লাম। একটা অব্যক্ত চীৎকার 
করে উঠলাম | শক্ত মেটালিক রাস্তাটা রক্তে ভেসে 
গেল। FSI আমার তলপেটে গুলী লেগেছে । আমি 
অবসন্ন | বাঁচতে আমি চাই না। মরত্তেও আমি চাই 
ai তবু আমি মরলাম। শহীদ হলাম। কিন্ত কেন? 
জানি না। আমি বুদ্ধিজীবী | রাজনীতি আমার জীবিকা 
নয়। তাই হাত a জীবন দিয়েই জীবনকে দেখলাম | 

কারা ষেন রক্তাক্ত দেহটা টেনে হিছড়ে তুল্লো। 
আমি দেখলাম। দেখলাম আরো অনেকগুলো দেহ 

a | 

আমার বৌ কাদছে। বুড়ি মা কাত্রাচ্ছে। ছেলে 
মেয়েগুলো আছাড় খাচ্ছে। জাগতিক face) আমি 
শুভ রায়। উন্নততর সক্রিয়ত৷ অনুভর করছি। 
দেখছি। ত্রাণ নেই। 
গেছে। আমি যেন দুর্লভ দৃষ্টি ate করেছি। 

জনতা জনতাই। তাকে কেউ ভালবাসে না। 
যারা তথাকথিত আন্দোলন করে তাঁদের চরিত্র নেই। 
চরিত্রের দ্রন্থ থেকেই তাদের বিপ্লব। লড়াই । আদর্শ- 
হীন লড়াই ! আদর্শ ক্লান্ত হয় না। আদর্শ লড়াইকে 
পরিচালিত করে। ভালবাসতে শেখায়। কৃত্রিমতা- 
বঞ্জিত। গভীর আত্মবিশ্বাস থেকে জন্ম! তাই আদর্শ 
প্রগতি | দুৰ্গতি নয়। বিচ্ছিন্নতাঁবোধ নয়। জনতার 
জনমানসের সঙ্গে সংযুক্তি ব্যতীত বৃদ্ধিজীবির জীবন 
প্রলোভনের শিকার। বাড়ীতে অভাব । সমাজে 
অভাব। রাজনীতিতে অভাব । ভাব নেই বলেই। 
ভাব নেই বলেই দ্বন্দের খোচায় রক্ত ঝরে | শিকার হয় 
সেফিষ্টোকিলিশের । আমি শুভ রায়! দেখছি। 
আমরা কেউই ভেজালমুদ্ত নই। ভেজাল দূর করতে 
যত আন্দোলনই করি, বিপ্লবী সংগ্রাম বলে যত জোর 
আওয়াজই তুলি, আমরা ব্যর্থ। 

বিশ্বাসের জন্ম আছে। বুদ্ধি আছে। 
আছে। আমাদেরও জন্ম আছে। বৃদ্ধি আছে। 
পরিণতি আছে! আঘি শুভ রায়, তল পেটে বুলেট বিদ্ধ 
হয়ে মারা গেছি। আমার দেহটা পুডে ছাই হয়েছে। 
তবু আমি শুভ রায়। সবকিছু দেখছি! শুনছি। 
এবং বলছি। 


জীবন এবং জগৎ এক wy? 


পরিণতি ২ 


> তুঙ্গে তুষার WS জ্বলে 


বৈনাভ 

“আজ্ঞে হ্যা, আমিই সেই। লামা ।” “অর্থাৎ?” মণিকাঞ্চন তার চোখে চশমাটি 

“শেষে পালিয়ে এলেন ?” লাগালেন। 

“বাধা হয়ে ।” "আমার অভিযানের পথে বাধা দিবেন না?” করুণ 

“কি রকম 1 আবেদন জানালেন লামা । “আমি একান্তভাবেই 

“তাহলে শুনুন” | তথাগতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ | মানুষের কল্যাণ 

বলে চলছিলেন লামা । একমনে শুনছিলেম সেই আমার Gates কামনা । আধ্যাত্মিকতা আমার 
কাহিনী i বিখ্যাত গোয়েন্দা অফিসার মণিকাঞ্চন “প্রাণায়াম”, আমি তাই পথে বেরিয়েছি। আপনার! ভুল 
মুখোপাধ্যায় । কোন একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সন্দেহ করবেন না আমাকে । আমি কোন রাজনৈতিক 


সুত্র থেকে তিনি একটি সংবাদ পান যে, জনৈক লামা." 
ছদ্মবেশে নেফার তিব্বত সীমান্ত পার হয়ে পাহাডে 
4 পাহাড়ে সবছুকপেনদের দেশ, তারপর ভূটান, তারপর 
দ্াঞ্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য জটিলতার অন্ব-বন- 
পথে পা চালিয়ে শিলিগুড়ি এসে পাড়ি জমাবেন 
কোলকাতা | তৎপশ্চাৎ"*-সে এক ফিরিত্তি। শুনে কি 
লাভ! ইন্দোনেশিয়া হয়ে জাপান ঘুরে একেবারে সেই 
কানাডা ৷ afaa উদ্দেশ্য'** - 

“নিশ্চয় কিছু আছে। উদ্দেশ্য ব্যতীত এই মরণ” 
পাড়ি মারলাম কেন? আর আপনিই বা আমার সাক্ষাৎ 
পেলেন কেন!” বলে চললেন লামা, “আমি বুঝতে 
পেরেছিলাম যে, আপনি আমার পিছু নিয়েছেন। কিন্ত 
আমি আপনার দেশের তো NG নই, গুপ্তচরও নই। 
তাই অহেতুক আপনার কৌতৃহলকে আর বাড়াতে না 
দিয়ে আমি আপনার কাছে আত্মপ্রকাশ করলাম। 
এখন যদি পারেন, এই ধর্মভীরু দরিদ্রকে সাহায্য করুন। 
দলাই লামাকে আপনাদের দেশ আশ্রয় দিয়েছেন | 
“stag, আপনারা মহান । মালবভাবাদী। ধর্মপরায়ণ। 
তথাগত ভগবানের লীলাভূমি। স্ৃতরাং আপনাদের 
সঙ্গে তো আমার বা আমাদের কোন প্রকার কলহ নাই, 
বরং মৈত্রীই বেশী, অতএব সহায়তার দক্ষিণ হস্ত এগিয়ে 
দিন।” 


দাগাবাজ নই। কম্যুনিজমের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক 
বা সংঘর্ষ নাই। কিন্তু সর্বপ্রথম আমি মনে করি, আমি 
একজন তিব্বতী | আমার জাতীয় স্বাধীনতা দ্বকীয়তাকে 
আমারই মাতৃভূমিতে বৈদেশিক হংকারের পায়ের তলে 
দলিত দেখতে পারি না। পারি কি?” লামার হু'চোখে 
ব্যথার ATAT | 

q বলে মণিকাঞ্চন ভার চশমার লেন্সের মধ্য 
দিয়ে সেই পথ-কষ্টে নিপীড়িত লাঞ্ছিত তিব্বতী সন্ন্যাসীর 
বুকের মধ্যে জলন্ত বিবেককে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন | 
তাই আবার বললেন, “না, পারেন না । আমিও ভারত- 
বাসী, বিদেশী গীড়ন তো আমারও কাম্য নয়। আমার 
দেশও স্বাধীন ।” 

“তবে p তাকালেন লামা । একটি দীর্ঘশ্বাস তার 
বুকের পাঁজর ভেদ করে ঝরে পড়ল | বললেন, “সেই 
স্বাধীনতা যদি দেশে না থাকে তবে ধর্ম, বিবেক কোন্‌ 
মাটিতে দাড়াবে? তাই তে! পালিয়েছি। বড় দুঃখে 


ছেড়েছি জন্মভূমি। বিরাট বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির কাছে 


হার মেনেছি। মাথা তুলতে পারিনি, চাবুক পড়েছে | 
তাই মাথায় রেখে মহান্‌ তথাগতকে মাথ! বাচাতে 
দিয়েছি এই মরণ-পাড়ি |” 

“পথে কোথাও ধরা পড়েননি 1” মণিকারঞ্চন ভীত- 
কণে প্রশ্ন করেন, “এই এতখানি পথ!” 


২১৮ 


প্রবর্তক 


[ আশ্বিন, ১৩৭৭ 








“্পড়েছি। লাসা থেকে বেরিয়ে সত্তর-আশী মাইল 
দক্ষিণে আপার পর মেন্দীংজংয়ে ধর! পড়ি। কিন্তু 
প্রহ্রারত toes ছিল অতি দরিদ্রঘরের সন্তান। 
অত্যন্ত ধর্মভীরু | আমাকে গোপনে বলল, 'পালান। 
এখানে ভগবানের দাম নাই ।' বলে- রাস্তা ছেড়ে 
fra, আমি চলে এলাম। তিব্বতের মধ্যে বহু লোক 
আমার পরিচিত। অতএব বন্ধ লোকই জানত যে, 
আমি মুক্তির সন্ধানে পলাতক । সে যুক্তি রাজনৈতিক 
যতটা নয, তার কোটিগুণ বেশী আত্মার মুক্তি 
ভগবানের নাম জপতে গিয়ে অনবরত চাবুক aag 
হয়ে উঠেছিল | এই দেখুন”--বলে লামা ভার পিঠ 
থেকে VAIO দু'হাত তুলে উপরে উঠান। সেখানে 
ANAU ঘা'-এর MTT) চাবুকের কাড়া। দেখে চমকে 
উঠলেন মণিকাঞ্চন। তার দুই চোখ ধাক্কা খেল। 
বল্লেন, “এতখানি 1” 

“Sl 1” উত্তরে শুধু একটু ম্লান হেসে লামা তাঁর পিঠটি 
আবার ঢেকে ফেল্লেন। তারপর ক্লান্ত, RSI, ভগ্ন- 
কণ্ঠে বল্লেন, “চেন্রেজি দালাই লামা করতেন অন্তায়, 
ওরা বলে, তিনি দেশকে অন্ধকারে ডূবিয়েছিলেন। 
সে কাহিনীর বিচার করুক ইতিহাস। সত্য যা, তা 
সত্যই থাকবে । কিন্ত আজ 1 তিব্বতে চীনের বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠী যা’ করছেন তার প্রমাণতো আপনি আমার 
এই পিঠে পেলেন | এটাকে আপনারা কি বলবেন? 
ভ্রাতৃপ্রেমের দাওয়াই ? যদি ইচ্ছে হয় তবে তাই 
বলুন। কিন্ত আমি বলব এটা অপরাধ | কেননা, 
দলাই লামা ছিলাম না) ছিলাম অতি সাধারণ সন্ন্যাসী । 
আমারও কি প্রাপ্য ছিল এই প্রায়শ্চিত্ত?" বলতেই 
সন্ন্যাসীব ছু'চোখ ছল ছল করে উঠল । মণিকাঞ্জচন চোখ 
লামালেন। 

ছোট ঘরের আবহাওয়া হল থমধমে। 

তিব্বতী amity ক$ দারুণ বিক্ষোভে উচ্ছাস 
ঘনিয়ে বলে উঠল, “বাবু সাব আমরা অসভা, কেননা 
আমরা তিব্বতী; কিন্তু আপনারা তো ভারতবাসী, 
বলুন তো এবার_-পালানটা কি আমার অযৌক্তিক 
হয়েছে; চুরি করিনি, ডাকাতি করিনি, কারো সম্ভমে 





হাত দিই নি, নারীকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছি, তাঁই কি 
এই শাস্তি? ঈশ্বরকে ভালবেসেছি, তাই বুঝি এমন- 
ভাবে পাওনা পাচ্ছি?” উত্তরে মণিকাঞ্চনের মুখ দিয়ে 
কোন কথা বেবলনা তিনি হতবাক হয়ে বসে 
রইলেন । 

সন্ন্যাসী কিন্তু বা্মগ্ন। ধীর স্থির ব্যথিত ats- 
কণ্ঠে একটু-একটু করে বলে চললেন, “আমার পিছনেও 
রাজ যন্ত্র ঘুরে । হাসি পায়। আমি হলাম জপ-যস্্রের 
পরিচারক, অথচ রাজ-যন্ত্র আমার পিছনে হয়রান ! 
কিন্তু কেন?. তিব্বতী বলে কি আমি অভিশপ্ত? 
safe করতে পারি কি আমি আপনাদের? না। 
আমার একটি মাত্র অপরাধ, বিনা পাশ২পোর্টে 
আপনাদের মাতৃভূমিতে প্রবেশ। কিন্ত কি করব 
বলুন ? কে আমাকে পাশ্‌পোট দিবে? আমি তো 
পলাতক । এ দেশ সোনার, তথাগতের লীলাভূমি" 
আমার কামনার স্বর্গ । এদেশেযেপা দিতে পেরেছি 
এই তো আমার পরম সৌভাগ্য । হতরাং আপনারা 
আমাকে.*"দযা করে গ্রেপ্তার করবেন না 1” 

সঙ্গে সঙ্গে হেসে মন্তব্য করলেন মণিকাঞ্চন, করব 
না। আপনার কাহিনী বলুন, আমি আপনার কাহিনী 
শুনব। আমি ভারতবাসী, প্রতিটি বিষয় আমার কাছে 
পরম কৌতূহলের | জমাদরেরও। আপনি নির্ভয়ে 


বলুন 15 


“আমি বর্তমানে অধ্যাত্ববাদী তিব্বতী সাধন-জগতের 
একজন এবং এখন আমার চরিত্র প্রকৃতি ও গতি পৃথক | 
আমি মাহষকে ভালবাসি | ঈশ্বরকে মাথায় রাখি। 
আমি বিশ্ব-নিখিলের মঙ্গলাকাজ্ষী । আমার কোন অন্ত 
রাজনৈতিক রং নাই। আমার কোন সাম্প্রদায়িক 
অসততা নাই। আমার পাশ্চাত্য ব্যসন-বিলাস-তস্ত্রে 


প্রতি কোন মোহ নাই এবং জড়বিজ্ঞানের প্রতি আমি 


প্রয়োজনানুগ শ্রদ্ধা পোষণ করি, কিন্তু, তার দাস নই | 
আমি দাস একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ সেই তথাগতের, বুদ্ধের | 
ভজন! করি তার, তাই আমি আমার RRF 
ভালবাসি! আমার অন্তরের বা প্রকৃতির সবটুকু 


Y 


~ 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


তুঙ্গে-তৃষার বজ্র জ্বলে 
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ঢেলেছি এ ভালবাসায়। বলেছি, “তিব্বত, মা গো-_-৮** 
সেই তিব্বতের এক স্থনিপুণ সান্ধা-আকাশের চিকচিকে 


ঘঁনক্ষত্রের কাছে কাছে ছোয়াছুয়ি, লুকোচুবি খেলছিল 


হিমালয়ের গগনচুম্বী তুষার ধবল বাঙ্গগুলি। পিছনে 
গলে-পরা অন্তগামী কূর্ষের afta কিরণের fya 
তখন অবশিঃ ছিল কি ছিল না তার হিসাব খতিয়ান- 
ভুক্ত হয়েছিল সেই শত শত মাইলব্যাপী বরফ-চুভার 
গহনা-পরা প্রখর হিমগিরির গায়ে-গায়ে | কে তখন 
তার অত রাখে সন্ধান! সেই শিখব থেকে বরফের ঝড় 
উঠল। সেকি to: তারপর সে ঝড থামল কিনা 
কেজানে। fey হ্বন্দর মুক্তাব মত স্বচ্ছ বাতাস, কাক- 
চক্ষু-জলের মত পরিষ্কার আকাশ অনন্ত অসীমের WG) 
বহন কবে জাহির করতে লাগল আপন অস্তিত্ব | 
প্রথম দৃষ্টিতে মনে হত 'যেন দূর গ্রাম-প্রান্তের 
নি প্রাণ নিদ্রিত কোন জনমানবশূন্য বরফ-জমা APTA | 
প্রাণ নাই। আছে কান্না । কোন আলোড়ন, কোন 
স্পন্দন? কিচ্ছুনা। কেবলমাত্র দীর্ঘ ক্লান্তিকর সীমা- 
হীন দিকৃচক্রবালের কোমর ছুয়ে-চুয়ে বরফ। সে 
বরফের চোখ কিন্তু সাদা | 
সে যেন সব দেখে । যেন সববুঝে। শুধু কথা 
কয় না। তার বরফী-দৃষ্টিতে কোন মালিন্ত নাই । 
সেই হল একমাত্র সাক্ষী এ দেশের মাটির | 
আদি স্থির দিন থেকে বোধ হয় সেখানে কোন 
প্রাণ ছিল না, তাই মনে হয় প্রথমে | পর্বতের রাত্রির 
কান্না যে শোনেনি সে কি করে বুঝবে যে, সেই afa- 
শাপের জগতেও সরীস্থপের মা ছিল। মানুষও ছিল। 
যধন সময় তার আভিধানিক অর্থ নিয়ে মানব- 
ইতিহাসে জন্মগ্রহণ করেনি, তখনও সেখানে 
আবহাওয়ার প্রবাহ ছিল। সেই অস্তিত্বকে আবিষ্কার 
- করতে “গবেষক চোখকে” বার-বার পুনর্বার চাক্ষুষ 
করতে হত সেই সীমাহীন হিমবাহের এপার হতে 
ওপার। পারাপার । তারপর বোধ হয় ধরা পড়ত 
কোন আবছ। যানব-ছাঁয়া, যার SiH থেকেও যেন নাহী। 
এমনই অদ্ভূত, বিচিত্র। নিষিদ্ধ এই দেশ! তাব 
চৌদিকে নিষেধ। একমাত্র অতিপরিচিত কোন 


অধ্যাত্ব-সাধকই এর প্রতি যৃত্তিকা-কণা, অণুংপবযাণু, 
পাথরবরফ, জলকে,চিনি* বলে দাবী করার জন্ত অগ্রসর 
হয়ে আসতে পারে। একমাত্র আস্তরিক আকৃতিই 
তাকে এ তুষারবাহী দেশের রন্রপথের এ বাঁক থেকে 
ও বীকের ঠিকানা বলে দিতে পারে। অন্ত কেউ নয়। 
অধিনায়ক তে। কোন্‌ ছাড়! স্বৃতরাং সেই হার্দিক 
পবিচিতির এঁকাস্তিক অনৃজ্ঞা নিয়ে যিনি এই বরফের 
পাহাড় মাড়িয়ে এ ছায়া-ছায়া---টাদ-টাদ, আলোর 
গুঁড়ো ছিটান---পার্বত্য প্রকোষ্ঠের সুদূর গভীরে নিষেধ 
আর কাঠিন্যের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পৌছুতে পারবেন, তিনি 
দেখতে পাবেন-মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর অকরুণ নির্মম 
ঠাণ্ডা ছায়ায় বন্দী একটি অপরিচিত ভয়াল গভীর গুহার 
দ্বার। সে গুহা যেন রবারের মত টানলে বাড়ে, 
ছাড়লে কমে। ভিতরে দম বদ্ধ হয়ে যায়। অজশ্র 
লতা-গুন্ম। কণ্টকাকীর্ণ wey org: হিং 
মৃত্যুর বিষ এক-একটি মধূ-মক্ষিকার হুলে। কামড়ালে 
আব রক্ষা নাই। কবর। 

সেই দীর্ঘ দূরপ্রসারী গুহার গা থেকে রেরিয়ে গেছে 
এদিকে ওদিকে অগণিত গপ্ত-পার্বত্য-নালী-পথ। 
তারও প্রতিটির প্রবেশমুখে যম-যন্ত্রণার শলাকা। মধু- 
মক্ষিকার্র ছল্‌। যেন সজারুর কাটার মাথায় মরপ- 
বিভীষিকা । বাঘের চেয়েও মারাত্মক । সেইখানে 
অপরিচিত হয়ে কে যাবে? 

দিকৃবিদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় আবার পাহাড, 
তারপব পাহাড়, অনেক পাহাড় এবং পাহাড়। 
পাহাডী-পৃথিবী পেরিয়ে সেখানে যাবার কার সাহস 
আছে? 

বহুদিন পার হয়ে গেল তাই, অপরিচিত কারো পা 
পড়ার পঞ্জিকা সেখানে লেখা হল না। তবু সেই পৃথিবী 
কিন্ত কুমারী ছিল না। তার কুমারীত্বের গর্ব ঘুচিয়েছিল 
ইতিহাসবিশ্বাসী ক'জন age: fete, আমি 
তাদেরই একজন। সেই কাহিনীই বলছি। আমি 
বিশ্বাস করি আমার তিব্বত আবার মুক্তি পাঁবে। 
লাসার কালো রাত্রির অবগুঠুন টেনে ছিড়ে লণ্ডভণ্ড 
করে চীনের আগুন ঝরানো মারণ হাতিয়ারগুলি বমি 


২২০ 


প্রবর্তক 
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করেছিল শকথা যন্ত্রণা । পলাতক হয়েছিলেন স্বয়ং 
তথাগত | ভয়াল হান্তকর পরিস্থিতি ! দুনিয়া সমা- 
লোচন! করে উইরোপের, আমেরিকার | 
ওদের বড়, তাই ধর্ম মানে না। “বাদ' আব রাজনীতির 
জুয়ায় ক্রিশ্চান মারে ক্রিশ্চানের বুকে গুপী। চালায় 
বোমা। সংস্কৃতির পীঠস্থানকেও ধুলোয় লুটিয়ে দেয় 
কিন্ত তিব্বতেব কথা কেন মনে পড়ে না? SNe চীন 
বৃদ্ধের পূজারী আমাদের মত কোটি তিব্বতীর Fa- 
Secs করে বন্দীশালা! তার নাম বুঝি মহত্ব? 
তিব্বতীদেব কার্ণীক্ষা। ধর্যান্ধতা, দারিদ্রের যদি সংস্কার 
একান্তই প্রয়োজন, তবে তিব্বতীরাই কি তা করতে 
পারত না? চীন এসে মুক্তি এনে দিবে? তাহলে আর 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের কাণ্ডকারখানায় আমেবিকাকে 
বদনাম দিয়ে লাভ কি? সেও col মুক্তিই এনে 
দিতে চাইছে! তবে? হাসি পায় তাই মনভুলাঁনো 
চৈনিক যুক্তি শুনে | 

বুঝতে পাবি না ষাট কোটি চীনাদের উদরায্ের 
সংকুলান করতে তিব্বতের জমিকে গ্রাস করা তাদের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত কৌশল 
ছিল কিনা? বুঝতে পারি না কোথায় ছিল পীত- 
বর্ণ চৈনিক অহংকার সেদিন, যেদিন জ্ঞানের দীপক 
প্রচ্ছলিত করতে ভারত থেকে আমন্ত্রণ করে পান্ত অর্ঘ্য 
দিয়ে আন! হয়েছিল He ও আতীশ।| দীপংকরকে | 
এই আমার তিব্বতে | তাই আজও বুঝতে পারি না 
যে, সেদিনের তিব্বতীর! যদি 'শং-গম্-পো1"র সাম্রাজ্যের 
ছায়ায় থেকেও মানুষ বলে গণ্য হয়ে থাকতে পারে, 
নিজেদের ভালমন্দের নিয়ামক হওয়ার মর্যাদা নিজেরাই 
পেয়ে থাকতে পাঁরে, তবে আঙ্জ চীনের প্রয়োজনে তার 
এতদিনের এঁতিহ্থটা বান্চাল করে দেবার কি সম্মানিত 
যুক্তি থাকতে পারে ? সাম্যবাদ ? কম্যুনিজম্‌ ? তাই যদি 
হয় তবে আমাকে বুঝিয়ে দেয়া হোক যে, কোন্‌ শাস্ত্রে 
লেখা আছে চাবুক খেয়ে তিব্বতীদের সাম্যবাদী হতে 
হবে! আমরাই তো আমাদের প্রয়োজনীয় “ইজম্?কে 
প্রতিষ্ঠা করতে পারি | পারি নাকি? 

কিন্তু তা’ হুল মা। ইতিহাস বহুবারের যত এবারও 


বলে, “স্বাৰ্থই 





প্রবলের পরাক্রমকে স্বীকার করতে বাধ্য হল। আমরা 
অধ্যান্ব-দর্শন হারালাম | af কাদল | তাই পলায়ন | 


গভীর অন্ধকার রাত্রে পলাতক হলেন ওরা । আমিও -y 


ধাদের একজন | 

বহু মাস, বৎসর হল পাব। লাসার সর্বাপেক্ষা 
জ্ঞানী, গুণী, কঠিন-কঠোর ধর্মপরায়ণ মহা-বিশ্বন্ত গুরু- 
লাঁসা-কূল লাসা থেকে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, তন্তু, মন্ত্র ও জপ-যন্ত্ 
আপন EE বহন কবে তথাগতের নাম স্মরণে বেরিয়ে 
পড়লেন পথে । সেই প্রাচীন egar আর SF- 
সাধনার খবব আর কেউ জানে না। সে হেন অমূল্য 


ধন বহন করে অতি সঙ্গোপনে শত শত মাইল পথ পার 


হয়ে তারা পদার্পণ করলেন এ গুহায় | চীনের শয়তানী 
এবং তিব্বতী ধর্ম-বিরোধী সাম্যবাদীদের হাত থেকে 
চিরতরে পরিত্রাণ আকাঙ্জাম় এ নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা ও 
জনমানবশৃন্ভতাঁকেই বশ করলেন শান্ত চিত্ে। বাঁস- 
স্থান করে নিলেন গগনস্পর্শী উচ্চতায় ও পর্বত শিখর- 
দেশে সেই গুহা-কন্দরে। তার গভীরে প্রতিষ্ঠা করলেন 
তাদের দ্বারা বাহিত অভি-প্রাচীন পূর্বতন ধর্মগুরুদের ; 
দালাই লামাদের স্বর্ণ অবয়ব । পাহাড়ের হদিকেন্দ্রে 
চলল তাদের অর্চনা । প্রণম্য, পবিত্র বস্তুসমূহ অতি- 
পুরাকালীয় ধর্মগ্রন্থগুলি এবং অমূল্য পাণ্ডিত্যের 
অধিকারী সেই তিব্বতী পুরোহিতেরা রইলেন শাস্তি ও 
রক্ষাব প্রাক্কৃতিক প্রতিশ্রতিময় দেশে । এর ঠিকানা 
অবিশ্বাসী অধাগ্রিক অপরিচিতর| জানে না। চীনও 
নয়! এবং আমর] কাকর কাছে তা’ প্রকাশ করব না। 

চীন যে তিব্বতের মাটিতে হানা দিবে এ কথা এ 
জ্ঞানী বৃদ্ধেরা বুঝতে পেরেছিলেন চীনের সরাসরি 
আক্রমণের বৎসর কষেক UTA | লাসায় তখন থেকেই 
চৈনিক আচরণে উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। তাই তখন হতেই 
মাঝেমাঝে পোতালার প্রাসাদ থেকে অনেক দুরে গোপন 
গুহায় তারা বসতেন বৈঠকে | চলত কঠোর পরীক্ষা, 
নিরীক্ষা । তাতে যে কৃতকার্য হত, তাকেই বেছে 
রাখা হৃত সেই ‘নুতন দেশে'র জন্ত। একের পর এক 
কত ধর্মগুরুই পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তার হিসাব 
অন্তহীন । তাঁদের অগোচরে পরীক্ষা চলত ; তাদের 


৮৮ 


o বললেই হয়। দম নিভে শ্বাসযস্ত্র কাহিল। 
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কর্মপদ্ধতি, চরিত্র ও জীবন এবং ক্রিয়াকলাপের 
ইতিহাস ও নখিপত্র বিচার করে দেখা হত! এবং 


এইভাবে কেবলমাত্র কষ্টসহিফ্ণু ও অধ্যাত্ব-আরাধনায় 


বিচক্ষণ, পবিত্র ও BAIS প্রাজ্ঞ পুরোহিতই পেতেন 
স্বীকৃতি। তারা শপথ নিতেন cy, চীনেদের হাতে 
ভয়ংকরতম অত্যাচার যদি কোনদিন সহ কবতে হয় 
SHAS ধর] পড়ে, তবে সেই অত্যাচারকেও বরণ করে 
মৃত্যুকে চুম্বন করবেন, তথাপি ‘নূতন দেশের” গোপন 
সংবাদ কখনও প্রকাশ করবেন না| তথাগতের কাছে 
বিশ্বাসঘাতক হবেন না। হনও নাই। 
কম্যুনিষ্ট চীনের আগ্রাসী আক্রমণের কবলে লাসা 
যখন aes), বারাজনার মত ক্রন্দন্রতা, তখন তাঁরা 
wary অভিযান শেষে তাদের “নূতন দেশে প্রতিষ্ঠিত । 
সে দেশ এমনই উচ্চে যে, রস-উপকরপবাহী কোন যুদ্ধ- 
বিমান সেখানে তাঁর ডানা মেলে হদিশ নিতে অপারগ | 
পদাতিক শক্রসেনাবাহিনীও সেই উচ্চে আরোহণে 
অসমর্থ । সেখানে পাঁথরগুলিও বিশ্বাসঘাতক | অনভাত্ত 
বহিরাগতদের পদম্পর্শমান্র পিছলে ষায়। “সড়াঁৎ শব্দে 
গড়িয়ে পড়ে। 
সেই অনভ্যন্ত বহিরাগত পদাতিক। তারপর হাজার 
ফুট নিচে জমা হয় শব্দহীন কান্না । উফ! মৃত্তিকাহীন 
পাহাড়ের রাক্ষপী পাথরে সে এক ভীষণ সমাধি-শ্মশান। 
পাথর, পাথর আর পাথর। বাতাসে অক্সিজেন নেই 
একমাত্র 
স্ব-অভ্যন্ত পৰ্বতীয়া মানুষের দল ছাড়া আর কেহ সেই 
পাহাড়ে পা দিতে পারে নাঁ। কিন্তু অপবিত্র অবিশ্বাসী 
হলে ঢলে পড়ে যায় সেই অভ্যস্ত পার্বত্য প্রাণও | তাই 
পরম পবিত্র মহাজ্ঞানীরা শেষ পর্যস্ত সেখানেই লাভ 
করেন পরম প্রশান্তি । সেই পাহাভ হয়ে যায় পাহাড়ের 
'ক্তাংমচুয়ারী” | মৃত্যু সেখানে নিষিদ্ধ নাম?) ‘ধ্বংস’ 


>” সেস্থানে অবান্তর প্রশ্ন! শাস্তির yas গুহা-মন্দিরে 


তাই চলে প্রাচীন জ্ঞানের সংরক্ষণ ও অর্চনা । এবং 

সেদিনের as এঁকাস্তিক প্রস্তুতি--তিব্বত যেদিন হবে 

আবার atta বৈদেশিক বিকৃত-বিবেকের শাসন 

থেকে মুক্ত আলোয় পা বাড়াবে তার TAT এবং TRV | 
t 


তখন রসাতলে কবরে চাপা পড়ে যায় 


অন্ধকার রাত্রির পার্বত্য নিস্তক্ধতায় আপন আপন 
আত্মার যুখগুলিকে তাই বার বার প্রত্যহ মুখোমুখি করে 
দেখেন বৃদ্ধ জ্ঞানীর! শাস্তির এ নৃতন দেবালয়ে। 

বহু লক্ষ বংসব পূর্বে এই পাহাড় ছিল আগ্েয়গিরি- 
মালা। নব-যৌবনা সেই আদিম পৃথিবী গ্রহটির জঠরের 
সকল অবাঞ্ছিত উদ্রগারকে লাভা আর তপ্ত প্রস্তরপ্রবাঁছে 
পরিণত করে সে ঘোষণা করত--প্হট যাও”। = xt 
সেদিন ছিল অহরহ কম্পমান। সৃষ্টিকর্রীর সেই দুরস্ত 
দাপটে সকলই সন্ত্রস্ত । আধা ale জাতীয় ছিল 
সেইদিনের দুনিয়ার চামড়া, নব বূপায়ণের পরিবর্তন 
এগিয়ে আসছিল শনৈঃ শনৈঃ। সহশ্র বৎসর অতিক্রান্ত 
হয় তারপর । শেষ পর্যন্ত এই ধরিত্রী পায় বেদনা মধুর 
এক স্থিতিশীল রূপ । নাম হয় ভূ-মগুল। ভুমি থেকে 
ভূমার বিজ্রয়-কেতন Bru উব্বে। অখণ্ড-মণ্ডলাকারের 
মাঙ্গলিক উৎসরণে মহা-ঈশ্বরীর নৈর্ব্যজিক সত্তার পরম 
উপলব্ধির বার্তা হয় ঘোষিত। আমি সেই বার্তার 
সেবাদাস। 

হ্বশীতল পর্বতকন্দরে সেই আশীর্বাদের চিহ্ন বহন 
করে জেগে থাকে অজন্র গুহা, নালী, THI) তারই 
মধ্যে শত সহস্র কৃহ্বয-কণ্টকাকীর্ণ অনামী লতা-গুল্ম-কুঞ্জ 
এবং পাথরের গা বেয়ে চুয়ে ETA ঝরে পডা অজন জল- 
ধারা । গুহারক্র-গর্ভে সেই পানি হয় পাঁণিনির 
ব্যাকরণের মত কঠিন। তার নীচে লক্ষ লক্ষ প্রস্তর 
ফলক বর্শার থোচার মত জেগে থাকে । উপরে জল 
আর ea! কোথাও কোথাও কাচের মত ধারালো! 
শিলীভূত ফসিলের| ! রাক্ষসের মত নখদস্ত হা সহযোগে 
তার সে কি সাংঘাতিক steal আপ্নেয়গিরির জমাট 
ভস্মস্ত পের মধ্যেও আজ সে কি অপর্নপ অথচ দুঃসহ 





বিপদ-হুংকার। অথচ টাদের আলোয় সে পাহাডেও 
নাচে নির্বরিণী রূপবতী । বহে তটিনী। বাজে 
এশ্বরিক লীলার কিংকিনী। 


শতাব্দীর পর শতাব্দী এই শিখরমালায় ছিল না 
কোন প্রাণের স্পন্দন, প্রাণীর বিচরণ । গুহাগর্ভ এবং 
বহ্ধগুলি ছিল হর্িতকীর শুকনে! খোসার মত অপাংক্রেয়। 
এর পরিচয় ছিল বহিদু'নিয়ার কাছে অজ্ঞত। আধ্যাত্মিক 
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যোগাভ্যাসের দ্বারা সুক্মাতিহুক্্ শরীরে (astral body) 
যারা নাক্ষত্রিক অববাহিকায় পরিভ্রমণের একান্ত গোপন 
কৌশলটি জানেন, তারাই সেখানে হতেন আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। 
ইচ্ছে হয় তাই লিখে রেখে যাই আমার সে সব কথা-_- 
কালেব cae, যাতে মহাকাল কোনদিন সেই ইতিহাস 
বিস্বৃত না হয়। যেন বার বার তার ত্রি-নয়নের দেদীপ্য- 
মান শিখায় আমার জ্ঞাত ও পরিবেশিত কাহিনীগুলি 
ভাস্বর হয়ে থাকে | 

এই কাহিনীর মধ্যেই উজ্জ্বলতম অধ্যায় হচ্ছে এ মন- 
সংকেতে যোগাযোগক্ষম (telepathy) আমাদের সেই 
gre অভিযান'''মরণকে পায়ে দলন করে “নুতন দেশে” 
সাধনার পীঠস্থান প্রতিষ্ঠা | নাক্ষত্রিক জগতে we শরীরে 
পরিভ্রমণের মাধ্যমে একমাত্র তারাই জয় করলেন Shaw 
মুক্তি | চৈনিক গীত অজগর তার বিন্দুমাত্র সন্ধানও 
পেল না। 


সেই নূতন দেশে নূতন শৃংখলা র প্রতিষ্ঠা হল। নাম- 
করণ হল “জ্ঞান সংরক্ষণী মহাবিদ্যালয়” (School of the 
preservation of knowledge). অধ্যক্ষর পদে অধিষিত 
শতবর্ষ বয়সেরও অধিক বর্ষীয়ান তৎকালীন লাসার 
সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ আচার্য; তার এ বার্ধক্যজর্্রিত শরীরেও 
ছিল তখনও ÍT তেজ | কে বলবে যে, তিনি ছিলেন 
একশ’র ওপারে-_অভ্ভুত ক্ষমতায় অমন Yor কঠিন মনুষ্য- 
গমন-অসাঁধ্য শৈল-শিখরে তিনি অভিযাত্রীদের পুরোধা 
হয়ে পৌছালেন এবং ইপ্সিত লক্ষ্যকে জয় করলেন। 

ধারা পথের প্রাণঘাতী যন্ত্রণায় কখনও পা ভেঙ্গে 
পিছলে পড়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে চড়াই পাহাড় 
উঠতে গিয়ে বা উত্রাইয়ের কীাটাপ্-শ্বাশানে কাদা আর 
পাথরকুচিতে অথবা কোথাও বরফের মৃত্যুঝটিকার 
মারপব্যুহ ভেদ করতে বুকে চলে কিংবা হাজার হাজার 
ফিট উচ্চতায় শ্বাসযস্ত্রের নিদারুণ অক্ষমতার যন্ত্রণা ও 
তাড়নায়, এবং নক্ষত্র-ছোয়া সেই সাংঘাতিক প্রেত- 
শিখরের দারুণ tata ছিন্ন অঙ্গবাস নিয়ে কিংবা অসহ 
শীতের গীড়নে উন্মাদ হয়ে গিয়ে অথবা অতল খাদের 
গভীর গ্রাসে অকশ্মাৎ শেষ হয়ে গিয়ে এই পৃথিবীর 
জীবিতদের তালিকা থেকে হারিয়ে গেলেন তাদের 


কাহিনী লিখে রাখা হয়েছে সেই অলোকসামাহ্ট, মন 
সংকেত-যোগ!-যোগক্ষম জ্ঞানীশ্রে্ঠ লামা ও বিজ্ঞদের 
হস্তলিখিত দিন-পণ্রিতে। সে পঞ্জি হল পলাতক _ 
প্রাণীশ্রেষ্ঠ'-তিব্বতীদের মরণজয়ী অভিযানের জীবস্ত 
ইতিহাস। 

সেখানে তাদের জীবনের আচরণ ও ব্যবহার পরি- 
বতিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তারা বজ্জময় আকাশের 
নীচে এ বরফের বিকট “বভীষিকার সঙ্গে নিজেদের খাপ 
খাইয়ে নিলেন। বহু কষ্টে পাথর কুঁদে “অক্ষর” বানালেন 
এবং কালি তৈরী করলেন সঙ্গে বয়ে নিয়ে shen 
মালমশলার সাহায্যে, তারপব সেই হস্তলিখিত fra- 
পঞ্জিকেই হত্তমুদ্রিত অনস্বীকার্য দলিলে পরিণত করলেন। 
অক্সিজেনের অভাবে প্র"য়ই হৃদৃপিণড নির্মম যন্ত্রণায় ছটফট 
করতে থাকা সত্বেও অতিমানবীয় কষ্টসহিফ্ণুতার পরিচয় 
দিয়ে তারা সেই বাস্তব বিকৃতি-বোধকে হাসিমুখে 
বশীভূত করে ফেললেন। অলোকসামান্তেরা ছিলেন 
অতি পবিত্র, মহান তথাগতের বরপুত্র। তারা আকাশের “ 
দলিল পাঠ তরে (নাক্ষত্রিক রশ্মিয় সাহায্যে) বিশ্ব- 
SHOOK শৃংখলার ব্যাকরণ অনুধাবন কবতেন এবং 
ভবিষ্যৎ বুঝতে পারতেন, সে ভবিষ্যৎ শুধু তিব্বতেরই নয়, 
অন্যান্য বহু দেশেরও। এমন কি চীন-ভারতবর্ধেরও | 
আকাশী-দলিলে নাক্ষত্রিক স্পন্দন রেখার লেখাংকনে 
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সদাসর্বদাই পঠনষোগ্য হয়ে 
বেঁচে থাকে | পড়তে পারেন শুধু তারাই ধারা অলোক- 
সামান্ত মহাপুকষ এবং সেই te জ্ঞাত আছেন। 
কাজ করে চলেছিলেন তাই মন-সংকেতে যোগাযোগক্ষম 
ওঁরা । অভূতপূর্ব 'টেলি-প্যাথির” সহায়তায় প্রায়শঃই 
পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাঠাচ্ছিলেন, তিব্বতের বছ সুহৃদ 
নাগরিকদের কাঁছে'--জানাচ্ছিলেন তাদের এ গোপন 
নুতন দেশ এবং তার নুতন মহাবিদ্যালয় ও তার অন্তান্ত 
ইতিকথা। যারা দেই সমাচার অর্থাৎ টেলিপ্যাধিক্যাপ- 
মেসেজ পাচ্ছিলেন; প্রথমে আনন্দে অবাক হয়ে তারপর 
হচ্ছিলেন আত্মহারা | মুক্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবছিলেন, 
যাক, ভগবান তবু এই হুলুদ-রোগ থেকে বাঁচলেন! 
জণ্ডিসের ঠেলায় নইলে চক্ষু তার উল্টে যেত। চীনেদের 


খ সাঙ্গ করছিলাম। 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 
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চাবুকে তথাগতের SM” আর না বলাই ভাল্‌। 
,অলোকসামান্যদের ওঁ শিখরভীর্থে পৌছে দিয়ে আমি 
আবার atata ফিরে এসেছিলাম, তারপর বাকী কাজ 
অকস্মাৎ একদিন সেই লাসার এক 
অধ্যাত চোরকুঠুরীতে বসে অমনই একটি মেসেজ আমি 
পেলাম | 

টেলিপ্যাথী ছিল আমার কাছে অতি পুরাতন। 
সংবাদ আদান-প্রদানের সিদ্ধ পদ্ধতি । আমি ছিলাম 
লাসার একজন অতি সজ্জন, সাধুরূপী, মিষ্টভাষী, 
সদালাপী, হ্ববেশী। গলায় রাখতাম রোগী পরীক্ষার 
পাঁচন-যন্ত্র'। সে যন্ত্র নারীরও নার্ভীব গতি বলে firs | 
বিশ্বাস করছেন না? আমার এ একটি গুণই ছিল। 
ও টেলিপ্যাধির সাহায্যেই গীড়িতের সঙ্গে যন-সংকেতে 
যোগাযোগক্ষঘ হয়ে সব বলে ফেলতাম । রোগী অতি- 
মারাত্মক রোগবত্ত্রণাভেও আমার কাছে তার মন খুলে 
দিয়ে হেসে অন্তদিকে চোখ ঘুরাত। আমি কথা 


।--কইভাম না । নীরবে নির্বাকভাবে ste সেরে চলে 


” 


আসতাম | আমার জয়জয়কার পড়ে যেত! এমনকি 
বছ রূপসী ধনী যুবতী রমণীও রোগশয্যায় আমার 
দ্বিতীয়বারের দর্শনাকাজ্ায় আছাঁড়-বিছাড়ি করেছে। 
আমি সে সব টের পেতাম | 
কিন্তু কখনও লঘু আচরণে নিজেকে বিব্রত করিনি । 
বরং আমার পেশা এবং আমার* গোপন সাধনার 
ধন ও টেলিপ্যাথিতে আমি নিজেকে নিযুক্ত রাখি। 
আমি কখনও কোন নারীর সঙ্গে লিপ্ত হই নাই কোন 
দেহঘটিত ব্যাপারে, কিন্তু নারীকে আমি চিনি। এবং 
চিনি বলেই আজও আমি অবিবাহিত। ঘুরেছি শুধু 
টেলিপ্যাথির আর আস্বাল Bte লিংয়ের সাধনায়, 
আর চিকিৎসার প্রতিষ্ঠায়! তাই গুদের সংকেত 
পেয়েই বলে উঠলাম, “আবার আমাকে কেন? আমি 
তো! এখানে ব্যস্ত ।” শুনে তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে অপর 
প্রান্ত থেকে ধমক আসার মত টেলিপ্যাথিতেও অন্য 
সীমান্ত থেকে আদেশ এল, “তোমার বর্তমানের সব 
সংবাদ আমরা জানি । চীনারা তোমাকেও সন্দেহ 
করে। গ্রেপ্তার করারও চেষ্টা চালিয়েছিল । পারে নি। 


কারণ তুমি গোপন কুঠুরীতে আঁশ্রয় নিয়েছ। স্বৃতরাং 
তথাগতের আদেশে তোমাকেই তোমার ow নিদিষ্ট 
কাজ করতে হবে ।” শুনে তো আমি তাজ্জব! কিন্ত 
তারপরই বুঝলাম যে, আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই! 
টেলিপ্যাধিতে সবই জানা ঘায়। অতএব মনে মনে 
করজোডে জানালাম প্প্রভুগণ, তোমরা তো জান, 
আমি ছিলাম নিরীহ ভাক্তার। জনসেবা এবং উদর- 
পৃতিই ছিল আমার চিকিৎসকবৃত্তি নেওয়ার কারণ। 
পোতালার যাহ্ু-প্রাসাদেও আমি যেতাম! ey 
রেজিকেও চিনতাম। কিন্তু কোনদিন রাজনীতি 
করিনি | আব তোমাদের সেবাতেই প্রাণপাত করেছি। 
তাই তোমাদের সঙ্গে এ তীর্থ-তুঙ্গে ধর্মগ্রন্থ বহন করে 
নিয়ে যাই, এখন ফিরে এসে তোমাদেরই কথামত 
ধর্ম-আচরণ করছি, যাতে তিব্বতের মাটিতে আজও ধর্ম 
ধাকে। অথচ চীন লাসা দখল করে দলাই লামার 
পলায়নের পর থেকে অযথা আমার পিছনে পড়ে যায়। 
আমার তো একটি মাত্র দোষ ছিল তিব্বতকে ভালবাসা। 
তাই চেন্রেজির পলাঁয়নের পর আমিও পোতালা 
প্রাসাদের দিকে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভারতের 
বোম্‌-ডি-লা পর্যন্ত গিয়েও ফের ফিরে আসি। কারণ, 
তিব্বতের মাটিতে মরার চেয়ে wa আর কোথাও 
ছিলনা। সেই তো আমার দোষ! তাই শেষে 
চীনাদের অত্যাচারের ভয়ে এই চোরকুঠুরীতে এসে 
আশ্রয় নিই...” 

“জানি। এবং সেই পরাধীনতার ও অপমানের 
বদলা নেবার প্রতিজ্ঞাতে “আমাদের গোপন পরিষদ” 
গড়ে তুলতে তোমাকেই বেছে নিয়েছি।” 

আমি বললাম, “ee, প্রতিবাদী-বিপ্লবের যে 
আয়োজন আপনারা করছেন তার সব সংবাদ যখন 
আমাকে জানাতে চাঁন তখন একটি নিবেদন--আমাঁকে 
ধ কাজেই থাকতে দিন, যে কাজে আমি আছি--” 

“না” iar খষিরা বজকণ্ঠে আদেশ করেন, 
তোমার ite কাজ আছে। তুমি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়েছে । তোমার চিকিৎসালয় ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে, 
তোমাকে “তাড়া করেছে, তোমার WA নাই, তুমি 


mamma nnn in 


অর্থহীন | তুমি চৈনিক দাসত্ব স্বীকার করে, ওদের শাসনে 
তিব্বতীদের বন্দীশালায় চিকিৎসক হও নাই-_তাই এই 
wali | সব আমরা জ্ঞাত আছি। তবু আরও কই 
তোমাকে করতে হবে। তুমি তার জন্যও প্রস্তুত হও। 
শুধু ধর্ম-চর্চা নয়, আরও কিছু, wa কিছু, অনেক কিছু ৷” 
বলে বক্তা থামলেন। আমার বুকে তখন সেকি 
ধুকঘুকি! 

মন-সংকেত যোগের অপার-ক্ষমতায় আমার অস্ত- 
চক্ষুতেও তখন কটি ছবি ভাসছিল। আমারই চোর- 
কৃঠুরী থেকে কিছুদূরে তখন আমার সেই স্নেহের তিব্বতী 
যুবতীটি একটি চৈনিক সৈনিকের কটিদেশে AN হয়ে 
রাস্তার পাশেই বাধ্য হয়ে দেহ-লাঞ্থন কর্মে রত। তার 
স্তনভূমিতে চলছে চৈনিক চারণ! ইস্‌! পূর্বে প্রকাশ্য 
রাজপথে কখনও এমনটি দেখা যায় নাই । আমি 
কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ও faye হয়ে গেলাম। 

তৎক্ষণাৎ কানে এল “ওয়াংদি, তুমি অন্তরে একজন 
সিদ্ধ লামা । আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির । তুমি বিপ্লবের 
সাথে সাথে প্রচারক হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ Fa! প্রচার 
কর যে, পিকিং প্রতারক | প্রচার কর যে তিব্বতের 
অধীত জ্ঞান মানুষকে মানুষের শরীরে স্বল্মতাবে 
প্রবেশের ক্ষমতা দিয়েছে এবং সেই ক্ষমতাতে কোন 
RT তার আপন শরীর ছেড়ে নক্ষত্রের জগতে বিচরণণ্ড 
করতে সক্ষম! এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করুক 
অধবা না করুক, তিব্বত এই জ্ঞান লাভ করেছে | অন্ধ 
চীন যদিও আজ তাকে পথে বসিয়েছে, তথাপি তিব্বত 
অদ্যাপি 'দ্রাক্-গেই-পো” (বভ্র-অধীশ্বর )1৮ শুনে 
আমি we হয়ে গেলাম! মাথায় হাত রেখে বসে 


পড়লাম, একি কঠিন আদেশ ! এ যে বিরাট wifey: 


এর থেকে RIAI আয়োজন অনেক সহজ | কেমন 
ভাবে প্রচার করব এ বিচিত্র জ্ঞানের কথা ? বর্তমান 
জড়বিজ্ঞানের আওতায় পাশ্চাত্য পৃথিবী তো অবিশ্বীস্ত 
ভাবে অবজ্ঞ। করবে আমাদের কথা! কেউ শুনবেনা, 
বরং আমাকেই উন্মাদ ভেবে কারাগারে পচিয়ে মারবে | 
তাঁর চেয়ে চীনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে চীন বহিভূ্ি 
বিশ্বকে উন্মত্ত করা অনেক সহজ! FATE... | 


[ আশ্বিন, ১৩৭৭ 
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. আমি তো OS US করে কয়েক গ্রাস জল খেয়ে 
ফেললাম। কারণ মাথা গরম । অন্তলেশক হতে তা' 





দেখে খষিরা হাসলেন। বললেন, “বৎস, এ দেখ | 
শুধু তোমার মাথাই গরম নয়” 1 তাকিয়ে দেখলাম 


তৎক্ষণাৎ (আমার টেলিপ্যাধির চোখ বিছিয়ে** ) 

মাথা গরম হয়েছিল তখন আরও একজনের È 
যুবতীটির*"* | প্রকাশ্য রাজপথের পাশে ws মৃত্তিকার 
শয্যায় তিব্বতের স্নেহ মাখান ওর নগ্ন বুকে চীনা সৈম্টি 
অকন্মাৎ একটি পাশবিক কামড বসিয়েছিল। সে 
যন্ত্রণায় তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ধাকা দিয়ে সৈনিকটিকে 
সরিয়ে দিল। তারপর 'বুকের জামার স্বৃতোটা! টেনে 
বুক ঢাকতে ঢাকতে বলে উঠল, “না, আমি থাকব ন1।” 
বলে পা বাড়াল। চীনা সৈনিকটা তখন ক্ষুধার্ত 
শর্দল | তার হলদে শবীরের রগে রগে শিকার ফস্কে 
যাওয়ার রাগ। সে আর সহ করতে পারল না। বীর 
বিক্রমে মারল লাফ! খপ. করে যুবতীটির চুলের মুঠি 
চেপে ধরল। 

মেয়েটি চীৎকার করে উঠল “ছেড়ে দে। ম'লাম।” 

“মর বলে তৎক্ষণাৎ সৈনিকটি তার গালে 
মারল দাত | 

“ওঃ রিম্পোছে !'’ বলে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান 
হয়ে এ চীনা সৈনিকটারই বুকে লুটিয়ে পড়ল। কি 
আশ্চর্য্য । এই - চরম বিপর্যয়ের gée তার মুখ 
থেকে গুরু রিম্পোছের নামই শুধু বের হল। অন্য 
কিছুই সে ভাবতে পারল না| এরই নাম তিব্বত | 

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে নাক্ষত্রিক জগতের 
সন্ধানে, “এ্যাস্ত্রাল্‌ ট্র্যাভলিং”-র জন্ত আমার স্থল দেহ 
ছেড়ে দিতে তৈরী হই। সেই গোপন নু “দশের 
সর্দগুরুগণ ত!’ দেখে হাসেন! 


আমি বলি, “চললাম। এ যুবতীটিকে আমি 


চিনি ও আমারই একজন । আমার কাছে ওই হল “এ 


তিব্বত { এতখানি গ্লানি ও অপমান আমার পক্ষে 
সহ করা HST! FEI আগে চীনকে দেখে 
নেব এক হাত, তারপর প্রচার করব তোমাদের 
art’ 
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“al! হঠকারিতা অন্থচিত। মহান কর্মে বিলম্বও 
অপরিণামদশিতা। তুমি একই সঙ্গে যুগপৎ আক্রমণ 
কর অশুভ শক্তিকে দুইটি aca | একটি অস্ত্রে পিকিংয়ের 

\ বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বিপ্লব এবং অন্তটার দ্বার! 
তিব্বতের জ্ঞান-গরিমার প্রচারে বর্তমান পীত দর্ভীর্দের 
বিরুদ্ধে মহান্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃথিবীর জমাট জমিতে 
জ্ঞানেব প্রচার ও মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা । যদি উপলব্ধি 
কর কখনও কোন Gat fes প্রয়োজনের তবে È নারীরও 
সাহচর্ধ্য তুমি পাবে | সেটা এখন নয়। আমরাই সে 
ক্ষণের সিদ্ধান্ত করে দিব।” অতএব ভগবানদের আদেশ 
মাথা পেতে গ্রহণ করতে হল আমাকে । আমি wy 
শরীরে বেরিয়ে পড়লাম | আমার স্থলদেহ পড়ে রইল 
সেই নিৰ্জ্জন নির্বান্ধব চোরকুঠুরীতে 1 


পৌছোেলাম পোতালা প্রাসাদের একটি গুপ্ত কোঠার 
ছাদে। সে তো ছাদ নয়, চারিদিকে প্রাচীর পরিবেষ্টিত 
) একটি অঙ্গন যেন। WR শরীরে দাড়ালাম সেখানে। 
তাকালাম এ পাশে ও পাশে। বহুদিন পর''বছুদিন 
পরে''আজ এসেছি এই মহৎ crate) আমি 
২ সেই সেদিনের সাধারণ চিকিৎসক। আশ্চর্য্য! হাসি 
পেল আবার আরার ৷ হাসলাম বিবেকের মুখ ভাঙ্গিয়ে | 
আজ আমিই কিনা ব্রতী এক হৃকঠিন কর্তব্য সম্পাদনে | 
কি বিচিত্র! ওঁদের পছন্দসই বাঞ্ছিত ধন আজ আমি। 
যুগাবতার চেন্রেজীর মহিম! প্রচারের দায়িত্বও আজ 
আমার । আমি নাকি এই বজের দেশে তুঙ্গে তুষার 
ব্জ জালা | আমি জলব, বরফ গলবে। প্রাণ টলবে 1” 
এ এক কঠিন সাঁধনা। BETS সংগ্রাম । বরফের 
এই দেশে THAT আকাশে তাই তো উড়েছি qa 
_ অবয়বে । নাক্ষত্রিক নিখিলের ক্রুদ্ধ ঘনায়মান অন্ধকারকে 
ভেদ করে আমাকে সেই বিজয় নক্ষত্রের ay ছিনিয়ে 
আনতেই হবে । আদেশ মহামুনিদের | পারব না?” 
৮৮ তার ব্যগ্রতা ও দৃঢ় আবেগী কণ্ঠের প্রশ্ন শুনে af- 
কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের ঘোর কেটে গেল। তিনি কাহিনী 
শুনতে শুনতে সেই yyy তিব্বতের তুষার গহীনে 
একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন | এ প্রশ্ন শুনে মাথা ঝারা 
দিয়ে শরীর খাড়া করে নড়ে বসে যেন বরফ সব সরিয়ে 


ফেললেন সর্বাঙগ থেকে | বললেন, “নিশ্চয় পারবেন । 
মানুষেই তো সব পারে | আমাদের ভারতের থষিরাও 
তো মানশ্চক্ষে সব জানতে পারতেন, দেখতে পেতেন। 
একস্থান থেকে অন্তস্থানে VR শরীরে গতায়াতেও তো! 
তারা ছিলেন সিদ্ধ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ।” অতএব সেই 
ভারতেরই ভাবনার অবদান আমরা তিব্বতীরা সেই 
কর্তব্য সম্পাদনে না হয় এ ছাড় প্রাণ দিয়েই দিলাম! 
কি বলেন 1” তাকান লাম!। 


জবাবে মণিকাঞ্চন বক্তব্য রাখেন, করেছে ইয়া 
মরেঙ্গে আমাদের গান্ধী এবং হৃভাঁষেরও পণ ছিল ।” 

“ease তে! এ দেশের মধ্যে দিয়েই পথ বেছে 
নিয়ে এই শেষ পাড়ি জমিয়েছি।” বলে হাসলেন 
লামা। তার তীক্ষ ছুটি চোখ চক্‌ চক্‌ করে উঠল। 
মণিকাঁঞ্চনের দিকে এক yee তাকালেন । মপিকাঞ্চন- 
বাবু লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলেন । হাতের নখের দিকে 
তাকিয়ে şi হাতের বৃদ্ধাহ্ষ্ঠ দিয়ে অনামিকাঁর “মাখুন, 
ঘর্ষণে রত হয়ে বললেন, “এ রাস্তায় আপনার সঙ্গে তো 
আমারই প্রথম সাক্ষাৎ ৷” 

“আপনারা বহু ধরণের ভয়ানক খবর পেয়েছেন 
আমার faata কি বলেন ?” অঙ্স্যাসী হাসিমুখে চোখ 
বিছিয়ে দেন। তার aaraa জাল! fey কে বের হয়। 
মণিকাঞ্চনবাবু তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত ও বিব্রত কঠে বলেন, 
“ate দিন সে কথা।” “দিলাম ৷" ম্লান বিষাদ 
সন্ন্যাসীর দু'চোখে । সেই চোখ তুলে আবার বলেনঃ 
“কিন্ত আমি ওদের কথ] বাদ দিলেও তো ওরা আমাকে 
ছাড়ে ali স্বকৌশলে সিকিমি, ভূটানী চর মারফৎ 
নাথুলার গিরিপথে, কালিম্পংয়ে, তিস্তা বাজারে, গরু 
বাথানের অরণ্যে ভূটানী ও নেপালী অধিবাসীদের মধ্যে 
সংবাদ রটনা করে দেয় যে, তিব্বতী লামার ছদ্মবেশে 
একজন চনিক গুপ্তচর যাচ্ছে | সাবধান!” যার ফলে 
আপনারা আমাকে ধরেছেন | শুনে লজ্জা পান মশি- 
কাঞ্চন! কিন্ত সন্যাসী বিক্ষোভে উপচে পড়েন, কি 
করব বলুন, আমার অদৃষ্ট এবং আমার দেবতার দুর্ভাগ্য 
তাই সোনার তিব্বত আজ পরাধীন! আমি পলাতক | 
চেনরেজী পলাতক | জ্ঞানীর! নিরুদ্দেশ । আর সেই 


২২৬ 


প্রবর্তক 
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লাঞ্ছিতা tate"... “কে ?” ফিরে তাকান মর্ণিকাঞ্চন | 
“সেই" "যাকে এ চৈনিক শয়তান সৈনিক ধর্ষণ করছিল” 
বলে সন্যাসী দীর্ঘ নিশ্বাসে ভেলে পডেন, আজ কোথায় 
হারিয়ে গেছে সে- ঈশ্বরই জানেন |” | 

“অথচ পোতালার প্রাসাদেব সেই প্রাচীর বেষ্টিত 
ছাদে যখন আমি ope অস্তিত্বে বিরাজমান তখনও 
জানতাম a যে, সে হারিয়ে যাবে। এমনভাবে সেই 
নারী ইতিহাসের বলি হবে।” বলে একটি নিশ্বাস টেনে 
আবার বলতে শুরু করলেন, "আমি সেখানে দাঁড়িয়ে 
চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, দেখতে পেলাম__সেই 
প্রাসাদ ঠিক তেমনই পাথরের প্রতিমা হয়ে দাড়িয়ে 
আছে, নাই শুধু প্রাণ | নাই চেন্রেজী দালাই ata | 

আমার চেতনার চোখ ফেটে. জল বেরিয়ে এল | 
RE শরীরে তো চামড়ার চোখ নাই । তাই স্তব্ধ 
চেতনাকে নিয়ে ভাবতে লাগলাম | দেখতে পেলাম: 
সামনে বিমান-বন্দর। লাসার বুকে এ এক অদ্ভুত 
ব্যাপার । চারিদিকে গডে উঠা এই বিমান বন্দরে 
তিব্বতীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখানে আসে farta- 
বাহিত চৈনিক সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধের রসদ। অথচ 
লাসায় কোননিন কেউ বিমান-বন্দরের কল্পনাও করেনি | 
পেট্রলের পো্ডা gea পোতালার আকাশ হবে মলিন, 
এ ছিল ধারণারও অতীত | এই লাসার পাথুরে রাস্তায় 
চাঁকাওয়ালা কোন গাডীই চলত না এক রকম, যা চলত 
তা গাঁড়ীর weet) আমি তো জানি। আমি 
লাসারই AEH | 

তাই যেদিন চীনার! প্রথম ও বিমানবন্দর গঠনের 
জন্ত ওখানকার পাথর উড়িয়ে দিয়েছিল ভিনামাইট ফাটিয়ে 
সেদিন আমি-অবাক চোখে তাকিয়ে দেখেছিলাম আর 
ভেবেছিলাম, এ ডিনামাইটে পাথর উড়ল না, Bom 
atata এতদিনের সুখ আর শান্তি | দরিদ্র দেশ তিব্বত 
এবার উন্নয়নের নামে তার তৃপ্তি খোয়াবে আর ways 
খাতে বাকী দেনা শোধ করবে চীনের খাজাঞ্চিধানায়। 
সহ করবে চীনের চাবুক | এইভাবে তার TÉT বন্ধক 
দিয়ে | 

এবং সেইভাবেই খাজনা জুগিয়ে সে চৈনিক ট্রেজারী 





ভরে দিতে বাধ্য হয়েছে। তারই দৌলতে গড়ে 
উঠেছে লাসায় নুতন ছুটি বিরাট রাস্তা । পার্বত্য অঞ্চল 
পেরিয়ে সেই রাস্তা চীন থেকে এসে ভারতের সীমাস্তের 
দিকে চলে গেছে কিন্তু মিলিয়ে যায়নি । ভারতের দিকে 
তাকিয়ে লোভের লালা ঝরাচ্ছে! আর তার বুক 
মাড়িয়ে ছুটে চলছে গর্জন তুলে বড় বড মালবাহী মোটর 
ট্রাক, জিপ কামানবাহী গাড়ী এবং আরও কত কি! 
জরাজীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাদের দাপটে লাসার লজ্জা সম্ভ্রম 
এবং ভারতীয় সীমান্তর নিরাপত্তা | 

আমি কৌতূহলী হয়ে পোতালার ছাদ থেকে রাস্তায় 
গিয়ে দাড়ালাম । আমার অদৃশ্য eH শরীরকেও কেউ 
দেখতে ota না। কিন্তু আমি সব চাক্ষুস কৰি! 
বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, ভয়ংকরের চেয়েও ভয়ংকর দৃশ্য 
চোখে পড়ে | এক জ্বায়গায় একটি ভিত্তি তৈরীর স্থান 
খনন করছে কতকগুলি তিব্বতী। ক্রীতদাস হয়ে 
গেছে তারা । তাদের গলায় শিকল! প্রহরায় চীনা 
সৈন্ত। সে দৃশ্ব আর সহ হল ন|। পোভালার কাছে” 
আবার চলে এলাম। চমকে উঠলাম। পোতালার 
প্রাসাদ ভিত্তির পবিত্র ভূমিতে নোংরা কুলি বস্তি বসিয়ে 
দেয়া হয়েছে । ঠিক যেন হাত পা ছড়িয়ে কোন প্রেত- 
গোষ্ঠী কোন রাজেন্দ্রানীর সশ্মুখেই তার শালীনতার 
প্রতি ভেংচি কাটছে । মাস ছয় আগেও কিন্তু এমন 
ছিল না। আমি এই ছ'মাসের মধ্যে এদিকে আর 
আসিনি । বন্দীত্ব এড়াতে গোপন নিশিচারণে সহরের 
বাইরে মঠের মধ্যে চালাতাম সভা, বৈঠক ইত্যাদি। 
আজ তাই এই প্রথম এমন কুৎসিৎ ব্যাপার দেখে 
চম্‌কেই উঠলাম। সেখান থেকে দেহ-পঞ্চিলতার 
গ্রানিময় আবর্জনার দুঃসহ পচা owe নাকে আস্ছে। 
আমি তাঁভাতাড়ি সরে গেলাম; কিন্তু দৃষ্টি এড়াল না 
সেই কুলি-বন্তীর চারিদিকে বন্দীশালার মত কাটার 
তারের যত্রতত্র জড়ান বেড়াগুলি এবং চোখের মণির“ 
মধ্যে যেন সযংঘাঁতিক বল্পমের ফলা বিঁধল যখন দেখতে 
পেলাম ষে, পোতাঁলার সেই অভিজাত ধর্ম-সিংহাসন 
থেকে বুদ্ধের পবিত্র দাতকে স্থানচ্যুত করে প্রাসাদের 
সর্বত্র অলরে বাহিরে চৈনিক SUB ক্লোগানের 
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বৈচিত্র্য লিপি চিত্রপে সমস্ত পবিত্রতাকে নষ্ট করা 
হয়েছে ! 
-o আমার যাথা ঘুরে গেল। রাস্তার অন্তপাশে চলে 
গেলাম। একটি ট্রাক তৎক্ষণাৎ আমাকে ধাকা দিয়ে 
উল্টে ফেলে আমার বুকের উপব চাকা চালিয়ে দিল। 
কিন্ত আমি হাস্লাম ! এই প্রথম বড দুঃখে ভীষণতম 
যন্ত্রণার মধ্যেও আমি শব্দহীন মান হাসি হাঁসলাম। 
বাথাতুর দুটি চোখ তুলে দেখলাম, ট্রাকটি তার দীভ- 
ওয়ালা চাক! ঘুরিয়ে চলে গেল। পারলে চৈনিকটি 
যানের সেই রাক্ষস দন্তাঘাতে আমার কলিজার 
ate চিরকালের মত ভেঙ্গে $ foa পাউডার বানিয়ে 
উড়িয়ে দিত, কিন্তু ব্যর্থ হল, কারণ আমার তখন TH 
অস্তিত্ব! গ্যাস্ত্রাল্‌ ট্র্যাভলার আমি। 
কিন্তু স্থূল অস্তিত্বের গর্বিত সম্রাট তখন চৈনিক 
সেনানীরা। সেই ট্রাকটি একটু দুরে গিয়ে ধামতেই 
তার মধ্যে থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়ল কয়েকজন উদ্ধত 
"অফিসার । তাদের গায়ে চীনের সামরিক পোষাকে 
উচ্চ পাস্থের বিভিন্ন mie! বুঝলাম বড় 
অফিসার সব। তাদের ইঙ্গিতে কয়েকজন সিপাহী 
চরে টানতে টানতে বার করল পাচজন তিব্বতী 
সন্ন্যাসীকে | Tibetian monks; একি ! আমার 
চোখের রগ যেন ছিভে গেল। আমি সে দৃশ্য দেখার 
ক্ষমতাই প্রায় হারিয়ে ফেললাম ৷ সেই সন্গ্যাসীদের 
আষ্টেপৃষ্ঠে চামড়ার বেণ্ট বাঁধা । যেন পাঁচটি বন্দী 
FFT | | 
সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার সকল কোণে মাইক্রোফোন 
লাউডস্পীকার বসিয়ে দেওয়া হল। এবং কর্কশ ঘোষণা 
শুরু হল “শুনুন, সালার মাননীয় নাগরিকেরা শুনুন'''* 
দেখতে দেখতে পথচারীর ভীড়ে ভরে গেল সেই জনপথ। 
কৌতূহলী জনতা ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অনেকে 
Z ধীরে ধীরে সরেও গেল ব্যাপারটি অনুমান করে। পাঁজর 
কেঁপে উঠল বহুজনেরই, তবু চোখে রুমাল চাপা দিতে 
পারল না) চীনারা তাহলে সেই কুমালে তারই দম 
বন্ধ করে মারবে! তাই সকলেই নড়ে উঠেও বাইরে 
কোন ভাবাস্তরকে প্রশ্রয় দিল না। ভীড় ধীরে ধীরে 


বেশ বেড়ে গেল। তখন অকণ্মাৎ কয়েকজন চৈনিক 
ওভারসিয়ার অভি ক্ষিপ্রগতিতে কয়েকটি চাবুক বার 
করে চালিয়ে দিল সপাসপ ধঁ নির্দোষ জনতার পিঠে | 
হুংকার দিল 1 ভদ্রলোকের মত শৃংখল! বজায় রাখ 1” 
তৎক্ষণাৎ তিব্বতী ও কিছু কিছু সহৃদয় চীনা কলোনী- 
বাসীর দ্বণায় ও উত্তেজনায় চোখ ঘুরিয়ে নিল | বেশ 
ভাল রকম স্বাযু-বিকারের শিকাব হয়ে পড়ল আরও 
কিছু সৎ নাগরিকেরা | তাদের মিলিত হড়োহুভিতে 
সন্ধ্যার আকাশে রাভ্রপথের ধূলিকণাও হল বিব্রত | 

সেই পটভূমিকায় সেই পাচজন রুগ্ন ও রক্তাক্ত 
কলেবর তিব্বতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ETE ফেলে দেওয়া 
হল রাস্তায়। তারা হাটুভাজ| 'দ? হয়ে বসে পড়লেন, 
তাদের একজনের বা! চোখের মণি চোখের খোল থেকে 
উপড়ে বের করে দিয়েছিল চীনা সৈনিকেরা। সেই 
উৎপাটিত মণিটি ঝুলছিল তাঁর গালের উপর | আমি 
আর সহ করতে পারলাম না। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম | 
আমি তাকে চিনতাম। তাই @ দৃশ্যে শংকর মাছের 
লেজের চাবুক খাওয়া ব্যথার মত বেদনাহভ হয়ে সরে 
গেলাম। 

এমন সময় রাশিয়ার তৈরী একটি জিপ ধা করে 
কোথেকে এসে Wie করে থামল সেখানে । তার 
চাকার টায়ার ব্রেকের ধাঙ্কায় জনতার প্রায় গা ঘেঁষে 
রাস্তাকে ছেড়ে দিয়ে কিছুদূর ঘষরে পথ গিয়ে তবে 
ধামল। তার সামনে সাইন বোর্ড ছিল, তিব্বতের 
শাসনবিভাগ |” সেই fet দেখেই একেবারে টুপ হয়ে 
গেল জনতা । সৈনিকের! হল 'এাটেন্শান্‌*| স্থির | 
সোজা 1 তৎক্ষণাৎ সেই ‘fat? থেকে লাফ দিযে 
বাইরে এলেন একজন ক্রোধী বিশ্রী কাকার চৈনিক 
সমরাধিকারী। একটি সৈনিক তাড়াতাড়ি একটা 
তারের বাণ্ডিল খুলে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে তার সামনে 
উপস্থিত হয়ে একটি স্যালুট করে মাইক্রোফোনটি তুলে 
ধরল। তিনি রোধহয় চৈনিক গভর্ণর বা অমনই একটা 
কিছু উচ্চ জাতের fete) তাই ঘ্বণার ও উপেক্ষার 
দৃষ্টিতে জনতার প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করে ব্যঙ্গ!ত্বক জরকুটি 
কুটিল কে বললেন, “মাননীয় লাসার জনগণ” বলেই 
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থুঃ করে যেন কঠর মধ্যে থেকে কোন আটকে-যাওয়া 
পোকা বার করলেন | তারপর আবার কথার জের 
টানলেন । “আপনারা আমাদের চীনের মহান বন্ধু ৫) 
e ete থুঃ শব্দে গলাটা আবার পরিষ্কৃত করে 
হাঁকালেন, “ভাই আপনাদের এখানে জড় করা হয়েছে 
শৃংখলাবদ্ধ করে| শুনেছি আপনাদের wre নীতি- 
নিয়ম মাত্র Pasay চাবুকের প্রয়োজন ঘটিয়ে ছিল 
যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আপনার! অনেক শুধবরেছেন 
এবং মহান্‌ চীনের প্রদশিত পথে বর্তমানে নব-নীতি- 
স্বধার সারমর্শ্মে আকৃষ্ট! অতএব আজ আপনাদেরকে 
এখানে একটি অতি স্বমহান দৃশ্যের সাক্ষী হবার 
গৌরব দিবার ape এমনভাবে আনা হয়েছে । আমরা 
জানি আপনার! সর্ধহারার জীবন দর্শনে নয়া জমানার 
মূল্যায়ণে ব্যস্ত, তাই কর্মচঞ্চল। অতএব বেশীক্ষণ 
আপনাদের বিরক্ত করা হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই 
এই পাঁচজন প্রতিক্রিয়াশীল ও মহান্‌ চীনের আদর্শে 
Bee তিব্বতী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক 
কাৰ্য্যে লিপ্ত তিব্বতী aq সন্স্যাসীর প্রাণ নেওয়া হবেঃ 
এইখানে | এখনই । আপনাদের Wee) এই 
রাজপথে । অতএব এই সুবর্ণ হযোগ হারাবেন না। 
্রস্তত হন্‌। এবং শুনে রাখুন যে, গৌরবান্বিত মহান্‌ 
চেয়ারম্যান মাও-সে-তুংয়ের পরিচালিত পথে অভিযান- 
রত ধীমান চীনাদের পথের বাধা যিনিই হবেন তারই 
শেষ দৃশ্যে সাক্ষী হবেন ঠিক এমনভাবেই*** 
আপনারা 1” বলেই তিনি মুখ ঘুরাঁলেন। ট্রাকের 
উপর লাউডস্পীকার স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি গভর্ণর, 
হৃতরাং ইঙ্গিত করতেই একটি সৈনিক অতি দীর্ঘ একটি 
Ore তরবারি সহ অগ্রসর হল। প্রথম বন্দী যেখানে 
হাটু ভেঙ্গে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসেছিল সেখানে উপস্থিত 
হয়ে বন্দীর করুণ মুখখানির প্রতি একবার দয়ার দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে আপন তব্বারির ধার নিজের ভান হাতের 
বুড়ো আঙ্গ,ল দিয়ে পরখ করে নিল|. তারপর একটু 
হাসল এবং ছুটি পা ফাক করে দৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে বন্দীর 
ঘাড়ে রাখল হাত | টিপল সেই নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, যন্ত্রণা- 
কাতর সন্যাসীর ঘাড়ের মাংস একবার। তারপর 


সন্ধ্যার শেষ হ্্যকিরণে ঝলসানে। তরবারির ফলাঁটি 
আকাশের দিকে উঠিয়েই এক পলক বন্দীর ঘাডের দিকে 
তাকিয়েই মারল ক্রাং-২-ং, কটাং। গলাটা কেটে 4' 
গড়িয়ে পড়ে গেল। মুশুহীন Fete ধটি ছিটকে 
পড়ে হাত-পা দাপাল Bata তারপরই সব স্থির । 
গভর্ণর সেই মুণ্ডটির কাছে গিয়ে তার মূখে বারকয়েক 
থুতু ফেললেন তারপর জনতার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, “এবং এমনিভাবে সবাই যাবেন 
যদি সবাই মহান্‌ কমিউনের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেন! 
স্ৃতরাং সাবধান p” 

তৎক্ষণাৎ চোখের মণি উৎপাঁটনের যন্ত্রণায় অস্থির 
সেই আমার পরিচিত apne চিৎকার করে ছিটকে 
পড়ল, শয়তান চীন ধ্বংস হোক! তিব্বত জিন্দাবাদ | 
বুদ্ধের দয়ায় আবার তিব্বত দাড়াবে । ভুলব না। 
কক্ষনও না।” ব্যস! 'তৎক্ষণাঁৎ একটি চীন| সৈনিক 
মুক্ত বেয়নেট সহ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পেট 
ফাড়বে কিন্তু পারল না। একটি সদাশয় দয়ালু বাধা 
দিলেন। ধীর কঠিন প্দবিক্ষেপে বদ্দীটির কাছে এসে 
স্থির ক্রুর acd বললেন, “তুমি মহান চীনের মহান 
জনগণের অপমান কর 1 উত্তম! তোমার প্রাণ যাবে 
অতি ধীর চালে ।” 

তৎক্ষণাৎ তার আদেশে gaa সৈনিক পার্শ্ববর্তী 
একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে সেই বাড়ীর বধিয়ান এক 
গৃহিণীকে টানতে টানতে গায়ের জোরে নিয়ে এসে 
সেখানে উপস্থিত করল। তারপর তাকে বলল, “এই 
ate তরবারি ।” বলে তার হাতে দিল তরবারি। 
ভদ্রমহিলা তে; কিছু জানতেন না। অকম্মাৎ চীনা 
সৈঙ্কের জবরদস্তি হামলায় বিব্রত হয়ে গিয়েছিলেন 
(এবং প্রায়ই এমনভাবে কেউ না কেউ লাসায় আজ- 
কাল বিব্রত হয় )। এবার তিনি হতচকিত হয়ে তরবারি 
হাতে কেপে উঠলেন। তারপর ভয়ে বিহ্বল হয়ে 
জনতার সামনে কেঁদে ফেললেন। কিন্তু 'রেহাই ate | 
গভর্ণর আদেশ করে চলেছেন, আরও তিব্বতী ধরে আন 
এখানে তাদের গাদা লাগিয়ে দাও। এমন দৃশ্য দেখার 
আরও সাক্ষী চাই | একজন তিব্বতী নারী আপন হাতে 
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তার স্বদেশী বিশ্বাসধাতকের প্রাণদণ্ড TII ধরে 
আন আরও সাক্ষী ।” অতএব ধরণ ধা! শবে ছুটল ট্রাক। 
বেশ কিছুক্ষণ পর্য্যস্ত ট্রাক বোঝাই করে এনে ফেলা হল 
ভেড়াব পালের মত ভিব্বতীর দল ৷ তারপর সেই ভীত- 
চকিত জনতার সামনে গভর্ণরের ইঙ্গিতে বাধ্য হয়েন 
দেই নারী তরবারি উঠাঁতে। এক.কোপে নেমে গেল 
waa ডান হাত। তারপর বাঁ হাত। অতঃপর 
ছুটি পা। এবং সব শেষে-"যৃচ্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন 
তিব্বতী মহিলা | | 

tote ব্যঙ্গ করে উঠলেন, “ভেড়ী কোথাকার ।* 

কেঁপে উঠলেন মণিকাঞ্চন মুখোপাধ্যায় । বিধ্বস্ত 
কণ্ঠে বললেন, “বলছেন কি? এ সব কি সত্যি?” 

“নচেৎ আর আমি পলাতক কেন!” বলে লিল্পাণ 





কোনদিন গ্রস্থাকারে প্রকাশ করব । আজ শুধু বলি-- 
এইভাবে একটার পব একটা করে হত্যা করা হল এ 
সন্ন্যাসীদের | কিন্তু এ হততাগ্যদের একজনও মৃত্যুর 
মুহূর্ভেও তথাগতের নাম ভুলে নি। চীনের নাম নেয়নি | 

আমি সে gy ভুলতে পারি নি। 

সে হত্যাকাণ্ডের পর সেখান থেকে সোজা চলে 
আসি পোতালা প্রাসাদের ছাদে, তারপর ope শরীরে 
বারকয়েক ঘুরে ঘুরে দেখি । অবশেষে সিদ্ধ সেই গুরু- 
প্রধানকে জ্ঞাপন করি আমার স্থির জিদ্ধান্ত-_ 

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তিব্বতের জ্ঞান, গরিমা ও 
বর্তমান চৈনিক অত্যাচারের কাহিনী নিশ্চয় প্রচার করব 
তিব্বতের স্বাধীনতার জন্ত তিব্বতের বাইরে সচেষ্ট হব। 

তাই পলায়ন. করেছি এবং অরণ্য পাহাড় পার হয়ে 


ছুটি চোখ মেলে তাকালেন সন্ন্যাসী | ভারতে। যাব ইউরোপে, তারপর কানাডায়, যদি 
তারপর বললেন, “আরও বহু আছে। সে সব অবশ্য আপনারা যেতে দেন।” 
@ 
বন্দর 
শ্রীবংশী মণ্ডল 
. একটি দেহের ধূপ শোধ করে দিয়ে মহান সম্রাট 
পায়ে হেঁটে চলে যাও অস্তলীন নিঃসঙ্গ প্রতাপ | 
দূরে এ বৃত্তের বাইরে অমলিন ইচ্ছার অঙ্কুরে 
নরম আঁলে। উকি দেয় কোনখানে বরঞ্চ কি সহিষ্ণু বাতাসে 
পাখি-ডাকা স্বপ্নের দিন | witha অলবে চিরকাল t 
অহরহ বিরাম বিহীন তাহলে স্মৃতির ঘুমে 
বৃঝি এক নক্ষত্রের নীচে চলমান বেড়াজালে সমাকীর্ণ 
দূবে এক আকাশে বিলীন খুঁজে পাবে আলোর আড়াল। 
হয়ে গেলে পাও যদি ওই দেখ সৈকতে কেউ নেই 
আলোকের অভ্যর্থনা তুমি একা শুধু." --- 
যতটুকু হোক বা সে TÉ ওঠে। 
একই স্বপ্ন বার বার দেখা বন্দরের ঘণ্টাধ্বনি 
শাশ্বত জীবনের হতে চাই এনেছে TST | 


লালটেন 
সমর্জিৎ কর 


একটু হিসেবের ভূলে শেষ পর্যন্ত বিপদের মুখে 
পড়তে হোল । ভেবেছিলাম আকাশের মেঘটা উত্তরে 
হাওয়ায় কেটে যাবে । কিন্তু কে জানত, ট্রেনের সঙ্গে 
সঙ্গে সেও পালা দিয়ে এগিয়ে আসবে 1 ঝাঝায় গিয়ে 
ট্রেন যখন ভিড়ল তখন রীতিমত সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। 
অন্ধকার জমাট বাধাঁতে হয়ত আর একটু দেরী হোত 
কিন্তু পিচ-কালো মেঘ সে কাজটা আগেই সারল | আর 
এক্সপ্রেস ট্রেনটি যে মূহূর্তে প্রাটফরমে গিয়ে ভিড়ল গামল! 
গামলা জল আকাশ ফুটো করে ঝরে পড়তে লাগল 
মাথার ওপর । সঙ্গে মালপত্র তেমন ছিল না| ছোট 
চামড়ার হ্বটকেস আর হাতের ফৌলিওকে কোন' রকমে 
বাঁচিয়ে জিরাফের মত ছুটতে ছুটতে এসে দাড়ালাম 
সেডের fats | কিন্তু সেখানেও যা ভিড় বৃষ্টির প্রবল 
ছাটের হাত থেকে রেহাই পাওয়| একবকম অসম্ভব 
ব্যাপার । মনে মনে মৃগাঙ্কের কথা ভাবলাম। আজ 
বিকেলের গাড়ীতে আসার জন্যে বার বার বারণ 
করেছিল সে। বলেছিল, যাচ্ছ যাও। পশ্চিমী দেশের 
দেমাকতে! জান না? সময়ে বন্ধুর কথা ঠিক মনে 
পড়বে | কিন্তু উপায় ছিল ন! | হাতে একদিন মাত্র সময় 
তার মধ্যেই পুলিশ অফিসার মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে দেখা 
করতে হবে। ডোরিনা প্রাসাদে যেতে হবে, কি ভাবে 
মিসেস দত্ত সেখানে খুন হলেন এবং কেই বা সেই 
পাহাড়ে বাংলো থেকে তার মৃতদেহ লোকো ট্যাঙ্কের 
মধ্যে ফেলে গেল_এই সমস্ত তথ্যের সন্ধান করতে হবে 
তার কাছে। তারপর আছে স্প্ট এন্কুয়ারি এবং 
রিপোর্ট তৈরী । এতগুলি কাজ সেরে পরদিনই আমাকে 
পাটনা হাইকোর্টে জমা দিতে হবে। নইলে পুরে! 
কেসটাই হয়ত উল্টে যেতে পারে | 

মৃগাঙ্ক বলল, মানুষের হয়ে ওকালতি করা যায়। 
কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তো তা আর চলে না? যাচ্ছ যাও, 


বৃষ্টির মুখে তোমাকে পড়তেই হবে| বরং না হয় 
সকালের ট্রেনেই যাও। দিনে দিনে পৌছতে পারবে | 
ঝামেলা বাঁচবে | 

কিন্ত ওর কথা শুনিনি | দেউঘরে এসে তপোবন না 
দেখে ফিরে যেতে মন চাইল না। হয়ত তাতেও কিছু 
হোত না। গোলমাল বাধালেন এক পুরনো ক্লায়েণ্ট 
fa: হাজাবিমল। সারা Aresia পরগণার এক নাম- 
করা শিল্পপতি | তিনিও তপোবন দেখতে বেরিয়েছিলেন 
এবং আমাকে রীতিমত মধ্যাহ্ন ভোজন না করিয়ে 
ছাড়লেন না। 

অতএব সেই বিকেলের ট্রেনেই রওনা হতে 
হোল | 

সেডের নিচে কাটালাম ঘণ্টা ছয়েক । তবু বৃষ্টির 
তোড় কমল না। এরই মধ্যে বেশ চুপসে গেছি। 
শ্রাবণের ছাট গাঁয়ে এসে বি ধছিল এবং তার সঙ্গে ঝড়ো 
বাতাস রীতিমত শীত ডেকে আনল মাঘের । লক্ষ্য 
করলাম একে একে ষ্টেশন সেভ ফাকা হতে শুরু 
করেছে | রাত বাড়ছে দেখে ওয়াটার প্রুফে মুড়ে 
আমিও নেমে পড়লাম পথে। 

ওভার ব্রিজ পার হয়ে যখন কীঁকর বেছান পথে এসে 
উপস্থিত হলাম বৃষ্টির ঝাপটা কিছুটা কমল | মিঃ পাণ্ডে 
মোটামুটি ভার বাংলোর য! নিশানা বলে দিয়েছিলেন 
সেইভাবেই এগিয়ে গেলাম। ctal কাঁকড়ের পথটি 
ধরে কিছুটা এগিয়ে ডান পাশের এক রাস্তা । লোকে! 
ট্যাঞ্ষের পাঁশ-ববাবর কিছুটা গেলেই পড়বে বাজার, 
সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই হদিস মিলবে | 

কিন্ত MSTA এগোতে হোল AL | পথে দেখা হয়ে 
গেল হুখনলালের সঙ্গে। সম্ভবতঃ কোন Ue 
গোলযোগে রাস্তার ধারের বিদ্যুতের আলোগুলি 
নিভে গিয়েছিল । পিছ ঢাকা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে 
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SOSH] যেন ভূতের মত দৌডতে দৌড়তে থমকে মুখের 
সামনে এসে দাডাল হ্ৃখনলাল। 

-আপনে কলকিতা থেকে আঁসচেন বাবু? আপ 
\ কেয়া ভকিল সাহেব বোসবাবু Stat 

সত্যি কথা বলতে কি হঠাৎ ঠিক এমন নাটকীয়ভাবে 
ওর আবির্ভাব আর তার সঙ্গে ওর সাজ-পোশাকে ওকে 
যেন রহস্যজনক বলেই মনে হোল আমার । সারা গা 
ভেড়ার কম্বলে ঢাকা । মাথায় ছেঁড়া ছাতি | হাতে 
কালি-পড়া লন | একটু চমকেই উঠেছিলাম । কিন্ত 
পরমূহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, পাণ্ডে সাহেব 
আমার টেলিগ্রাম পান নি? 


একগাপ হাসল হ্বখন।-_- পিঁয়েছেন, হুজুর l 
আসতেছিলাম তো ঠিকই | লেকিন, হঠাৎ তুফান এল। 


চারদিকে আধেরা! বাতি তো চাই। এই শালা 
লালটেনটা বিগডে গেল আসতে আসতে ৷ বার বার 
বৃতে যায়। তাই কিছু দের হোল, হুজুব। 

৮. _তোঁমার মাথা হোল। চল এখন। যত সব 


পাগলের পাল্লায় পড়েছি । এবার সারাটা রাগ গিয়ে 
পড়ল শ্বখনের ওপর | কিন্তু wey কোন উত্তর দিল না। 
আমার হাঁতের aa নিল হাত বাড়িয়ে। তারপর 
মুখ বন্ধ করে বাতি দেখিয়ে এগিয়ে চলল 

মিনিট তিনেক এগিয়েছি আবার ada গেল নিভে | 

শাল! হারামি হ্যায় । হ্বখন আত্মগতভাবে গালা- 
গালি দিল সম্ভবত লঠনকেই ৷ বুঝলাম স্থখনের মেজাজ 
ভাল নেই। তাই তাকে ঠাণ্ডা করার জন্তেই বললাম, 
ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি এগিয়ে চল। আমি 
তোমাকে দেখে বেশ এগিয়ে যেতে পারব | 

সে হয় না হুজুর ! বাতি না জালিয়ে আমি নড়ব 


ali কি জানি ওদের বিশ্বাস নেই। 
/ কাদের কথা বলছ? একটু ঘাবভে গেলাম 
টি Vara কথায়। 
-রাঁমজী কিরিয়া। বাতি চাই, সাহেব। আর 


কিছু বলল না হৃখন। মনে মনে ভাবলাম কার পাল্লায় 
পড়লাম বাবা। হঠাৎ মনে পডল আমার ফোলিওর 
মধ্যেই তো BE রয়েছে | টর্চট বার করলাম! আলো 


ফেললাম ইখনের মুখে। দেখি ওর মুখ সাদা হয়ে 
গেছে। | 

ব্যাপারটা কেমন যেন মনে হোল আমার কাছে। 
তখনকার মত কিছু আর বললাম না। 

মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌছলাম Toes বাংলোয়। 

পাণ্ডে দরজার কাছেই আমার জন্তে অপেক্ষা করছিলেন | 
বললেন, ভিজে গেছেন একেবারে মিঃ বোস? 

_আঁর মশায়! যা লোক পাঠিয়েছিলেন? 

_কেন, স্বখন কি কোন পাগলামী করেছে নাকি ? 

পাগলামী? titer কথায় কোথায় যেন একটা 
ইঙ্গিত qeg করলাম। fee তখনকার মত আর 
কোন কথা না বাড়িয়ে দরদালানে উঠে ওয়াটার প্রুফ 
খুলতে লাগলাম আমি । পাণ্ডে serg হয়ে নিমস্ত্রিতের 
তত্বাবধানে লেগে গেলেন। 


অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে? বললাম আমি। 
তিনি শুনলেন না। স্বখনকে পাঠিয়ে বাজার থেকে গরম 
খাবার আনতে দিলেন। অবিবাহিত পাণ্ডের একক 
পরিবার মনে হোল যেন পাস্থশাল।|। সেদিন রাত্রে 
সুখন পাণ্ডের কোয়ার্টাসেই রইল। 

বললাম, বেশ খানসামা জুটিয়েছেন মশায় । শিবের 
চেলা একেবারে ভূঙ্গী ঠাকুব | হাসল পাণ্ডে।--আর 
বলবেন না মিঃ বোস। ব্যাটাকে নিয়ে আমিই কি 
পেরে উঠি। একেবারে আস্ত শয়তান । বয়েস পঞ্চাশ 
পেরোলেও ওর এখন চতুর্থ পক্ষ চলছে। 

মানে? 

-_যানে বর্তমান বউটি চতুর্থ পক্ষের | জিজ্ঞেস করে- 
ছিলাম, আবার কেন এসব করলি সখন। এক গাল 
হেসে জবাব দিল, বড় ফাকা ফাকা লাগে ega | 

_রসিক বলুন। জীবনের সত্যিকারের স্বাদ বৃঝেছে। 

স্বাদ। ওর ও স্বাদ মেটাতে গিয়েই তো আমাকে 
বিপদে পডতে হয়। কবে চৌকিদারের কাজ । কিন্ত 
একেবারে জাত ক্রিমিন্তাল। গুণ ওর অনেক। সাদা 
জল ওর সহ হয় না, খায় তাঁড়ি। ওর কাছে CoH যদি 
গিলতেই হয় তো কম করে গাঁজার । তারপর আছে 
আরও কীতি? এই তো সেদিন হাসপাতাল থেকে 
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ছাড়া পেল। জেল হোত। নেহাত আমর! দু'চার- * তো, আজ এ অবস্থা করলে কেন? বিচার যদি 
জন ওকে ফেলতে পারি না, তাই। চাও তো আদালতে এসো । না তো--ছিঃ ছিঃ ‘fas | 


-্বলেন কি, মিঃ পাণ্ডে? 


-আর বলছি কি? “সেদিন দুপুরে আমার 
বাংলোর সম্মুখে মহাগোলমাল। বিরাট হাঁকডাক, 
বাইরে বোরোতেই দেখি রক্রাপ্প,ত দেহে হ্বখন ঝিমচ্ছে। 
পাশে পড়ে রয়েছে বিরাট এক কাঠাল পাতার বাণ্ডিল। 
তাও রক্তে ভেজা । জন বিশেক দেহাতি লোক ওকে 
ঘিরে শাসাচ্ছে। আমাকে দেখে জনতা নীরব হোল। 
তারপর ওদেরই মধ্যে থেকে পাণ্ডা গোছের AFFI 
এগিয়ে এসে বলল, বিচার চাই, হুজুর | ওকে আপনা 
ফাটকে দিতেই হুবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নানা 
অভিযোগ করতে লাগল। সমস্ত কিছু মিলে al 
দাড়াল তাতে, আপনাকে বলব কি মিঃ বোস, ও 
আপনাদের পেনাল কোডের একশ নয়, একশ কুড়ি, 
একশ ছেচজিশ থেকে শুরু করে চাইকি femp 
ধারারও কোন কোন কিছু একটায় ওকে লটকে দেওয়া 
যায়। অর্থাৎ জালিয়াতি, চুরি, কিনা করেছে! 
চাইলাম একবার স্বখনের দিকে। নীরবে মাথা নিচু 
করে বসে আছে। 

--একে একে বল, কি ব্যাপার? কিছুটা গম্ভীর 
হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 

মহাবীর দোসাদ বলল, চুরি কিয়েছে, হুজুর? 
হামার! পাতা চুরি কিয়া হায়? : 

অর্থাৎ মহাবীরের কথায় বোঝা গেল অনেকদিন 
থেকেই সুখন কাটাল পাতার ব্যবসা করে। বছরের 
প্রথম দিকে মোটামুটি একটি রফা করে দেহাতে ও কাটাল 
গাছ ইজারা নেয় | বছরে তিন টাকা হয়ত দেবে। সারা 
বছর গাছের পাতা কাটবে, তা কাটুক। আপত্তি সেখানে 
নেই।. কিন্তু ইজারা নেবার সময় সেই যে সিকে পাঁচেক 
ঠেকাল তারপর আর পাতা নেই হ্বাখনের। আজ দিচ্ছি 
কাল দিচ্ছি কবে বছব ঘোরে কিন্তু বাকী টাকার কোন 
হদিস নেই । তারপর আজ এই দেড় বছর হয়ে গেল 
সমানে পাতা কেটেছে | ছেলে তাগাদা দেয় তো মারতে 
যায়, চাকু দেখায়। 


সত্যিই হবধনকে দেখে মায়া হোল আমার | ব্যাচারা। ও 


খটু করে একট! ছুরি বের করে সামনে-স্থখন 
যেখানে বসে ছিল সেদিকে ছুঁডে মাবল হরিয়৷ মুচি। 
খুব যে উত্তেজিত হয়েছে তা ওব মুখ দেখেই বোঝ! 
গেল। 

— ote লিয়েই তো জুলুম, হুজুর | 

মালে? 

_মানে ওকেই জিজ্ঞেস করুন। ও বলবে। বোল 
শালা! আমার পাটাটার কি করলি, বোল? শালা 
শুয়ার কি বাচ্চা cork) কাহিকা। প্রায় তেড়েই 
মারতে গেল হরিয়া। 

থাম ধাম। থানায় দাড়িয়ে ও সব গুপ্ডাবাজী 
চলবে al | কি হয়েছে বল। নইলে সকলকে চালান 
করব। গম্ভীর হলাম অমি | | 


মঙ্গলু ধোঁপা বলল. হুজুর প্রথমে নজরে পড়ে আমার । “ 


দেখি দেহাতি পথ খরে সুখন আসছে হেই মস্ত এক 
পাতার বোঝা নিয়ে। কাছে আসতেই দেখি ওর কপাল 
বেয়ে তাজা খুন নিকলাচ্ছে, হুভুর। সে খুন আবার 
নাক চোখের ওপর দিয়ে গডিয়ে পড়ছে। সুথন হাত 
দিয়ে একবার জরে পুহে ছাপ করে নিচ্ছে । কেমন মনে 
হোল। হায় রামজী। weacel এ কিয়া হালত হুয়া? 
মাথা থেকে ওর ধুন নিকলাচ্ছে কেন? চিল্লাতে লাগলাম, 
Vea, আরে বাপ, কিয়! হুয়া তুমহার11 কিন্তু কি বলব 
হুজুর, তথন কি জানতাম শালা নেশা করে রয়েছে! 
ছুটে এল হুরিয়া, মহাবীর সকলে । প্রথমে তো শালা 
সব্বাই ভয় পেয়ছে। হিয়া জোরসে ওর মাথা থেকে 
পাঁজার বাণ্ডিল নামাল। - আর, রামজীকি, কি বলব 
হুজুর, হামার বঙ্গিলা__হামার এ নতুন পাঁটিটা ছিলনা, 


2 


শালা মাঠ থেকে সেটাকে ধরে তার গলা কেটে পাঁভার ++: 


বাণ্ডিলে ভরে নিয়ে য'চ্ছে, দেখুন হুজুর | 

বলেন কি, মিঃ পাণ্ডে! এ যে একেবারে ভয়ানক 
ব্যাপার! পাণ্ডের গল্প বেশ জমে উঠেছিল। yea 
সম্বন্ধে যতই উনি বলছিলেন, কেন জানি না শোনার 


আশ্বিন, ১৩৭৭ J 


লালটেন 


২৩৩ 








আগ্রহও আমার যাচ্ছিল বেড়ে । প্রথম সাক্ষাতের পরু 
থেকেই ওর প্রতি আমার যেন উঁৎস্বক্য ক্রমেই বেড়ে 
যাচ্ছিল। 


এ 
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পাণ্ডে বলল, কিত্তি ওর অনেক মশায় | শুনতে গেলে 
রাত শেষ হয়ে যাবে | এক একটা কাণ্ড কররে আর 
তা থেকে ওকে বাচাতে গিয়ে ফ্যাপাদে পড়তে হবে 
আমাদের । আরে এই দেখুন না, চতুর্থ পক্ষের যে বউ 
ফুলমণি, এখন ভো শুনছি সেও কার ঘরের বউ, ভাগিয়ে 
এনেছে। সেদিন এ লোকো ট্যাঙ্কের কাছে কি মার 
তাকে! ফুলমণি নাকি কোন এক কয়ল! কুড়োন 
ছোকরার সঙ্গে কি কথ! বলছিল। আর অমনি রেগে 
ater! som ব্রিজলাল সিং না ধরলে হয়ত 
খুনোখুনি হয়ে যেত, আর কি মুখের ভাষা তখন, তারপর 
মাঝে মাঝে কি ড্যামাক |, ব্যাটা কোনদিন এক রেলের 
কুলিকে নিয়ে বলেছে, এই কুলি গাড়ীতে আমার পাতার 
বাণ্ডিলট! তুলে দে। কুলিতো রেগে টং। ব্যাটানিজে 

sf হয়ে কি না। হৃধন কিন্তু থামবার পাত্র নয়। 

সোজা ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে হাজির | বলল, সাহেব 
খুলুন হাঁপনার কামপ্রিন খাতা । লিখুন, স্বখন বলছে, 
গাটরী বাওয়ার পয়সা দিলেও কুলি পাঁসিঞ্জারের মাল 
ভুলে নি। ওর aya টুকে নিন। আমি নিচে টিপসই 
করে দিচ্ছি। বাবা, হামি একেবারে টিকিট করেছি; 
জানতা হায়? আমাকে রুকবে কে? 

হো হো করে হেসে উঠলাম, একেবারে ঘুঘু। 

পাণ্ডে বললেন, লোকটার দোম অনেক | আবার 
ete আছে | যে ফুলমণির কথা বললাম ন!, আসলে 
স্বামী নাকি ওর বাইরের পুরুষ আনিয়ে ওকে দিয়ে ATAI 
কামানর ফিকির করেছিল সুখন জানতে পেরে ওর 
স্বামীকে বেদম প্রহার করে! তারপর জরাসার ফুল- 
,মণিকে বের করে নিয়ে আসে। 

এরই মাঝে একসময়ে বলে ফেললাম, লোকটা 
আমাকেও বিপদে ফেলেছিল মশায়। একেতো FFT 
ভেজা Fl গায়ের ওপর ওয়াটার প্রুফ চাপিয়ে এবং 
কোন রকমে ফোলিওটিকে সামলে প্যাচ প্যাচে রাস্তার 
ওপর দিয়ে এগোচ্ছি, ওনার হাতের ada গেল face | 





JAI আর এগোতে চায় না। বলে, রামজী কিরিয়া, 
লালটেন বৃতে গেছে.। এ ন| জললে আমি যাব না, 
হুজুর। মহা মুস্কিল। মনে মনে খুব বিরক্ত হলেও 
লোকটাকে দেখে অবশ্য বুঝেছিলাম, ওকে ভাঙ্গা হয়ত 
যেতে পারে কিন্তু দোঁমড়ান যাবে না। শেষে__ 

-আর সে কারণেই ওর ওপর আমাদের অগাধ 
বিশ্বাস। মানে! 

পাণ্ডে আর শেষ করতে পারলেন না। বাইরের 
বারান্দায় এসে Tw স্খন। এক হাতে খাবারের 
ঠোঙা আর এক হাতে চার কেট্‌লি। সোজা 
ঘরের মধ্যে এল | কোন কথা নেই মুখে । ঘরের এক 
কোণের বেতের বাকৃস থেকে বরের করল চিনেমাটির 
বাসন, কাপ প্রেট। তারপর খাবারগুলি সামনের 
টেবিলে রেখে পাণ্ডের পাশে এসে AETS | 

পাণ্ডে হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, ঠিক 
আছে। এখন রাত আটটা । বাসায় গয়ে খানা পিনা 
সেরে তুই চলে আয়, সাহেব বিশ্রাম করুক একটু, 
তারপর রাত দশটা নাগাদ বেরনো VITA | 

সুখন কোন কথা Al বলে বেরিয়ে গেল | 

আর তার পরক্ষণেই চমকে উঠলাম যখন পাণ্ডে 
বললেন, ঘাবড়াবেন না মিঃ বোস, ভোরিন! প্রাসাদের 
হত্যাকাণ্ডের এক নম্বর রাজসাক্ষী এ FAATA, 
একথা কেউ জানে না। এমন কি কোর্টও নয়। 
আপাততঃ আপনিই জানলেন। সব কথা আমি 
আপনাকে বলব না! স্থখনের কাছেই সমস্ত জানবেন | 
এ ব্যাপারে যা কিছু করার ও-ই করবে। 

অদ্ভূত শোনাল পাণ্ডের কথা। 

পাথরের মূর্তি আমি দেখেছি । সেবার ইলোরার 
শৈব্য গুহায় শিবের পাশে নন্দীকে দেখেছিলাম | 
ভাক্করের হাতে নন্দী যেন অজেয়, ভয়ঙ্কর সাবধানী এক 
পুরুষ । সৃষ্টি আর ধ্বংসের দেবতা যে শিব তার পাশে 
তাকে মনে হয়েছিল উপযুক্ত aya বটে। বাইরের 
কোন অভিব্যক্তি নেই। পাণ্ডের কথায় মনে হোল 
yaaa বাইরেটা এক কঠিন ভূতুকের আত্তরণে ঢাকা । 
আর তা এতই কঠিন যাকে ভেদ করে অন্তরের কোন 
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প্রবর্তক 
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কিছু ষে বাইরে বেরিয়ে আসবে তাঁর যো নেই। আর 
সত্যিইতো, এতক্ষণ যে স্খন আমার চারপাশে ঘোরা- 
ফেরা করেছে, ষ্টেশন থেকে নির্জন পথে যত পাশাপাশি 
চলেছি তখনও কি একবাব এ ইঙ্গিত সে দিতে পারত না 
যে, ষে সমস্তার সমাধান কবতে এত দুরের পথ আমাকে 
আসতে হয়েছে, তার সমাধানের চাবিকাঠি তারই 
হাতে। 

পাণ্ডে বললেন, যাই বলুন মিঃ বোস, লোকটার 
ওপর নির্ভর করা চলে। আসলে ও যদি নিজের 
ইচ্ছেয় সব কিছু প্রকাশ না করত, পুলিশের বাবার সাধ্য 
ছিল না এ হত্যার কোন কৃল-কিনারা হয়। 


রাত দশটা নাগাদ আকাশ একেবারে পরিস্কার হয়ে 
গেল। গাড় কালো অন্ধকারের মধ্যে নিংস্পন্দ 
ইলেক্ট্রিক বান্বগুলি আরও পরিষ্ষার হয়ে এসেছে! 
আকাশে তারা দেখা দিয়েছে । আর দুরের পাহাড়ের 
ওপরকার সাদা বাংলোটির ছোট্ট একটি ঘব থেকে যে 
আলোর ফালিটি বাইরে এসে উকি মারছিল তাও 
নিভে গেছে। পাণ্ডে কতকগুলি ae পড়ছিলেন। 
আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম স্বখনের জন্তে ৷ 

_বাবুজী। দরজাব পাশে ছোট্ট একটি শব্দ । 


gaa দ্াডিয়ে ৷ হাতে একটি steji মাথায় 
পাগড়ী। গায়ে জামা। এবং সঙ্গে সেই ল$ন। মুখে 
কোন ভাষা নেই। না আছে কোন ইঙ্গিত। যেন 
পাথরের মুখ! ঘরের ভেতরকার উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক 
আলোর afaro বড় বেশী স্তিমিত মনে হচ্ছিল 
gaa হাতের লঠনটিকে। আর years একটি 


জিজ্ঞাসার প্রতীক ! 

_দের নাহি হুয়া তো, হুজুর ? 

—al, দেরি হয় নি! সংক্ষেপে জবাব দিলাম 
আমি। 


পাণ্ডে হাতের নধিপত্র গুছিয়ে উঠে পড়লেন। 

নেমে পড়লাম আমরা পথে । শীতের এক ঝলক 
হাওয়া চোখে মুখের ওপর একটা শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে 
গেল। আগে আগে চলতে লাগল হখন। তার 


মুখে কোন কথা নেই। হ্বখনের পেছনে আমরা দুজন | 
রওনা হলাম ভোরিন] প্রাসাদের উদ্দেশে | 


[ আশ্বিন, ১৩৭৭ 


এবার অন্য পথ৷ লোকো ট্যাক্কের পাশ দিয়ে 


সোজা ষ্টেশনের দিকে না গিয়ে সম্মুখের মোড ঘেঁষে 
কা দিকে যেতে RCA | 

পাণ্ডে বললেন, আমরা শেষ থেকে শুরু না কবে, 
প্রথম থেকে শুক করব। 

_মানে? একটু চমকে উঠলাম আমি ৷ 

অন্ধকারে স্বধনের অস্পষ্ট লঠনের আলোতেও 
পবিষ্কার দেখা গেল, পাণ্ডেরও সার! মুখে বেশ একটা 
থমথমে ভাব প্রকাশ পেয়েছে i— asd] মানুষকে আর 
একজন খুন করে বসল, সেই মানুষটাকে চিনে তাকে 
সাজা দেওয়াটাই বড কথা নয়, মিঃ বোস কেন সে খুন 
করল, খুনীর সঙ্গে যে খুন হয়েছে তাঁর বিরোধ কোথায়, 
তা যদি আবিঘার না করা যায়, সত্যিকারের যীমাংসায় 


আমবা খুজে নিই তা কোনদিনই সার্থক হতে পারব : 


না। 

কিন্ত এই মুহূর্তে একট। Sql স্বীকার না করে পারছি 
না। পাণ্ডে যদিও আমার বিশেষ পবিচিত তবু মিসেস 
দত্ত সম্পর্কে যেটুকু তথ্য আমার কাছে এসে পৌছেছিল 
তাতে প্রথম দিকে ওঁব প্রতি একটা সন্দেহ জেগেছিল। 
হত্যা সম্বন্ধে ওঁর যে বিবরণ তাতে ঘটনার থেকে 
আবেগের প্রশ্রয়কে বেশী ঘনীভূত বলে মনে হয়েছে | 

মিনিট দশেকেব মধ্যেই আমরা এসে পড়লাম একটি 
টিলার নিচে। টিলার ওপর একখানি মাত্র বাড়ী। 
সেখানে আলে; Safer | 

স্বধন এবাব পেছনে পেছনে চলতে লাগল । আরও 
পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের ভোরিনা প্রাসাদে এসে 
হাজির হলাম দারোয়ান চমনলাল পাণ্ডেকে দেখেই 
গেট খুলে দিল। পাণ্ডে ভেতরে গিয়ে বসলেন। আর 
হৃখনকে নিয়ে আমি কাড়ীটার চারদিক একবার ঘুরে 
নিলাম। ছোট্ট একটি কুঠি। টালির চালা । বাহারে 
ফুল আব লতান গাছে চারিদিক ঘেরা। পরিষ্কার 
apace | সঙ্জার আতিশয্য নেই! রাতের অন্ধকারে 
বৈদ্যুতিক আলোর সব কিছু স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি 


A 
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"অনুমান করা গেল। তবে স্থানটা অত্যন্ত ' আমাদের দুজনের কেটেছে । তারপর দীর্ঘ বারো 
নিৰ্জন । বৎসর পর আজও ওর gf তেমনই স্পষ্ট --স্বশোভনের 


মিনিট Aft) হ্বখনকে বললাম, চল এবার 
পাণ্ডেজী বসে রয়েছেন। ভেতরের কাজটা শেষ করা 
ate | 


_ চলিয়ে, হুজুর | ঠিক আগেরই মত স্বখনের BINT 


উদাস এবং স্পষ্ট | 
এসে উপস্থিত হলাম ড্রইং রুমে। কোন রকম 
বিবরণ না দিয়ে বলতে চাই, কোন রকম ক্রট সেখানে 
নেই। পাণ্ডে একটি সোফায় বসে চুকট মূখে আত্মচিস্তায় 
নিমগ্ন। আমাদের দেখেই উঠে দাডালেন। 
স্যাটিস্ফায়েড, মিঃ বোস ? মৃতু হাসলেন পাণ্ডে | 
মিঃ দত্তেব কুচি আছে। কথা বললাম আমি | 
পাণ্ডে এবং আমি মুখোমুখি বসলাম। 
চমনলাল বলল, OTT ব্যবস্থা করব BHT? 
॥।  না। সাহেবের সঙ্গে এবার আমি কথা বলব | 
47 চমনলাল বাইরে বেরিয়ে গেল। 
স্বখন বসল মেঝেয় কার্পেটের ওপর | 
মিঃ পাণ্ডে কোন রকম ভুমিকা না করে একটি 
খ্যালবাম খুলে ধরলেন আমার সম্মুখে! বললেন, এই 
হলেন মিঃ হুশোভন দত্ত | আমাদের আসামী! আর 
এই হলেন মিসেস, মাফ করবেন, আমর! ওঁকে মিসেস 
বলেই জানতাম-- আই মিন মিসেস wel অর্থাৎ 
fagia | 


রীতিমত চমকে উঠতে হোল আমাঁকে। 
--স্থশোভনকে আমি তাহলে তো চিনি! কলেজে এক 
সঙ্গে আমরা gaa পভাশ্তনাও কবেছি। খুবন্মার্ট এবং 
বড়লোকের ছেলে বলে অধ্যাপক থেকে শুরু করে 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে। ছাত্র হিসেবেও 
২ খারাপ ছিল না। ম্পোর্টসে সেরা খেলোয়াড। আর 
_ চেহারায়, সে তো আপনিও দেখছেন মিঃ পাণ্ডে! 
মিঃ পাণ্ডেও কম বিস্মিত হলেন না| —fa: wera 
আপনি চেনেন, মিঃ বোস ? 
_গুব সঙ্গে পরিচয় হলে সত্যিই কেউ ওঁকে ভূন্সতে 
পারবেন না, মিঃ পাণ্ডে । বি. এ. পড়ার সময় এক সঙ্গে 


যোগাযোগ রাখে নি। 


সঙ্গে মিশলে আপনিও একধ! বলতেন | 

-একথা আপনার আমি স্বীকার করি। 

_ম্বশোভন শুধু দেখতেই ভাল ছিলেন না| মনটাও 
ওঁর দেরাজ। শুনেছি দরিদ্র বন্ধুবান্ধবদের ও গোপনে 
অর্থসাহাধ্যও করত । বাবা কলিয়ারির মালিক । 
জাহাজের ব্যবসাও ছিল। মাতৃহীন একমাত্র পুত্রকে 
শুধু যে ভালবাসতেন অনেক বেশী তা নয়, তার ওপব 
ওর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ধারণাও ছিল অনেক OE) 
শুনেছিলাম বি. এ. পাশ করার পর goiter বিলেত 
ate | 

_ আপনি ঠিকই শুনেছিলেন। 

-_বিলেত যাওয়ার আগে ও বিয়েও করেছিল। 
কলেজের কয়েকজন বন্ধুদের নেমস্তল্নও FA | 
আমাকেও আমি যেতে পারি নি। কারণ ওর বিয়ের 
কয়েকদিন আগে আমার বাবা মারা যান । পরে সে ও। 
আমিও না। যদিও জাঁলতাম 
এ বিয়ের পাত্রী কে। 

_আপনিও জানতেন? আবার মিঃ পাণ্ডের acd 
বিস্ময় । 


-শুধু আমি নই। কলেজেব অনেকেই জানত 
অনীভার সঙ্গে স্বশোভনের বিয়ে হবে। আমাদের 
কো-এডুকেশন্তাল কলেজে অনীতা তখন প্রথম বাখিক 
কলার ছাত্র। বিয়ে যে হবে সে কথা স্বশোভনই 
বলেছিল। অনীতার বরস তখন বছব সতের । নিখুঁত 
সুন্দরী, সপ্রতিভ, ভাল ছাত্রী। ওদের অবস্থা ভাল ছিল 
না। কলেজের মাইনে বাকি পড়ায় যখন ওর পড়াশুনা 
নষ্ট হওয়ার মত অবস্থা কলেজের ছাব্রকল্যাণ ভাণ্ডারের 
সেক্রেটারি স্থশোভন নিজের পকেট থেকে ওব মাইনেট! 
শোধ করে। ব্যাপারটা কিন্তু গায়ে পড়ে সাহায্য 
করার মত ছিল না, অমন সাহায্য সে অনেককেই 
দিয়েছে। আর সেই দানের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ 
ছাডা আর কিছু থাকত না বলেই gotten ছিল 
আমাদের সত্যিকারের হিরো । পরে অবশ্য মাঝে 


২৩৬ 
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মাঝে অনীতার সঙ্গে ওকে ঘুরতে দেখেছি । কখনও 
কখনও আমাদের কাছে তার সম্বন্ধে প্রশস্তিও গেয়েছে | 
আমরা পরিক্ষার বুঝতে পেরেছি দিন দিন ওবা অনেক 
কাছাকাছি সরে আসছে | কিন্তু বাইরের আচরণে এক- 
দিনের জন্যেও এমন কিছু প্রকাশ পায় নি যাতে করে 
আমর] ওদের অশ্রদ্ধা করতে পারি | 

—fey অনীতা দেবীর সঙ্গে মিঃ দত্তের বিয়ে হয়নি, 
মিঃ বোস ! ইউ অল মিস্ক্যালকুউলেটেড-_! পাণ্ডে 
এযালবামের আর একটি পৃষ্ঠা আমার চোখের সামনে 
মেলে ধরলেন | 

-তার মানে? 

--আপনার সামনেই মিঃ দত্বর ছবি | 
হাসি ফুটে উঠল পাঁণ্ডের সারা মুখে | 

দেখলাম বর বেশে হ্বশোভনকে | 
পাশে 

মিসেস দত্ত-_আই মিন মিসেস রীতা দত। 
অনারেবল atts মিঃ বস্থুমল্লিকের একমাত্র Fal! 


একট! মলিন 


আর তার 


বিলেত ফের্তা। আর যাকে আপনারা বলেন--তার 


মানে সফিসটিকেটেডও। 

সে কি? অনীতা, মানে প্রথম পৃষ্ঠায় যার ছবি 
দেখালেন তার সঙ্গে কি তাহলে স্থশোন্তনের বিয়ে 
হয়নি? 

না| 

_-তবে অনীতার পরিচয় ? 

— ataa] সবাই জানি, মিসেস দত বলে--তবে ? 

_-তবে কি সে স্বশোভনের কেপ্ট--মানে উপপত্নী ? 
Tiel যেন কেমন গরম হয়ে উঠল আমার | 

না, রীতা দেবীর মৃত্যুর পর মিঃ দত্ত ওঁকে রেজিস্টর 
ম্যারেজ করেন বলে আমরা রেকর্ড পেয়েছি । বরং 
মিঃ দত্তের ডায়েরী থেকে পড়ে আপনাকে কিছুটা 
শোনাই_-তাহলেই তদের সম্পর্কে আরও অনেক কথা 
আপনি জানতে পারবেন | ইংরাজীতে লেখা এই 
ভায়েরিটি চমনলালের কাছ থেকে আমি পেয়েছি | 
মিঃ দত্ত Sta ব্যক্তিগত নথিপত্র ওর কাছেই রাখতেন | 

মিঃ পাণ্ডে মাঝ থেকে থেকে পড়তে লাগলেন। 


"ভ্বশোভন বিলেতে গিয়ে আইন পড়ে | 


শেষে বারেও 
যোগ দেন। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তার 
দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ “মা কয়, 
বয়েসে মারা যাওয়ার প্ব সংসার থেকে আমি যে অনেক 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি এই প্রথম অনুভব করলাম । পুত্রের 
প্রতি পিতার যা কর্তব্য আমাব বাবা তা করেছেন। 
বরং বেশী কবেছেন। বাবার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে 
আমার কোন ওঁংস্বক্য ছিল না। তবু আজ আর এ কথা 
অস্পষ্ট নেই, একটা মস্ত বড ফাঁক তার জীবনে ছিল | 
বিলেত যাওয়ার পূর্বে হয়ত রীতার সঙ্গে আমার বিয়ে 
দিয়ে সেফাক পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি | হয়ত 
চেয়েছিলেন পুত্রবধূর মুখ দেখে জীবনের অনেক ক্রটির 
কথা ভুলে যেতে পারবেন। কিস্তু পাবেন নি। 
হাইকোর্টের বিচারকের মেয়ে বীত। হয়ত তার বাবার 
মত ae পুথিবীটাকে দেখে আসামীর কাঠগড়ায় 
দাড় করিয়ে। তার গুণ নেই, সে কথা বলব না। 
সে আধুনিকা, রূপবতী, রুচিসম্পন্না। বাট সি ইজ 
ভেরি কোন্ড। যে সহজ চাঞ্চল্য পুরুষের মনে দোলা 
লাগায়--তার মধ্যে এটাই একমাত্র অভাব ।""'"" 

“রীতা আমাকে সহ করতে পারে নি। আধিও 
তাকে পারি না। জীবনের মাঝখানে আমি উদ্দামতা 
চাই-সহ্জ, সরল প্রাণাবেগ | সে তাচায় না।” 

“কলেজের সেই মেয়েটি, সেই লাজুক, সেই ভাল 
মেয়ে অনীতা'র সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আরে! 
ও যে আমাদেরই ফার্মে কেরাপীর কাজ কবে তাতো! 
জানতাম না! বাবা মারা যাওয়ার পর ইদানীং সমস্ত 
অফিসেই একবার করে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাই 
দেখা হয়ে গেল। শুনলাম ওব একমাত্র বিধবা মা 
মারা গেছেন। কি একটি কারণে যেন আত্মীয় স্বজনদের 
সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই ওদের ছাড়াছাড়ি 
হয়। কারণটা অবশ্য অনীভাঁও জানে না। অনীতী” 
একটি লেডিস হোষ্টেলে থাকে একা । ওর মার আধিক 
অবস্থা শেষের দিকে খুব খারাপ যাচ্ছিল। ওদের 
একটি চাকর নাকি ওদের চুরি করে সর্বস্বান্ত করে 
সরে পড়ে। 
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“কলেজে যা পরিচয় । তারপর কতদিন অতিক্রান্ত 
হয়েছে। কিন্ত এবার নতুন করে পরিচয়ের মাধ্যমে 
মনে হোল অনীতাকে আমার ভাল লাগে। ওর 
' ভেতরে যেন একটি সহজ মানুষ রয়েছে । ওর সান্নিধ্যে 
একটি অনাবিল শ্বাচ্ছন্য বোধ করি | 
“ব্যাপারটা আর চাপা রইল না দেখছি। জীবনকে 
যে শুধু নীতিকথা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না, অজ্ঞাতেই 
সে তার আপন পথে অগ্রসর হয় এই প্রথম টের 
পেলাম। জানি আমি বিবাহিত। এটা অন্তায়। তবু 
অনীতাকে আমি ভালবাসলাম | শুধু ভালবাসা নয়, 
মনে হচ্ছে ওকে আমার চাই। এ আমার মানসিক 
বিকৃতি নয়। আমার মননশীলতার প্রয়োজন | অনীতাও 
এই কয়েক মাসেই তা বুঝতে পেরেছে | 
"Hel ভিভোসের প্রস্তাব তুলল সরাসরি ega- 
টায় চমকে উঠলাম, এর কারণ ছিল। কারণ কি শুধু 
অনীতা £ না, অনীতা উপলক্ষ্য মাত্র! এই প্রথম 
+আবিষ্ধার করলাম হোয়ায় সি ইজ সো সাচ কোল্ড 
টু মি। মন তার অন্য কোনখানে | বিচারকের সে কন্ঠা। 
নধিপত্র গোপন করা এবং ay সিদ্ধান্তে আসা ওর কাছে 
হয়ত ভাবাবেগের ব্যাপার লয় ।***ভিভোর্সে আমি মত 
নিয়েছি। 
"অনীতার অমত নেই | তাই সিদ্ধান্ত আমিও একটি 
করলাম। রীতাকে নিয়ে আমার জীবনে যে ছন্দপতন, 
হয়ত অনীতা ভার মাঝে ya সুষ্টি করতে পারবে না| 
তাই!” 
থামলেন মিঃ পাণ্ডে। 
তাহলে? yoe আর অনীতা fe gt হতে 
পারে নি শেষ পর্যন্ত ? জিজ্ঞেস করলাম আমি? 
আপনার রিপোর্টেও দেখছি, ছু'বৎসর ধরে ওরা এখানে 
ছিলেন। মিঃ দত্তের সঙ্গে আপনার পরিচয় fèn i 
রশ আপনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে শ্রদ্ধা করতেন। তার 
পক্ষে এমন একটি-- 1 

প্লিজ, fa: বোস, আপনি উত্তেজিত হবেন না। 
এটা একটা মস্ত বড় ভুল।. আর সে ভুলের খেসারত 


TAT একজনের প্রাণ গেল, আর একজনের যেতে 
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বসেছে। আই মিন যেতেও পারে। 
কেমন যেন হেঁয়ালি পাঁণ্ডের কথায়। 

হৃখন এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথা শুনছিল। 
পাণ্ডে চাইলেন তার দিকে | 

sya হামার] হায়, হুজুর | 
হৃখনলাল। | 

একটু বিরতি, তারপর কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে 
উঠল স্থখন। বলতে লাগল, শালা খচ্চর তো ওঁ ফুলমণি 
_ওকে যদি না বলতাম তো এমন সর্বনাশ কভি CATS 
না হুজুর! বোঝা গেল স্বখনের FI রুদ্ধ হয়ে 
এসেছে | রামজী কি কিরিয়া। এমন নিমকহারামি। 

পাণ্ডে বললেন, অনীতা দেবীর মাঁ’র চুরি করে যে 
সর্বস্বান্ত করেছিল, সে এই yea, মিঃ বোস। এর 
পরিচয় cei আপনাকে আমি দিয়েছি । প্রায় সাত 
বৎসর ধবে একবার সে গুদের বাড়ীর চাকর ছিল! 
বলতে গেলে গুদের একমাত্র অবলম্বন | 

সুখন বলল, ঝাঝায় আসার পর খোখাবাবু আর 
{fers আমি পুঁহচানতে পিরেছিলাম হুজুর | খুঁকিকে 
দেখে ভাবলাম, জয় রামজী। একি ster ব্যাপারটা 
চেপে রাখতে পারলাম না। সেদিনই বললাম 
ফুলমণিকে ! আর সে শালা হাঁরামিকা বাচ্চী--সে শালা 
সব বলে দিল খুঁখিকে | 

পাণ্ডে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন । বললেন, এবার 
চলুন, মিঃ বোস । পথে যেতে যেতে শেষ করব। 
সেই সঙ্গে স্পট এনকুয়েরিটাও | 

উঠে পড়লাম । প্রশ্নের তখনও সমাধান হয়নি | 
তাই Raag অবস্থাতেই পথ চলছিলাম। আর হঠাৎ 
যখন পাণ্ডে বলে উঠলেন, এই যে, এই সেই জায়গা, 
fa: বোস | আমি চমকে উঠলাম | দেখি, হাতে লঠনটি 
উঁচু করে yea দীড়িয়ে। লোকো ট্যাক্কের পাশে। 
ঠিক সেইখানে, আজ সন্ধ্যের দিকে আসার সময় যেখানে 
তার লঠনটি নিবে যাওয়ায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। 

এইখানেই কি অনীতাব দেহ পাওয়া যায়? 
বললাম আমি | 

—fa eye) উত্তর দিল সুখনলাল । এই শাল! 


বললেন পাণ্ডে। 


আস্তে আস্তে বলল 


AR স্বামী প্রত্যগাত্বানন্দ সরস্বতীর পত্র 
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কল্যাণীয়েযু, 
তোমার লেখা চিঠি (১১. ১০. ৫৮) যথাসময়েই পেয়েছি। শারীরিক আর অন্তবিধ কারণে উত্তর 
দিচ্ছি অনেক দেরি ক’রে। 

“সংস্কৃতি” শব্দের সংজ্ঞার্থ জানতে চেয়েছ | সে সম্বন্ধে নিজের ধারণা খুলে বলতে গেলে অনেক কথ! 
বলতে হয়__যাতে বর্তমানে অপারগ । তবে, ভাগ্যক্রমে দেখলাম_-এই কাতিকের 'প্রবাসী'তে “আচার্য 
সংলাপন,, প্রবন্ধে (পৃঃ ৮৪) ate যোগেশ বিদ্যানিধি “সভ্যত।” ‘সংস্কৃতি’, কিষ্তি-_এ তিনটে কথার ওপর কিছু 
বলেছিলেন, এক সময় | 

তিনি যেভাবে ভেবেছিলেন, তাতে, সাঁমান্তভাবে, আমার অনুমোদন দিতে পারি মনে হয়। “সংস্কৃতি“কে 
মানসিক (বিশেষ ক'রে ভাব, রুচি, শালীনতা, সৌষ্টববোধ-__এ সবের ) উৎকর্ধের ফলিতরূপ বলতে চেয়েছেন 
তিনি, মনে হ’ল। প্রতিশব্দ দিয়েছেন “0১900922926, (যেটা “সংস্কৃতি” ব্যুৎপত্তিগত মানেতে মেলে )। 
“ভরতনাট্যম্‌, দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কৃষ্টিস্তবৃদ্ধির Ssp fF -::0016079+ ব'লেছেন। অবশ্যি, ‘culture’ 
শব্দটা শুধু, এমন fe, মুখ্যতঃ, বুদ্ধি বা Intelligence-eq গুণগুলোকেই আঁকড়ে থাকে না। বস্তুতঃ, ও ” 
তিন্টের ( সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি) মধ্যে “কাটাষ্টাটা” সম্বন্ধ নয় | Organically inter-related | “সভ্যতায় < 
মানবসত্তার বাইরের 'কাঠামোস্টায় বেশি নজর ; 'সংস্কৃতি'-তে হদয়বৃতিগুলোর (sentiment; sense of 
value; মিত্র, yay ছন্দ:_এই সবের ) পানে) আর, “কৃষ্টি'-তে অ্তিবৃত্তিগুলোর ওপর বিশেষ ক'রে। 
বিদ্যানিধি মহাশয়ের বক্তব্যটাই বললাম নিজের কথায় | 

মানুষ ভার ‘ate’ দিয়ে গড়ে তার সভ্যভা, ‘হৃদয়’ দিয়ে সংস্কৃতি, ‘মস্তিভ’ বা ‘gfe দিয়ে তার কৃষ্টি__ 
এই রকম কথ! বিদ্যানিধি বলতে চেয়েছেন। প'ড়ে দেখো। , 


৮বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইতি 
স্বামিজী 





দেখতে পেতাম এই ভলাওএর ধারে খোৌখাবাবু 
দাড়িয়ে, আর তার কোলে খোখিজি? আমাকে দেখেই 
খোখাবাবু বলল, খোঁকি জহর খিয়েছে। মরে গেছে। 
আমার শরীর জল হয়ে গেল। বললাম, রামজীকি, 
তুরন্ত হামার হাতে দিল | কেউ পহচীনবে | খেখিকে 
তলাও-এর জলে ফেলে আমি পালিয়ে এলাম। 
খোৌধাবাবুকে বললাম, বাড়ী যান। আর হামি_? 
টলতে টলতে বাড়ী এলাম । দেখি শালী তখন বুমচ্ছে। 
মারলাম পাছার ওপর এক BIATI বললাম ওঠ! 


লালটেনটাই তো ষত নষ্টের গোড়া ! না হলে কি সেদিন 


ফুলমণি উঠলে বললাম, শালী তুই বলেছিস সব, বোল! 
খৌখিকে বলেছিস আমি ওঁদের চিনি? খোখাঁর বাবা 
খোঁকির মায়ের সঙ্গে পাপ করে খোকির জম্ম দিয়েছে__ 
তা হলে ওর ভাই-বহিন--বল শালী বলেছিস, এসব ? 
রামজী কিরিয়া, শালা এই লালটেন যদি সেদিন বুতে 
যেত তাহলে ওসব দেখতে হোত না হুজুর! এবার 


রীতিমত কেঁদে ফেলল yea) আর না দাড়িয়ে সেখান ৮ 


থেকে ছুটে পলিয়ে গেল। 
আমি বললাম, চলুন, মিঃ পাণ্ডে এবার শেষ 
রিপোর্ট তৈরী করা যাক | 
Q 


সাধনা”-র সাধক 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
সাধনা উষধালয়*-এর নাম আজ ঘরে ঘরে | পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে ন|। ইহার নেপথ্যে যে সাধকের 
_ সাধনা বৰ্তমান তা ইমারতের তিতের মতই অজ্ঞাত | 
{বৰ্তমান শতকের প্রথম দশকে বাংলায় অগ্নিযুগের orl) এই বিপ্লব আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
বিদেশী-শাসন হইতে মুক্তি । অভূতপূর্ব প্রাণের জোয়ারে বাঙালী ভাসিয়া চলিল ৷ ভাঙ্গার উন্মাদনায় এক 
রকম দিগ্বিদিগজজ্ঞানশৃন্ত হইয়া পডিয়াছিল সেদিনের নবীন প্রাপ। কিছু মানুষ সেই ধ্বংসের উত্তেজনার 
মধ্যেই গড়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিল-যাহারই ফলে গড়িয়া উঠে ঢাকায় রাসায়নিক যোগেশচন্দ্র ঘোষের “সাধনা 
ওুঁষধালয়’ (১৯১৪), কলিকাতায় আচাৰ্য্য রায়ের “বেঙ্গল কেমিক্যাল” চন্দননগরে বিপ্লবী শ্রীমতিলাল প্রতিষ্ঠিত 
সংগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান ‘প্রবর্তক সঙ্ঘ' প্রভৃতি | সমসাময়িক কালে প্রায় এক যুগের মধ্যে ঢাকায় আুর্বেদের 
ষে অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে তাহা নিখিল ভারতের পথ-প্রদর্শক। এ শতকের wate শক্তি ওষধালয়ের 
প্রতিষ্ঠাতা মখুরবাব এই জাগরণের প্রবর্তক। ঢাকা ওষধালয়ও ইহার MYATT করে। পরবর্তী কালে এইসব 
প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি ও স্বীকৃতি ate করে। দেশবিভাগের পরে অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচল্রের 
একমাত্র সুযোগ্য পুত্র ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এম. বি., বি. এস, আয়ূর্বেদাচার্য্য মহানগরী কলিকাতাকে 
কেন্দ্র কবিয়া সাধনা ওষধালয়ের আজিকার গৌরবময় ব্যাঁপকতর রূপটি দেন। স্বাধীনতার পূর্ব ও 
উত্তরকালের বাধা-বিপত্ভি বিদীর্ণ করিয়া আয়ুর্কেদের যে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি তাহাতে সাধনা ওঁষধালয়ের 
অবদান সর্বাগ্রগণ্য । এ ক্ষেত্রে সাধনা ওষধাঁলয় পথ-প্রদর্শক এমন কি প্রবর্তক বলিলেও অত্যুক্তি করা হুইবে 
না। সাধনা ওষধালয় শুধুমাত্র ব্যবস! প্রতিষ্ঠান নহে, ইহার মূলে স্বাদেশিকতার প্রেরণা ও এতিহা বিদ্যমান | 
ডাঃ নরেশচন্ত্র এই গৌরবময় উত্তরাধিকার বহন করিয়া যে চলিয়াছেন তার স্বাক্ষর তার রচিত পুস্তক-পুস্তিকা- 
গুলির ( যথা £ “বাঙালী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ’, “বিবেকানন্দ যুগ’, ‘জাতীয় নাট্য আন্দোলন” “রবীন্দ্রনাথের 
»-ম্বদেশচিত্তা”, 'ঝাসির রাণী’ প্রভৃতি) মধ্যে মিলে। ডাঃ নরেশচন্ত্রের অন্যতম কীন্তি কলিকাতার উপকণ্ঠে 
(সাউথ দমদম গিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ) ‘সাধন! নগরে’ আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাধনা ওষধালয়ের 
কারখানা সংস্কাপন। ইহা সাধনা গুঁষধালয়ের সুদীর্ঘ সাধনারই স্বপরিণতি ৷ ডাঃ ঘোষ বেদালভূত ভারত- 
সংস্কৃতি আবুর্ধেদের যুগসম্মত নব রূপ দিয়াছেন এই কারখানায় | 
খ্যাতকীন্তি নীরব সাধক SH ডাঃ ঘোষ। অনন্তসাধারণ তার চরিত্র ও SHR অত্যন্ত সাদা 
সিধা অমায়িক স্পষ্টবাদী মানুষটি । তার আচরণ ও ব্যবহারিক পরিমণ্ডলে কোন কৃত্রিমতা নাই । না আছে 
কোন ভড়ং। বেশভূষায় অনেকটা! আত্মভোলা | সমুজ্জ্বল দু'টি চোখ, প্রাণখোলা হাসি। মুখমগুলে একটা 
নিপিপ্ত পরিত্ৃপ্তির WS, তারই সঙ্গে একটা দৃঢ়তার ছাপ। অনেকটা অনাপোষী একগুয়ে মানুষ । 
ইংরাজীতে যাকে বলে “চেন স্মোকার’ ( chain smoker) তিনি Stk) কাপের পর কাপ চা অন্ততঃ ৬০ 
কাপ দিনরাতে | চা-পিগারেট-জল তার afew টেবিলের উপর সর্বদাই মজুত | খাওয়া পরার সম্বন্ধে অনেকটা 
উদ্বাসীন। ভাত খাওয়া একরকম ছাভিয়াই দিয়াছেন | 
কর্মের আনন্দেই ডাঃ ঘোষের স্বাস্থ্য । সেই সকাল আটটায় কর্মে আত্মনিয়োগ ৷ সারাদিন কর্টের 
মধ্যে ডুবিয়া থাকেন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া স্নান, আবার অফিস, বাসায় ফিরিতে রাত্রি এগোরটা | সর্বদাই 
ব্যতিব্যস্ত | ধ্যান তিনি করেন কিনা জানি না; জিজ্ঞাসাও করিনি । সময়ই বাঁকোথায়। 
ডাঃ ঘোষের জীবন রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তির যেন জীবস্ত দৃষ্টান্ত £ “আনন্দের স্বভাবেই হচ্ছে ক্রিয়া | 
ব্ৰহ্ম যে আনন্দ সে এই অনি£শেষ প্রকাশ-ধর্শের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তার ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি 
আনন্দ, এইজন্য কর্ণের মধ্যেই তিনি মুক্ত পুরুষ |” 
wr শ্রঘোষও তার কর্মের মধ্যেই মুক্ত Ss | 
বস্তুতঃ SHE জীবনের প্রকাশ | wane: জীবনের স্বাভাবিক আশ্রয় কর্ম্ম-_ধ্যান নয়। ধ্যান- 
জ্ঞান-সাধন-তজন সবই অন্যের প্রদত্ত, শিক্ষালব্ধ বিষয়__হ্বতঃক্ষুরিত নহে কর্ণের মত | 
ডাঃ ঘোষের জীবনের অসাধারণ চমৎকারিত্ব এইখাঁনে--এই কর্মকৌশলে | ডাঃ ঘোষের সাহচর্য্য ও 
সান্নিধ্যে আসার ম্বযোগ-সৌভাগ্য আমার বারকয়েক হুইয়াছে। তার অনেক কিছুকে হয়তো অভিনন্দন 
জানাতে পারিনি । কিন্ত তার চরিত্রের এই গীতার নিপিপ্ততা, এই কর্শ-বৈশিষ্ট্য আমায় মুগ্ধ করিয়াছে, 
করিয়াছে তার প্রতি অহরাগী। | 


২৪০ ` প্রবর্তক Tone N, ১৩৭৭ 





শারদীয়া মহালয়া দিনটিই তপতীর wafra—eg স্বপ্নের দিন । নানা! উপহার ও 
অভিনন্দন লিপিতে প্রতি বছর ওর ছোট্ট ঘরখানি ভরে যাক! এবারেও ভরেছে। ১৫ 
সুতপা ওর প্রিয় বান্ধবী ; ঝলমল সন্ধ্যায় সেদিন এসেই বললে! “তপতী, তোর মত 
gets মেয়েরও জন্মদিনের কার্ড খুঁজে পেয়েছি বিখ্যাত এক দোকানে, ওদের নাম__ 
বাধা দিয়ে তপতী বললো! “জানিগে! জানি, আর বলতে হবে না; অনেক কাল ধরে 
ওদের চিনি। যে কোনো উৎসব আনন্দ, অভিনন্দন ও জলসার বর্ণালী ও অভিজাত 
কার্ডের জছ চিরদিনই প্রখ্যাত। 

| স্পশ্রলীতেলোক্ি £ ৬৬1৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-_১৯ 
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@& FURNISHING @ DESIGNING @ DECORATING 


GOPI FURNITURE 


8/1A, SARKAR BYE LANE, 
CALCUTYTA-7 











ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 

worse শীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 

আজিও ভুলি নাই ( উপন্তাস ) ৩-০০ 
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১7:15 


HATH চক্রবর্তীর 
ক্রোঞ্চমিথুন (কবিতা) ৩-০০. 
2 
হাটি ভারত শিল্প নিকেতন 
২:৯" sma EB ই aw . আধুনিক বুক বাইস্ডিং কারখানা 
% ৫৬ নং সূর্য্য সেন ট্রাট, কলিকাতা -৯ 
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একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত 3 

আত্বকেব দিনে অকল্পনীয় যে, কোন পুকষ মানুষ নাবীব 
মুখ দর্শন না কবে থাকতে পাবে। কিন্তু সত্যই এমন মানুষ 
আজও আছেন। তিনি হচ্ছেন আশী বর্ম zee সাধু যোগীজী 
মহাবাজ। তার নৈঠিক ব্রহ্মচর্য পালনের অন্ততম নীতি নাবীব 
মুখ দর্শন না কবা বা নাবীব সংস্পর্শে না আসা । বিগভসংখ্যা 
‘ভবনস' জারনাল-এ প্রকাশ, লণ্ডনে প্রভুপাদ স্বামী নাবাবণজ্ীব 
মন্দিরেব উদ্বোধনকল্পে যোগীজী মহারাজকে লণ্ডনে গমন করতে 








Pal Auto Industries | 


17/1, Kuchil Sarkar 1st Bye Lane, 
HOWRAH 


All sorts of H. M.S. Brand-Draum 
and axle. Guranteed quality for 


Manufacturers of 
all Cars. 











হয়। যে বিশেষ আকাশযানে তিনি যান সেই যানে বা ষে 
এযাবপোর্টে তিনি অবতরণ করেন সেখানে নারীর 
উপস্থিতি এমন কি সভাস্থলেও পুকষ ব্যতীত নাবীর প্রবেশ নিষিদ্ধ 
FAL বর্তমান যুগে সাবা ভারতে এই কর্মঠ নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য পালনের 
হয়তো এই একটি মাত্রই দৃষ্টান্ত বিভমাঁন। কিন্তু ভাবতবাসীব নিকট 
ইহা এমন কিছু তাজ্জব ব্যাপার নহে। বিলাতে কিন্ত এই ঘটনা 
অত্যন্ত [কৌতুহল ও বিস্মধের সৃষ্টি করেছে। কারণ পাশ্চাত্যবাসীব 
নিকট ইহ অকল্পনীব। অনেকে away কবেছেন, সাধুজী যে দেশ 
থেকে আসছেন সেই দেশেব প্রধান মন্ত্রী একজন মহিলা এবং যে 
দেশে গমন কবছেন সেখানকাবও কর্ণধার একজন মহিলা। 
ভাবতেব প্রাধান মন্ত্রী দর্শনপ্রার্থী হলে সাধুজী কিন্তু দর্শন দিবেন না। 
চারণকবি প্রীনিবারণ চক্রবর্তীর সংবর্ধনা ই 

গত ৩০-এ সেপ্টেম্ব সন্ধ্যা বেলঘবিষ! বিবেকানন্দ এযাসো সিয়ে- 
শনেব গ্রন্থাগারে অনুষ্টিত এক সভীষ চাবপকবি, গীতিকাব ও কণ্ঠশিল্পী 
শ্রীনিবাবণ চক্রবর্তীকে স্থানীয় সুধীবৃন্দ সংবর্ধন! জ্ঞাপন কবেন। 
স্থনামধন্ত সাহিত্যিক প্রীনাবাধণ চৌধুবী এই সভায় পোঁরোহিত্য 
কবেন। এই উপলক্ষে শ্রীচক্রবর্তাব নির্বাচিত কবিতার একটি 
সংকলনপ্রন্থ ‘দুই দিগস্ত' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত ও কবিকে 


উপন্বত কর! হ্য। 
পণ্ডিত চক্রবর্তীর জন্মশত বাধিকী ২ 

গত ২৫শে সেপ্টেম্বব কলকাতাষ বারীন্সকুমাব ঘোষ স্মৃতিরক্ষা 
সমিতি পণ্ডিত, দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী হ্তামসৃন্নব চক্রবর্তীব জন্মশত বাঁধিকী 
উৎসবেব আযোজন করেন । প্রদীপ ভ্বালিযে সভার উদ্বোধন কবেন 
প্রবীণ বিপ্লবী Sate নাষেক। পৌঁবোহিত্য কবেন খ্যাতনামা 
শিক্ষাবিদ শ্রীদেবপ্রসাঁদ ঘোষ, প্রধান অতিথি দক্ষিণারপ্রন বসব । 
বিভিন্ন প্রতিঠানেব ও ইণ্ডিযান জার্নালিষ্ট এসৌসিষেশনেব পক্ষ থেকে 
পণ্ডিতপ্রবরেব প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। শ্রীমণীন্্রনাথ নাযেক, 
Herc বল্দযোপাধ্যাষ, দক্ষিণীবপ্তুন বসু, মণি বাগচী, দেবপ্রসাদ 
ঘোষ, মাখনলাল কুণ্ড ও বিনোদবিহারী দত্ত প্রমুখ শ্যামসুনারের 
বিভিন্ন দিক্‌ নিযে আলোচনা কবেন। শ্রীডূপেন্্রকুমাব দে সকলকে 
ধন্ভবাদ জানান রেণুপ্রী মৈত্র স্ববচিত একটি কবিতা পাঠ কবেন। 
সারা ভারত সংস্কত-দিবস ৪ 

গত ১৭ই আগষ্ট সমগ্র ভাবতে সংস্কৃত দিবস পালিত হয। এই 
উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীভক্তদর্শনজী প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রিগণেব 
Sere যে নির্দেশ প্রচাব কবেন তা অনুধাবনীষ। THY এক্য- 
লাভেব wae তিনি সংস্কৃত পঠনপাঠনেব উপবে জোর দেন।' সংস্কৃত 
পঠনপাঠনের ব্যাপক প্রচারে দেশবাসীব মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও 
_ক্রীরাধারমণ চৌধুরী 


Cr de 
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With best Compliments of : 


MINACO 


P-848 LAKE TOWN (Jessore Road ) 


CALCUTTA—55 


ALL SORTS OF MOTOR PARTS & ACCESSORIES 
FOR ALL CAR & TRUCK. 


- SPECIALIST IN 
AMBASSADOR, FIAT, STANDARD AND JEEP ETC. = Soy 


". প্রবর্তক বিজ্ঞাপন আশ্বিন, ১৩৭৭ ২৪৩, 








«f Puja Greetings : 


DEALERS IN: all sorts of office second hand and | 
Rebuilts i.e. Typewriters Adding & Calculator. | 





Type writers for all model. 

Repairs, maintenance sales and Hire. | | 

Specialist 10. all sorts office stationary in | 
market price. | 


Please Enquire to us Once 


Typewriter & Stationer Corporation 
Private Ltd. 


33/1A, PRINCE ANWAR SHAH ROAD, 
Calcutta-33 
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এ-যুগের অনুপম অবদান 


চরিত্র গঠন ও মানুষ-গড়ার জাগ্রত সচেতনতা নিয়ে কয়েকখানি অমুল্য গ্রন্থ লিখেছেন ডক্টর হরগোপাল. এ 
বিশ্বাস! এ-যুগের দুর্লভ ও খাটি মানুষ | নির্ভেজাল বাঙালী ও পল্লীপ্রাপ ডঃ বিশ্বাস একাধারে কবি, | 
সাহিত্যিক,বৈজ্ঞানিক,জার্মীণ ভাষাবিদ্‌, সর্বোপরি দেশ-দরদী | গ্রস্থগলির প্রতি aca এর পরিচয় মিলবে। 

ৰাণী ও বন্দনা__২'০০ ( অষ্টম শ্রেণীর পাঠোপযোগী হলেও সবারই জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ। 

মাটির মীয়া-কবিতার বই (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর উপযোগী ) 

॥ প্রকাশের অপেক্ষায় ( যন্ত্রন্থ ) | 

মধুমক্ষি ভ্রুদ_-( শ্রেষ্ঠ জার্মাণ গল্পের অনুবাদ ) 

সচিত্র Wat দূপকথা-( অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক গল্প সংগ্রহ ) 

সহজ জামণ্ণণ শিক্ষ। ও ব্যাকরণ-_( বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী প্রতিশব্দ সহ অভিধান) 


প্রাপ্তিস্থান ঃ 842, রামরুষ্ণ রোড, কলিকাতা - ৫* 





“আনন্দময়ীর শুভ আগমনে, 
বাংলার ঘরে-বরে বেজে উঠক্- | | WTA 
আনন্দের সুর | i A ও 140 দি ae 


3 AN টন চা N ‘ 
এম্‌, চন্দ্র, এণ্ড কোং ২ A ‘Comfortable 








বাযন্ত্র ও সঙ্গীতবিষয়ক ই Ve Aci eK 
পুস্তকের পরিবেশক PVE: PIPES. Panina room BRUSH 


৪১ ওস্সেল্লেলল্ী FG, 
পোষ্ট বস ৮৯২০ JESSORE GOMB INDUSTRY-GO, 
টা €80.1950 - CALCUTTA-9 + POST 00789108158 











জয়গুরু বাইপ্ডিং ওয়ার্ক, আধুনিকতম কাব্য অর্ধ্য 
১ এ 
৪০০০১5959১5 (সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল) J 
দরে সযতে হয়। 

পুস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব | নিবারণ চক্রবর্তী ॥ g? ঘিগন্ত-২-০* 

আধুনিক যন্ত্রপাতিতে gafas | 

পরীক্ষা প্রার্থনীয় সুষমা মৈত্র ॥ অন্য WF অন্য,রং--৩-০০ .. 

৭, গল্গাধরবাবু লেন, কলিকাভা-১২ আরাধণা গুপ্ত ॥ নীল স্বপন লাল ফুল--১-০* 





সম্পাদক: Aaga দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পারিশাস” ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী G8, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চোঁধুষী বি, এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত 
এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী HS, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ বায কতৃক মুদ্রিত। 


“RR p” | ৃ 
কপ তিতা পিতা DLA? 
# In this Age of mechanical Revolution, The-whole world Rides on the 


Rubber Industry and we at “R R P” serve. 


THE AUTOMOBILE, TEXTILE, JUTE ENGINEERING 
AND ELECTRONICS INDUSTRIES. 


p | #& The products we Manufacture, Conform to the Highest International 
; standard, are tested and trusted by the Defence Department, Govern- 
ment of India—Are Import Substitutes and Export-oriented. 


# We are willing to Extend our Manufacturing Activities to other states. 
: Can Supply Necessary Technical Know How; SEEK Financial 
Collaboration, 


Please Address your Enquiries to: 


Rubber Regenerating & Processing Company 
39-2, Canal West Road, : Calcutta- { 


FLSA + 55-7195 & 55-7336 - 
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৬পুজার বাজারে 


বিজ্ঞাপনের মোহে না ভুলিয়া 
আমাদের এখানে কেনাকাট। করুন 


HRS say 
we আমদানী, বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ, পরিপূর্ণ মজুত | 
বস্তু ও পোষাকের অনন্যসাধারণ বিপণি 


রামকান ই যামিনীরপ্তান পাল e: লি 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী cate (agitate ) ফলিফাতা-৭ £ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ o 


বিঃ দ্রঃ_অদ্ত হইতে ২২শে আশ্বিন পর্যন্ত প্রত্যহ (রবি ও সোম AR) 
সকাল ১০টা হুইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকিবে | 


An Important Announcement 
‘A BOON TO THE INDUSTRY 


*K ELECTRICAL MOTOR * DOUBLE ENDED-GRINDER 
XA POLISHING & BUFFING * FLEXIBLE SHAFT GRINDER 





MANUFACTURED" BY : 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 


Phone ; Office 61-1775 Phone : Resi. 33-2332 


RIP at 


ideo 


\ 


০১ 





| মত্যুদয় বন্ধুর AZ যুগ-যুগ ধাবত যাত্রা, হে চরদারাথ তব রথচক্রে যুখারত পথ [দন-রাত্র” 


১ 





2 রি 





— 


VAGUS তৈল 
কনক টয়লেট পাউভার 


conga সুগন্ধি OROT 


















at 


HOUSEHOLD: OFFICE 
COLLEGE* SCHOOL. 


DUNLOMLLO Stockist. 
FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT @/ceal Home 








-PRABARTAK FUPNISHERSE. 


61, BIPIN BEHARI GANGULY Sr. CAl-12 (JUNC. OF CENTRAL ME) 
PHONE? 34-3088 (SHOWROOM) @ 24-1536 (WORKSHOP) 25 





শপ পাস সর পাক পাপা পাত জা ৮ চাপ জা জার জা ad “ae চা 


bf 


২৯০ 
r 
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জি FAS SMR MET SS LOL a 


Qarta fas 


ASIS ও acfa eons i 

19 প্রকাশিত এই অমূল্য মহাগ্রন্থ মৌলিকতার দিক দিয়ে অনুপম ও অভিনন্দনযোগ্য। { 

ভাষা -ও শব্দশান্তের বনিয়াদের উপর গ্রন্থকার তার প্রতিপাগ্যের ব্যাপক বিচার ও প্রতিষ্ঠার | 
ইমারত খাড়। করেছেন। সভ্যতার মূলে ভাষা । ভাষার সঙ্গে ধর্মের যোগ শবশান্তের মাধ্যমে। | 
শব্দশাস্ত্রের সঙ্গে একদিকে সভ্যতা অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা তথা ধর্মের যোগ । আর্যভাষাই শব্দ- { 
তাত্বিক ভাষা । আৰ্যভাষার মূলে সিন্ধুর ভাষা । সিদ্ধু-সভ্যতাই বর্তমান সকল জাতি ও সভ্যতার উৎস। [ 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই বিষয়টি নানা দিক দিয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে এদেশীয় ও | 
ওদেশীয় সমস্ত প্রচলিত প্রতিকূল মতকে খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 1 
“ভারতের সাধক’ গ্রন্থ-প্রণেতা মনীষী শঙ্ষরনাথ রায় গ্রন্থধানি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন £ চারি- { 
শতাধিক পৃষ্ঠার এই বই-এব প্রতি aca যে মৌলিক চিন্তা ও অনলস অত্যসন্থানের পরিচয় বিদ্যমান তা যে 1 
কোন মননশীল পাঠককে আনন্দ দিবে ও Bee করবে। ভারত-তন্ব বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও | 
বেদমস্ত্রের TED উদঘাটনে যে কৃতিত্ব লেখক দেখিয়েছেন তা তাকে স্বরণীয় করে রাখবে” | | 
মূল্য : চিত্রসহ ১৪-০০ সাধারণ ১২-০০ 1 
1 

l 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ প্রবর্তক মাসিক পব্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকর! ২০২ টাকা হারে কমিশন 
দেওয়া হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্র উল্লেখ করিবেন | 
কর্শাধ্যক্ষ--প্রন্বত্ক্ষ eaf 32 ৬১, বিপিনবিহারী গাঁছুলী Bb, কলিকাতা -১২ 


১ ০ ০ ০ ০ ০ fl 


ফারম] কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশক £ সঅহ্ছেশ লাইলী 

৬।১।এ বাঞ্চারাম MKF লেন ১১1০১।সি, আমহাষ্ট Be, ২1১ শ্যামাচরণ দে AB, 

কলিকাতা-১২ কলিকাতা -৯ কলিকাতা-১২ 
Bho reed জাম্প চর চাক চাপাতি জা জা কক চা ০ S S চাক উস চা চাও উর তা Boe চা টা জা গার টার হর 
পাস টার চার ভা চা চপ 5৯ টা চার চা ০ চা চা চা চর চাচাত ও টা Borne অপ পাপ জা টক CY 
{ 
|: ॥ Gases সাহিভ্য-সক্ভাব্ | i 
| e স্ব Asfan Aaa a ] 

শ্ীমত্তগবদূগীত1 (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ৬০০ 

{ 

) জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০০০ আমার দেখ বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৫ | 
1 যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২:১ জীবনযোগী গান্ধী ২৫০ 

বিপ্রবী শহীদ কানাইলাঁল (৩য় সং) ১০০ নারদীয় ভক্তিহ্ত্র ১২৫ | 
| আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২৪০ যুগপুরুষ শীঅরবিন্দ ২৫০ d 
| শ্রত্রঠাকুর রামকৃষ্ের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২৫০ ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য় সং) veo | 
{ উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ জীবনের আলো (১ম) ১২৫ | 
i @- (২য় খণ্ড) ২০০ @ (23) ed 

9 : 

| ॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ ॥. প্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ | 
j অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) roo সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ১০০ | 
{ পাতঞ্জল যোগস্থত্র ০:৫৪ ॥ শ্রীইন্দুভীষণ রায় ॥ | 
| অনুশীলনী (ওয় সং) ১:৫০ সজ্বগুর গ্রমতিলালের ভীবনপ্তী ১০০ | 
| 
| 
ন & 
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Rear জগ্গাভে feasts atse 


লুইন্দ্'র == 


o উৎকৃষ্ট দাধি 9 RƏF ঘতের নোন্তা খাবার 


6 নলেন গুড়ের ATH, IMATA, রাজভোগ 
© HAA দরবেশ ও মিভিদানা 


© সুপ্রর্সিভ্ভ ও বন্তখ্যাত (IMAA মোরব্বা 
বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে | 

৮৬ Bray’ Pio, কলিকাতা-৯ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা -১২ 

| ফোন £ ৩৪-১৩৮৩ { 


ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 








~~, 











MOST 





শি RELIABLE 







রি 
as a ae বিগ স্০ 
UR তাত শি 


DOUBLE CROWN 
FLAT BED 


1 + 
পাপ 


PRESS 


CONTACT: 


PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 


61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12 
Phone : 34-3088 (2 lines) 
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শিরোনাম বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

= জীবনের আলো প্রশস্তি সত্ঘগুরু afert ২৪৩ 
s বেদমন্ত নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ ২৪৪ 
সম্পাদকীয় see ২৪৫ 
সাহিত্য সাধনা প্রবন্ধ প্ররাইমোহন সামস্ত ২৪৮ 

. ৮বিজয়ার বাণী কবিতা মহধি প্রেমানন্দজী ২৪১ 
কুমারীর কাছে চাকরী গল্প শীমধৃস্থদন চট্টোপাধ্যায় ২৫২ 
প্রাচুর্যোর সঙ্কট প্রবন্ধ মনকুমার সেন ২৫৬ 
সাধক কমলাকান্ত ও চান! প্রবন্ধ শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৮ 
বিজয়িনী চিত্রনাট্য বিনয় চৌধুরী ২৬২ 
শক্তিস্তোত্র কবিতা জীত্বরেশচন্দ্র মজুমদার ২৬৩ 
নারী জিজ্ঞাসা প্রবন্ধ জ্যোতির্য়ী দেবী ২৬৪ 
জন্মবিপ্রবী সনং চ্যাটাজা জীবনালেখ্য ডাঃ তারাপ্রস্গ সরকার ২৬৭ 
বিজ্রয়া-১৩৭৭ | কবিতা শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ২৭০ 

দাস গোস্বামী আলোচনা ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ২৭১ 
সঙ্ঘ-সংবাদ সংবাদ সংগ্রহ আশ্রমী ২৭৩ 


সমালোচন।--২৭৫; সাময়িকী--২৭৬ 





নলকূপ ও অন্তান্য সেচকার্ষের জন্য স্বল্প খরচে, স্বল্প মুল্যে ভট্টাচার্য্য ভিজেলপাস্পিং 
লেট ৫ ঘোড়া ve সে. মি x ৬২৫ সে. মি পাম্পট্রলী, সাকসন, ডেলিভারী ও ফিটিং সহ। 


মূল্য ৩২৫০২ টাক! মাত্র 





মাইকে! ফুয়েল ইন্জেকৃসন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো ভাল্ভ, 
জি. জি. গিয়ার ইউনিট, গ্রীল hy, উৎকৃষ্ট মেটাল বল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত কারিগরী | 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 


শো-রুম £$ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
রেজিঃ অফিস : ১৩৮, বিপ্লবী রনি বোস রোড, কলিকাতা -১ 
বিঃ দ্রঃ-ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ 8৭-২৯১৫ 














enw 
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PPA GPA ptf A pt 


ae বিখ্যাভ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস 


১২৮৷১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 


৪ পেটেন্ট ওষধ 
© সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী Gay 


& প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্ুসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 





উচ্চমান ও বিদ্ধ আমুর্ধেদীয় gues নির্ভরযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান 


বৈদিক উন টাকা 


1. OWIANA 
জি. টি. রোড 3 £ বড়বাজার 4 
পরিচালক-_কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
Rong, আযূর্বেবদশান্ত্রী 


টিনা AR হী টিন IERA Sites N Sa ভূতপূৰ্ব কন্ম্সিচিব | 
9 


নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ওষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ 
চ্যবনপ্রাশ£ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বঙ্ছ : মহাদ্রাক্ষারিষ্ট : দশন সংস্কার চূর্ণ 
সারিবাদ্যারিষ্ট £ অশোকারিঃ: a হৃত (ছাত্রবন্ধ): মহাভৃঙ্গরাজ তৈল | 
fae কলিকাতা ৫টি বির -ÇE খোলা হুইয়াছে। 


ভারত মত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 

সুলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 

আজিও ভুলি নাই (উপন্তাস ) ৩-০০ 
© 


প্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর i! 
ক্রৌঞ্চমিখুন (কবিতা ) ৩-০০ ছকে 
|) 
ভারত শিল্প বিকেতন 
তিন ছিটকে ২ আধুনিক বুক বাইশ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূর্য্য সেন ট্রাট, কলিকাভা”৯ | 
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জীবনের আলো 


মানুষের স্বভাব নিত্য নুতন চায়। আজ যে বস্তুতে 
তার অন্থরাগ ও আসক্তি-কাল সে বিষয়ে তার 
বিরক্তি। yea সম্বন্ধ মাহষের অধিক প্রিয়। পুরাতনের 
মধ্যে যে নিত্য নব মাধুরী, তা” স্বভাব দেখে না, দেখে 
eye) ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এমনই উচ্চগ্রামের 
Fl তাই এ দেশে যা সনাতন, যা শাশ্বত, তাকে দৃঢ় 
fice রক্ষা করার তপস্তা পরি্বষ্ট হয়। ৪ 
' মানুষের আচার, ব্যবহার, অর্থনীতি, শিক্ষা-পন্ধতি, 
ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতির প্রগতি বাঞ্ছনীয়। ইহা ক্রম- 
বিকাশের লক্ষণ | কিন্ত আমাদের ways ভিত্তি চির 
পুরাতন, নিত্য--তাহাই ef বা তত্ব। এই বিষয়ের 
পরিবর্তন-প্রয়াস hfe এবং তাহা একান্ত কল্পনা | 
মানবসত্তার পরিণতি নাই, হাস-বৃদ্ধি নাই, ইহা অপরি- 
বর্তনশীল অক্ষয় te, চিরযুগ এই পরমকে মানুষ 
চিরহ্বন্বর দেখেছে | ইহাই অধৃত-মানব মন প্রাথকে চির 
নবীন, চির সঞ্জীবিত রাখে। 

এই হ্থন্দরের পৃজা চিরযুগ প্রবর্তিত । মানবসমাজের 
যেমন দেবমস্দির, প্রয়োজন হলেই অশান্তি উপন্রব দুরে 
নিক্ষেপ করে মানুষ গিয়ে সেখানে শাস্তি ও আনন্দ 
সঞ্চয় করে--সেইরূপ নিজের মধ্যে আনন্দ কেন্দ্র মাঝে 
মাঝে দেখে নিতে হয়, SYST করতে হয়। ইহার 
জন্য ধর্শ্বোৎসবের Wi ভারতের হিন্দুজাতি এই 
উৎসবকালের ছন্দে, ধতু ও দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে ae ag, ধ্য সংখ্যা | কান্তিক'৭৭ |অক্টোবর-নভেম্বর a0 
মিলিয়ে এমনই উৎসবের বিধান প্রবর্তন করেছেন | = == == লু 
ইসলাম জাতি সার! বছরের ক্লান্তি ও র্লেদ দূর করে রোক্ষায়_যনের ও দেহের AS) অনুভব করে এক 
অনাস্বাদিত, অলক্ষ্য অনুভূতিতে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে নেয়। উৎসবের ধুম তাই তাদের বিপুল সমাজে মহাধূম 
স্বজন করে। থুষ্টানেরও আছে Sabath day প্রভৃতি কত ie Bafra পবিত্র শুক্রবার পাপন করে| বাঁচতে 
চায় যারা, তাদের ধর্মোৎসব অবকাশ নয়, অন্তরের খোরাক সংগ্রহের শুভদিন। হিন্দুর জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দশী, 
একাদশী, অমাবন্ত।, পৃণিষা প্রভৃতি ধর্্দোৎসব_-দোল, দুর্গোৎসব, শ্যামাপৃজা, লক্মীপূজা, জগন্ধাত্রীপূজ্জা বাণী- 


বন্দন! প্রভৃতি জাতীয় মহোৎসব । এইসব বার মাসে তের পার্ধপের ভিতর দিয়া আহ্লাদ, উৎসাহ অপেক্ষা 
আত্মকে পরিচ্ছন্নভাবে অনুভব করারই আমর। হ্বযোগ পাই । এই সকল মহাপর্ক যেমন স্বাস্থ্প্রদ তেমনি বিজ্ঞান- 


সন্মত | 

কালের ছন্দে পার্কাণের অনৃষ্টান। দক্ষিপায়ণে হ্বভাবক্রমে মানুষের শক্তি নিয্নমুখী হয়_শক্তিপুজ্জার 
বিধান তাই দক্ষিণায়ণে। প্রাণশক্তিকে উর্ধে উত্তোলিত করে মহাশক্তির সহিত যুক্তিলাভে শক্তির বর্পুজ 
হওয়ার SAT বাঙ্গালীর চিরযুগের-_কালের প্রভাবে ইহা নষ্ট হওয়ার নয় ই 





nerves ভ্রীমতিলাল 
( ১৯৩৮-এর’ 'সজ্ঘবাণী? হইতে ১ 


বেদমন্্র 
রেণুকণা ঘোষ 


প্রপমোহষ্টক:| | চতুর্থোহধ্যায়ঃ | চতুর্থ, সুক্তং॥ দশমী-দ্বাদশী ‘4% 
( মগ্ডলস্য পঞ্চাশ Bee ) 


Sane তমসম্পরি জ্যোতিষ্পশযন্ত উত্তরং 


দেবং দেব গন্য TARE ॥১০ 

অন্বয় -“বয়ং” ( আমবা, প্রার্থনাকারীরা ) “তমসঃ উৎপরি” (তমসার পরপারে ) Gaa” (উৎকৃষ্টতর ) 
Catf” ( আলোকশিখা ) “পশ্যস্ত” (সন্দৰ্শন করিয়া ) “দেবত্রা” ( দেন্তাদের মধ্যে ) “দেবং” (দীপ্তিমান ) 
“Bam” (শ্রেষ্ঠতম ) “জ্যোতিঃ” ( আলোকশিখা ) “apie” (সবিতৃদেবকে ) “erm” (প্ৰাপ্ত হইব ) ॥১০ 

সরলার্থ__ আমরা প্রার্থনাকারীরা তমসাব পরপারে উৎকষ্টতর জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া দেবগণের মধ্যে 
feats উত্তম জ্যোতি সূর্যকে (সবিভূদেবকে ) প্রাপ্ত হইব ॥১০ 

(শ্রতিতেও আছে__আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমমাদিতাযসোব সাযুজ্যং গচ্ছভীতি--আদিত্যই উত্তম জ্যোতি, 
আদিত্যেরই সাঁধুজ্য প্রাপ্ত হইয়! থাকে ।--সায়ন ) 


| 
হৃদ্রোগং মম I হরিমাণঞ্চ নাশয় ॥১১ 


অম্বয়--“যিত্রমহ” ( সকলের প্রতি অনুকূল দীপ্তিবুক্ত ) “সূর্য্য” Om) “ay” (wy, wie) :' 
“Say” (fre হইয়া) প্উত্তরাং* ( উৎকৃষ্ট ) “দিবং” ( অস্তরীক্ষলোকে ) “আরোহন্” (আরোহণ করিয়া) 
“মম” (আমার ) প্হদূরোগং” (হৃদরোগ ) “হরিমানং চ* (এবং শরীরগত হবিৎবর্ণ রোগও অর্থাৎ ন্যাবা ) 
“নাশয়” (নাশ করুন ) ॥১১ 

সরলার্থ_হে সকলের প্রতি অনুকূল দীপ্ডিযুক্ত সুর্য (সবিতৃদেব )! aa উদিত হইয়া উৎকৃষ্ট অন্তরীক্ষ- 
লোকে আরোহণ করিয়া আমার ভৃদ্রোগ এবং শরীরগত হরিৎবর্ণ রোগজনিত বিবর্ণতাকে নাশ করুন ॥১১ 


| | | 1 
শুকেষু মে হরিমাণং রোপনাকান্থ দধ্যসি | 
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্যসি ॥১২ 


অন্বয-“যে* (আমার ) “হরিমাণং” (শরীরগত হরিত্বর্ণ ভাবুক) “শুকেষু” তুকনামক পক্ষী- 
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রলার্থ__“আমার শরীরগত হরিদর্ণ রোগ বিশেষকে ‘শুক’ নাম নে এবং 'শারিক1, নারী 
পক্ষী বিশেষে স্বাপন করিতেছি | আরও, হরিদ্বর্ণ বিশিষ্ট হরিতাল বৃক্ষ বিশেষেও আমার শরীরগত হরিদবর্ণ রোগ 


বিশেষকে স্বাপন করিতেছি | সেই হরিম। সেইস্থানে স্বখে অবস্থান করুক। আমাকে যেন বাঁধা প্রদান না 
করে।” (আচাৰ্য্য সায়ন-কৃত অনুবাদ ) 


সম্বংসরের বহু আকাক্কিত মহাপুজা আসিল এবং 
সমাপ্ত হইল। আশঙ্কিত উষ্ণ উত্তাপের মধ্যে fats 
দিনগুলি কাটিল। স্নায়বিক Brean ভিন্ন গভীর 
অহ্ৃভবের ক্ষেত্রে পূজা যে কোন স্পর্শ দিয়া গেল, 
এমনটি পারিবেশিক চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণের 
পরিপ্রেক্ষণে বুঝিবার অবসর মিলিল না। BS ধাববান 
সংগ্রামমুখর আদিকার জীবন, সমাজ ও পরিবেশ। 
বহু মতবাদ-বিচ্ছিন্ন হিংসায় উন্মত্ত মানুষ আত্মসমীক্ষা- 
হীন, দিশাহারা, বিভ্রান্ত । একটুখানি আত্মস্থ হইয়া 
নিজের দিকে মুখ ফিরাইয়া চলার পথের শুভাশুভ 
খতিয়ান করার মন্থষ্যোচিত সঙ্বিংটুকও আজিকার 
বাঙালী যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। বাংলা ও বাঙালীর 
মনুষ্যত্বের এই দেউলিয়ার নজীর বুবিবা অতীত বাংলার 
আর কোন যুগে মিলিবে না। 


কিন্তু কেন এমনটি ঘটিল? বিগত ও বর্তমান 


শতকের প্রথমার্ধের বাংলার বিশ্ব আলো-করা সেই- 


Say প্রতিভার কেন এই শোচনীয় পরিণতি? এত সত্য 
সংযম, সাধনা, নীতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্য শিল্প- 
সংস্কৃতির ফলশ্রতি কি এই জঙ্জল-সভ্যতা, নীতির 
উৎসাদন, বিবেকের মৃত্যু, অনিয়ন্ত্রিত আদিম বৃত্তির 
নিলজ্জ উলঙ্গ প্রাদুর্ভাব? কিসের ইলিতবহ, কোন্‌ 
ভবিষ্যতের সূচক ইহা। 

মহাপুজার ফলক্রুতি বিজয়োৎসব। উৎসব WAC 
সমগ্রতা ও মনুষ্যত্বের অধণ্ততার অভিব্যক্তি | হাটে- 
. বাজারে জড় হইবার মত পুজার আঙিনায় কৌতূহলী" 
নরনারী একত্র হইয়াছে, ভীড় ভ্রমাইয়াছে, কিন্ত একাত্ম 
হইতে পারে নাই। নিত্য দিনের প্রাত্যহিক ও দল- 
. স্বার্থকেন্দ্রিক তুচ্ছতার উপরে উঠিয়া আমরা প্রাণ 
ধুলিয়।, আপন ভুলিয়া! মিলিতে পারি নাই। ` এক 
একবার মনে হয়, আমর! কি মানুষের পর্যায় হইতে 
কোন অবর স্তরে নামিয়া গেলাম ! 





ইটের পর ইট সাজাইলেই না হয় না। খণ্ড খণ্ডকে 
একত্রে গপীধিবার জন্য সিমেন্টের প্রয়োজন । কতকগুলি 
নরনারী একত্র হইলেই পরিবার সমাজ নানা বাধিয়া উঠে 
না। সংহত এঁক্যের as দরকার প্রীতির সম্পর্ক রস 
যার তিত্তি। | 

রস পরস্পর বিচ্ছিন্নকে টানে, নিকট করে, প্রেমে 


FIE করে| রস রসায়ন। সমস্ত রসসম্পর্কই মানুষের 


হদয়সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে। মানুষের পরিচয় এই বৃদ্ধি 
আর হৃদয় দিয়া । মানুষের সকল সৌন্দর্য ও রূপস্থষ্টির 
মূলেও এই রসব্যঞ্জনা। খাটি বিশেষ ভাগবত সঙ্ঘ-সংহতি- 
আশ্রম-মঠের গোড়ার কথাটিও এই অধণ্ডৈক রসসম্পর্কে 
সম্বস্তাঘিত apes Ve sali মাতৃপৃজার MES 
সার্থকতা এখানেই--এই অখণ্ড মাতৃচেতনায়, দেশাত্ম- 
বোধের উদ্বোধনায়, বিভিন্ন ও বহুমুখী সমাজ-মানৃষকে 
একটি বিরাট এঁক্যে সমস্বিত করা-__জাতিরূপ দেওয়া। 
যে পৃজায় এই চেতনার অভাব সেই পৃজা সবনিশ্চিত 
ব্যর্২-_গতান্গতিক প্রাণহীন লোকাচার মাত্র। 
৮বিজয়ার প্রেমালিঙ্গন সেক্ষেত্রে OF নীরস, হৃদয়ের 
উত্তাপবঞ্জিত,' ভাসা-ভাসা। আজিকের বিজয়ার 
পরিণতি হইয়াছে গঠিত বিদ্বেষভর! হিয়ার কুঠিত 
আলিঙ্গন অথবা মন-মুখ আর অস্তর-আচরপণের 
পার্থক্যজনিত বিজয়ার সর্বপ্রকার সাদর সভাষণই 
পরিহ্ৃত। 

এবারকার পূজায় উচ্ছৃসিত হইতে ন! পারিলেও 
পারিবেশিক তুচ্ছতার উপরে উঠিয়া নিজেকে ব্যাপ্ত বৃহৎ 
করিয়া তুলিবার এই শুভঙ্কর উপলক্ষ্যে আমর! প্রবর্তকের 
গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, সম্পর্কিত-অসম্পর্কিত, 
শুভাশ্তভকামী সবাইকে সর্বাস্তঃকরণের যথাযোগ্য 
প্রেম, শ্রীতি, প্রণতি, শুভেচ্ছা জানাইয়া সর্বমঙ্গলদাত্রী 
esri বরদার কাছে প্রার্থনা করি-- 

“দদাতু জীবনবৃদ্ধি নিরস্তরং স্মৃতি চিদ্যুতে” 


২৪৬ 








@ 

বিগত আশ্বিন হ্রাসের প্রবর্তক শারদীয়া সংখ্যারপে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রকাশ-কার্ধটি অত্যন্ত 
তাড়াহুড়া ও স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইয়াছে | 
ফলে পৃজার প্রবর্তকের জন্য প্রাপ্ত ও নির্বাচিত অনেক 
লেখাই আস্তরিক tel সত্বেও প্রকাশ করা সম্ভবপর 
হয় até) aes আমরা অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী | 
বর্তমান কাতিক মাসের প্রবর্তকে এই সব অপ্রকাশিত 
রচনার অধিকাংশই প্রকাশিত হইল। 

প্রবর্তক ঠিক ব্যবসায়মূলক পত্রিকা নহে। নির্ভেজাল 
সনাতন ভারতীয় জীবনধারা ও সাংস্ক তিক আদর্শের 
ধারক ও বাহক প্রবর্তক। অর্থলক্ষ্যে নীতির অপোষ- 
মূলক ব্যভিচারী বৃত্তির প্রশ্রয় প্রবর্তক সজ্ঞানে দেয় না। 
আদর্শ ও নীতির বিরোধী বিজ্ঞাপনের বহু সুযোগ 
af সত্বেও প্রবর্তক স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজেকে 
বঞ্চিত বাখে। আজকের দিনে কি রাজনৈতিক দল, 
কি পত্রপত্রিকা, কি বৃদ্ধিজীবী সবারই সামনে পুর্ব 
পশ্চিমের অর্থাগমের দ্বার অবাধ উম্মুক্ত । একটা জাতির 
অভ্যুত্থানের পথে এই অর্থই অনর্থ বাঁধাইয়াছে। অর্থের 
গণিকাবৃত্তি, প্রলোভন আর পদলুন্ধতা একটা জাতির 
আত্মহত্যার কারণ হুইয়্াছে | হিতাহিতের বিচার- 
বিবেচনার ক্ষেত্রে আনিয়াছে বুদ্ধিভ্রংশতা। জাতীয় 
জীবনে আজকের মারাত্মক ট্রাজেডি এইখানেই | ' 

এই মহৎ আদর্শের অনুগামী হিসাবেই প্রবর্তক 
তার লেখক গ্রাহক অনুগ্রাহক প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট পরিমণ্ডলের 
সহিত একটা সপ্রেম সন্ধদয় সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলে। 
aes: চলাই পত্রিকার নীতি। 

এই হার্দিক রীতি নীতি ধর্ম বিবেক আন্তরিকতা 
সত্বেও সময়ে সময়ে সম্পাদকীয় বিড়ম্বনা অপরিহার্য হইয়! 
উঠে। এমনি কয়েকটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিয়াছে বিগত 
পৃজা সংখ্যা প্রবর্ভকের লেখা প্রকাশ ব্যাপারে। 


দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ সেহভাজন শ্রদ্ধাশীল Aapa 
চট্টোপাধ্যায় । সাহিত্যিক কবি বলিষ্ঠ বন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ 
লেখক। কম্পোজ মেক-আপ, হইয়াও শেষ মুহূর্তে 


প্রবর্তক 





[ কাঁত্তিক, ১৩৭৭ 


অপরিহার্য কারণে তার গল্পটি প্রকাশ না হওয়ায় মধুসূদন 
ভায়া পত্ৰ দিয়াছেন : 
প্রবর্তক সম্পাদক : শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী 








শ্রদ্ধাভাজনেয়ু-- J 


সবিনয় নিবেদন, 

বিনা পাবিশ্রমিকে প্রবর্তকে আমার লেখা ছাপা হয়, 
এটা কাম্য নয়। সেই বুঝে যথাবিহিত ব্যবস্থা করলে 
সখী হব। অন্যথায় “ভারততীর্থ পুর” বা বর্তমান 
রচনাটি ফেরৎ পাঠাবেন | 

বিনীত নমস্কারাস্তে ইতি, 
ভবদীয় 
মধুচ্ছদন চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীমধূক্ছদনেব ashes এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক a7 | 

অবশ্য লেখা ফেরৎ দিই নাই। আহত অহং আর 
অভিমানক্ষু্ধ চিত্তাকাশে উদ্দিত সাময়িক ঝটিকাবর্ত 
ইহা। সময়ে এই ঝড় প্রশমিত হইবেই এবং হইলে 


সম্পাদকের সাঙ্গরাগ সহমমিতার অনুভবে সম্বন্ধ আরও 4 


নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় উজ্জ্বলতরই হুইবে | 


শিল্পী সাহিত্যিক শ্রীমানিক সরকার: অত্যন্ত অন্তর 
আপনার জন | অন্জপ্রতিম আর অকৃত্রিম অদ্ধাশীল। 
প্রবর্তকের wyatt ear | বিনা পারিশ্রমিকে প্রবর্তক" 
এর ass সেবার জন্ত প্রবর্তক শ্রীমানের নিকট 
চিরধণী। শেষ মুহুর্তে মাত্র সপ্তাহখানেক পূর্বে একটি 
গল্প দিয়া গেল মানিকভাই ! গল্পটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ 
সম্পাদনার অপেক্ষা রাখে। 

বলিলাম, “একবারে শেষ মুহূর্তে, স্থান সংকুলান করা 
কি সম্ভবপর হবে ?, 

RST মানুষ_মুধে কথা কম। তথাপি গল্পটি 
রাখিয়া গেল, হয়তো কিছুটা আশ। লইয়া। 


৬বিজয়ার পর হাসিমুখে শ্রীমানের আগমন। বিজয়া ৬. | 


সাদর প্রেমালিঙ্গন। একখানি পুজার প্রবর্তক হাতে 
লইয়া বলিলাম, ‘গল্পটি কিন্তু প্রকাশ করা সম্ভবপর 
হয়নি। কিছু মনে করো না STS 

মানিকভাই আসন গ্রহণ করিল না। ae করিল 


“~ 


Kk 


Ps 








কান্তিক, ১৩৭৭ | সম্পাদকীয় ২৪৭ 
না পত্রিকাও! এদীড়াইয়াই রহিল! বলিল, “পরে অজ্ঞাতেই আখি দুইটি অশ্ৰুসিক্ত হইয়া উঠিল। 
এসে নেব 1 পত্র-পত্রিকা আত্মবিকাশের বাহন। সম্পাদক, 


আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়াই প্রস্থান করিল। 

নিরুপায়তার মাঝে কেনবা অসহায় বোধ করিলাম। 
ভিতরটা] কেন যেন তোলপাড় করিতে লাগিল, কেমন 
যেন একটা অবসন্নতা। Pests পর মানিকভাইয়ের 
প্রসম্নবদন না দেখার aafe | কিন্ত কেন? 


উদীয়মান সাধক সাহিত্যিক শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরিচয় বর্তমান সংখ্যা প্রবর্তকে প্রকাশিত ভাব “সাধক 
কমলাকাস্ত ও ota? শীর্ষক প্রবন্ধের প্রারম্ভিক সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে দেওয়া হইয়াছে । বিগত বছর ১৩৭৬ সনের 
শারদীয়া গ্রবর্তকে স্বানাভাবে তার একটি লেখ| “বাঙালীর 
দুর্গোৎসব’ ছাপা হইতে পারে ate | এবার পৃজার মাস 
দুই পূর্বে এই লেখাটি ফেরৎ লইয়া তিনি বর্তমান রচনাটি 
দিয়া যান এবং তাকে এই লেখাটি নিশ্চিত প্রকাশের 


, _ প্রতিশ্রতিও দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে Veta পত্র দ্বারা 


এই প্রতিশ্রতির কথা স্মরণও করাইয়া দেন। শেষ 
পর্যন্ত শত আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও অব্যবস্থা ও কতকগুলি 
অপ্রত্যাশিত 'কারণে wats পত্রস্থ করার স্বান সংকুলান 
সম্ভবপর হুইল. না| এই সত্যের অপলাপের জন্ত 
বরাবর মর্মে মর্মে একটা অনির্বাণ জ্বালা অনুভব 
করিয়াছি, wrot qara দগ্ধ হইয়াছি | নির্মম হইবার 
চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। যেন একটা বড 
ছুর্ঘটন| ঘটিয়া গিয়াছে। এ সংগুপ্ত মর্মবেদন] কে 
বুঝিবে ! 


পঞ্চমীর দিন মধ্যাঁন্ছে শ্রবন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত আশা 
লইয়া অফিস ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহান্তে আসন 
গ্রহণ করিলেন | 


মরমে মরিয়া গেলাম | মুখ দেখাইবার উপায় aye | 
কেমন যেন একটা সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া পড়িলাম। 


= নিজেকে অপরাধী মনে হইতে লাগিল | 


একখানি শারদীয়া প্রবর্তক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে 
দিয় সবিনয়ে বলিলাম, ‘বড় দুঃখিত, লেখাটি প্রকাশিত 
হয়নি | ক্ষমা করবেন ৷’ 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তকখানি আস্তে টেবিলের উপর 
রাখিলেন। নির্বাক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। 


পরিচালক, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা এমন কি 
গ্রাহক-গ্রাহিকা সবাইকে লইয়াই এ একটা ASA সম্বন্ধের 
জগৎ | সকলের সহদয় মিলনেই রসের স্থষ্টি পুষ্টি অথণ্ডত্ব । 
দাতা গ্রহীতা পরিবেশক এই রস-পবিমগুলের অপরিহার্য 
অঙ্গ | এই সামগ্রিক নির্মল রস যেখানে কাব্য-সাহিত্যের 
শুদ্ধ প্রাণ, উদ্নত উচ্ছল আদর্শ যেখানে রচনার অস্তঃশায়ী 


"অভিসন্ধি সেক্ষেত্রে রসব্যঞ্জনার. লক্ষণস্বকপ হৃদয়ের 


সম্পর্ক-রসায়নে আত্মীয়তার ক্ষেত্র_গোষ্ঠী-চক্র গড়িয়া 
উঠা সহজ স্বাভাবিক | অবশ্য অর্থবিনিময়ের বেচাকেনার 
কৃত্রিম হাটে, সাহিত্য-সংস্কতির নিছক বিষয়মুখী বৃহৎ 
যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের শ্রাণহীনতার কথা TSR | 

© 


প্রবর্তক সাধারণতঃ প্রতি বাংল! মাসের ৯ ও ১০ 
তারিখে ভাঁকে দিবার ভাক-বিতাঁগের অনুমোদিত 
তারিখ | ইহাব ব্যতিক্রম ডাঁক-কর্তৃপক্ষের অমুমোদন- 
সাপেক্ষ । গত আশ্বিন পৃজা সংখ্য! প্রবর্তক পৃজার পূর্বেই 
e ও ৬ই অক্টোবর ডাকে দিবার অনুমতি চাহিয়া ডাক- 
বিভাগের কতৃপক্ষের নিকট আবেদন sal হইয়াছিল | 
কিন্তু এই অনুমতি প্রাধিত সময়ে আমাদের হস্তগত না 
হওয়ায় পূজার পূর্বে প্রবর্তক ডাকে দেওয়া সম্ভবপর হয় 
নাই। qata ছুটির পুরে গত ২২-এ অক্টোবর প্রবর্তক 
ডাকে দেওয়া হইয়াছে। পুজার প্রবর্তক অপ্রাপ্তির 
কয়েকখানি পত্রও আমরা পাইয়াছি। এমন দুর্ঘটনা 
ইতিপূর্বে মার কখনও ঘটে নাই। এই ক্রটির জন্ত 
আমরা মর্মান্তিক দুঃখিত । 


প্রবর্তকের গ্রাহক পৃষ্ঠপোষক শুভান্ুধ্যায়ী অনুরাগী 
খিব্র-মিত্রা সখা-সুহদেব নিকট হইতে ০বিজয়ার প্রীতি 
শুভেচ্ছা, সাদর সন্ভাষণযূলক বহু পত্র আমর! পাইয়া 
ধন্ত হইয়াছি, সখী ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সর্বান্তঃকরণে 
সানন্দে ইহা atta গ্রহণ করিয়াছি শিরোধার্য 
করিয়াছি। এই সকল অকৃত্রিম প্রীতির উষ্ণ স্পর্শে মুগ্ধ 
হইয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে এই সব পত্রের উত্তর 
দিতে না পারার অসৌক্জন্য আশ! করি was হইবে | 
প্রবর্তক পত্রিকার মারফৎ আমরা পুলকিত অন্তরের 
অনুরাগ. প্রাণভরা প্রেম, প্রীতি ভালবাসা ও শুভেচ্ছা 

জানাইতেছি। 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


সাহিত্য-সাঁধন। 
শ্রীরাইমোহন সামস্ত, এম. এ. 


কঠোপনিষদে একটা শ্লোক আছে, পিরাঞ্চিখানি 
ব্যতৃণোৎ way’ অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের বহিমুখ ইন্টরিয়- 
দিগকে মারিয়া রাখিয়াছেন, 'তপ্মাৎ পরাং পশ্যতি 
নাস্তরাত্ন'__সেইজন্তং ব্যক্তি বহিধিষয়ই দর্শন 
করে, অস্তরাত্থাকে দেখতে পায় না। উপনিষং অবশ্য 
অধ্যাত্ম দর্শনের কথা ভেবেই এট| লিখেছেন, কিন্তু 
লৌকিক অর্থেও যে কথাটা সত্য তা আমাদের দর্শন 
ইন্দ্রিয় চোখের সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। 
আমর! আমাদের চোখ দিয়ে বাইরের সব কিছু দেখতে 
পাবি, কিন্ত আমাদের আত্মার কথা ছেড়েই দিলাম, 
এমন কি নিজের মুখখানা! পর্যন্ত দেখতে পাই না। আপন 
মুখখানা কেমন, তা যদি আমাদের চোখ ছটোকে 
জিজ্ঞাস! করি, তবে ওরা য! বলবে তা প্রত্যক্ষদর্শীর 
বিবরণ হবে না, এভিভেঙ্স এ্যাক্টের ভাষায় হবে “হিয়ার- 
সে’ (hear-say) অর্থাৎ শোনা কথা, জলের ছায়ায়, 
মস্থপ ধাতুর উপর বা আরশিতে প্রতিফলিত ছবিই ওদের 
জ্ঞানের ভিতি। এ সাক্ষ্যকে প্রাথমিক সাক্ষ্য বলে নাঃ 
খুব বেশী বললে বলা চলে সেকেও্ডারি বা দ্বিতীয় পর্যায়ের 
সাক্ষ্য। মনে রাখতে হবে প্রতিফলিত ছবিও মুখের 
বিশ্বস্ত নকল নয়। কারণ আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
সামান্ত জ্ঞানও ধার আছে তিনিও বুঝবেন যে, এ ছবি 
উণ্টান ছবি। যাই হোক আমাদের মুখের চেহারার 
খানিক আভাষ তাতে যে পাই তা অনস্বীকার্য এবং 
দুধের সাধ ঘোলে মেটানর যেমন বিধান আছে, সোজা] 
মুখের উল্টা ছবি দিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয় 
অগত্যা! অবশ্য ফটোগ্রাফিতে উল্টে! ছবিকে দোবার! 
উল্টে দেখানর ব্যবস্থা Yous ফটোর ছবি আমাদের 
মুখের কাজচল! কপি বটে। 


উপরের লম্বা ভণিতার অর্থ এই যে, আমাদের মুখের 
চেহারা চাক্ষুষ করা যেমন শক্ত, চাক্ষুষ করবার ইচ্ছাও 
তেমনি প্রবল । আমরা সবাই আপনাকে দেখতে চাই | 
দিনে ছু'দশবার আরশিতে নিজের মুখখানা দেখেন না, 


এমন ব্যক্তি আছেন কিন! জানি না, তবে আমার এই _ 
বৃদ্ধ বয়সেও সেই পুরাতন প্রবৃত্তি একেবারে যায় নাই, ২ 
এ FRI কবুল করতে আমার লজ্জা নাই। আসলে 
এই নির্দোষ অহংবোধকে আমি কহরই বলি না, তা 
বিরাগীরা যাই বলুন al কেন! নিজেকে ভাল-লাগা 
এটা যেমন স্বাভাবিক তেমনি বাঞ্ছনীয় কিন্তু “সর্বমত্যন্ত 
গছিতম্‌” নীতি অনুযায়ী এরও মাত্রা ছাড়ালে মুস্কিল 
আছে। নিজের মুখের অতি তারিফের ফল ভা! হয় 
না; নারসিসাস্‌ তার দৃষ্টান্ত স্থল : আপনার ছায়ায় 
বিমোহিত হয়ে বেচারার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ন! হলেও, ফুলত্ব 
প্রাপ্তি ঘটেছিল। 


মুখ আমাদের আমির অন্যতম প্রতিমা মাত্র; অন্ত 
প্রতিমা আমাদের কাজ, কৃতি। উপনিষদে ব্যক্তির 
দেহাবসানে তার “কৃত” এবং ‘HY’ অর্থাৎ BITS ও 
যজ্ঞাদি কাজ স্মরণ করার নিদেশ আছে। আজকের 
যুগেও আমাদের যাবতীয় কার্যই জীবনে আমাদের 
প্রতিনিধিত্ব করে ; জীবনাস্তে আমাদের জীইয়ে রাখে 
আমাদের থেকেই তাদের জন্ম, তাই ওরা আমাদের 
STAs, — আত্মজই বা বলি কেন, ওরা আমরাই 1 ওরাই 
আমাদের নানের স্বাক্ষর বহন করে। সোনার তরীতে 
বোঝাই হয়ে ঘন বরষা-স্ফাত কালরূপী নদী পাড়ি দেবে 
ওরাই--সে তরীতে আমাদের মরদেহটা ঠাই পাবে না| 

সাহিত্য AE আজকের জীবনের একটা! বড় GE | এই 
যজ্ঞের খত্বিক হবার ST বনহুর ভীড়। ফলাকাজ্ঞকার 
যেমন যজ্ঞ হত, মুলতঃ ATA TR CSR তেমনি লেখা হয়| 
নামনামী যে অভেদ, তা আর কার না জানা আছে? 
নাম তো আমারই ATH বা projection মাত্র। আমাদের 
সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহটা আসলে জড় এবং . 
জড়ের অনেক AFIT] একে বহন করতে হয়। নামের 
জড়ীয় বাধা-বিপত্তি নাই, সে একই সময়ে সর্বত্র গমন 


করতে পারে । আয়ু তার সীমিত নয়, বুদ্ধি সম্ভাবনার 


তার শেষ নাই। স্বতরাং নামের আকাজ্ফা তে! মানুষের 
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হবেই ৷ রাজা যেখানে স্বস্নং যেতে পারেন না_সেখানে 
তিনি প্রতিভূ বাঁ viceroy পাঠান | আমরা নামক্মপ 
প্রতিভূ পাঠিয়ে স্থানের বাধা অতিক্রম করতে চাই”_ 
-কালের কবল এড়াতে চাই। 
লেখ! বা সাহিত্য রচনা যে একটা! মহৎ মাবনীয় 
সাধনা তা সর্ববাদীসম্মত Shelley বলেছেন যে 
সাহিত্য হচ্ছে সকল জানের নির্যাস। ম্যাক্সিম্‌ গোকি 
বলেছেন) Literature may be called the all-seeing 
eye of the world, whose glance penetrates into 
the deepest recesses of the human spirit. A 
book is perhaps the most complicated and 
mightiest of the miracles, created by man, on 
his path of the happiness and power of the 
fature. অর্থাৎ সাহিত্যকে বলা যায় পৃথিবীর সর্বদর্শী 
চোখ, যার দৃষ্টি গিয়ে পৌছায় মানুষের গভীরতম মনের 
গহনে। TACIT ভাবীকালের সখ ও সামর্থ্যের দিকে 
) যাত্রাপথে যা-কিছু বিস্ময়কর qe সৃষ্টি হয়েছে, তার 
C মধ্যে পুস্তকই সর্বাপেক্ষা জটিল এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ৷ 
হৃতরাং এই সাধনায় ধারা পা বাড়িয়েছেন, তাদের যনে 
রাখতে হবে যে, তারা পরম পবিত্র স্বানে পা দিয়েছেন, 
they are on holy ground,—wweats তাদের দেখতে 
হবে যে, তারা যেন স্থানের WAH TA না করেন। 
রামায়ণে দেখি রাজা দশরথ যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন 
ঠিক করলেন, তখন বশিষ্ঠ তাকে তার জন্য নিখুঁত 
প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। আর সে প্রস্তুতি কি যেমন- 
তেমন, TW HITS সেই প্রস্তুতির আয়োজনের বিবরণ। 
ধার সাহিত্য-সাধনায় নামবেন, তাদিকেও সাধনার 
গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে অবিচল শ্রদ্ধায় সেই প্রস্তুতির 
ST ATG থাকতে হবে»,যাতে করে তাদের ঘোড়া 
বিনা বাধায় fats বিচরণ করিতে পারে। 
দি my মনন নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন হয়, 
সাহিত্য, যার শ্বাদকে আমাদের দেশে ব্রহ্মা সহোদরা 
বলা হয়েছে, ভার wey ay অনেক way, অশেষ 
_ মনন, প্রচুর নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন । gera তার 
আজাদী cece বলেছিলেন, তোমরা আমাকে 


তোমাদের রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা 
দেবে|। সকল সাহিত্যসাধকের কাছে দেবী ভারতীরও 
অনুরূপ দাবী, অনন্তচিত্ত হয়ে তোমরা আমার 
পরিচর্যা কর, আখেরে আমি ভোযাদের কৃপা করব | 
কবি মাইকেল সেই কথা শুনেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই 
কথা শুনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই. কথা শুনেছিলেন, 
আর শুনেছিলেন ক্কুলপালান ছেলে শরৎচন্দ্র | 
তিরোহিত হয়েছেন এই বিশ্রাতকীতি সাহিত্যিক- 
চতুষ্টয়, কিন্তু তাদের কালজয়ী সাহিত্যসস্ভার আজও 
অমান রেখেছে তাদের নামকে, তাদের পুণ্য স্বৃতিকে | 
প্রথম তিনজনের কথা ছেড়ে দিলাম ; প্রভূত সৌভাগ্য 
নিয়ে তারা এসেছিলেন এই পৃর্থিবীতে ; তিনজনই 
অল্পবিস্তর ধনী-সন্তান, জ্ঞানলাভের অসামান্ত সষযোগ 
ছিল তিন জনেরই ) এবং রবীন্দ্রনাথ যদিও মাইকেল 
বন্ধিমের ata আপনাপন কালের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
মাধ্যমে গড়ে উঠেন নাই তথাপি ধনীপরিবারের উন্নত 
মাজিত পরিবেশ এবং উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের কল্যাণে, 
আপন ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্য হাষ্ট ব্যাপারে তীর 
শিক্ষার ভিত্তি যথেষ্ট বিস্তৃত ও গভীর ছিল। wate 
agga, বঞ্ধিমচন্স, রবীন্দ্রনাথ এদের সাহিত্য সাধনা 
অনন্তসাধারণ হলেও প্রাথমিক উচ্চমানের জ্ঞানার্জনের 
দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহ্জীকৃত হয়েছিল এবং আধিক 
অসচ্ছলতায় বাধাগ্রস্ত হয় নাই (মনে রাখতে হবে 
মধুহ্থদনের শেষ বয়সের অনটন্‌ আপন অমিতব্যগ়িতার 
ফল)। কিন্তু শরৎচন্দ্র? সাহিত্যখ্যাতিলাভেচ্ছু, 
কমলা-বর-বঞ্চিত সাধারণের তিনিই যেন ভরসার স্থল। 


দরিদ্র, গ্রামীন অথবা কষুত্্-নাগরিক পরিবেশের মধ্যে 


থেকে স্বল্প শিক্ষা সত্বেও যে ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলেই 
সার্থক সাহিত্য বচন! করতে পারা যায়, এ কালের 
সাহিত্যিকদের মধ্যে শরৎচন্্রই তার প্রথম প্রখ্যাত 
ৃষ্টাত্তস্থল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা 
কল্পনাসুন্দরীর হাতছানিতে ভূলে যারা স্থষ্টর পথে পা 
দিয়েছেন, আমি তাদের শরৎচন্দ্রের জীবন বার বার 
অমৃধ্যান করতে বলব | লেখকদের কারবার ভাষা নিয়ে 
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রবীন্দ্রনাথকে শত সহ্শঅবার পড়েছিলেন, অনুকরণ 
করবার জন্য নয়, আত্বীকরণের জন্য । তারপর তার 
আশপাশের প্রকৃতিকে আর মানুষদের দেখেছিলেন তন্ময় 
হয়ে, ফলে তিনি তাদের প্রকাশ করেছেন অব্যর্থ-সন্ধানে। 
এই অব্যর্থ-সন্ধানতায় তিনি বোধহয় ভার পুজ্য গুরুদেব- 
দেরও হারিয়েছেন | তিনি agrar ন্যায় আপনার 
লক্ষ্য চরিব্রগুলিকে তদ্গত হয়ে দেখেছিলেন, তাই ভার 


তীর সোজা গিয়ে লক্ষ্যবেধ করেছে, কথায় বলে 
শরোবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। সাহিত্যযশোলাভেছু ধারা 


তাদের উচিৎ হবে পূর্বগামী প্রথিতযশা লেখকদের বারং- 
বার পড়ে তাদের কাছ থেকে প্রকাশক্ষমত। অর্জন করা 
আর আপনাপন পারিপাশ্বিক থেকে gergo 
পর্যবেক্ষণ ত্বার। বিষয়বস্ত ATS করা । মনে রাখতে হবে 
যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু লাভের জন্ম আমাদের JA 
যাওয়ার প্রয়োজন নাই, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
ভার পথের পাচালী লিখতে ব্রিভুবন ঘুরে বেড়ান নাই, 
তারাশঙ্করের a রচনাগুলির পটভূমি অতি-নিকট 
বীরভুমের গ্রামাঞ্চজল মাত্র। তার] উভয়েই আপনাদের 
নিজের দেখা জীবন ও জগতের fago চিত্র দিয়ে 
আমাদের সকলের চিত হরণ করেছেন। প্রধান প্রয়োজন 
চোখ কাপ খুলে চারপাশের জগৎ ও জীবন পর্যবেক্ষণ 
করা এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় তাদের সঠিক বর্ণনা করতে 
শেখা 1 আপন অভিজ্ঞতার বাইরের জগতে পা বাড়ানকে 
সাভারে অক্ষম ব্যক্তির PIATA যাওয়ার মতই অপারি- 
পামদশিতার পারচায়ক বলব। প্রত্যেক সাহিত্যিকের 
প্রথম প্রতিজ্ঞ! হবে শত প্রলোভন সত্বেও আপন আভঙ্ঞ- 
তার বাইরে কদাচ যাবো না। যেকোন একটা সার্থক 
রচনা বিশ্লেষণ করলেই দেখ! যাবে তা কাহিনী পরিবেশ 
পরিচয়, চারব্র-চিত্রণ, কথাবার্তা অর্থাৎ সংলাপ, এবং 
মনননীলতার সম্মেলন ফল। অবশ্য এ ছাড়াও আর 
একটা যে গুণবত্তা থাকে তা কোন শব্দের দ্বারা নির্দেশ 
করা শক্ত, সেটা একপ্রকার অবাঙমনযোগ গুণ qI 
সকলের ARCH করায়ত্ত হয় না, তবে সাধারণ FATIS 
রচনার মূলে থাকে ভাল্লাধত বিষয়সমূহে ওৎকষ | 
VOI সাহত্যযশোলপব্স, শক্ষানবাশদের প্রথম প্রথম 


এইসব বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে হবে। শরৎ- 
চন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণের আমরা প্রশংসা কবি; তা ছাড়া 
Sta পরিবেশ রচনা ব প্রকৃতি বর্ণনাও চিত্তাকর্ষক | 


ভার অন্ধকারের রূপবর্ণনা কিছা বাত্যাবিক্ষব সমূদে ঝা 


্ীমারধাত্রীদের বিডম্বনা-চিত্রণ কার না মনে আছে। 
মাণিক watia পদ্নানদীর যাঝিতে প্রধান 
আকর্ষশণই হচ্ছে মাঝিদের কথাবার্তার সজীবতা এবং 
যথার্ধতা। wore সাহিত্য রচনার প্রথম ধাপে নিজের 
দেখা জগতের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি রচনা করতে 
শেখা একান্ত প্রয়োজন | এটার গোড়ার কথা এবং এ 
স্যোগ সকলেরই যথেষ্ট আছে। পরিসরের ভারতম্য 
থাকলেও, কেউই এ স্ষোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত 
নয়। এই শিক্ষায় রপ্ত হয়ে গেলে অনেকখানি কাজ 
এগিয়ে গেল বুঝতে হবে । হৃতরাং প্রথম শিক্ষার্থীকে 
এই পথেই তার প্রথম সাধন! চালিত করতে হবে। 
আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সহর প্রত্যেকটি অঞ্চল 
তার আপন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবার জন্য উপযুক্ত È 
লেখকের অপেক্ষা করছে। 


wart whey! থেকে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত সাধারণ 
মধ্যবিত্ত পরিবাবের সাহিত্যসেবিদের শরৎচন্দ্র আর 
এক কারণে আদর্শস্থল। রাজধানী কলকাতা থেকে 
দূরে দেবানন্দপুরের অচমকদার পরিবেশ থেকে মালমশলা 
আহরপ করে তিনি বিহারের ভাগলপুর সহরে গিয়ে 
হাতে-লেখা কাগজে হাত পাকাতে সুরু করলেন। 
ছাপাখানার মনভোলানে! আশীর্বাদও পেলেন ন! তিনি 
বহুকাল | YAS নাম তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
সংকীর্ণ চক্রেই সীমাবদ্ধ রইল । যশোদেবীর এই কৃপণ 
বরদান তার পক্ষে ভালই হয়েছিল, কারণ আপনার 
কৃতির দিকে তাকিয়ে তার সৌরভে মুগ্ধ হয়ে পড়বার 
তার কারণ ঘটে নাই, অকাল প্রশংসার হাততালি ১ 
তার অনন্ত সাধনাকে বিভ্রান্ত করে নাই। তাই হাতে-- 
লেখা কাগজ থেকে বন্ধুর! পরে যখন কলকাতার ছাপা 
কাগজে ভার গল্প প্রকাশ করতে YR করলেন তখন 
রাজধানীর সাহিত্যামোদীগণ প্রশংসায় মুখর হয়ে ” 


p= 


৬বিজয়ার বাণী 


মহষি প্রেমানন্দ 


শরতে বর্ষণ ste বিষণ্ন বিজয়া 
বেদনা বিধুর প্রাণে প্রকৃতি চঞ্চল, 
জলদের অন্তরালে লুকায়ে অভয়! 
নীরোচ্ছাসে ধরিত্রীর অঙ্গন পিছল। 
বৃষ্ণিভরা নীলিমার প্রশাস্ত চত্বর 
সিদ্ধির লাধনগীঠে প্রজ্ঞার প্রভায় 
চন্দ্রাহীন ; মরণের রচিছে গহ্বর, 
প্রণোদিত পরিজ্ঞান সরমে লুকায় । 
পরিগত জীবনের শুন্ধ প্রদীপন 


(আজ ) নিরুদ্ধ নিশ্বাসে কাদে নি£সীম ব্যথায় । 


i~n- 





উঠল। বাংলা সাহ্ত্যাকাশে এক নুতন জ্যোতিফের আমন্ত্রণ কক্ষের প্রবেশ পথে একট)! বৃহদাকার Concave 


আবির্ভাব ঘোষিত হল। 


mirror or অবতল দর্পণ রেখে দিতেন এই উদ্দেশ্যে যে 


তরুণ সাহিত্যসেবিদের উচিৎ হবে নামের দিকে না! আগত্তকরা তাদের মুখের বিকৃত কৌতৃককর রূপ দেখে 
তাকিয়ে অবিচল সাধনায় অগ্রসর হওয়া, যাতে করে কক্ষে প্রবেশ করেন। তা হলে আগত্ভকদের অহমিকায় 
প্রধমাবস্থার অখ্যাত এমন কি হাতে লেখা কাগজে বের একটু ঘা পড়বে, আত্মার রোগেতে খানিক উপশম হবে। 
হওয়া লেখাও যেন বৃহত্তর সুধীসমাজকেও মুগ্ধ করতে যারা আমাদের অপ্রশংস! করেন তাদের অভিপ্রায় যাই- 
পারে। সেই ক্ষমতা অর্জনের পূর্বে আপনার দিকে হোক তীর! আমাদের মঙ্গল করেন, কারণ নিজের দোষ- 


pes 


erat নয়, আপনার নামের প্রতি অত্যাদর নয়। মনে ক্রটিজানায় সমূহ লাভ। অন্ততঃ মারাত্মক আত্মতৃপ্তির 
রাখতে হবে প্রশংসা weds জনক আর সন্তটি অগ্রগতির অশুভ আগমনে খানিক বাধা পড়বে, এগিয়ে চলার জন্ত 
প্রতিবন্ধক । কোন এক পশ্চিম এশীয় রাজা তার জিদ বাড়বে। 


২ 


কুমারীর কাছে চাকরি 
শ্রীমধুস্থ্দন চট্টোপাধ্যায় 


লণ্ডনে থাকতে পার্টটাইমের একটি চাকরি পাই। 
সাপ্তাহিক মাইনে তিন পাউণ্ড | 

এটি করে দিয়েছিলেন war | 
কুমার ঘোষাল। রিসার্চের ছাত্র । আমার পাশের 
ঘরের বাসিন্দা | 

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ যেতে ES | 

ফিরতাম রাত নটায়। 

কিন্তু সন্ধ্যা সাতটা কি রাত নটা- কোনোটাই 
সন্ধ্যার পর হয় ali গ্রীষ্মকালে এখানে TÉ ডোবে 
অপরাহসাড়ে দশটায়। , 
_ ধার বাড়িতে ছিল আমার চাকরি, তিনি এক কুমারী 
মহিলা ৷! নাম, মিস রিনি ওরেন | 

আমার বাসা থেকে ওর বাসায় যেতে লাগত 
পনেরো মিনিট--অবশ্য বাসে। টিউবে মিনিট দাশ 
প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা i— l 

মিস ওরেন আমাকে গ্রহণ করলেন বেশ আনন্দের 
সঙ্গেই | watts চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম । তিনি 
স্বীকার করলেন, তিন পাউণ্ড করে আমাকে দেবেন 
সাপ্তাহিক বেতন হিসাবে | | 

সহসা প্রশ্ন £ আমাকে দেখে তোমার কেমন মনে 
হচ্ছে? 

কুমারী ওরেনের দিকে ভালে! করে তাকাতে হল | 

বয়েস কম করে ষাটের নিচে নয়। মাথার এলো - 
মেলো চুল বেশ কিছু পাকা । কিন্তু জাটসাট পোশাকে 
তিনি বয়েসকে বিলক্ষণ দাবকাতে চেয়েছেন । মুখে 
পেন্ট। ঠোটে লিপষ্টিক। গালে রুজ। যুবতী 


সাজবার জন্য যাশ্য! প্রয়োজন, মেকআপে তার কোথাও . 


ae হয়নি। তবে হ্যা, একটা জিনিস মিস ওরেনের 
মুখে লক্ষ্য করলাম, ষা সচারচর চোখে পড়ে ন!। সেটি 
তার age গৌফ-দাড়ি। স্ত্রীলোক হলেও গৌঁফের 
জায়গায় তার বেশ-কিছু প্রকাশ্য রোমাৰলী, দ্রাড়িতেও 


মানে Aaa- 


দু-একটি আবপাকা ayia চুল! আর, আরেকটা! 
জিনিস। তার ভান চোখের পাতার নাচ! কোথাও 
কিছু নেই,সহসা তিনি আমার দিকে চেয়ে-_এক মিনিট 


ধরে তার ভান চোখ নাচাতে লাগলেন। এমন অদ্ভুত 


ভঙ্গিতে পট পট করে কেউ চোখ নাচাতে পারে, এ দৃশ্য 
আমি জীবনে দেখিনি। 
ঘরে ফিরে এসে এসব কথা অন্ধপদাকে বলেছিলাম। 
তিনি তো শুনে তেড়ে এলেন £ মশাই, সপ্তাহে ভিন 
পাউণ্ড করে উপরি লাভ ' দু ঘণ্টার মোসাকেবি। সে 


"মেয়েছেলে বুড়ি হল, কি তার গৌফদাড়ি রইল, কি সে 


কী ভাবে চোখ মারল--অততে আপনার কাজ কি বলুন . 
তো? আপনি তো তার সঙ্গে ফুলশয্যা করতে যাচ্ছেন 


না, আর তাকে নিয়ে আপনার wre করতে হচ্ছে না। '" 


ফের আমাকে ওসব কথা শোনাবেন না দয়া করে। 
কথায় বলে অন্নদাতা পিতা! পার্টটাইমের অল্প কি aE 
নয়? মিস ওরেন তো! আপনার প্রেয়সী নন, তিনি 
পিতার সমান! যেহেতু তিনি অন্ন দিতে চলেছেন 
আপনার মুখে! অন্নপর্ণার অঙ্গে আবার ত্রুটি থাকে 
নাকি? যা-কিছু হবে, মূখ বুজে মেনে নেবেন | কাউকে 
বলতে যাবেন লা AB পাকাবেন ন! । 'ষান-_ 

অরূপদার বর থেকে চলেই আসছিলাম । . 

ফের তিনি ডাকলেন । জিগ্যেস করলেন, তা মিস 
ওরেন যখন প্রশ্ন করলেন, আমাকে দেখে তোমার কেমন 
মনে হচ্ছে, কী জবাব দিলেন? 

বলেছিলাম, অতি স্বন্দরী | 

তবে আর বোকা বলে কে আপনাকে? পাকা 
কাজই তো করে এসেছেন | তা, শেষকালে কী হল? ~ 

শেষ তো এখনো হয়নি দাদা | 

' বেশ তো, ভার পরে কী হুল বলুন | 

আদর করতে এলেন মিস ওরেন আমাকে | জড়িয়ে 
ধরে বললেন, এসো” তোমাকে নিয়ে আজ নাচব | 
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চাত্তিক, ১৩৭৭ ] - 


কুমারীর কাছে চাকরি 
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তাতে অন্তায় তো কিছু দেখি না! শীতের দেশে 
যদি একটি মায়ের বয়সী কুমারী মহিল1 বলেন, তোমাকে 
নিয়ে নাচব, তোমার শীত ছাড়া, খারাঁপটা কি 1. 


না, খারাপ তো বলছি না। 

তারপর কীল হুল? 

তারপর বেশ কয়েকটা সিগারেট খাওয়ালেন মিস 
ওরেন আমাকে | নাচাঁবার নাম করে আমাকে ধরে 
টিপলেন। তারপর জিন না রাম খাওয়াতে চাইলেন। 
খেলাম বিয়ার ! | 

ভালে! করেছেন৷ অরূপদ! বললেন, দিনকতক 
আর আমাকে কোনো রিপোর্ট দেবেন. না। শীঘ্রই 
আমাকে থিসিস সাবমিট করতে হবে। পোষায় ও 
চাকরিতে থাকবেন, না পোষায় থাকবেন T | 

বল! বাহুল্য, অন্ধপদাকে আর কোনো রিপোর্ট 
দিইনি । 

নিয়মিত মিস ওরেনের বাড়িতে ate) fafa- 
১ খেতে দেন খাই । যা বলেন শুনি। আর অধিকাংশ 
সময় মোসাহেবি করি | 


k 


সাপ্তাহিক]!বরাদ্দ তিন পাউণ্ড গ্রহণও করেছি। 


বাইরে সেদিন প্রচণ্ড শীতের ঝড়। ফট! ফোটা 
বৃষ্টি । ঘরে অবশ্য সেপ্টল হিটিংস্‌। 
মিস ওরেন জিগ্যেস করলেন, তুমি বিয়ে করেছ? 
উত্তর দিলাম, করি নি। 
তোমাদের দেশে খুব ছোট মেয়ে বিয়ে করতে হয় 
নাকি শুনেছি। | 
সেআগেহত। এখন হয় A | 
তুমি যখন বিয়ে করবে তোমার স্ত্রীর বয়েস কত 
চাও !-_মিস ওরেনের erd | 
কী করে জানব? বিয়ে হবে কিনা তারই বা 
ঠিককি? ` 
৮৮ আমি বলছি হবে। আর বউ নিশ্চয় যুবতী হবে | 
বলে ফেললাম, হওয়া তো উচিত। 
উত্তর শুনে মিস ওরেন আমার দিকে চেয়ে রইলেন 
অনেকক্ষণ | যতক্ষণ চেয়ে রইলেন, চোখ নাচালেন | 


তারপর চোখের নাচ বন্ধ হলে প্রশ্ন করলেন, বিষ্বের পর 
পুরুষ হিসাবে তোমার রাত্রে করণীয় কি? 

এখন তার কী জবাব দেব, 

এখনই তো জবাব দ্বেবে। কল্পনার পাখা মেলে 
দিতে পারছ. না এই শীতের অপরাহ্কে? ঘরে অবশ্য 
শীত নেই, উত্তম উভভাপ-** 

একটু থেমে : হাইড পার্ক দেখেছ? কেমন লাগে 
তোমার চোখে? 

হাইড পার্কের যতখানি warty, দুনাম তার বেশি। 
_-কী উত্তর দেব? | 





মিস ওরেনের চোখ নাচল। একটা সিগারেট 
দিলেন এগিয়ে | 
তারপর গ্লাসে ঢাললেন বিয়ার নিজের mab 


আমার "গ্লাসে ঠেকিয়ে স্বাস্থ্যপানে প্রমত্ত হলেন। 
বললেন, নাঃ, তুমি এখনো মাতৃগর্ভে! পৃথিবীর আলো! 
দেখাতে কেউ তোমাকে বাইরে আনেনি। হোপলেস্‌। 

আরেক দিনের ঘটনা ৷ 

fay ওরেন জেনে নিলেন কলকাতার বাড়িতে 
আমার কে কে আছেন | 

চোখ নাচানে! WH করলেন + 

নাচ শেষে প্রশ্ন করলেন £ তোমার. CATHAY কজন ? 

একজনও নয়।--বললাম, আমাদের দেশে মেয়ে" 
বন্ধু কথাটার চলন নেই । মেয়েবন্ধু থাকলেও লোকের 
কাছে সেটা গোপন করতে হয়। 

মিস ওরেন বললেন, বুঝেছি। লেইডম্কেই 
তোমাদের দেশে পাপীলোকের সংখ্যা বেশি! ভারী 
ভারী লোক লুকিয়ে জলখাবার পক্ষপাতী | যাই হোক, 
আমার কাছে গোপন করে তোমার বিশেষ হৃবিধা হবে 
না! তোমাকে এক কাজ. করতে হবে | 
' কীকাজ? 

কলকাতায় তুমি চিঠি দাও তো £ 

দিই। 

এবারু থেকে চিঠি দিতে হবে তোমাকে- আমার 
ঠিকানায়। প্রথমে লিখবে, তোমার নাম, তারপর 
কেয়ার অব মিস রিনি ওরেন, তারপর রাস্তার ঠিকানা, 
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তারপর লণ্ডন এন. TA ছয়। এখনি একখানা চিঠি 
লেখো | উত্তর এলে আমাকে দেখাবে। 

তারপর যখন ওখানে AIRY পড়ে যাবে | 

কেন? | 

কেয়ার অব মিস রিনি ওরেন। লোকে বলবে, 
এত জায়গা ধাকতে তুমি আর ঠাঁই পেলে না? মিস 
রিনি ওরেন কে তোমার শুনি? 

তখনি তো হবে মজ্রা। আমি তো ভাই চাই। 

তোমার কাছে যা মজা, আমার কাছে যে সেটা 
মৃত্যুর কারণ, সে কথা আর তাঁকে বোঝাতে পারলাম 
না। 

মিস রিনি ওরেন গাল দিতে লাগলেন তাদের 
উদ্দেশ্যে, প্রেমকে ধারা সন্দেহ করে । বললেন, আগুন 
লেগে যাক তাদের মনে, তাদের ঘরে 

পরক্ষণেই চোখ নাচিয়ে আমার দিকে চাইলেন £ 
তোমাকে যদি আজ রাত্রে না ছাড়ি, তুমি কী করতে 
পার? 

বললাম, কিছুই করতে পারি না। 

স্বীকার করছ তাহলে? 

করছি বইকি! 

মিস ওরেন অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে কী যেন 
ভাবলেন। তারপর বললেন, হোপলেস, তুমি অতি 
ছেলেমানুষ | তোমাকে দিয়ে কী হবে? যাই হোক, 
আমার ঠিকানা দিয়ে কিন্ত তুমি চিঠি দেবে তোমার 
মেয়েবন্ুদের । আর কি লেখে, পরে জানাবে । দেখি 
তোমার মেয়েবন্ধুদের মনে রঙের আগুন লাগে কিনা | 

মিস ওরেনের চোখ ভয়ঙ্করভাবে নাচতে লাগল | 

আরেকদিনের ঘটনা | 

মিস ওরেন মোটরে করে আমাকে বেড়াতে নিয়ে 
চললেন। লগুনের কত জায়গায় যে ঘুরলাম, ঠিক 
নেই ।..রেড_লায়ন স্কোয়ার, লিস্টার স্কোয়ার, ট্রাফলগার 
স্কোয়ার, গ্রীন পার্ক, কুইন্স্‌ বরো, অক্সফোর্ড সার্কাস, 
টটেনহাম, কোর্ট, কিলবার্ণ, নটিংহাম গেট, বেকার স্ত্রী, 
চেরিং ক্রুশ... | a 
- রাতের পিকাঁডিলিতে আলোর বন্তা... 


প্রবর্তক 
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গদ গদ স্বরে মিস ওরেন বললেন, জানো, আমিও 
কয়েকটা বাংলা কথা শিখেছি। 

কৌতুহলী হলাম £ কী রকম? 

মিস ওরেন চোখ নাঁচালেন। নীরবে সিগারেট 
খেয়ে চললেন । তারপর বললেন, বেশি নয়, GETIT 
কথা আপাতত বলছি ... 

শোনার Se cys হলাম | 

মিস ওরেন বললেন, এই যেমন-..আবে শালে, এই 
শুয়াড়কা বাচ্চে, চোপড়া ও, বান 

মিস ওরেনের মুখে এই অপূর্ব বাংলা কথাগুলো শুনে 
অবাক্‌ হয়ে গেলাম । বললাম, কোথায় শিখলে ? 

বাংলা আমি বরাবরই শিখতে ভালোবাসি । কেমন 
লাগল বলো! 

অতি উপাদেয় । কিন্তু শিখলে কোথায়! 

এককালে আমি কলকাতার ওয়েলেসলিতে একমাসের 

জন্য ছিলাম! আমার এত মামা আমাকে লুকিয়ে নিয়ে 
গিয়েছিল। 

লুকিয়ে কেন? 

তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে ছিলাম | 

শেষ পর্যস্ত কী হল ! 

বিয়ে হয়নি। মিস ওরেন বললেন, ভার মতলব 
খারাপ ছিল । আমার তখন অসাধারণ স্বাস্থ্য। সেই 
অবস্থায় সে আমাকে নোংরা পথে নিয়ে গিয়ে টাকা 
উপার্জন করতে চেয়েছিল । আমি তখন তাকে দেখিয়ে 
দেখিয়ে জাহাজের এক নিগ্রো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রাব্রিবাস 
করে ফের লণ্ডনে ফিরে আসি ৷ যাই হোক, মামা চাকর- 
বাকরদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় যে আলাপ করত, তার 
কয়েকটা সংগ্রহ করেছিলাম । ভাই তোমাকে আজ 


শোনালাম। 
আরেকদিনের ঘটনা | 


মিস ওরেন এক বাঙালী দম্পতিকে ডিনারে নিমন্ত্রণ 
করেছিলেন বাড়িতে । বোধহয় বাংলা শিখবেন, কি 
আমাকে দেখাবেন আমার দেশের লোকের উপস্থিতি 
তার বাড়িতে | 

তৈরি হয়েই ছিলাম | 


N 
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বাঙালী ভদ্রলোক যখন এলেন, তীর স্ত্রীটিকে 
দেখলাম । কী অপূর্ব স্বন্দরী ! শাডি-ব্লাউজে যা তাকে 
মানিয়েছে, কোথায় লাগে ইংরেজ মেয়ে | 
£- মিস ওরেন বাঙালী মহিলার সন্বর্ধনায় এগিয়ে 
গেলেন £ হালো হালে, কাম অন, কাম অন--- 

তারপর আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলায় 
বললেন, মস্ত বড় কুলটা এ !- 

শুনে তো থ' |. কী বলছেন মিস ওরেন ? 

বাঙালী ভদ্রলোকও wate | মহিলাটির মুখের হাসি 
তখন মিলিয়ে গেছে । 

মিসেস ওরেনকে জিগ্যেস করলাম, তুমি যা বললে, 
এর মানে জানো? 

কেন জানব না? ভেরি বিউটিফুল লেডি! 

কোথায় শিখেছ এটা? 

কেন, আমি যে এক ল্যাগুলেডির বাড়ি যাই, 
apace আমার aq) তার বাড়িতে অনেকগুলি 
বাঙালী পেষিংগেষ্ট থাকে। ডিনারের সময় তারা 
আমাকে কতদিন বলেছে ; মন্তবড় কুলটা এ! তারা 
কি মিথ্যা কথ! বলেছে? আমি তাদের জিগ্যেস 
, করেছিলাম, এ কথার মানে কি? তারা বলেছে ; ভেরি 
বিউটিফুল লেডি। 

কাকে দোষ দেব? 

চলছিল মন্দ ay | | 

কিন্তু সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি মিস ওরেন টেবিলে 
মাথা গুজে পড়ে আছেন | 

আমার যাওয়ার শব্দ পেয়েই কিনা কে জানে, যেন 
লাফিয়ে উঠলেন। চোখ দুটি তার জবাফুলের মতো লাল... 

তেড়ে উঠলেন জলদগন্ভীর স্বরে-গেট আউট, গেট 
আউট, এগেন ইউ হাভ কাম? 

তাঁড়নার চোটে তার দাড়ির একটা চুল পর্যন্ত যেন 
útfyri উঠেছে | 

রহন্তময় নারীচরিত্র--সন্দেহ নেই | 

কাকে ভাড়ালেন মিস ওরেন ও-রকম করে? 
আমাকেই নাকি? 

বুঝতে সৃময় লাগছিল! ফের আরেক দাবড়ি £ 
ইউ ব্লাডি বয়, গেট আউট, উইল ইউ? 
রড অবাক্‌ বিপ্বয়ে কার্পেটের উপর ধীরে ধীরে পা ফেলে 
চলেই আসছিলাম, সহসা পাশের ঘর থেকে একটা ফুট- 
ফুটে তরুণী এসে পথরোধ করল। বললে, মাফ 
করবেন, আমি মিস ওরেনের দূর সম্পর্কের এক বোনের 
মেয়ে। কালেভদ্রে এ বাড়িতে এসে থাকি । ইতিপূর্বে 


তোমাকে একদিন দেখেছি এবং আন্টির কাছে তোমার 
সম্বন্ধে শুনেছিও। কিছু মনে কোরে! না। একটা 
ব্যাপারে আন্টির মাথাটা সহসা খারাপ হয়ে গেছে। 
এরকম প্রায়ই হয়! আবার ঠাণ্ডা হয় কদিন পরে | 
তখন তুমি এসো। তখন জানতে পারবে সবকিছু-. 

আমার জানবার দরকার ছিল না কোলে! কিছুই | 

হাল ছেড়ে দিয়ে কদিন বসেই ছিলাম | 

"সহসা পত্রাধাত £ অবশ্তই এসো ডিয়ার আগামীকাল 
শনিবার | এখানে ডিনার খাবে। তোমাকে না দেখে 
অস্থির হয়ে পড়েছি 1 রিনি ওরেন। 

যাব না বলেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু না গেলে 
আবার রহস্যের ত্বারোদঘাটন করা যায় T | 

হ্যা, ডিনারে পরিতৃপ্ত হয়েছি বইকি 1 

মিস রিনি ওরেন এমন মেকআপ দিয়েছিলেন যে, 
শক্রতেও বলবে না তার গৌঁফ আছে, দ্রাভিতে gòi 
চুল আছে । মাথার চুল একটিও শাদা নয়। সম্পুর্ণ 
সোনালী | হয়তো পরচুল। একেবারে লাবপ্যবতীর 
wt! ঘরদোর সাজানো-গোছানো। স্বগন্ধি ফুলে- 
ফুলে gies ভি । বাজছে গ্রামোফোন রেকর্ড। মিস 
রিনি যেন একাই একশো :-* ' 


মিস রিনি ওরেনের কয়েকটি শাদা হুর আছে। 
তাদের মধ্যে একজন মাত্র মেয়ে । মেয়েটি যথাসময়ে 
অদৃশ্য হয়। অদৃশ্য হলেই মিস ওরেনের আর দিগ্‌ 
বিদিকৃ জ্ঞান থাকে লা | কাছের লোককেও তিনি তখন 
চিনতে পারেন না। মারতে যান। আবার মেয়ে 
ইঁতুরটি ফিরে এলেই.সব Shel | সর্বত্রই আনন্দ । এবারও 
অদৃশ্য হবার পরব মেয়ে-ইঁহুরটি ফিরে এসেছে । সঙ্গে দুটি 
পুরুষ-বাচ্চা ! পুরুষ ছাডা যেন এর আর অঙ্ক বাচ্চা 
হতে নেই। এবারও হয়নি। Jama অন্য একটি 
qey qI আছে । সেই ঘরে.আজ আমাকে মিস ওরেন 
নিয়ে গিয়েছিলেন | তারপর দশ মিনিট ধরে তিনি 
আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তথন ঘন খন তার 
চোখের ক্রিয়া হচ্ছিল | 

সেই চোখের ক্রিয়া দেখতে দেখতে যখন বিদায় 
নিলাম, মিস erat বললেন, আবার কাল এসো forts, 
পৌছে একটা ফোন কোরো । বোলো কেমন দেখলে . 
আমাকে আর আমার সন্তপ্রসূত ইঁতুরটিকে। ফোনেই 
'শুতরাত্রি-বিনিময় হবে, কেমন ? 





প্রাচ্যের সংকট 
মনকুমার সেন 


wifes মাহৃষকে জীবন্ম,ত করে ফেলে আর প্রাচুর্য 
মানুষকে করে অমানুষ । এই ছুই সংকটের মাঝখানে 
পড়ে শতাব্দীর সভ্যতা কী পরিমাণে দিশেহারা আমরা! 
হয়ত এখনও ভাববার সময় পাইনি, কিন্তু ভাবা খুব 
জরুরী প্রয়োজন, নতুবা প্রাচুর্যের যে সংকট আমেরিকার 
ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞালে অগ্রগণ্য দেশকে গ্রাস করতে বসেছে, 
তার দীর্ঘ কালোছায়া অতি দ্রুত ভারতের আকাশকেও 
ছেয়ে ফেলবে । ওঁদের ঘর ভাঙতে ষতদিন লেগেছে 
আমাদের ততদিনও লাগবে না,_কারণ ক্রমবধিত 
ভোগ্যবস্তুর যে নির্বিচার লোলুপতা মানুষের সুস্থ দেহ সুস্থ 
মন ye চিন্তা ও সবল বিশ্ববোধের পথে বাধা, আমরা 
দারিদ্রের মধ্যে থাকলেও মনে মনে তার জন্ত হাত 
বাড়িয়ে আছি স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ৷ স্বদেশী 
নেতৃত্ব গান্ধীজিকে শুধু দেশভাগ করার প্রশ্নেই বর্জন 
করেন নি, নতুন দেশ গড়ার পরিকল্পনাতেও গান্ধীর 
বিকেন্দ্রিত সহজ, সরল, ভাবনা-বলিষ্ঠ সাম্যাশ্রিভ মননের 
আদর্শকে বিদায় দিয়ে পাশ্চাত্যের তোগবাদী জীবনকে 
পরম সমাদরে ভারতের মাটিতে দেবীন্ষপে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন | এ যে দেবী নয় দানবী, গান্ধীজি অর্ধ শতাব্দী 
পূর্বে তার প্রথম গ্রন্থ ‘হিন্দ, স্বরাজ’-এ তার একটি নিখুঁত 
চিত্র একে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন গান্ধীজির জ্বীবদ্দশায় 
তো স্বাধীনতার সংগ্রামই ছিল মুখ্য, যদিও ata- 
কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর জোর দিয়ে গান্ধীজি 
এই সংগ্রামের পাশাপাশিই ভাবীকালের ভারতের 
চিত্তকে সঠিক পথে Bye করে রাখবার কাজেও সমান 
গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাঙ্গা দেশের স্বাধীনতা লাভের 
পর-পরই প্রশাসনিক কতৃপক্ষ BS শহরমৃখী হয়ে পড়েন, 
এবং গান্ধীজি শ্বাধীন দেশে যে কটা মাস বেঁচেছিলেন 
অবিরত মন্্িসভাকে সাবধান করেছেন তারা যেন 
বিপথকে পথ বলে ভুল না করেন। কিন্তু তাদের মাথায় 
তখন নেশা, গান্ধীর কোন কথাই তাদের মর্ম পর্যন্ত 
পৌছেছিল, তার. কোন প্রমাণ নেই। ভুলের পর ভুল 
জমেছে, পর্বতপ্রামণ হয়েছে, আজ সেই ভুলের মাশুল 


দেশশুদ্ধ সাধারণ মানুষকে গুণতে হচ্ছে। একদিকে 
আকাশচুম্বী প্রাসাদ উঠেছে অন্তদিকে বস্তির ও দূরান্তের 
পল্লীর দুঃস্বতম TRY কুকুরের মত কুঁকড়ে মরেছে, মরছে 5’ 
একদিকে তাবৎ ধনসম্পদ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বড় বড় 
শহরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, অন্তদিকে দেশের ৭০ থেকে 
৭৫ ভাগ লোক বাস করে যে গ্রামে সেই প্রামাঞ্চল আজ 
নির্জীব; বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত, অন্নহীন আত্মবিশ্বাসহীন 
কোটি কোটি ange ভারতের জাতীয় জীবনের বৃহত্তম 

ংশে মৃতকল্প জীবনযাপন করে স্বাধীন ভারতের 
আমদানীকরা সভ্যতাকে নিশ্চয়ই দুহাত ভুলে আশীর্বাদ 
করছে না। ঠিক যে ভুলপথে গিয়ে আমেরিকা আজ 
ঘরে-বাইরে যুদ্ধের অবস্থাকে এক অপরিহার্য সঙ্গী করে 
তুলেছে, আমরাও হুবহু সেই পথেই চলেছি। এই 


মারাত্মক ভ্রান্তি থেকে দেশের মুখ ফেরাবার জন্তই আচার্য 


বিনোবা ভাবের গ্রামদান বা সর্ধোদয় আন্দোলন, এ-. 
যুগের aver শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক--রাজনীতিক জয়প্রকাশ 
নারায়ণের হু'শিয়ারি--কিন্তু উট চলেছেই, কাটাঘাস 
চিবুতে গিয়ে যুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, তবু চলেছে,_এই 
আত্মঘাতী চলার মধ্যেও এক ধরণের তৃপ্তি আছে হয়ত | 
আমরা যখন ভারতের শাশ্বত সত্য, ভারতীয় ওঁতিহের 
মহত্বের কথা বলি তখন তার সারমর্মটিই হল এই যে, 
ব্যক্তি ও জাতির আত্মবিকাশের, আত্মপ্রতিষ্ঠার ws 
সরল, ye জীবনদর্শন অপরিহার্য ; দিন দিন নানা- 
ভাবে ভোগবাদের বিড়ম্বনাকে বাড়াতে গেলে অভাব- 
বোধকে সীমিত না করলে BTA এই বিকাশের উৎস 
অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আজকের সমাজে ও রাষ্ট্রে যত 
রকমের অস্থিরতা ও অশান্তি দেখা যাচ্ছে, যার দরুণ 
ঘরে-বাইরে কারুরই নিশ্চিন্তে ঘুম নেই, ধীরস্থির ভাবে 
এবং মুল পর্ষস্ত গিয়ে তার বিশ্লেষণ করলে একটি সত্যই 
বেরিয়ে আসবে £ ‘আরে! চাই, আরো চাই, যেভাবে 
হউক, যেখান থেকে হউক, এই প্রন বুদ্ধিই প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষরূপে এর জন্ দায়ী। গোট! শিক্ষা-ব্যবস্থার 
মধ্যেই এই অতিক্ষুধার ও আত্মহৃধের রোগ ছড়ানো১_ 


এক, ১৩৭৭ | 


প্রাচূর্য্যের সঙ্কট 


২৫৭ 








যে ষত শিক্ষিত সাধারণতঃ তার রোগ তত প্রবল: | 


সুতরাং, এর চিকিৎসা করবে রাষ্ট্রের সাধ্য কি? আর 
রাষ্রকর্তার! নিজেরাও তো একই রোগে ভুগছেন, 
দের অন্যকে উপদেশ দেবার অধিকারই বা 
কোথায়? 
বাইবেলের একটি কথা গান্ধীজি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে 
বার বার তুলে ধরেছেন, কথাটি হল The বলছেন “একট। 
উটের পক্ষে বরং স্বচের few দিয়ে গলিয়ে যাওয়া সম্ভব, 
কিন্ত কোন ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গে যাওয়! সম্ভব নয় ।* 
fey, ইসলাম, জৈন, বুদ্ধ-সমস্ত ধর্মে সাদাসিধে জীবনের 
ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে । এ-যুগে 
বদ্ধজীবের দুরবস্থা ও বেদনা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের 
কথা যে একবার পড়েছে, হৃদয়ে গেঁথে রেখেছে | 
এসবের অর্থ অবশ্যই দারিদ্র্যের পৃজ্জা নয়। 
প্রাচূর্ধের সংকটকে প্রতিহত করার অর্থ দারিজ্র্যকে 
জীবনের অধিষ্টাত্রী করা নয়। দারিদ্র্যের ভয়ংকর মু্তি 
এই দেশে কম-বেশী কে না দেখেছে? কঙ্কালসদৃশ লক্ষ 
লক্ষ মানুষকে আজও আমর! চোখের সামনেই দেখি, 
সৃতরাং অন্ধ ও উন্মাদ ছাড়া কেউই দারিজ্র্যের জাহান্নামে 
দেশের মানুষকে পাঠাতে চাইবে না। ধর্মপুরুষ 
মহাজ্ঞানী ও মহাজনদের এই সাবধান-বাণীর তাৎপর্য 
_ হল--চাওয়ার একটা মাত্রা থাকা চাই, অভাববোধকে 
যদৃচ্ছ বাড়তে দিও না।__অভাবের উর্ব্বে থাকার অর্থ 
অন্ভাববোধকে Tae করা নয়। বল্পা ছেড়ে দিলে 
কী ঘটে, আজকের আমেরিকা, তার জীবনে অস্থির 
wit, অপরাধপ্রবণ, creamery, বিচিত্র রোগে 
জর্জর অসংখ্য মানুষের কান্না তার wate প্রমাণ। 
এই ধরণের অশাস্ত ও অসংষত, দেশাস্তরের হুঃখদারিদ্র্য 
সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন দেশের রুগ্ন মানসিকতাই সময় সময় 
আস্তর্ভীতিক সংঘর্ষ বা যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে । 
২৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব! সমৃদ্ধির শেষ কথা বা 
দার্থকতা তো শান্তিতে । আজকের মাকিন জীবনে 
সে শাস্তি কতটুকু তা চোখে দেখে এসেছি বলেই ভয় হয় 
আর স্বদেশের যুগ-যুগ সঞ্চিত সত্যকে এত বেশী সভ্য 
বলে বিশ্বাস হয়। | 


১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ এই এক দশকে আমেরিকায় 
খুনের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা co ভাগ ! এ সময়ের 
মধ্যে গড়ে দৈনিক ৩৩ জন প্রাণ হারিয়েছে,--বেশীর 
ভাগই গুলীতে। ১৯৬৮ সালে এক বন্দুকের গুলীতেই 
প্রাণ হারিয়েছে ৫৬০* জন! 

আমেরিকার লোকসংখ্যা প্রায় ২১ কোটি। 
অসামরিক আমেরিকানদের হাতেই রয়েছে » কোটি 
আগ্নেয়া্ন, তার মধ্যে পিস্তল ও রিভলবারের সংখ্যা 
২ কোটি ৪০ লক্ষ! _এ কোন্‌ সভ্যতার মানদণ্ড? 
লিষ্ষন-কিং-কেনেডিরা এই রক্তাক্ত মানসিকতার মধ্যে 
খুন হবেন, ভাতে আর বিচিত্র কি? 

আমেরিকার সর্ধনমন্ত শ্বাধীনচেতা জননায়ক টমাস 
জেফারসন এই বিকৃত মানসিকতার আশঙ্কা করেছিলেন 
বহু পূর্বেই,__জাতিছেদ, বর্ণভেদ, অর্থভেদ প্রভৃতির 44- 
গামিনী ছায়া লক্ষ্য করেই তিনি ব্যধিত pri 
বলেছিলেন-_ 

“ঈশ্বর স্কায়পরায়প এ কথা যখন ভাবি তখন আমার 
দেশের জন্ত আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।” ম্তায়ের পথ 
থেকে SB হলে শ্তায়াধীশ ঈশ্বর রেহাই দেন না। 

কিন্তু আমরাই কি sima পথে চলেছি? 
আমেরিকার ভুল থেকে আমর! কি কিছু শিখেছি, না কি 
সেই মহতী. সভ্যতার মধ্যে ষা-যা গুরুতর দোষাঁবহ 
সেগুলোকে গোগ্রানে আমরাও গিলছি ? 

রোমা রোল যা অতি দুঃখে এক স্বীকারোক্তি করে 
বলেছিলেন, ‘যত পাই, তত নিজেকে হারিয়ে ফেলি p 
মহাপ্রাণতায়, মানবসেবায় আধুনিক সত্যতার ইতিহাসে 
অতুলনীয় এযালবার্ট সোয়াইতজার এক ভয়ংকর সত্য 
আমাদের সামনে Seb. করে বলেছেন, “পৃথিবীর 
ইতিহাস ও আধিক উন্নতি যত এগিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত 
সভ্যতার . বিকাশ আরও সহজ a হয়ে কঠিন হয়ে 
পড়ছে ।”? 

যুগ ও জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে, হৃদয়ের রক্ত নিংড়ে 
বারা মানবসভ্যতা ও মাশবৰপ্রগতির এই সত্যকে 
আবিষ্কার করেছেন, আমরা কি এখনও তাদের দিকে 
মুখফিরিয়ে থাকব t 


সাধক কমলাকান্ত ও BiH 
Ser বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লেখক বহু প্রতিশ্রুতিপূর্ণ 
উদীয়মান তরুণ শরীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক পণ্ডিত ও 
সাধক বংশের বহুল এঁতিহবাহক এবং আজকের দিনের 
নিখিল ভারতের সম্পৃজ্য mer Bay গুঙ্কারনাধজীর 
ভাগিনেয়। দীক্ষায় শিক্ষায় তান্ত্রিক, নিগুঢ় তন্ত্র সাধনার 
অতিসন্ধানী শ্রবন্্যোপাধ্যায়। বাংলার প্রায় সব অন্ত্রপীঠ 
ও বনু বিচিত্র' তন্ত্রসাধকের সঙ্গ-সাহচর্য্যের অভিজ্ঞতা 
লেখকের আছে | শক্তিবিষয়ক তার বচন! বিভিন্ন পত্র" 
পত্রিকায় ইতিপূর্ে প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রঃ সঃ] 


ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন SAY ষে কয়েকজন 
মুষ্টিমেয় সাধক’ তাদের রীদ্ধি সিদ্ধির গুণে সারা বিশ্বের 
পৃজা ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছেন, তন্মধ্যে সাধক 
কমলাকান্ত অন্ততম | 

সাধক রামপ্রসাদের উত্তরহ্থরী কমলাকান্ত । কারণ 
মাতৃসঙ্গীত বা শ্যামাসঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদের পরই 
কমলাকাস্তের ন্যায় আর কেহ এতথানি খ্যাতিলাভ 
করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, রামপ্রসাদ যেমন 
মহ্থিষের প্রাণের কবি ছালন, তাহার ভক্তিকাবো ও 
সঙ্গীতে মানুষ যেমন আপন ঘরের আপন সৃখ দুঃখের 
চিত্রখানিই বার বার দর্শন করিয়াছেন, সাধক কমলা- 
কাস্তের গানেও তেমনি আপন ঘরের আপন সুরটিই 
শ্রবণ করিয়াছেন | ভাই রামপ্রসাদের স্ায় কমলাকাস্তও 
 মাছষের আপনজন ছিলেন | 

এই আপনভোলা সাধক-কবির আদি বাসস্থান 
হুগলী জেলার Yow কালনায় অবস্থিত ছিল। পরে 
কমলাকান্তের পিতৃদেব স্বর্গগত হইলে তাহার মাতা- 
ঠাকুরাণী জুড়ে কালনার বাসস্থান তুলিয়া দিয়া FTA- 
কান্তের মাতুলালয় বর্ধমান জেলাস্থ চান্না গ্রামে আসিয়া 
বসবাস করিতে ধাকেন। মাতৃসাধক কমলাকাস্তের 
মাতামহ ও মাতুলগণ স্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও একনিষ্ঠ 


ব্রাহ্মণ বলিয়া তৎকালে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন | 
সেই কারণে বর্ধমান রাজগণের ene 4 
অধিকারী ছিলেন। 

এই পঞ্ডিতবংশে বালক কমলাকাস্তের শিক্ষা ye 
হয় এক শুভলগ্রে | সেদিন হয়ত কেহই জানিতেন. না, 
এই ক্ষণজন্ম] মহাপুরুষটি একদ! সারা ভারতবর্ষের Sy- 
সাধনায় এক মহা আলোড়নের স্থষ্টি করিবেন | ধর্ধ্মের 


নামে তখন তন্ত্র যে পদ্ধিলতা ee করিয়া আসিতেছিল, 


সেই পক্ষের মধ্য হইতে কমলরপ হবরা-নারীবঙ্জিত বিশুদ্ধ 
তন্রাচারকে পুনঃ প্রবন্তিত করিতে সাধক কমলাকাস্তের 
ote বীরাচারী farefis মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই 
প্রয়োজন হইয়াছিল । , 

বালক বয়সে কমলাকাস্ত অত্যন্ত ডানপিটে ও একগুয়ে 
প্রকৃতির ছিলেন । একবার যেটা ভাল বলিয়া মনে 
করিতেন, শত তিরস্কারেও তিনি ste ত্যাগ করিতেন 
না। একবার সহপাঠী বন্ধুগণের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে 
কমলাকান্ত চান্নার বিশালাক্ষী দেবীর স্থানে Pr 
পড়িয়াছিলেন | 

বিশালাক্ষী দেবীর স্থান অতি Hay) সেই 
ভীষণ ভয়াবহ স্থানে Tete সময় ব্যতীত বড় একটা 
কেহই যাইতে চাঁহেন না। মায়ের আদেশে অস্তাবধি 
একবার মাত্র প্রাতঃকালীন পৃক্তাদি হইয়া থাকে। ও 
সময় ছাড়া অন্ত সময় সেই স্থানে যাওয়া একেবারে 
নিষেধ | সুতরাং কমলাকাস্তের সহপাঠিবন্দ যে তাহাতে 
ভীত হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি! 


কমলাকান্ত সেই ভীষণ ঘোর স্থানে উপস্থিত হইয়া 


bd 


কি দর্শন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারিব না। ত 


সেই সময় হইতেই তাহার মধ্যে, পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যায় বলিয়! চান্না গ্রামের বয়োবৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি। 
এ ঘটনার পর হইতে পড়ুয়া কমলাকাস্ত মাতৃসাধক 


চন 


k- 


কাত্তিক, ১৩৭৭ 


সাধক কমলাকাস্ত ও চান! 


২৫৯ 





কমলাকান্তে ধীরে ধীরে পরিণত হন। তাহার এই 
পরিণতি aa “ates ভেদরহস্তম্” নামক একটি 
অপ্রকাশিত রচনায় তাহার খানিকটা আভাস দিয়াছেন। 
কমলাকান্তের মাতুলবংশের নিকট শুনিয়াছি, এই 

মুল্যবান রচনাটি কমলাকান্তের ভক্ত (ইনি সদাসর্বদ! 
কমলাকান্তের নিকট থাকিয়া! তাহার সেবা করিতেন) 
জনৈক মামাতো ভ্রাতার সাধন শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচনা 
করিয়াছিলেন। আমি সেই রচনাটির কিছু অংশ 
এবং কঘলাকাস্তের হস্তাক্ষরযুক্ত এ fer একখানি 
ছিন্নপত্র এ মাতৃলবংশেব নিকট রক্ষিত পুথি হইতে 
আনিয়াছিলাম এবং পাঠকগণের অবগতির জন্ত এই 
স্থানে হুবহু উদ্ধৃত করিলাম। 

"আজ্ঞানামে চক্রে এক ললাটে নিবাস! 

দক্ষিণ বামেতে Of দলের প্রকাশ ॥ 

শশী সম কিরণ উত্তম সেই স্থান | 

হকার যকার ছুটি দলের প্রধান ॥ 

তাহাতে বরিষা খতু সতত সঞ্চরে। 

নিজ fox মন তোহি AER ধরে ॥ 

কমল মাঝেতে এক প্রকৃতির বাস | 

ছয়মুখ রূপেতে তিমির করে নাশ ॥ 

আর যত কহিলাম গুপ্ত সে FYT | 

তাহার মধ্যেতে হয় ব্যক্ত এই ধন ॥ 

HE ঘটে সতত সঞ্চরে এই ধর্ম | 

যত দেখ বিধান প্রধান এই কর্ম্ম ৷ 

গুরু বিনে অজ্ঞান অস্থির যত লোক। 
"না জানি ইহার তত্ব ভুঞ্জে বড় শোক ৷ 

এই যে উত্তম জ্ঞান প্রকাশ করিব। 

জগৎ ভরিয়! যশ পাইবারে ধোব ॥ 

acy কর নাসার নিশ্বাস নিরীক্ষণ | 

সতত মরুত করে গমনাগমন ॥ 


F fate হইলে বায়ু হকার সঞ্চরে। 


সঃকার শব্দেতে পুনঃ প্রবেশে অন্তরে ॥ 
এই ছুটি অক্ষর বেদের আদি যূল। 
ইস মন্ত্র জপে জীব হইয়া ব্যা্গল ॥ 
জপে বাট সর্বদা জ্ঞানের নাই লেশ | 


ইহার কারণে দেহী পায় বড HN 

গুরু উপদেশে তাহা বিশেষ জানিব। 

অল্পে অল্পে সেই বাষু স্তম্ভিত করিব ॥ 

স্তভিত হইলে বাযু মন হয় স্থির | 

জরা মৃত্যু জঞ্জাল ঘুচিবে সে শরীর ॥ 

এ কর্ম কৰিলে হয় মনের দমন | 

অনায়াসে অন্তরে হেরিবে নিরঞ্জন ॥ 

এইসব তত্বকথা কহিতে কহিতে | 

অকশ্মাৎ কামিনী উদয় করে তাতে ॥ 

কে জানে কারণ কেমন সে মেয়ে I 

পরাক্রম করি উঠে কমান ভেদিতে ॥ 

কামযুক্ত কামিনী তিলেক নাহি যয়া | 

একে একে ছয় চক্রে ভেদ করিল বামা | 

নিশ্চয় ating এই ব্রদ্ষের দুর্বার | 

edits উঠিল ছাড়িয়া gests !” 

কমলাকান্ত তাহার এই কাবোর মাধ্যমে CA তথা 
যোগসাধনার যে সরল ও স্বন্দর নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা 
যে কোন সাধনেচ্ছুক বাক্তির পক্ষেই পরিস্কার বুঝিতে 
এবং সেই অনুসারে et করিতে পারিলে অবশ্যই 
সাধনার উচ্চমার্গে অধিরূঢ় হইয়া আপ্তকাম সিদ্ধ পুরুষ 
হইবেন। তাহার ata পূর্বে কেহ এত সহজ ও সরল- 
ভাবে তন্ত্রের যৌগিক ব্যাখ্যা করেন নাই । সেই কারণে 
এই কাব্য তথা “ষষ্টচক্রভেদ রহস্তম্‌” পুঁথিধানি সাধক 
তথা মুমুক্ষুজনের নিকট অমূল্য সম্পদ হইয়া আছে। 
কমলাকান্তের মাতৃদেবী পুত্রের এই ভাবাস্তর ও 

সংসারবৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া সুলক্ষণা ও সুদর্শনা পাত্রীর 
সহিত কমলাকান্তেরা বিবাহ দিলেন'। কিন্তু ধাহাকে 
সংসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার এই প্রয়াস তিনি তখন 
সেই সকলের অনেক উর্ধে বিচরণ করিতেছেন | তাহার 
পর অবশ্য কমলাকান্তের স্ত্রী বেশাদিন মত্ত্যধামে ছিলেন 
না। কোন কোন গ্রন্থে কমলাকান্তের এক Fal ছিল 
বলিয়া উল্লিখিত আহে, ইহা অতিশয় ভুল ধারণা । 
আমি বিশেষভাবে cis লইয়াছি, কমলাকান্তের 
কোনন্ধপ সম্তানাদি থাকা দূরে থাক তাহার স্ত্রীর সহিত 
সে রকম কোন সম্বদ্ধই ছিল না। 


২৬০ 


প্রবর্তক 


i কাত্তিক, ১৩৭৭ 








চায়নার বিশালাক্ষী দেবীর সাধনায় সিদ্ধ হইবার পর 
কমলাকান্ত একবার বীরভূম জেলার ৬ভারাপীঠ 
ধামে গিয়া কিছুকাল বশিষ্ঠাসনে বসিয়া সাধনা 
করিয়াছিলেন (মৎগুরু সম্পাদিত ০শ্রীবামলীলা” গ্রন্থ, 
১৮ পৃঃ)। তারপর পুনরায় চান্নায় এবং পরে তাহার 
শিষ্য পরমভক্ত বর্ঘমানাধিপতি রাজা তেজটাদ মহতাব 
ঘড়িস নদীর তীরে মহাশ্বশানের ধারে তাহার সাধনার 
স্থান ও বিরাট কালীমন্দির নির্মাণ ও নিত্যপৃজ্জাদির 
ব্যবস্থা করিয়া দেন। কমলাকান্ত মা বিশালাকঙ্ষী দেবীর 
অনুমতিক্রমে তাহার শেষ জীবন এই মহ্থাশ্বশানেই 
অতিবাহিত করেন। 

চান্না থাম পণ্ডিত তথা নৈয়ায়িক ব্ৰাহ্মণগণের আবাস- 
ভূমিতে পূর্ণ হুপ্রাচীন গ্রাম । এই গ্রামের জাগ্রত গ্রাম্য- 
দেবী হইলেন কমলাকান্তের আদরিণী শ্ীক্রীবিশালাক্ষী 
মাতা । এই al বিশালাক্ষী দেবীকে কে বা কারা কবে 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। জনশ্রুতি, 
ইনি বহু যুগষুগাস্তর ধরিয়া স্থানে অধিঠিত1 আছেন। 
কমলাকাস্তের সময়ে কোনরূপ মদ্দিরাদি ছিল না। 
বৃক্ষতলে বাঁধানো বেদীর উপর দেবী অধিটিতা ছিলেন | 
এক্ষণে মায়ের মন্দিরাদিও বর্ধমানরাজ সম্ভবতঃ রাজা 
তেজটাদ কর্তৃক are দেবোত্তর ধানজমি প্রভৃতি হইতে 
মায়েব নিত্যপৃজাদি হইয়া থাকে। 

মা বিশালাক্ষী দেবীর সম্বন্ধে ক্মরণাতীত কাল পুর” 
হইতে বহু অলৌকিক কাহিনী শোনা যায় এবং তাহার 
সবই যে কাহিনী বা গল্পকথা নয় আমি নিজে তাহা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি | 

কমলাকাস্তের সিদ্ধিলাভের পর অনেক তন্ত্রমার্গের 
সাধক ও সাঁধিকা এবং ভিন্ন পন্থীর বহু সন্ন্যাসী এস্থানে 
সাধনার জন্য আগমন করেন। কিন্তু সাধনা তো দূরের 
কথা-_ছুই একদিনের বেশী কেহ থাকিতে পারেন নাই। 
কিছুকাল পূর্বে কমলাকান্তের মাভুলবংশের এক 
শরিকের গুরুদেব চান্নায় আগমন করতঃ বিশালাঙ্ষী 
মায়ের সাধনার সংকল্প লইয়া ও মন্দিরে নিশাকালে 
সাধনা aire করিলেন এবং ক্রমশ তাহা! গভীর হইতে 
গভীরতর হইতে আরম্ভ করে| এইভাবে দিনচারেক 





গত হুইবার পর হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে সেই ধ্যান" 
অগ্ন সন্যাসীকে কে যেন সজোরে ধাক্কা! মারিয়া তাহার 
আসন পু মন্দিরের সীমার বাহিরে ফেলিয়া দেয়। 
আমি এই ঘটন! সেই সন্ন্যাসীর নিকটই শুনিয়াছি 4 
এবং যে কদিন চান্নায় ছিলাম, এর বিরাট পাণ্ডিত্য তথা 
তন্ত্র সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের মধুব আশ্বাদনে নিজেকে ধন্ত 
মনে করিয়াহি। 

আরেকটি ঘটনা হইল, otal গ্রামে অল্পদিন আগত 
জনৈক ভদ্রলোক ঘড়িস নদীর ধারে প্রতিদিন বৈকালে 
বেড়াইতে যাইতেন এবং ফিরিবার পথে সন্ধ্যাকালে মায়ের 
মন্দিরে প্রণাম করিয়া আসিতেন। প্রথম যেদিন প্রণাম 
করিলেন উত্তরমুখ হইয়া, প্রণামান্তে উঠিয়া দেখেন, 
তাহার মুখ refers কি এক আশ্চর্য্য উপায়ে হইয়া 
গিয়াছে। af তিনি যেন পৃব্বদিকেই প্রণাম 
করিতেছিলেন। এই রকম ঘটন! ছুই তিনদিন হইবার 
পর ভদ্রলোক যথেষ্ট আশ্চর্য্য হন এবং ইহার কি কারণ 
থাকিতে পারে তাহা অনুসন্ধান করিবেন এইরূপ সংকল্প 4. 
করিয়া প্রতিদিনের sty সেইদিনও মায়ের মন্দিরে 
যাইবার মানসে নদীতে পা ধুইয়া যেই উঠিতে ষাইবেন 
দেখিলেন, একটি বিরাট সর্প ফণা তুলিয়া পথ জুডিয়| 
আছে এবং অন্ত আর একটি সর্প মায়ের মন্দিরের দ্বারের 
নিকট ফণা উঁচু করিয়া পাহারা দিতেছে । সেইদিন 
হইতে সেই ভদ্রলোক আর সন্ধ্যাকালে UTA যান 
নাই | 

বিশালাক্ষী মায়ের সেবায়তগণ মায়ের মন্দির-সঃলগ্ 
জমিতে ফুলগাছ করিবার মানসে তাহাদের জনৈক গৃহ- 
ভৃত্যকে নিযুক্ত করেন। সেই ভৃত্য প্রতিদিন সকাল 
হইতে দ্বিপ্রহর Garr বেড়া agfa লাগাইত। 
একদিন এরকম আপন মনে ate করিতেছে, হঠাৎ 
মায়ের মন্দিরের সামনে, পিছনে, ভাইনে ও বামে একসঙ্গে 
বহু ঢাক ও কাঁসির সহিত com ও শঙ্খের মিলিত, 
শব্দে সেইস্বান সহসা মুখরিত হইয়া উঠিল। 
ভূত্যটি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে 
আসিয়া উহ! ব্যক্ত করে। আমি এই তিনটি ঘটনাই 
প্রত্যক্ষরশার নিকট হইতে শুনিয়াছি। 


কাত্তিক, ১৩৭৭ J 





সাধক কমলাকান্ত ও চান্না 


২৬১ 








আমি stai গ্রামে যাই ইংরাজী ১৬1১০1৬৪ তারিখে! 

সে সময়টা শুরুপেক্ষের অষ্টমী তিথি। সৃতরাং রাত্রিকাল 
হইলেও পথ চলিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। চায়না গ্রামে 
চা সময়ে হল দি নামক স্থানে বাস হইতে নামিয়া 
স্থানীয় এক ভদ্রলোকের নিকট পথের বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়া তাহার নির্দেশ অনুসারে ঘড়িস নদীর ধার 
ধরিয়া অনেকক্ষণ চলিবার পর মনে হইল যেন চাত্নার 
কাছাকাছি আসিয়াছি। আর খানিকটা যাইবার পর 
জ্যোংস্নালোকে অদূরে একখানি পাকারাড়ী দেখিতে 
পাইয়া এস্বানে খোঁজ লইবাঁর আশায় পথ ছাড়িয়া ডান- 
দিকে অগ্রসর হইলাম। অল্প দূর যাইয়া দেখিলাম, একটি 
সরু নালার মধ্য দিয়া নদীর জল যাইতেছে | চারিদিক 
নিঝুম Aga এবং জনমানবশৃন্ত। আমি লাফাইয়া 
ও নাল! পার হইয়া অল্প খানিকটা যাইয়া দেখিলাম 
একটি বিদ্ববৃক্ষের অদূরে যৃপকাষ্ঠ পোতা রহিয়াছে। 
বুঝিলাম, ইহাই stata হাবিখ্যাত বিশালাক্ষী মার মন্দির 
-87 কমলাকান্তের সিদ্ধির গীঠস্বান। তক্রিনত্র চিত্তে 
মায়ের মন্দিরে যাইয়া বদ্ধ দ্বারের চৌকাঠে মাথা নত 
করিয়া উঠিয়াই দেখিলাম_-কি দেখিলাম ! তাহা 
আজও আমার নিকট একটা বিরাট zea) আমি জানি, 
এই প্রবন্ধের পাঠকপাঠিকার অনেকেই এই বিংশ 
শতাব্দীর আধুনিক তথা বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় সভ্য | 
তাহারা হয়তো এ ঘটনা এবং উপরোক্ত তিনটি ঘটনা 
বিশ্বাসই করিবেন না। তাহাদের নিকট একটি কথাই 
আমার বলিবার আছে, যে অঘটন আজো! ঘটে এবং 
আমার বিশ্বাস, অঘটন কখনও যুগ এবং কালকে 
মান্ত ofan চলে না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। সৃতরাং 
যাহা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে ঘটিত তাহা বিংশ শতকে 

অবশ্যই ঘটিতে পারে | 

আমি দেখিলাম, জ্ঞোৎ্মা-প্লাবিত আকাশ সহসা 
“কোন যাত্মন্ত্রে যেন মর্সীবর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে 


এবং বিদ্যুৎ হানিতেছে | হঠাৎ দেখি, মন্দিরের পাশে 
যে নারিকেল: বৃক্ষট এতক্ষণ শান্ত ও নিশ্চুপভাবে 
দাড়াইয়াছিল, সহসা সেই বৃক্ষই চড়-চড় পটপট শব্দে 
আমার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবাঁর জন্ত উঠিয়া পড়িয়! 
লাগিয়াছে | আমি দিকৃবিদিক জ্ঞান হারাইয়া সামনের 
বেদীটার উপর প্রাণভয়ে লাফ দিলাম । আমার বেশ 
মনে আছে, বেদীর উপর লাঁফাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 
মনে হইল, কে যেন আমায় একখণ্ড ইষ্টকের ate চু'ডিয়া 
মন্দিরের বহির্দেশে নালার মধ্যে ফেলিয়া দিল। আমি 
সেই নালার মধ্যে পিয়া দারুণ ভয়ে ও যাতনার 
চিৎকার করিতে থাকিলে দূরের সাওতালপল্লীর জনৈক 
সাঁওতাল আসিয়া আমায় উদ্ধার করে এবং সেবা- 
শুশ্রধার পর চান্নার গ্রাম্যপল্লীস্থ কমলাকাস্তের মাতুল- 
বংশের বাসভবনে পৌছাইয়া দেয়। আমি সেখানেও 
সাওভালগণের নিকট ঘটনা! জানাইলে, সকলেই এক 
বাক্যে' আমার পুনর্জন্ম হুইয়াছে_এইন্সপ TEA 
FTAA | 

পরে জানিয়াছিলাম, এ বেদীই কমলাকান্তের আসন 
এবং উহা তদীয় শিষ্য রাজা তেজঠাদ কতৃক বাঁধান 
হইয়াছে । আমি আর একবার মায়ের মন্দিরে ভয়ে 
ভয়ে গিয়া sfe at নিবেদন ofan আসিয়াছিলাম, 
মায়ের প্রাতঃকালীন পৃজার সময়ে | আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
কমলাকাস্তের ay উপযুক্ত পুরুষ ব্যতীত অন্ত কাহারও 
পক্ষে এই সাধনস্থান দুর্গম | তেমনি উপযুক্ত সাধকের 
পক্ষে আবার এই স্থান রমণীয়, নির্জন, বাঁধাবিদ্বহীন ! 
এই স্থানের মহামাহাত্্য ভাই ইহার প্রতি ধূলিকণার 
সহিত মিশ্রিত। আমাদের sty আপনসর্বস্থ জীবের 
সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে ইহা আর বিচিত্র কি! 
এই স্থান আজও বোধহয় খুঁজিয়া বেড়ায় কমলাকাস্তের 
ন্যায় মহাসাধককে ৷ জানিনা, এই খোজার কোনদিন 
শেষ হইবে 'কিনা। 


© 


বিজয়িনী 


1 একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রনাট্য ॥ 


বিনয় চৌধুরী 


সিকোয়েন্স ১: একটি নিম্ববিত্ত বাঙালীর ঘর। 
পিতা যৃত্যুপধধাত্রী। একমাত্র sal পরিচর্যা নিরতা। 
কন্ঠার বয়েস তের। একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে ডাক্তার 


এলেন ৷ ডাক্তারের বয়েস ঘাটের কাছাকাছি। ডাক্তার 


রোগীর নাড়ি দেখলেন, অন্তান্য পরীক্ষা করলেন । কেসটি 
জটিল । ওষুধ পধ্যের ব্যবস্থা দিয়ে ডাক্তার চলে 
গেলেন | 

জিকোয়েন্স ২ £ সেই ঘর ৷ তেমনি রোগী বিছানায় 
পড়ে রয়েছে । ডাকার ATAT) পরীক্ষা করে বললেন, 
যেমন যেমন পথ্যের কথা বলেছি খাইয়েছ তো? 

মেয়েটি বলল, কোথায় পথ্য পাব, আমরা যে গরীব | 

ডাক্তার একটু ভাবলেন, শেষে বললেন, ঠিক আছে, 
আমি ব্যবস্থা করছি। 

সিকোয়েন্স os রোগী স্বস্থ হল। ডাক্তার এলেন। 
মেয়েটি পাশে দাড়িয়ে । রোগী ডাক্তারের হাত ধরল। 
বলল, ডাক্তারবাবু, এতই যখন করলেন, তখন আমাকে 
কল্তাদায় থেকে মুক্ত SHA যেমন আমাকে বাঁচিয়েছেন, 
তেমনি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করে আমাকে দায়মুক্ত 
করুন। 

ডাক্তার £ একি বলছেন আপনি, আমি ষাট বছরের 
এক দৌজপক্ষ। ঘরে আমার ছোট ভায়েরা, তাদের 
স্ত্রীরা, ছেলেরা, তাদের zal, মেয়েরা, জামাইরা, 
তাছাড়া নাতি-নাতনিরা রয়েছে-তাঁরা আমাকে বলবে 
কি এটুকুন মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে গেলে | 

রোগী £ কিচ্ছু হবে না, আপনি আমার মেয়েটিকে 
গ্রহণ করে আমাকে কন্তাদায় থেকে বাঁচান ভাক্তারবাবু। 

সিকোয়েন্স ৪: তের বছরের বউ নিয়ে ষাট 
বছরের বিপত্নীক ডাক্তার পুনরায় পত্রীযুক্ত হয়ে বাড়ী 


পৌছুলেন। সবাই বধৃবরণ করল। আড়ালে বহু 
হাসাহাসি হল। ডাক্তার লজ্জিত, কুষ্ঠিত। 


সিকোয়েন্স ৫ £ ফুলশয্যার আয়োজন সম্পুর্ণ । 
নিমস্ত্রিতরা চলে গেছে। রাত্রি। বউ কিছুতেই স্বামীর 
ঘরে যেতে ate হল না। সকলের অন্ররোধ উপরোধ 
মাঠে মারা গেল! শেষে স্বয়ং বুদ্ধ স্বামী এগিয়ে এলেন | 
তাতেও কাজ হল না। বধূ তাঁর সঙ্চল্পে অটল। 

বৃদ্ধ স্বামী বললেন, তুমি কি আমার ছেলের বউ আর 


ভাই-বউদের মাঝে দিন কাটাতে পারবে? 
তের বছরের বধূ বলল, পারব | 


স্বামী £ যে ভুল হবার, তা তো হয়েই গেছে, 
ভাল করে ভেবে দেখ, তুমি কি সন্তান চাও না? 

বধুঃ না। 

স্বামী £ ভেবে দেখ, আমার অবর্তমানে তোমার কি 
অবস্থা হতে পাবে । এরা যদি তোমাকে না দেখে? 

বধূ £ আমি নিজেই নিজেকে দেখতে পারব | 

সিকোয়েম্স ৬: এক বছর পর। বৃদ্ধ স্বামী মারা 
গেলেন। চোদ্দ বছরের বিধবা! কতাম] পরিবারের 
সকলের মন যুগিয়ে চলে সকলের আদরণীয়া হয়ে 
উঠতে লাগলেন। কয়েক বছর যেতে আপন কর্তব্য- 
নিষ্ঠার গুণে সকলের তিনি কতৃস্থানীয়! হয়ে উঠলেন | 
ডাকে না হলে এখন সংসার অচল | সংসারের হাল 


কিন্ত 


t 


/ 


-d 


এখন তারই হাতে। সংসারে নিত্য নতুন হাওয়া a 


বইছে। 
অচল অটল সেই বালবিধবা Sara | 


সিকোয়েল ৭: ছোট দেবর প্রেম করে অসবর্ণ বিয়ে 
করল। সবাই তাকে ছিঃ ছিঃ করে দূরে সরিয়ে দিতে 


হাওয়ায় গা ভাসিয়ে টলছে সবাই--কেবলী 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


শক্তি cota 


২৬৩ 


পট 





গেল-কিন্তু কতামা নতুন বউকে পরম WY বরণ করে 
নিয়ে তারও প্রিয় হলেন। 
সিকোয়েলস aw ছেলের মেজ ছেলে বিলেত 


লিকোয়েন্দ ১১৪ এখন কত্তামা ভিসাপাশপোর্ট 
করে আসা-যাওয়া করেন ছুই দেশে । সংখ্যালবুদের 
হয়ে পাকিস্তানে লড়াই পর্যন্ত দেন। এই করে জেলে 


BK গিয়ে যেম বিয়ে করল। পরিবারের সবাই ঘেয়ায় মুখ পর্যন্ত যান। 
বাকাল। কত্তাম। নববধূকে আশীর্বাদ করে চিঠি সিকোয়েম্স ১২: জেল থেকে বেরিয়ে আবাব 
পাঠালেন। " কৃত্তাম| হিন্দস্থানে এলেন। ক'দিন হিন্দৃস্থানে থেকে 
সিকোয়েন্স ৯ £ মেজ ছেলের বড় মেয়ে প্রাইভেট সকলেব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে আবার পাকিস্তানে 
টিউটরের সঙ্গে পালিয়ে গেল। সবাই বলল, আমরা ফিবে যাবার জন্ তৈরি হয়েছেন, সবাই বলল, আর 
ভাবব, আমাদের মেয়ে ছিল না; সে মরে গেছে । তুমি ওখানে ফিরে যেওন। SETH: | 
FEIN কিন্তু কারও কথা শুনলেন না। তাদের কিন্ত কত্তামা থাকলেন না। বললেন, আমাৰ 
ফিরিয়ে এনে শাস্্রমতে বিয়ে দিলেন। স্বামী-শ্বশুরের ভিটেতেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলব__ 
সিকোয়েন্স ১০ £ দেশ ভাগ হল। এদের বাড়ী তোরা আমায় cig ডাকিস নি। 
পড়ল পাকিস্তানে । দলে দলে উদ্বাস্ত এসে জড় হল e 
হিন্দুস্থানে। কত্তামা নিজে হিন্দুস্থানে এসে ভ্রমাজ্রযিসহ গল্প শেষ । এবার লেকের জ্রিজ্ঞাস! £ এই ষে নারী- 
একটি বাড়ী কিনলেন ; তারপরে পরিবারের সকলকে চরিত্র, একে কি বলা ষায়--সনাতন ভারতীয নাবী_ 
এনে সেখানে বসিয়ে দিয়ে নিজে আবার ফিরে গেলেন ন! কি সর্বযুগের সর্ধাধূনিক নারী--না কি সর্ববুগের 
৯ পাকিস্তানে | এক বিদ্রোহিনী ও বিগ্লবিনী নারী চরিত্র? 
শক্তি cota 
শ্রীন্ুরেশচন্দ্র মজুমদার 
সৰ্ব্বভূতে শক্তির্নপে তুমি RS ; কালীঘাট কামরূপ কুমারিকা আর; 
নমি পুণ্য পাদপদ্মে তব ওগো মাতা। করতোয়! চন্দ্রনাথ সাগর অমর | 
মহামায়া তুমি ওমা মহাষেধা তুমি ; রামেশ্বর সোমনাথ FH সরোবর, 
তুমি মাগো মহাশক্তি পদে পূনঃ নমি । দ্বারাবতী সরস্বতী কৈলাস কেদার। 
বিশ্ব বীজ ওমা তুমি বিশ্বমাতা তৃমি ; সীতাকুণ্ড সিদ্ধুমুখ গোমুখী গান্ধার ; 
বিশ্বেশ্বরী পদে তব বার বার নমি। অনস্ত মানস মায়া আর লঙ্কাপুর | 
চিরশক্ষি তুমি ওমা বিশ্বেব কারণ; পরশু পুরুষোত্তম পশুপতি আর; 
তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্বভুবন | প্রতি অণু পরমাণু ইহার মাঝার | 
চরাচর বিশ্ব এই প্রতিমা তোমাব, Hay মহাভীর্থ জগতের সার 5 
বিশ্বরূপে পূণ্য পদে নমি আর বার। শুভ তব অধিষ্ঠানে ওমা বিশ্বাধার | 
মাতৃরূপে মিতা মাগো তুমি বিরাঁজিতা ; জাগো ওমা শক্তিময়ী হদে সবাকার 5 
| বিতরিতে সন্তালেরে Yel সজীবতা | মহাশক্তি ইধা whe সন্তানে তোমার | 
aan বৃদ্ধিরূপে সর্ধহৃদে আছ সদা তুমি ; দূর কর সর্বরোগ সর্ব ক্লেশ আর; 
অন্তহীন CHE তব পদে পুনঃ নমি। কর দেহ এইরূপে শক্তির আধার | 
ভক্তহদে ইচ্ছারূপে হও আবিভূর্তা , দাও মনে জ্ঞান যাতে চলিছে ভুবন; 
মহিমা অপার তব ওগো বিশ্বমাতা ; + সেই তব শক্তি সৰ্ব জীবের জীবন । 
পূত এই দেবভূমি তব দেহ সমা, এই জ্ঞানে হোক সবে মহাশভি ধর ; 
প্রতি অনুমাঝে এর আছ তুমি ওমা | তোমার করুণ! ধরি বক্ষে নিরস্তর | 
প্রতি Sef হেথা তব বিশেষ প্রকাশ, করুণার পারাবার চির বিগলিত] ; 


মহিবার তব এই বিচিত্র বিকাশ | 


তুমি চির সেহময়ী ইধাময়ী মাতা | 


নারী জিজ্ঞাসা 
জ্যোতির্ময়ী দেবী 


নারী weary অথবা মানুষ নয়, জীব মাত্র? 
ইতিহাসে সে প্রশ্নের মেলে না উত্তর । 

যেখানে যেটুকু পুরাণে কাহিনী-ইতিহাসে মহীয়সী 
নারীদের যেটুকু দান ও কথা পাওয়া যায় তা থেকে 
আমরা যেটুকু তাদের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাই, দেখতে 
পাব তা সর্ধত্রই কোনো একটি মাত্র বিশিষ্টতা! নিয়েই 

তার! মহীয়সী ও বড় হয়েছেন | বহুমুখী নানা বিষয়ের 

: প্রতিভা বা স্জনশক্তি তাদের মধ্যে দেখা যায় নি। 
যায় না। 

অবশ্য পুরুষ শষ্টাদেরও সেদিক দিয়ে দেখা যায় যেমন 
কাব্যে সাহিত্যে যিনি বৃহৎ মহৎ qe] তিনি বিজ্ঞান 
ইতিহাসে চিত্রকপায় বিশিষ্ট কেউ aq fey তাও 
আছেন যেমন চিত্রশিল্পী ভাস্কর কবি লেখক লিওনার্ডো 
দা ভিন্চি, মাইকেল এঞ্জেলো AJAT] | 

কিন্তু বার বারই নারীর মনের ইত্তিহাস ভাবতে গিয়ে 
আমাদের যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই £ (১) জন Bath 
মিলের “ate crete অব উইমেন” মতান্ছসারে তাদের 
সকল বিষয়ে পুরুষের অধীনতা মুখাপেক্ষিতা তাদের 
মনোজগতকে কর্ম ও ব্যবহার জগতকে AF করে 
রেখেছে | তারা অধীন বলেই ভীতত্রন্ত ভাবেই সর্বত্র 
সঙ্কুচিত জীবন ধারণ করেন। এই বইয়ে প্রায় সবটাই 
সামাজিক জীবনের অধিকার-তত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে | 
এবং আমব! তা থেকে পাচ্ছি--ক) ভীতত্রস্ত মানুষের 
“ত্য” বলার বিচার করার সাহস থাকে না। এই 
মহাসত)টী। ধে) “সত্য? উপলদ্ধি না করলে সুজন ty 
ব্যর্থ হতে বাধ্য। অসার্থক হবেই। 

(২) ভাঞ্জিনিয়া উল্ফ তার ‘এ রুম অব. ওয়ান্স্‌ ওন’ 
( A room of one’s own)-q বলেন নিজের নিজস্ব 
ঘর ও নিজের faa অর্থ না থাকাই নারীর প্রতিভার 
ats সবচেয়ে বড় Beaty! তার লক্ষ্য নারী- 


জাতির সাহিত্যকলা স্যজনপ্রত্তিভার আলোচনা | 
নিশ্চয়ই সেটাও আর একটা! খুব বড় fra (ক) কিন্তু 
ধারা farea ঘর ও অর্থ' নিজস্ব করেই পান সমাজের 
অনুশাসন নিয়মে (যেমন ইস্লাম সমাজে ) তশাদেরো 
অশিক্ষায় বন্দী থাকার ক্ষোভ অভিযোগ রয়েছে, 
আছে। স্বাধীন স্বচ্ছন্দ কাজের স্বাধীনতা না থাকায় 
নিজ গৃহে ঘরে বসেও তাদের প্রতিভা এবং জ্ঞানবৃদ্ধি 
বিকাশের ক্ষেত্র পায় নি। খে) সেই নিম্ন সমাজের 
মেয়েটির_যার ঘরে ও বাইরে সব অধিকারই আছে 
এমনকি শ্বেচ্ছাচারের ও দৈহিক স্বৈরাচারের অধিকারও 


নিতে পারত। কিন্ত তার সংস্কারগত জন্মগত সততা 
পবিত্রতা, রুচি, সেই যথেচ্ছাচারের অধিকার 
নিল না। এবং তাদেরও কারুর অশিক্ষিত গ্রাম্য 


প্রতিভারও বিকাশ হয় নি। যা’ ওই স্তরের যা’ ওই 
শ্রেণীয় পুরুষ গ্রাম-কবি খ্রাম-শিল্পীতে পাওয়া যাবে। 
এখানেও ওঁ ছুটি “সত্য'ব আর একদিক দেখতে 
পাব। 

(৩) এখনকার দিনে এযুগে প্রতীচ্যে প্রায় FAR 
মেয়েরা সামাজিকভাবে খুব স্বাধীনা যেমন আমেরিকায় 
মেয়ের] । বিবেকানন্দের উক্তিতে আজ থেকে ৭৫ বছর 
আগেই উনিশ শতকেই সাত আট দশক আগেই 


তাদের নির্মলতায় গুণের সততায় ককণায় মমতায় ` 


স্বাধীন কর্মের প্রেরণা ও কাজের চিত্র পাই, কিন্তু আজ 
অবধি তাদের মাঝ থেকেও কোনো বিরাট শক্তি- 


শালিনী শ্রষ্টা নারী সাহিত্যে দর্শনে চিত্রে Stace 


পাওয়া যায় না। জ্ঞানের বিজ্ঞানের শিল্পের সাহিত্যের 
সব ক্ষেত্রেই এখনে। পুরুষই প্রথম ও প্রধান হয়েই স্থজন- 
জগতে সব জায়গায় আছেন। সুরোপেও প্রায় p 
শতাব্দী ধরে মেয়ের! অনেক অধিকারই পেয়েছেন; 
লেখিকা সাহিত্যিক কবিও দেখ! গেছে; তবু সেই 
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পুরুষের অমুকারী সাহিত্য কাব্যশিল্পেই তারা রয়ে 
গেলেন এবং আছেন। 
বৃহৎ বা মহৎ, কুটিল, খল, বর্বর, ইতর-_কোনো 


" রকমই পুরুষ চরিত্র তো Stal স্থজন করতেই পারেন নি। 


আশ্চর্য এই যে, বিশিষ্ট ভালো মন্দ নারীচরিত্রও দেখাতে 
লিখতে পারেন নি। পুরুষ সম্বন্ধে যথেচ্ছ উক্তিতে লজ্জা 
ভয় থাকতে পারে, কিন্তু নারীর স্বজাতি সতী ও গণিকা 
নারীচরিত্র? উল্লেখ্য এই ষে তারা পুরুষ-চিত্রিত 
সতী চরিত্রের ‘নকল নবীশী’ই করেছেন, তাদের রচিত 
“অহল্যা দ্রৌপদী তারা”দের নকল করেন নি। এরপর 
আমাদের ধারণা হয়েছে ব্যাস বান্মীকির মৃত মহাকবি 
মহামানব বিরাট সষ্টা মেয়েদের মধ্যে যেমন কেউ হন 
নি, কেউই হতে পারবেন না কোনো যুগেই । তার দাম 
BAF | সে দাম সে মূল্য দেবার শারীরিক ও মানসিক 
সামর্থ্য, অন্তরের সেই মহা Gat, (ঈশ্বরতা, প্রভুভাব, 
স্বাধীনতা )। কল্পনা es Set) অন্তরের মুক্ত 
জগত মেয়েদের নেই। প্রসঙ্গতঃ নিবেদিতার একটি 


পা টি 


~~ 


উক্তি উদ্ধৃত করি, তিনি এক জায়গায় বলেছেন 
“...এ চাইতে গেলে তার আর বিয়ে করা চলে না: 
(‘লোকমাত৷ নিবেদিতা’ থেকে, ০১১ পৃঃ) | সে দাম সে 
মুল্য হ’ল সমস্ত জীবন দেহ মন প্রাণ | যে শক্তি দিয়ে 
পুরুষ সাধনা করেন অবলীলাক্রমে তার দেহ মনের 
জীবনের কিছু ত্যাগ না করেও এবং করেও, ক্ষয় 
না করেই গৃহ-পরিবার-সন্তান। মেয়েদের যন- 
মনন দেহ জীবনযাত্রা একেবারে অঙ্গাদীভাবে বাধা 
জড়ানো । তার মহা বাধা অন্তরায় হ’ল তার নারী- 
জীবন। তার কিছু স্বজন করতে হ'লে এই জীবনের 
অনেক কিছুই বাদ দিতে হয়। এবং সেটা বাদ দেওয়া 
চলে ধর্ম-জগতেই | অনেকে আধিক্যতা করেছেন | 
শিল্পকলা সাধনার জগতে তা সম্ভব হয় না। পুরুষ শ্রষ্টার 

a ভার নারী তুলে নেয়। নারীর সেই তার 
পরিবার সন্তানের কি নিতে পেরেছে পুরুষ 1 

(১) ভাঙ্জিনিয়া উলফের একখানি ঘর আর কিছু 
অর্থ free পেলেও তাতে প্প্রতিতার* জায়গা হবে না। 
মহৎ বৃহৎ “প্রতিভার” জন্ত চাই অন্ত আনন্দ] অনন্ত 


নারী জিজ্ঞাসা 


২৬৫ 





মুক্তির স্বরূপ ধারণা ও সাধনা । অনস্তকাল দেহের 
সীমার মধ্যেই, নিজের ঘরের কিছু লোকসঙ্গের 
স্বাধীনতা পাবেন এই মাত্র । শ্রদ্ধা পাবেন না। না 
পুরুষের, না নারীর | পুরুষের সঙ্গ বন্ধুত্ব পাওয়া যাবে 
মাত্র। হয়ত ক্ষতি করে যাবে; তাদের “ঘর” তাদের 
জন্য আছে। মেয়েদেরও বন্ধুত্ব প্রায়ই পাবেন না। 
তাদের অবসর নেই এবং স্বাধীনভাবে থাকা স্বাধীন 
নারীকে খেলিয়ে দিতে ঘরের নারীর! পারবে না| এবং 
যদি সে নারীর গৃহ সম্ভান স্বামী পরিজন ন! থাকে, মনে 
মনে সে নিজেও ব্যর্থ অসমর্থ হবেই। এবং তাকে 
সমাছও “ব্যর্থ অসার্থক* মনে করবেই। ধর্মজগত ছাড়া 
অন্তর করবেই । কেননা ধর্মের কথা হুল ত্যাগ ! তখন 
সেও নিজেকে অসার্থক মনে করবেই । কেননা দুদিকে 
খরচ করবার মত মানুষের প্রতিভা থাকতে পারে না। 

(২) ইসলাম সমাজের সমস্ত মৌলিক অধিকারের 
পাশে একটি মাত্র অনধিকার | সেটা যেমন বিপুল তেমনি 
কঠোর ; বাইরের জগতে মেশীর অধিকার না থাঁকা। 
কাজেই তাতে তার জ্ঞানের স্বাধীনতার বিপুল পিপাসা 
আকাঙ্কা মিটবে না। -বন্ধন তো থেকেই গেছে। 
রয়েছেই। 

(৩) নিয়ন্তরের সমাজের সেই নাপিতানী নারীর 
সব অধিকারই fer, জীবিকা অর্জন। বিবাহিত 
জীবনের স্বাধীনতা । নিজেই নিজের Agi তবু 
সন্তানের বন্ধন নারীর স্বাভাবিক মনের পবিত্রতা সততা 
সতীধর্ম তার যথেচ্ছাচারে from এনেছিল। সেও 
পবিত্রতা ও আদর্শের পথেই সার্থকতা খুঁজেছে। কিন্তু 
মাহুষের মনটি তার মনে মনে কোথায় ব্যর্থ অসার্থক হয়ে 
আছে (“হেথা নয় হেথা নয় অন্ত কোনোখানে 1” সেই 
সার্থকতা )। 

(৪) এইচ. জি. ওয়েল্স-এর উক্তির af যেটুকু আমি 
বুঝেছি তাতে তার বক্তব্য আমার মনে হয়েছে মেয়েদের 
‘ইচ্ছার স্বাধীনতা | সমাজের নিয়মের যে সতীত্ব ও 
পবিত্রতা তাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার ও না করার তাকে 
অতিক্রম করারও নিজের দেহের উপর স্বাধীনতা | সেটা 
কি করে হয়_ত্যাগে ব| ভোগে-কৌমার্য ব্রহ্মচর্যের 


২৬৬ 


১৮ 


প্রবর্তক 





[ কান্তিক, ১৩৭৭ 














পথে, না শ্বৈবাচারের পথে? অথবা সমাজ স্বামী সন্তান 
মেনে একটা কোনো মীমাংসা ? যা চলেছে চলছে তার 
আপোষ রফ!? সেটা একমাত্র শ্রদ্ধা পরস্পর আর 
প্রেমের ভালবাসার পথেই সম্ভব। বলা ভালে।, তার 
বক্তব্য স্পষ্ট হয়নি । লেখক ব্যাখ্য। করে বুঝিয়ে দেন 


নি তার সেই aisles) এতদিনেও যতদূর আমার 


মলে আছে এইটুকুই। নরনারীর দেহ সম্পর্ক ভোগ 
সম্বন্ধে স্বাধীনতাতে পুরুষ ও নারীর তুলনীয় হওয়া সম্ভব 
নয়। সেটা প্রাকৃত জগতে পণ্ড জগতে FY] মানব 
জগতের যে মনন বন্ধন, যে সমাজ বন্ধন, যে সন্তান বন্ধন 


আছে তাতে তা কখনোই সম্ভব হয়নি। ক্দাচ হলেও 
থাকেনি মেয়েদের পক্ষে । তা হতে গেলে নারী পণ্ড 
অস্ত জগতের প্রাণী হয়ে যেতে বাঁধ্য। নারীর মানব 


প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই ভাই তা হতে পারে fA | 
এরপব মনে করে নেওয়া যাক কি কি বাধা 
অন্তরায় মেয়েদের মনন্জগতের সৃজনক্ষেত্রে হয়ে 
থাকে, হয়। মেয়েদের জীবনষাত্রয় মননবস্তর 
afta প্রথম বাধা £ (১) ভার স্থিতিহীনত!। চির জীবন 
তাঁর জীবনযাত্রা আশ্রয় পাওয়া আর জআশ্রয়চ্যুতির 
কাহিনীতে বোন! থাকে আগেই বলেছি। দুহিতা 
নারী, পত্নী গৃহিণী নারী, বিধবা জননী ৰা বিধবা 
নিঃসন্তান নারী, কোনোদিনই কারুর বক্র দুয়ার নেই 
স্বাধীনভাবে থাকার জন্য। বনবাসী ব্যাস বালীকিদেরও 
স্বাধীন জীবন যা’ ছিল, যা” লোকের থাকে, মেয়েদের 
পৃথিবী ভরা নারী জাতি মেয়েদের কারুর তা নেই | এবং 
সঙ্গে সঙ্গে অম্বস্ত্রদীতাঁরও বদল হয়: পিতা, পতি, পুত্র 
বা অন্ত কেউ সবাই স্বাধীন। আশ্রয় অন্ন প্রশ্রয় পরিবেশ 
ও থাকবার ঠাই না থাকলে তার যে কোনো কাজের 
সাধন! কল্পনার ক্ষেত্রও মান্ষের পঙ্গু সঙ্কীর্ণ হয়ে 
যায়! শক্তি থাকে না। যত বড় প্রতিভাই থাক না সে 
শক্তি রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান হলেও তার স্বচ্ছন্দ 
পরিবেশ প্রশ্রয় না থাকলে চিন্তাহীন অর্থ আর সম্পদ 
না থাকলে দেশবিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাওয়ার 
yati না থাকলে তারও অত বিরাট সর্বতোমুখিতা 
লী কর! কঠিন হৃত । তার প্রতিতাতে ওই কারণগুলির 


ager যথেষ্ট ছিল। পারিবারিক নানা দায়- 
দায়িত্বও ছিল না Ste, 

দ্বিতীয় প্রবল কারণ হুল : (২) প্রাকৃতিক বিধানে 
নারী জীবধাব্রী। জীবকে দেহে ধাবণ করেন বারে 
বারে। বহু সন্তানের মা হলে। পরেও দীর্ঘকাল ধরে 
লালন করেন। তারপরে দীর্ঘ বর্ষ মাস ধরে তাঁবপরও 
তাদের সংসারধর্ষের পালনকত্রী পালিকা হয়ে JE- 
পালিনী হয়ে থাকেন। যতদিন না সেই পুরুষ সন্তানের 
জন্ত আবার একটি নারী এসে তাদের স্বখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
দায়-দায়িত্ব নেন, এবং একটি পুরুষ এসে সেই কন্তা- 


সন্তানকে নিজ গৃহে নিয়ে যায় | 
afe কোনো নারী সাহিত্যিক বা শিল্পী কর্মী হ’ন 


তাকে শিশুটির লালন ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে উঠে আসতে 
হয়। কাজের ব্যাঘাত হয়। বাধা হয় লেখাপড়ার 
কাজে, শিল্পকাজে, গৃহ stará! যদি চিত্রকরী 
হ’ন ছবি তুলি বং ফেলে আসতে হয়। যদি গায়িকা 


নর্তকী হ'ন (ইসাভোর! ভানক্যান স্বরণীয়) সে. 


চর্চারও বাধা থাকেই। সবার ওপর থাকে যদি 
শিশুদের একটী কেউ ayy হয় সব সাধনা মাথায় 
ওঠে। যদি ক্ষুধার্ত হয়, ছুরস্ত হয়, পীড়িত বিপন্ন 
হয়, সব কাজ ফেলে সামলাতে হয়। পিতাদের 
এ দায় নেই। নারীর এই সঙ্গে পারিবারিক গৃহধর্মও 
পালন করতে হয়। বন্ধ সন্তানের জননী বা কম 
সন্তানের জননী যাই হোন নারী,তাকে সন্তান 
ধারণ করা জৈব জীবজগতের প্রাকৃতিক বিধান ছাড়াও 


_মানব জগতের জীব জননীর কর্তব্যের দায়িত্ব এবং 


দায় চিরদিন বহন করতে হয়। বনু পরে প্রৌঢ়ত্বে যখন 
অবসরের দিন আসে তখন শরীরে দেখা দেয় বার্ধক্য, 
জরা, অক্ষমতা | BHAT জগতে মন জড় পদার্থের মত 
হয়ে যায় AA কেন্দ্রে বাস করে। যৌবনের স্বপ্ন 
মুছে CATR | 
একমাত্র ধর্ম-আহ্ৃষ্ঠানিক বা আধ্যাত্মিক সাধনা ভাবনা 
কিংবা মৃত্যুভাবনা ছাড়া আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট 
থাকে না! যা আমরা adie পেয়েছি । বন্ধ 
সাধিকা জীবনেও পাওয়া গেছে৷ 


অবশিষ্ট জীবনের সে সময়ে জরাগ্রপ্ত মনে - 


d J ডাঃ তারাপ্রসম্ন সরকার 


১৯১০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর (বাং ১৩১৭-১লা 
অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় ৩৯, মদন বড়াল 
লেনে অনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। 

সনৎকুমারের SUT প্রায় এক বৎসর পরে স্বরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ম্বদেশীষুগের অবসান ঘটে । 
কিন্তু স্বদেশীযুগের হ্বযোগ লইয়া বাঙ্গালীর মধ্যে যে 
উত্তেজনার আগুন জলিয়াছিল তাহা ক্রয়ে অগ্নিযুগে 
ভীম মু্তি পরিগ্রহ করে। বঙ্গভঙ্গ রোধ হইল বটে, 
বাঙ্গালীর প্রাণের আগুন নিভিল না, বাংলার তরুণ 
বুকের কুধির ঢালিয়া যে হোলিখেলায় প্রবৃত্ত হইল, সে 
রক্তরঙ্গে মাতিয়া জাতির জীবনের যে শুভ্র আত্মপ্রকাশ, 
তাহ! আর ঘটিয়া উঠ] সম্ভব হইল না। সেই ভাঙ্গার 
যুগের পরিবেশে সনৎকুমারের বাল্যজীবন অতিবাহিত 
হয়। ছাত্রাবস্থায় অতি অল্প বয়সে তিনি বিপ্লবী 
আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯২৬ সালে ১৬ বৎসর বয়সে 
ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি 
সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া যুগাস্তর দলের বিপ্লবী 
অংশে যুক্ত হইয়া কাজ আরস্ত করেন। 

এই সময়ে চিরবিপ্লবী পূর্ণ দাসের নেতৃত্বে বিপ্লব 
কর্শের অন্ত সংঘবদ্ধ হন। জনৎকুমার ভাহাদের সহকর্মী 
ছিলেন। 





তখন নারীজীবন siete পরিবারে অবাঞ্চিত 
অস্তিত্ব | অবজ্ঞাত উপেক্ষিত জরাগ্রস্ত জননী ও গৃহিণী | 
যিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি শরীরের পোষিকা 
শক্তি দিয়ে “জীবধাত্রী” ধর্শ পালন করে এসেছেন, 
Fig জন্মের পর হৃদয় মন দিয়ে পরিবারের এবং শিশুর 
সেবা স্বাচ্ছন্দ্যের কাজ করেছেন, নিজের বথা ভাবার 
কল্পনা করারও অবসর ছিল না ধার সে সময়ে, সেই 
জীবধর্মী জীবধাত্রীদের পৃথিবীর জীবধর্মের ay শোধ 





তখন মধ্য কলিকাতায় হরিশ শিকদার ও বিপিন 
গাঙ্থুলী মহাশয়ের 'আত্বোন্নতি দল" স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া 


. চলিলেও বৃহত্তর পরিকল্পনায় ‘যুগান্তর’ দলের সঙ্গে 


সন্তাব ও সহযোগিতা রাখিয়া কাজ করিত। সনৎকুমার 
এই acetate দলে বহুদিন সংযোগ রক্ষা করিয়া 
চলিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি নেতাজী স্বভাষ- 
চন্দ্রের অনুগামী হন। 

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সদী কলেজে পিকেটিং 
করার জন্য জীপনংকুমার প্রথম গ্রেপ্তার হন। সেই 
সময়ে তাহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর | 

সেই সময়ে বরিশালের 'যুগাস্তর দল’ চট্টগ্রামের 
ey সেন বা 'মাষ্টারদার দল’ ও নানা স্থানে 
‘অনুশীলন দল’ কোন না কোন প্রকারে অনতিবিলম্বে 
সংগ্রাম আরম্ভ করিবার oy Beye হইয়া উঠে | 
ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ আর কার্যকরী হইতেছে না দেখিয়া 
fatal সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রতি জনগণের মনকে 
আকর্ষণ করিবার অঙ্কল্প গ্রহণ করেন! তাহাদের অস্ত 
সংগ্রহের পরিকল্পনায় বিপ্রোহাত্বক গোপন ইত্তাহার 
বিতরণ করিতে থাকেন। কলিকাতা মেছুয়াবাজার ও 
সুকিয়! স্বীট বিপ্লবীদের আড্ডা__সেখানে এইসব জল্পনা- 
কম্পন! হইতেছিল। সে সময়ে পুলিস হানা দিয়া ১৯২৯ 





করার পর আর শক্তি কিছু অবশিষ্ট থাকে না ! মনের 
সাধনার জন্যও নয়, শরীরের শক্তির ও কাজেরও নয়। 
তখন স্থবির তারা, ধর্মজীবন ছাড়া আর কিছু সামনে 
খুজে পান না। যে জীবনধারায় শেষ ফল দেখতে 
পাওয়া যায় দেশে দেশের সাধিকা তপস্বিনীতে এবং 
ama মুঢ নির্বোধ সংশয়ী হতাশ নিরাশ কিংবা স্তুলমুধী 
নারীর দলে 1 এতে! গেল প্রাকৃতিক বিধানে নারী- 
জীবনের চিত্র | 


২৬৮ 


সালে ১৮ই ডিসেম্বর সকলকেই গ্রেপ্তার করে। এই সুত্র 
ধরিয়া নানাস্থান হইতে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করে 
এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্রের 
মামলা ও ত্বকিয়! Reba মামলা খাডা করা হয়] 
সনৎকুমার yf Rebs মামলায় গ্রেপ্তার হন। 
সনৎকুমার উক্ত মামলায় প্রমাণ অভাবে খালাস পান। 

১৯৩০ সালে ২«শে আগষ্ট ভালহোৌসী স্কোয়ার 
টেগার্টের হত্যার চেষ্টার সময়ে ঘটনাস্থলে অমুজাচরণ 
নিহত ও দীনেশ মজুমদার আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার 
হইবার পর ওঁদিনেই ডাঃ নারায়ণ রায় গ্রেপ্তার ET | 
তাহাকে গ্রেপ্তারের সময়ে পুলিস বোমার কারধানা 
আবিষ্কার করে। ইহার ফলে চারিদিকে গ্রেপ্তার 
JF হয়। শ্রীসনৎকুমারও এ সঙ্গে ধরা পড়েন | 
সেপ্টেম্বর মাসে ইছাদিগকে লইয়া ভালহৌসী স্কোয়ার 
বোমার মামলা শুরু হয়। মামলার শুনানী সময়ে ডাঃ 
নারায়ণ রায় তাহার সহকর্খীদের বাচাইবার উদ্দেশ্যে 
এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ও তাহার পলাতক 
ভ্রাতা গোবিন্দ রায়ের উপর লইয়া আদীলতে এক বিবৃতি 
দেন। ফলে সনৎকুমার প্রমূখ অন্যান্ত কয়েকজন 
আসামী প্রমাণ অভাবে খালাস পান। 

রাইটার্স বিজ্ডিং আক্রমণ ও কার! বিভাগের ইন্ম্পেক্টর 
সিম্পসন সাহেবের তিনজন হত্যাকারীর অন্ততম দীনেশ 
eres আত্মহত্যার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং বিচারে 
তাহার ফাসীর আদেশ হয়। আলিপুরের সেশন জজ 
গালিক সাহেবই দীনেশ গুপ্তের বিচারক | দীনেশ গুপ্রের 
ফাসীর ২০ দিন পরে ১৯৩১ সালে ২৭শে জুলাই শেষ 
পর্যন্ত তাহাকে হত্যা করা হয়। এদিন গালিক 
সাহেব আলিপুর কোর্টের মধ্যে বিচারকার্ষ্যে ব্যস্ত 
ছিলেন। এমন সময়ে কানাই ভট্টাচার্য্য নামক এক 
যুবক কোর্টে প্রবেশ করিয়া সরাসরি গালিক সাহেবের 
মন্তক লক্ষ্য করিয়া গুলী করে! গুলীটি গালিক 
সাহেবের মস্তক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। 

ঘটনার সময়ে লেখানে একজন সার্জেন্ট, একজন 
কনষ্টেবল এবং একজন গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা! 
উপস্থিত ছিলেন | আততায়ীর afew তাহাদের fea 


প্রবর্তক 


[ কাত্তিক, ১৩৭৭ 


জনের ধক্তাধত্তি ও গুলী বিনিময় শুরু হয়। ফলে একজন 
কনষ্টেবল সাংখাতিকভাবে আহত হয়। কানাই 





ভট্টাচার্য্য বিষ পান করিয়া ঘটনাস্থলে আত্মহত্যা করেন। 


তাহার পকেটে একথানি লিপিকা পাওয়া যায়। তাহাতে 
লেখা ছিল ‘ভূমি ধ্বংস হও, দীনেশ গুগুকে মৃত্যুদণ্ড 
দিয়াছ, তাহার ফল ভোগ কর।” লিপিকায় নাম 
স্বাক্ষর পাওয়া যায় বিমল গুপ্ত । ১৯৩১ পালে ২৭শে 
জুলাই এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ Ra ধরিয়া বহু লোককে 
গ্রেপ্তার করে এবং গাল্িক হত্যার মামলা দায়ের FTA | 
সনৎকুমারও এই মামলার আসামী হল. কিন্ত প্রমাণ 
অভাবে খালা পান। 

কলিকাতার পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও সনৎকুমারকে 
দোষী সাব্যস্ত করিতে না পারায় বেঙ্গল ক্রিমিনাল 
SAAS আযাক্ট অনুসারে ১৯৩১ সালে তাহাকে 
গ্রেপ্তার করে এবং ১৯৩৮ সাল পর্য্যস্ত একাদিক্রমে বিনা 
বিচারে জেলে আটক রাখে। এই দীর্ঘকাল জেলে 
থাকিয়া এ্চট্টরোপাধ্যায় cas, 
বি. কম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৯৩৯ সালে মুজিলাভ করিয়া আীচট্রোপাধ্যায় 
কলিকাতায় মাদারীপুরের কম্মী সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। 

১৯৩৯ সালে জেল হইতে বাহির হইয়া বিপ্লবীর! 
দেখিল ১৯৩৭ সাল হইতে ভারতে কোন বিপ্লব কাজ, 
ঘটে ate) পুরাতন প্রথায় বিপ্লব সমিতি গঠন ও 
বিপ্লব প্রচেষ্টা শেষ cen গিয়াছে | 

বিপ্লব সামাজিক বিবর্তনের ব্যবহারিক বিকাশ, 
মানুষের ইতিহাসে সভ্যতার স্তরে স্তরে সামাজিক পরি- 
বর্তনের জন্ত বিপ্লবের প্ররোজন হইয়াছিল | কখনও এই 
বিপ্লব gis, কখনও অশ্পষ্ট ও বিক্ষিপ্ত । তাই তথা- 
কথিত বিপ্লবাত্বক কাৰ্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া গেলেও 


m 


t 


ইন্টারমিডিয়েট এ 


ভারতের আবহাওয়া হইতে বিপ্লব-মন্ত্র মিলিয়া গেল না" 


শুধু স্বাভাবিক র্ূপাস্তরের মধ্য দিয়! সে মন্ত্র যথার্থ পথ 

খুজিয়া পাইয়া আরও বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিল। 
১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড মুদ্রা সঙ্কোচের ফলে 

অন্ধের চোখেও পুঁজিবাদের অযাহ্ষিক vat প্রকট 


STRA 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 





জন্মবিপ্লবী সনৎ চ্যাটার্জী 


২৬৯ 





হইয়া পড়িয়াছিল। তাই বর্ণ ও সম্প্রদায় নিধ্বিশেষে নিছক 
অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দল গঠন YF হইল এবং 
Bors Fada গুপ্তহত্যার পথ ছাড়িয়া দিয়া এই সমস্ত 
দলে যোগ দিলেন। এই সময়েই জাতীয়তাবাদের 
সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মিলন ঘটিল | 

এই উদ্দেশ্য নিয়াই কংগ্রেসের ভিতর সোন্ঠালিস্ট 
পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দলের VE হইল। 

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবী প্রধান ফরওয়ার্ড ব্লকে বছ 
বিপ্লবীর ary সনৎকুমারও যোগদান করিলেন। এবং 
আমরণ পর্য্যন্ত এই দলে যুক্ত ছিলেন। 

১৯৪০ সালে ত্বভাষচন্ত্র কলিকাতা কর্পোরেশনে 
অন্ডারম্যান পদে ঘির্বাচিত হন। বামগড়ে আপোষ- 
বিরোধী সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুকাল পরে 
স্বভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হল ওয়েল মমৃমেণ্ট ভাঙ্গার আন্দোলন 
আর্ত হয়। লালদীঘির কোণে বাংলার শেষ স্বাধীন 
নবাব সিরাজদ্দৌলার নৃশংসতার অলীক কাহিনী বুকে 


লইয়া অন্ধকৃপ হত্যার স্মৃতিত্তস্ত দণ্ডায়মান | ঁতিহাসিকের 


গবেষণার ফলে এই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ইংব্রেজের 
দুরভিসন্ধিপ্রস্থত ও স্বকপোলকল্পিত বলিয়া নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হইয়াছে | বাংলার শেষ নবাবের নামে এই 
মিধ্যা কলঙ্বময় স্তম্ভ রাজধানীর বুক হইতে অপসারণের 
দাবী লইয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ ব্যাপক- 
ভাবে ধর্মঘট করে| সরকারী প্রতিরোধের মুখে কয়েক- 
দিন হিন্দু মুপলমান যুক্ত আন্দোলন চলিতে থাকে। 
অবশেষে দমননীতি আশ্রয় লইয়া যখন আন্দোলন বন্ধ 
Fal গেল না তখন উক্ত মনুমেন্ট অপসারিত হয়। এই 
আন্দোলনে সনৎকুমার বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া কারা- 
বরণ করেন। কিছুদিন পরে পুনরায় মুক্তি পান। 

১৯৪১ সালে ২৬শে জানুয়ারী স্ৃভাষচন্দ্রের রহস্তজনক- 
ভাবে অন্তর্ধানের খবর প্রকাশিত হইলে তাহার কিছুদিন 
পর সনৎকুমার নিরাপত্তা আইনে বন্দীরূপে ১৪৪৫ বংসর 


, কাল পৰ্য্যন্ত জেলে আটক থাকেন | অতঃপর জেল হইতে 


মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীচট্টোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 
পরিভ্রমণ করেন। তিনি পূর্ধবঙ্গে যে সকল স্থানে গিয়া- 
ছিলেন সে সকল স্থান হইতে তাহাকে বিপুল সশ্বর্ধনা 
জ্ঞাপন করা হয়। 

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সনৎদা রক্তের উচ্চ চাপ 








ও Bary হৃদরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকগণের 
নিষেধ সত্বেও তিনি দলের সংগঠন কাজে মৃত্যুর পূর্ববদিন 
পর্য্যস্ত যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে যে সকল গণ-আন্দোলন 
হইয়াছিল তার সব কয়টি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আন্দোলনের পৃরোচ্ডাগে থাকিয়া 
সংগ্রাম করিয়াছিলেন । দীর্ঘকাল তিনি জেলে বন্দী 
ছিলেন। 

সনৎবাবু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সমাজসেবামূলক 
সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বউবাজার অঞ্চলের স্বামীজী 
বিদ্বাপীঠ ও আশুতোষ আদর্শ বিদ্যাপীঠ তাহার সংগঠনী 
শক্তির পরিচয় বহন করে। কিন্তু এই সকলের উর্দ্ধে 
যাহা তাহাকে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিবে তাহ! 
হইতেছে তাহার দুর্লভ মনুষ্যত্ব fete শিক্ষিত ছিলেন 
কিন্তু শিক্ষার অহঙ্কার ছিল না। বিনয় ছিল তার 
অসাধারণ। সনৎদার সান্সিধো আসিলে “বিদ্যা দদাতি 
বিনয়ম্”_এই প্রবাদবাক্যের জীবন্ত উদাহরণ মিলিত। 
নিরহক্কার ধীর, স্থির, নম্র, পরছুংখকাতর এই মানুষটির 
অন্তর ছিল খাঁটি বাঙালীত্বের এতিহে ভাস্বর । তাহার 
সহদয়তা ও সামাজিকতার জঙ্ জেলের সাধারণ কয়েদী- 
গণ তাহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিত।. 

সনৎদা অকৃতদার ছিলেন | তাহার ক্ষমতা লোভ বা 
অর্থলোভ কোন কালেইছিল না। তিনি আমরণ এক নিষ্ঠ- 
ভাবে দেশমাতৃকার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে 


আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া! দেশসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন, 
জীবনের সায়াহ্নে আসিয়া তিনি ages করিয়াছিলেন 
ষে, তাহার সারা জীবনের সাধনা, ত্যাগ তপস্তা যেন 
বার্থ হইয়াছে । আজকের দিনের ব্বাজনীতির নোংড়ামি, 
নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা ও আত্মসচেতনতায় সনৎদ! অত্যন্ত 
মর্মপীড়া অনুভব করিতেন। মাঝে মাঝে আপশোষ 
করিয়া বলিতেন, শিব গড়াইতে বানর হইল । কি স্বপ্ন 
ছিল আর কি হইল ! তিনি যে অকু$ নিঃস্বার্থ সেবা দিয়া 
গিয়াছেন, ইহাই ছিল তার আত্মতৃপ্তি আর জীবনের 
শেষ সাস্বনা। i 

বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সাল করোনারী 
থ্‌ম্বোসিসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
এই মহাঁজীবনের মহানির্বাণ প্রাপ্ত হয়। 


নৌকা চড়ে এসেছিলেন 
গিরিরাজার কন্যা | 
খাল নদীতে জল ছিল না 
Gat তাই ভাসছিল না, 
ডি. ভি. সি. তাই বাধট! খুলে 
এনে দিল বন্ত| 
ag নাশি’ তাই হ'ল যে 
এই ধরণী ধন্য | 
গোষ্ঠী নিয়ে ছুর্গা দেবী 
এসেছিলেন বঙ্গে 
লক্ষ্মী এবং সরস্বতী 
গণপতি 
ভন্মমাধা মহেশ্বরও 
এসেছিলেন সঙ্গে, 
দেখে গেলেন বঙ্গবাসী 
মত্ত রণরঙ্গে | 


এ দিকেতে বন্যাজলে 
ভাসল সারা দেশটা 
ঘর বাড়ী যে ডুবল কত 
কে রাখে তার হিসাব অত 
নিঃস্ব হ'য়ে মনুষ্যকুল 
কুল নাহি পায় শেষটা, 
মায়ের কাছে বাঁচার তরে 
কেউ করেনি চেষ্টা ৷ 


রোদন দিয়ে মাতৃবোধন 
আয়োজনের AF 
করল সবে যে যার মত 
তাতেই যে মা খুসী কত 
CETT না যতই হতাহত 
হয়নি পৃজা খৰ্ব্ব, 
স্ব্গলোকের কাছে এটা! 
মর্ত্যবাসীর TH | 


বিজয় - ১৩৭৭ 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


বানে-ভাসা TPT দেখে 
হ’ল যাঁদের দুঃখ 
তারা নাকি দলের নেতা 
মস্ত বড় উদারচেতা 
তাদের ভিতর দলাদলিই 
হয় যে শেষে মুখ্য | 
এদিকেতে পঞ্চভূতে 
দেহ হ’ল TH | 
কোন্‌ দলটা সেবার কাজে 
বাড়িয়ে দেবে হস্ত 
অগ্রাধিকার নেবে কারা 
তাই নিয়ে তো মত্ত তারা 
সেবার কাজে সমস্যাটা 
দাডিয়ে গেল মস্ত, 
দলের স্বার্থ রাখতে শুধু 
দলপতিরা ব্যস্ত | 


খাল নদী আর পুকুর COTA 
জমি জয়া ডুবল 
শস্য যা সব নষ্ট. হ’ল 
চাষীর! সব জ্যান্তে মল. 
বেনোজলের TUI এসে 
তাদের ঘরে ঢুকল; 
ছুর্গাপূজ্জা এবার তাদের 
ভালরূপেই PSA | 
এদিকেতে বাজার দরে 
TICS হাত পড়ল 
উচ্ছে পটল আলু বেগুন 
শাঁকপাতার] দামে দ্বিগুণ 
মৎস্য হুদিন Hel কয়ে 
অন্য জিনিষ চড়লঃ 
জানিনা তো কটুধদের 
. উদরটা কি ভরল | 


শহর জুড়ে মস্তানেরা 
পূজার ম্যারাপ বাধল 
বিজলী আলোর ঝলক্‌ দিয়ে 
পাড়ায় পাড়ায় মাইক বসিয়ে 
হিন্দী ছবির গান শুনিয়ে 
~ মায়ের পূজা সাধল ; 
মায়ের মুখে হাসিটি বেশ 
একটু নাহি কাদল। 
শাড়ী ফকের বাহার কত 
কত রকম বেশ যে, 
বৃদ্ধ শিশু যুবা নারী 
চলছে পথে সারি সাবি 
কত রকম ফুত্তি তাদের 


নাইকো তাহার শেষ যে, 


কে বলিবে বন্যাজলে 
ডুবে গেছে দেশ যে। 
মায়ের পূজা সাঙ্গ হ'ল 
থাম্ল ঢাকের বাস 
বিসঙ্জনের প্রসেশনে 
বালক যুব! একই সনে 
মত্ত দেখি টুইষ্ট নাচনে 
, থামায় কাহার সাধ্য, 
মায়ের কাছে তাইতো বলি 
ওদের কর বাধ্য | 


বিজয়া আর করবো কিবা 
ঘরেতে নাই মিষ্ট, 
কোলাকুলি জড়াজড়ি 
পথে ঘাটেই সারা করি 
বাড়ীতে কেউ এস না গো 
বন্ধু স্বজন ইষ্ট 
এবার পূজায় খরচ চাপে 
হয়ে গেছি পিষ্ট 1” 


* প্রবর্তক সাহিত্যচক্র আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনে গঠিত | 


“N 
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দাল গোস্বামী 


ডক্টর মহানামত্রত ব্রহ্মচারী 


বদান্ত চূড়ামণি Bait! কত মহা 
সম্পদ দান বিতরণ করিয়াছেন, কখনও স্বয়ং কখনও 
লীলাসঙ্গীগণের মাধ্যমে | 

গুণের সাগর গৌরগণেরা জগতে কতগুলি মহাধন 
দিয়াছেন-_-ভাগবত “ta, ভগবতত্ব, Sy, অচিন্ত্য- 
ভেদাতেদ, নূতন শ্ৃতি, অভিনব তজন প্রণালী | 

ভাগবত শাস্ত্ৰ কিভাবে ব্যাখ্য। করিয়া মানবের অস্তর 
স্পর্শ করাইয়া কৃষ্কোনুখী করাইতে হয় তাহা 
শিখাইয়াছেন প্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী । ভগবৎ-তত্বের 
যে কত অনন্ত প্রকাশ ভেদ বৈচিত্র্য তাহা শুনাইয়াছেন 
জীল সনাতন গোস্বামী চরণ বৃহৎ ভাগবতামূতে | 

রসতত্ব কি অনির্বচনীয় বস্তু তাঁহার আস্বাদন 


“-জগজ্জীবকে দান করিয়াছেন আ্রীব্দপগোশ্বামীপাদ | 


অচিন্ত্যভেদাভেদরাপ অপূর্ব দর্শনতত্বের ব্যাখ্যাত! 
হইলেন AAR গোস্বামী প্রভু ৷ 

নুতন যুগের নূতন বৈষ্ণব স্মৃতি দিলেন শ্রীল গোপাল 
ভট্ট গোস্বামী । আর নিরুপম ভজনপ্রপালী “aay 
বর্গেন য। কল্িত1” তাহা জগল্জীবকে প্রদান করিয়াছেন 
Arete গোস্বামী স্বীয় জীবনে পূর্ণাজভাৰে 
আচরণ করিয়া তাহার বৈরাগ্যে, তাহার সেবায়, 
তাহার বিরহাত্তিতে। 

ভজনরাজ্যে দাস গোস্বামীর তুলনা! নাই | তাহার 
সমগ্র জীবনটিই ভজনধারার প্রকট ye | 

warty জীবন পাইতে সর্বাগ্রে AEA মহৎ 
কৃপা । মহৎ কৃপা বিনা কোন কাৰ্য্য সিদ্ধ aa? | 

দাস গোস্বামীর বয়স যখন সাত আট বৎসর তখন 


~ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা স্পর্শ লাভ করেন। 


“হরিদাস কৃপা কারণ তাহার উপরে | 
সেই কৃপা কারণ চৈতন্য পাইবারে ॥” 


ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে দ্বিতীয় প্রয়োজন আশ্রয়- 


তত্বের অনুগ্রহ । লিখিল রসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণচন্ত্রকে 
পাইতে হইলে Sey শ্রীরাধারাণীর করুণা চাই। 
শ্রীরাধা হইতে বিচ্যুত হইলেই অপরাধী । শ্রীগৌর- 
সুন্দরের কৃপ! পাইতে Gaye প্রনিতাইঠাদের করুণা 
অপরিহার্য্য | 
প্রীরঘুনাথ দুইবার শ্রীগৌর চরণে গিয়া প্রত্যাধ্যাত 
হইয়াছেন। পানিহাটিতে নিতাইটাদের শ্রীচরণ পার্থ 
আসা মাত্র তিনি বলিলেন--“আরে চোরা আজ তোরে 
দণ্ড দিব” | দণ্ড দিলেন দধি চিডা মহোৎসব! 
রঘুনাথ জ্রীনিতাইঠাদকে বলিলেন 
মোর সাথে পদ ধরি কর আশীর্বাদ | 
fafaca চৈতন্ত পাই করহু প্রসাদ ! 
Afroregva আশীর্বাদ দিলেন “afra নির্কিদ্নে 
পাবে চৈতন্য চরণ |” 
ভজনরাজ্যে তৃতীয় সম্পদ বৈরাগ্য-বিষয়ে বিরাগ, 
পরম বস্তুতে অমুরাগ। AAwa আশীর্ববাদে 
রঘুনাথের জন্মিল প্রবল বৈরাগ্য। বার লক্ষ টাকার 
জমিদারী, ষোড়শী eis] সকল ছাডিয়! তীব্র বেগে 
ছুটিলেন কত ggi পথ অতিক্রম করিয়া । আসিয়া 
পৌঁছিলেন নীলাচলে | | 
পাইলেন প্রাণের দেবতা, সাধ্যসার শিরোমণি | 
একাধারে যুগলিত রাধাগোবিন্দ। এখন প্রয়োজন 
আত্মসমর্পণের । রঘুনাথ আপনাকে বিকাইয়া দিলেন 
রাতুল চরণে | আত্মদানেই চরম প্রাপ্তি। 
প্রাপ্তির পর থাকে সেবা । একটি মাত্র কার্ষ্য। 
সর্বতোভাব, ভার হইয়া তার সেবা। সেবা কবিতে 
প্রয়োজন চিহ্নিত দেবকের আম্বগত্য। শ্রীগৌরহৃন্দর 
রঘুনাথকে গ্রহণ করিয়া দিলেন জীম্বপ্ূপের হাতে | 
এই Tyree আমি সপিহু তোমাতে | 
পুত্র ভূত্যরূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে ৷ 


২৭২ 


প্রবর্তক 


[কান্তিক, ১৩৭৭ 








একাদিক্রমে ষোলটি বৎসর পস্বরূপের রঘু গুঞ্জামালাই রাধা, গোবর্ধন লীলাই গিরিধারী। রাধা 


প্রীগৌরস্থন্দবের ‘অস্তরঙ্গ সেবা” করিয়াছেন waste 
মনে পুর্ণ আত্মনিবেদনে ! 
দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে স্তরে 

স্তরে। প্রথমে জগন্নাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষা করিতেন | 
তারপর ছত্রে ছত্রে মাগিয়া খাইতেন। তারপর তাহাও 
ছাড়িয়া রাস্তায় নিক্ষিপ্ত পচা অন্ন মহাপ্রসাদ হইতে 
বাছিয়! বাছিয়া জীবনধারণের আহার্ধ্য যোগাড় 
করিতেন। সেই পরম মহাপ্রসাদ স্বয়ং মহাপ্রতু 
একদিন রঘুনাথের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া এক 
গ্রাস খাইয়া, Agee বলিয়াছিলেন_- 

নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই। 

QTE স্বাদ আর কোন প্রপাদে না পাই ॥ 


গৌবস্নন্দর বাহিরে ত্যাগী, ভিতরে মহাভোগী। 
সর্বদাই comet | বৈবাগ্যের চরমভুমিতে রঘুনাথের 
প্রেম, পূর্ণ বিকশিত। এ তো পচা মহাপ্রসাদ 
কাড়িয়া থাওয়া নয়_এ তো রঘুনাথের হদয়ের নিগুঢ় 
প্রেমের মহাঁসভোগ | 

পরমসাধ্য বস্তুর সঙ্গে থাকিয়া অন্তরঙ্গ সেবা ate 
হইয়াছে। ইহার পর আর কিছু বাকী থাকে কি? 
অন্ত সাধনপথে থাকে না। মহাপ্রভুর পথে থাকে। 
ইহার পর থাকে হাবা হইয়া কাম্না_বিরহের আত্তি। 
হারাইয়া কান্নার মধ্যে আরও একটু গভীর প্রাপ্তি 
আছে। RIY একত্র মিলনে মহাহ্বধ আছে | 

cats হারা রঘুনাথ। বৃন্দাবনে পৌছিয়া গেলেন 
আঁ্বহত্যা করিতে । গৌরজুন্বর TA দেখাইলেন রূপ- 
সনাতনকে “রক্ষুনাথকে বাঁচাও ।” তাহারা aca 
goa আসিয়া বলিলেন-__ 
aT কার দেহ ত্যাগ করিবে? সমপিত জীবন 
ত্যাগের অধিকার নাই |? 

ব্রজ্ববনে ব্রাধাকুণ্ড তটে বাদ। নিরম্তর আর্তনাদ, 
“কোথা ভাহুনন্বিনী দেখা cre |’ এই রাধা পদ ভজন, 
ইহাও আ্রীগৌরহ্থন্দরের সুখের তরে | গৌরের ren 


গিরিধারী মিলিতাঙ্গ 'গৌরহরি+ | 
রঘুনাথের কেবল একটি প্রার্থনা 


আমার প্রভূ স্বর্ূপের সনে 
যেন জন্মে জন্মে পাই গৌর ধনে 
অবিশ্রাম ভজন । বিরহে atrai “tb Pegs 
কিং মে নয়নি সমনিং যাস্যতি পুনঃ” “আর কি হেরিব 
সেই হাসিভর1 রসের বদন ।' সেই সোনার গৌরাঙ্গ 
“হৃদয়ে উদয়ন্‌ মাং সোদযঘ়ুতি” | 
‘আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু 
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া 
* ভূলিতে নারিব আর Fp i 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভজনে এই রোদনই YS সদন | 
মহৎ কৃপায় যে জীবনের আরম্ভ বিরহের পরম 
আঁতিতে তাহার পরিপুর্ণতা | “লালসা” 'পূর্বরাগ' 


প্রাণ ভরিয়া 


“অভিসার? প্রাপ্তি mar ‘বিরহ’ 'ভীত্র-বিবহে--€২ 


দিব্যোম্নাদ'__এই ত লীলার ধারা । এই ত ভজনের 
ধারা । গৌর-কপার এই ত বৈভব। ভজনধারার 
মৃত্তিমান বিগ্রহ শ্রীল agaty দাস গোস্বামী চরণ | 

তাহার অপ্রাকৃত জীবনালেখ্য নিখুঁত ভাষায় 
gotta তুলিয়াছেন গুরুগত জাঁবন গ্রীল রামকিক্কর 
TAN মধুর কথা, মধুর লেখনী, তাহাতে মাঝে মাঝে 
অমৃতপুর কপূর্র সংযোগ লীলারস-মগ্র শ্রীল রামদাস 
বাবাজী মহারাজের মুখামৃত অর্পণ । 

আস্বাদনে sa হইয়াছি। সকলে ধন্ত হউক! 
জয় wey স্বন্দর | জয় গৌরসনন্দর !* 


ya agate দাস গোরামীৰ জীবন চবিত। ীজীবাধাকৃত্বাসী 


বামকিক্কব দাস কৰ্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত । এগাবটা এতিহাসিক 
চিত্র সহ সাত শত পৃষ্ঠাব গ্রন্থ । উৎকৃষ্ট বাধাই ও কাগজ। মূলা 


সাড়ে বার টাক! । প্রাপ্তিস্থান £ (১) মহেশ লাইত্রেবী ২১, স্তামা- 


চবণ দে ট্রিট, কলিঃ-১২, (২) সংস্কৃত পুস্তক Stel, ev, বিধান 
সরণি, কলি:-৬। 


— 


সজ্ব-সংবাদ 
আশ্রমী 


চন্দননগর ঘুলকেজ্দে মহাপুজ। 


বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাহুযায়ী মহালয়া হইতে পূর্ণিমা 
পর্য্যন্ত এক পক্ষকাল ব্যাপী মহাপুজ্জার HA) ১৩ই 
আশ্বিন, ইং ৩০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার মহালয়া | উহা 
পিতৃপক্ষের শেষ, তাই এদিন পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদনের বিধি। wae এদিন অতীত মহান্‌ 
পুরুষদের সহিত meee বিগতাত্বাদের উদ্দেশ্যেও 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং এই বৎসর শহীদ কক্ষে 
৮যোগেন্জরনাথ পালের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। 

অতঃপর )১৪ই আশ্বিন) ইং ১লা অক্টোবর 
বৃহস্পতিবার হইতে প্রতিপদাদি কল্পারস্ত। প্রতিপদ 
হইতে ষষ্ঠী পর্যস্ত প্রতিদিন পৃন্গামণ্ডপে চণ্ডীপাঠ হয়। 
এই বৎসর চণ্ডীপাঠ করেন যথাক্রমে DAFA দত, 
শীয়তী রেণুকণা ঘোষ, আ্রীমতী অযিয়বাল] IF, 
ভীনারায়ণচন্দ্র দত্ত, Aiea সেন ও স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দজী | | 

১৯শে আশ্বিন, ইং ৬ই অক্টোবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যা 
৬ ঘটিকায় আশ্রমে, মাতৃমন্দিরে দেবীর বোধন, বিশ্ববৃক্ষ- 
মুলে দীপদানাস্তে সঙ্ঘমদ্দিরে আবাহন সঙ্গীতে দেবীর 
আমন্ত্রণ ও অধিবাস | 

সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত স্বামী শ্রদ্ধানদ্দজীর 
পৌরোহিত্যে পুজ্যপাদ সঙ্ঘগুরুজীর লিখিত “শক্তিপৃজা” 
পুস্তিকা অবলম্বনে tai ও পৃষ্পাঞ্জলি প্রদান-_-অপরাজিতা 
cae পাঠ প্রভৃতি সম্পন্ন হুয়। এখানে উল্লেখ্য যে, 
স্ঘাচার্য্য পণ্ডিত হ্্য্যনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয় অসুস্থ 


থাকায় আহুষ্ঠানিক ছূর্গাপূজা এই বৎসর কেন্দ্রসজ্ঘে উহ 


থাকে । 

২৭শে আশ্বিন, ইং ১৪ই অক্টোবর কোজাগরী ‘লক্ষ্ী- 
yate অনুরূপভাবে স্বামী শ্রদ্ধানন্ষজীর পৌরোহিত্যেই 
সম্পন্ন হয়। 


চট্টদ প্রবর্তক আশ্রমে মহাপুজা 


স্থানীয় অস্তরঙ্গ স্বসভ্য শ্রীঅদৈত রায় জানিয়েছেন ই 
এবার মহাপৃজার পৃজা-পদ্ধতি Tey wees লিখিত 
TET পুস্তক হতে পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়। 
শ্রদ্ধেয় বীরেনদা (বাঁরেন্দ্রপাল চৌধুরী )-র পরিচালনায় 
বিশেষ গাভী্্যপূর্ণ পরিবেশে সমগ্র আয়োকন অনুষ্ঠিত হয়। 
eta পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী মীরা সিংহ এম. এ. | 
শ্রীমতী সিংহ মন্ত্রপাঠ করলে সমবেত সঙ্ঘসভ্য-সভা | 
শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত পৃজারীবৃদদ সকলে 
অনুসরণ করেন ও পুষ্পাঞ্জলী দেন। পুজার আঙ্গিক 
হিসাবে মেয়েদের সঙ্গীভ, বীরেনদার শাস্ত্রীয় ভাষণ, 
সমবেত উপসন! বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও উপভোগ্য হয়। 
নব ব্যারাকপুরে সাম্প্রতিক সঙ্ঘানুষ্ঠান 

স্বাধীনতা দিবস £ গত ১৫ই আগষ্ট সকাল ৮ 
ঘটিকায় গুরুমন্দির প্রাঙ্গণে সঙ্ঘভক্তদের সঙ্গে মাননীয় 
অভিথিবৃদ্দ ও স্থানীয় ছেলেমেয়েদের মিলনে এক 
মনোজ্ঞ পরিবেশের মাঝে সঙ্ঘগুকদেব ও সঙ্ঘজননীকে 
মাল্যার্পণের পর সম্মিলিত কঠে জাতীয় সঙ্গীতের 
ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত হয় এবং স্থানীয় প্রধান শিক্ষক 
মহাশয়ের তত্বাবধানে বিনতভাবে জাতীয় পতাকা 


উত্তোলন করা হয়। অতঃপর শ্রীকালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহাশয়ের সুন্দর ভাষণ উপস্থিত আবালবৃদ্ধবনিতাঁর 
মনোরঞ্জন করে| সভান্তে স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণ 
স্বাধীন চেতনা নিয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 

win: শ্রীবিমলকুমার সেন মহাশষের 
বাটাতে পুণ্য বুদ্ধ-পৃণিমার অনুষ্ঠানের আয়োজন কর! 
হয়। বৈকাল e ঘটিকায় জঙ্ঘান্রাগী segoa 
সম্মেলনে স্বস্তি মন্ত্রের সঙ্গে সভাব্রভভ। অতঃপর শ্রীমতী 
হেনা গুহ মহোদয়ার তত্বাবধানে উদ্বোধন সঙ্গীত, গুরু- 
বন্দনা ও ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়| সান্ধ্য 


২৭৪ 


মুহূর্তে ব্রঙ্মোপাসনা, সঙ্ঘ-গায়ত্রী, গীতা পাঠ ও Aes 
ধারার পবিত্র মন্ত্র সমবেত কঠে মাধূর্য্যপূর্ণ ধ্বনিতে 
উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্ঘতত্বে অনুপ্রাণিত করে। 
“গুরু নাম কর সাধনা? সঙ্গীত ও সমবেত কণ্ঠে পূর্ণ 
opty মন্ত্রে সভার সমাপ্ডিপর্ব পূর্ণতা লাভ করে। 

গুরু পূর্ণিমা £ এই পুণ্যদিনে গুরুমন্দির প্রাণে 
ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশ উপস্থিত সক্ান্বরাগিবুদ্দের অভ্ঘ- 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করে। শ্রীমতী হেলা গুহ রায় 
মহোদয়ার তত্বাবধানে সমবেত কঠে উদ্বোধন সঙ্গীত ও 
গুরুবন্দন! মনোজ্ঞ পরিবেশকে হৃদয়গ্রাহী করে তোঁলে। 
অতঃপর Byer দাস মহাশয়ের পরিচালনায় সমবেত 
উপাসনা, সঙ্ঘ-গায়ত্রী ও দ্বাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ পুণ্য 
পুণিমা সম্মেলনকে সার্থকাম্বিত করে | উপস্থিত CST 
ARSE ও সহ্ঘজননীকে স্ব স্ব হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ 
করেন। পবিত্র পূর্ণ প্রশত্তি মন্ত্রধনিতে পুণ্য 
অন্থষ্ঠানের সমাধি হয় | | 

জন্মাষ্টমী £ শীতিমিরবরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের 
বাটীতে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হয়। Be অনুষ্ঠানে 
সমবেত কণে উপাসনার মস্ত্রোচ্চারপে দীক্ষিত ভক্তবৃন্দের 
সম্মেলন সার্থক হয়। শ্রীতিমিরবরণ চক্রবর্ত্তী ও রীতা 
চক্রবর্তীর দ্বৈতকণ্ঠে ভক্তিমূলক গানের ATA সকলকে 
মুগ্ধ করে। অতঃপর ভাগবত ও গীতা পাঠান্তে সমবেত 
কণ্ঠে পূর্ণ প্রশত্তি মন্তরোচ্চারণ পবিত্র জন্মাষ্টমী উৎসবকে 
সমাপন SCA | 

দুর্গোৎসব £ সত্ঘভ্তবৃন্দ সম্ঘভাবধারার aT 
হয়ে জী্রীসঙ্ঘমায়ের পটচিত্রে শীত্রীদুর্গাদেধীর আরাধনা 


প্রবর্তক 


[ কাত্তিক, ১৩৭৭ 





করেন । প্রতিদিন চণ্তীপাঠ ও সমবেত উপাসনার মধ্যে 
ভক্তমণ্ডলীর সমগ্র শ্রদ্ধা শ্রীমাষের চরণে অপিত হয়। 


স্থানীয় সঙ্ঘানুরাগীদের সমাবেশ সর্বদা মন্দিরপ্রাঙণে 
স্বর্গীয় ভাবাবেশের we করিত। ows বিজয়া দশমীর 
পুণ্যলগ্নে অশ্রভারাক্রাত্ত ভক্তবুদ্দ বিস্জ্জনপর্ব সমাধা 
করেন। অতঃপর পরস্পরের মিলনসুত্রের কোলাকুলির 
মাঝে এক শান্ত yasa পরিবেশের Ber হয়। বছ 
কণ্ঠে পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্র উচ্চারণের পর উৎসবের অবসান . 
হ্য়। 


লক্ষ্মীপৃঞ্জা £ সঙ্ঘভাবধারায় স্ঘগুরুদেবের নির্দিষ্ট 
বিধি অনুযায়ী সঙ্ঘবতক্তবৃন্দ শ্রদ্ধাসহকারে মন্দিরকক্ষে 
কোজ্াগরী পুণিমায় লক্্ীদেবীর পূজা করেন, পৃজ্াস্তে পূর্ণ 
প্রশস্তি পুতমন্ত্র ARS হয় ভক্তগণের কণ্ঠে এবং সমাপ্তি 
অনুষ্ঠান যথোচিত শাস্্াহ্সারে পালন করা হয়। 

gaa পৃণিমা £ এই শুভ পৃপিমার অনুষ্ঠান Bite 
নাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে উদ্‌যাপিত হয়। AA. 
হেনা গুহরায়ের উদ্বোধন সঙ্গীত ও গুরুবদ্দনার পর 
শ্রীরপজিৎকুমার মিত্র মহাশয়ের পরিচালনায় সমবেত 
উপাসনা, গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ ও সঙ্ঘ-গাক়ত্রী 
পরিবেশকে সজ্বভাবধারায় মনোরম করে তোলে | 
‘গুরু নাম কর সাধনা” সঙ্গীত সমাপনাস্তে ভক্তগণের 
sands সঙ্বগুরুদেবেয় চরণে অপিত হয়। মাননীয় 
অতিথিবৃন্দ ও ভক্তমণ্তলীর সম্মেলনের মাঝে সঙ্ঘ- 
গুরুদেবের বাণী ও ধর্্মতত্বালোচনা সকলের অন্তরে 
সঙ্ঘানভূতির প্রেরণা সঞ্চার করে। পূর্ণ প্রশস্তি 
মন্ত্রোচ্চারণে পুণ্য উৎসবের সমাপ্তি হয়। 





সভ্যতা ও cena ফ্রেমবিকাঁশ ২ হূর্গাকিক্কর রচিত। ১১০1১ সি, 


আমহাষ্টি স্ট্রীট, কলিকাঁভা-৯ হইতে শ্রীমতী উমারাধী মিত্র কর্তৃক 
প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান £ ফার্মা, কে. এল, মুখোপাধ্যায়, ete, 
বাঞ্ধাবাস অক্তুব লেন, কলিকাতা-১২। TAT: জাধাবণ ১২-০০, 
চিত্রসহ ১৪-০০ টাকা | 


‘সভ্যতা ও ধর্শেব ক্রমবিকাশ’ এমন একখানি বই যা হাতে পেলে 
সুধী ও সংস্কৃতিবান পাঠক উল্লসিত হযে উঠবেন এবং ভাবত-তত্বেব 
গবেষকেব! খুঁজে পাবেন TEST মুল্যবান তত্ব, তথ্য ও দিকৃদর্শন। 
যে ক্যান্ভাঁসেব ett এই বিবাট বিষ্যবস্তব চিত্রণেব পরিকল্পনা 
লেখক কবেছেন তা অতিশয় বাপক | কবেক খণ্ডে এই বই সমাপ্ত 
হবে এবং ধর্ম, জাতিতত্ব, ভাষা ও সংস্কতিব Gar ও বিস্তারের 
প্রামাণ্য তথ্য এতে বিষ্লেষিত হবে। Walt খণ্ডে লেখক fig 
সভ্যতাব মুল্যাযন কবেছেন এবং ভার্তীষ বৈদিক সভ্যতা ও 
পাবসিক সভ্যতার বিবর্ত্ধনেব ধাবা! বিশ্লেষণ করেছেন। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের নাভিকতত্বেব উপব আঘাত হেনে লেখক যে সৎসাহদ ও 
বিচাবনৈপুণ্য দেখিষেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসাব দাবী বাখে। 
চাবি শতাধিক পৃষ্ঠাব এই বই-এর প্রতি ছত্রে যে মৌলিক চিন্তা ও 
অনলস তথ্যানুসন্ধানের পরিচয বিদ্যমান, তা যে কোন মননশীল 
পাঠককে আনন্দ দিযে উদ্বুদ্ধ কববে। ভাবত-তত্ব বিশেষ কবে, 
ভাব্তীয় ধৰ্ম্ম, সংস্কৃতি ও বেদমন্ত্রেব বহস্ত উদ্বাটনে যে কৃতিত্ব 
লেখক দেখিষেছেন, তা দীর্ঘদিন তাকে বাংলা পাঠকসমাজে AAT 
কাবে বাধবে | এই বই-এব দ্বিতীষ ও তৃতীয় খণ্ডের জন্য সাগ্রহ 
প্রতীক্ষা খুবই স্বাভাবিক | বর্তমান খওটি যে অধিকাংশ বিদ্যায়তন, 
পাঁঠকেন্র ও কৃ্টিসম্পন্ন বাঙালীব পাঠকক্ষে স্থান লাভ করবে, তাতে 
সন্দেহ নাই। 


শ্রীশঙ্করনাথ রায় 
(ভাঁবতেব ates রচিত ) 


বিঅয়ানন (শ্রীবিজয়কক্চ গোস্বামী প্রভুর জীবনালেখ্য, প্রথম 


oe )ঁশীবাইমোহন সামন্ত এম. এ. প্রণীত । প্রকাশক 
শ্রীপ্যাবীমোহন সামস্ত। ২৪1১ ঘোষ লেন, কপিকাত - ৬। 
মুল্য আট টাকা | 


সম্প্রতিক।(লেব সাঁঘকদের মধ্যে Serpe সাধন- 
জীবনেব গতি-প্রকৃতি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক! উনবিংশ 
শতাব্দীর বিশিষ্ট ধর্মবাঁদ ত্রাঙ্গ-ধর্মেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে 
এক হিসাবে ০্সাধাবণ ব্রাহ্গসমাছে”-এব প্রতিষ্ঠাতা হযেও উত্তব- 
জীবনে তাব ধর্মমতেব, অন্ততঃ সাম্প্রদাষিকগত ধর্মমতের AFEN 
আমুল পবিবর্ভন এক বিস্রষকব ব্যাপাব, অনেক বিষযেই একটা 
যেন আপাত বিবোধিত1 পবিলক্ষিত হয। এবং এই আপাত- 
বিরোধিতার সুত্র ধবেই ভাব সঙ্গে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ধর্মেব বিচ্ছেদ 
ঘটে। লেখক এই বিবর্তন এবং তজ্জনিত বিচ্ছেদে ইতিহাসটি 
এমন যত্ব এবং HR বিচাবেব সঙ্গে উপস্থাপিত কবে গেছেন 
যে, মহাপুরুষের ভক্তেবা তে! বটেই, সাধারণ পাঠকও মুগ্ধ না 
হযে পাববেন্ন! l 

গোস্বামীভীব ধৰ্মজীবনেব RT হয অন্তুতভাবে। প্রথমে 
ভগবৎপ্রেমেব সঙ্গে এক অদম্য Safire, যাঁব awe সমকালীন 
অনেক oat যুবকেব মতো! তিনি নবপ্রব্তিত ব্রাহ্গধর্মেব 
আলোকে আকৃষ্ট হযে পড়েন। কিন্ত এইথানেই সমাপ্ত হযে 
যাওযা যে ভক্তিতব্বেব আঁকর অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধবের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না, এই কথাটি বিশেষ নিপুণতাৰ সঙ্গে গ্রন্থকাব বই- 
খানিতে দেখিযে গেহেন। ভাব জীবনে তিনি দেখিষে গেলেন 
প্রকৃতপক্ষে “ata” আব “হিমু” বলে আলাদা কিছু নেই। 
তরু সাধাবশ্যে নাম নিয়েই একট! প্রভেদ যে আছেই এটা 
লৌকিক হিসাবে মানতেই হ্য। সেদিক দিষে তীব ধমনীর ae 
তাৰ বৈষ্ণব উত্তবাধিকার যে তাকে আবাব “হিন্দু” করে ফিরিষে 
আনল, অপিচ এই “fey” ফিবে এসেই যে তিনি সাধন- 
জীবনেব চবমোথকর্ষ লাভ করলেন, গোস্বামী-জ্বীবনের এই মুল 
সত্যটিকে লেখক চমৎকারভাবে ARE করে তুলেছেন | 

প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকাব ব্রাহ্মনেতাদে সঙ্গে গোস্বামীব মতভেদ এবং 
বিবোধ নিয়ে পুজ্ছাচুপুজ্ষরূপে দলিল-প্রমাণ-সংযোগে আলোচন। 
করেছেন। একটু দীর্ঘ হলেও তাঁকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত কবাব ww 
এব প্রযোজন ছিল, বিশেষ করে যখন অন্যদিকে তথ্য গোপন 
(বা প্রকাশ সম্বন্ধে অবহেলা ) এবং অপপ্রচাবের একটা zy আভাষ 
মাঝে মাঝে পবিলক্ষিত হ্য। প্রখমখণ্ডে যেন অগ্নিপরীক্ষাষ 
উত্তীর্ণ গোস্বামীজীকে তার তেজোমষ মৃতিতে পেলাম । এবাব সম্পূর্ণ 
মুক্ত এক “হিন্দ” সাধবের পুর্ণ বিকশিত ফৃতিতে তাকে দেখবার 
আগ্রহ বইল-_পর্বর্তী খণ্ডে। 


বদি মুখোপাধ্যায় 


দিব্জননী মমোমোহিলী দেবী ৪ 

বর্তমান ১৩৭৭ সাল পবমপুকষ প্রীপ্রীঠাকুব অনুকূলচন্ক্রেব মাতৃদেবী 
ও দীক্ষাদাত্রী পবমাবাধ্যা মনোমোহিনী দেবীব শুভ শততম জন্মবর্ষ 
(জম্ম ইং ১১৮৭০, বাং ১৮২:১২৭৯)। বিগত শতকেব শেষার্ধে 
পাবনা জেলাব হিমাইতপুব গ্রামে এই মহিষসী মহিলাকে কেন্দ্র করেই 
সৎসঙ্গ আন্দোলনেব জন্ম, প্রসাব ও প্রচার । প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুর 
অনুকৃচন্ত্রকে SHH কবে এই সৎসঙ্গ আন্দোলন ব্যাপক আলোড়ন 
তুললেও পৰোক্ষে প্রেবপীব উৎস ছিলেন ভাব মাতৃদেবী। মনো- 
মোহিনী দেবীব দীক্ষাডক ছিলেন আগ্রা সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানে তৎকালীন 
কর্ণবাব সন্ত গুক হুজুব মহাবাজ। নিতান্ত শিশুব্যসে ঘুমস্ত অবস্থা 
এই সন্তগুরূব দীক্ষালাভ করেন এবং পবমপুরুষ পুত্রেৰ আবির্ভাবের 
ইঙ্গিত পান। বস্তুতঃ মনোমোহিনীব সমগ্র চিন্তা, চর্চা, ধ্যান- 
ধাবণা, ত্যাগ-তপস্যার পবিণত weet ঠাঁকৃব অনুকূলচজের 
জন্ম, জীবন ও কর্ম। মাভাপুত্রের সাধনে ধাবা ছিল সস্ত 
মতানুসাবী--কবীব, নানক, টৈতন্ত প্রমুখ সম্ভগপেব আদি শব্দ 
বা নামেব ধাঁবা। এই উপলক্ষে সৎসঙ্গেব ভাববাহক "ধৃতিদীপা; 
মাসিক পত্রিকাব একটি বিশেষ সংখ্যা জননী মনোমোহিলীর 
জীবন-সাধনাব বিভিন্ন দিক আলোচিত হযেছে, কিন্তু দুঃখেব বিষষ 
কোথাও এই মহামহিমমযী দিব্যজনমীব সৃশৃন্খল জীবন-ইতিহাস 
crea] gafa ।--যাঁতে ভাব eq ও জীবনীব পবিচষটি মিলে- 
আজন্গকেব দিক্ত্রাস্ত দিনে এমনি মহাজীবনের ব্যাপক আলোচনার 
প্রষোজন আছে! 
সর্বদলীয় গোরক্ষা মহাঁভিযাঁন শাখার উদ্বোধন ২ 

গত ২৪শে আগষ্ট ১৯৭০, শুভ জন্মাষ্টমী দিনে ঘবাহনগবে ৯ নং 
গঙ্গাধব সেন লেনে শ্রীশ্রীলক্ষ্রীলারাষণজীউব মন্দিকে সর্ধ্বদলীষ 


গোরক্ষা মহাঁভিযাঁন সমিতিব সংগঠক শ্রীহরিশ্চন্র মিশ্র, বিপিনেন্ু ও 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিকার উপস্থিতিতে এবং জ্রীমণীন্রনাথ 
ট্রোপাখ্যায় মহীশষেব সভাপতিত্বে এই সমিতির বরাহনগর শাখার 
উদ্বোধন করা হয়। মিশ্র নহাঁশষ, উপস্থিত জনমণ্ডলীব কাছে দমিতিব 
উদ্দেশ্য বিশেষভাবে ব্যক্ত করে বলেন যে, ভারত-সংস্কতি ও 
অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বক্ষ! কবতে হলে গোৌঁবক্ষা করা বিশেষ 
প্রযোজন। কাবণ কলিকাতায এখন বৎসবে প্রা এক লক্ষ গৌোহত্য। 
কবে মাংসার্দি বিদেশে চালান দেওষা হচ্ছে। এইভাবে ch- 
বংশ ধ্বংস হলে দেশেৰ অপৃবপীষ ক্ষতি হবে । এই সভাষ Maer- 
নাথ চট্টোপাধ্যাষ ও অধ্যক্ষ প্রীকালীপদ সমাদ্দাব মহাশয আমাদের 
দৈনদ্দিন জীবনযাত্রায় গরুব স্থান কোথায তা বুঝিয়ে দেন। 
অধ্যক্ষ শ্রীকালীপদ সমাঁদাঁব ও শরীমধীন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে 
এই নৃতন শাখাব সভাপতি ও সাধাবণ সম্পাদক নির্বাচিত হন | 


মহাপুরুষ ভ্ীত্রীউপেন্্রমোহন ই 

শান্ত প্রচাব সভার wel Eee ভাবতাজীব সাপ্তাহিক পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা মহাপুকষ প্রীউপেজ্রমোহনজীব ৯৮তম জদ্মতিথি গত 
৪ঠা হতে ১২ই আগষ্ট পর্যন্ত নিবিড় নিষ্টাষ প্ৰতিপালিত za সর্কাবী 
কাজে নিযুক্ত থেকেও জ্ঞান, Rene, সত্যনিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্য। 
অহেতুক প্রেনতক্তিৰ যে পনিচয় তিনি রেখে গেছেন তা অনচ্য- 
সাধাবণ। বস্তুত: ভাবতাত্মাব তিনি ভাবসিদ্ধ বিগ্রহ ছিলেন। এই 
উপলক্ষে ঠাব অলৌকিক জীবনে বিভিন্ন দিকেব উপব বিভিন্ন বক্তা 
আলোকপাত করেন। বস্তুতঃ এই earthing মহাজীবনকে কেন্দ্র কবে 
ভাবতেব Nye প্রচার ও সংবক্ষপের যে. সংবেগ সৃষ্টি হযেছে, যে 
বিশ্বব্যাপী অন্দোলন গড়ে উঠেছে ভাব আকব Bor মহাপুকষ 
উপেজ্রষোহনজীর দিব্য প্রাণ ও প্রেরণ | 
ভাগের মা গঙ্গা পায় দাঃ 

সি'ধি রামলাল আগবওযালা লেনে আমাদের কুটিব । এ অঞ্চল 
বরাহনগব মিউনিসিপালিটির অস্তর্গত। এখানকাব বাস্তাব আলো- 
গুলি গত মাস ছুই দিবাবাত্র অবিবাম জবলছে। ভলে-ভলে ক্লান্ত 
হয়ে প্রা বৈদ্যুতিক বাঁহগুলি বর্তমানে নির্গতপ্রাণ এবং বাকী 





জয়গুরু বাইপ্ডিং ওয়ার্কস, 


সকল রকম বাধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে সযত্বে হয়। 


পুস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব । 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে gfare | 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭, গ্লাধরবাবু লেন, কলিকাঁতা-১২ 
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ক’টিও ধুঁকছে! WET পবে ক্রমশঃ বাস্তাব waste ঘনিযে 
আঁসছে। বেওয়ারিশ কাবও কোন দাষিত্ব নেই, না আছে কর্তব্য। 
ওয়াকিবহাল মহলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে জানা গেল, এ দাষিত্ব 
ইলেকটি,ক্‌ সাপ্লাই কোম্পানীর ! ব্বাহনগব মিউনিসিপালিটিব 
কোনও ক্ষতি নেই, কাবণ চুক্তিমত টাকা দিষেই তাদেৰ কর্তব্য শেষ | 
এ পাড়াষ একজন মিউনিসিপালিটির কমিশনাব বাঁস কবেন। কষেকটি 
atte আছে | সৎ-অসৎ কর্মে হৈ চৈ হুড়হাঙ্গামাবও অস্ত নাই। 
কিন্ত এই দিবাবাত্র আলো জ্বলাব জ্ঞাতীষ অপচঘ নিযে কাঁবও 
কোনরূপ মাথাব্যথা নেই! বাঙালীব সবই গা! সওষ! হষে গেছে । 
বাঁংলাষ কোন প্রশাসন নেই! বিবেক ce tel দাবী আছে, কর্তব্য 
নেই। শুধু এ-পাড়াব কথা নহে, সর্বত্র সাবা দেশেই এই একই মন 
ও মনোবৃর্তি। কে জ্ঞানে কোথাষ আঁমব! চলেছি। 
ভারতের বাহিরে কৃষ্ণচেতনার উদ্বোধন ও আন্দোলন 3 
্রীমন্মহাপ্রভৃব প্রীমুখেব বাণী ‘পৃথিবীতে আছে যত নগবাদি গ্রাম, 
সর্বত্র হইবে মোর নামেব প্রচাব। এই নাস্তিক কিছু না-মানাব 
যুগে fnrt ‘Krishna Conscionsness জাগানোব আন্দোলন 
ক্রমশঃ দান] বেঁধে উঠছে। প্রভুপাদ প্রীভক্তিবেদাস্ত স্বামীজী মহাবাছ 
৭৪ বৎসব Tay ভাগবত-প্রেরশা-পবিচালিত হযে প্রথম আমেবিকাষ 
এই আন্দলোন সুক কবেন। আমেবিকা যুক্তবাষ্ট্রে ২৫টি কেন্দ্র 
acka ইউবোপ অষ্টেলিষ। প্রভৃতি দেশে ক্রমশঃ ইহ! বিস্তাব 
লাভ কবে চলেছে। বিভিন্ন ভাষাষ সনাতন ধর্মেব গ্রস্থগুলি অনুবাদিত 
হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বহু নবনাবী সাশ্রনয়নে উধ্ব বাহ হযে মধুর 
FPI উচ্চাবণ করে নৃত্য কবছেন। আচাবে-ব্যবহাবে বেশভূষাষ 
খাঁটি বৈষ্ণব হযেছেন। ধর্মগ্রন্থ স্বাধ্যায, রখযাত্রাদি অনুষ্ঠান, নিত্য 
নৈমিত্তিক জীবনচর্ধা অতি নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন করে চলেছেন। 
জম্মবিপ্পবী সনৎ চট্টোপাধ্যায় ই 
. গত ১১ই সেপ্টেম্বৰ ১৯৭* কবোনাবী থ_ম্বোসিসে জন্মবিপ্লবী সনৎ 
চট্টোপাধ্যাষ কলিকাতা। মেডিক্যাল হাসপাতালে পরলোক গমন 


কবেন। বিগত কষেক বৎসব ম্বীবৎ বক্তেব উচ্চচাঁপ ও wet 
বোগে শ্রীচট্টোপাধ্যায ভোগা সত্বেও তিনি অলস শয্যাগ্রহণ 
কবেন নি, ববং সক্রিষই ছিলেন? 'প্রবর্তক'এব wore অনুবাগী 
সুহৃদ ছিলেন এবং প্রায সপ্তাহে একবাৰ প্রবর্তক অফিসে আসতেন 
এবং নানা বিষষে আলাপ আলোচনা কবতেন। প্রবর্তক সম্পাদকীষে 
একাধিকবার তার প্রসঙ্গ উপ্থাপিত হযেছে। মৃত্যুব দিনকষেক পূর্বের 
ঘটন! অনেকক্ষণ নান! কথাব পব সনৎবাবু উঠলেন। লোকাভাবে 
চা দেওযা হল না বলে দঃব প্রকাশ কবলে, হেসে বললেন সনত্বাবু, 
তাতে কি, আবাব এসে dived অত্যন্ত মর্মান্তিক যে, এই চা 
আব ডাব কখনও পালন কবা হবে না। সনৎবাবু এমনি অকপট 
অমাধিক বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলন যে, বহু ভীড়েব মধ্যে তাকে 
প্রীতিব সঙ্গে স্মরণ না কবে উপায ছিল না| বর্তমান সংখ্যা! প্রবর্থকে 
তাব Rs জীবনালেখ্য wag প্রকাশিত হল | 
সুদাহিত্যিকা cotfen at দেবীর সম্মানলাভ s 

কলিকাত) বি্্ববিতালযেৰ বিগত কন্ভোকেশনে সুসাহিত্যিক। ও 
কবি জ্যোতির্ধী দেবী তাব সুদীর্ঘ সাহ্ত্যিসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ 
'ভূবনমোহিনী পদক’ পেষেছেন | তাব বিবিধ গ্রন্থ ও বিচিত্র-বিষষক 
অজস্র feats বচনাব সঙ্গে বাঙালী পাঠক সুপবিচিত। সম্ভবতঃ 
বর্তমানে মহিল! লেখিকাদেব মধ্যে তিনিই প্রবীণতমা ও অগ্রগণ্য! | 
প্রবর্তকে প্রকাশিত Ste ধাবাবাহিক বচন! 'নাবী-জিজ্ঞাসা; 
লেখিকাব জ্ঞানেব পবিধি ও চিন্তার গভীবতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন 
কবে | শ্রীজ্ঞোতিশ্মধী দেবীর এই সন্ানলাভে আমরা আননিত। 


প্রবর্তক সাহিত্যচক্কের বিজয়! সম্মেলন ই 

শনিবার, ২৪1১০।৭০ তাবিখে প্রবর্তক ভবনে প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের 
মাসিক অধিবেশনে বিজনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুয়। গীতিকবি ও 
সাহিত্যিক শ্রীবমেন চৌধুবী সভাপতিব আসন গ্রহণ করেন এবং প্রধান 


অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেষ গ্রীলীলামোহন সিংহ্বায়। উদ্বোধন সঙ্গীত 


কবেন শ্রীআরাধনা গুপ্তা । wis কবিতায় অংশ det করেন 





আচাৰ্য প্রফুল্রচন্দ্র গবেষপাগারের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের জার্মান ভাষার অধ্যাপক 
ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত 
এ-যুগের ছাত্রছাত্রীর চরিআ্গঠনোপযোগী অমুপম অবদান 
বাণী ও বন্দনা ২-০০ 


ডক্টর Agata 


বন্দোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ax প্রমুখ মনীষিগণ একবাক্যে শ্বীকার 


. করেছেন যে, “বইখানি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের we পঠনের পক্ষে অতুলনীয় ।” 
মাটির মায়! ১২৫ (৫ম সংস্করণ, od ও ৫ম শ্রেণীর উপযোগী ) 
তেইশটি পল্লীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ক কবিতা এবং পরিশিষ্টে ‘মনের ফসল’ নামে সাতজন মনীষিকে স্বরণ করা 


হয়েছে । সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য £ 


“এ ধরণের রচনায় সত্যকার শিক্ষাদানের কাজ হবে i” 


প্রাপ্তিস্থান CT বৃক এক্সচেঞ্জ, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, (কলেজ HS, হারিসন রোডের মোড়) কলি:-৯ 


ডি 


২৭৮ 


AR সুদর্শন চক্রবর্তী, গীতা হাত্বা, ইন্দু গুপ্ত, বিনয়ভৃষণ দাশগুপ্ত, 
শবদিন্তুনাবায়ণ ঘোষ প্রভৃতি | প্রবন্ধ পাঠ কবেন শ্রীমতী টগর দাশ, 
বিচিন্তা-ভাবতী সম্পাদক নন্দলাল চক্রব্তা। আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ কবেন লীলামোহন সিংহবাষ ও শ্রীতাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যাষ ৷ 
প্রবর্তক সম্পাদক ও চক্রেব abt সভাপতি শ্রীবাধাবমণ চৌধুবী 
ধন্যবাদ প্রসঙ্গে পবিজ্যার তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর ভাষণ 
দেন । ARAL মধুসুদন ভট্টাচার্য্য, বৈভনাধ বিশ্বাস, গোরাটাদ মল্লিক, 
সুধীন্ত নিষোগী, অন্নপূর্ণা ভাত প্রস্তুতি বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক সভাষ 
উপস্থিত ছিলেন! কুমাঁবী বীণাপাণি ভষ্টাচার্যেব দুইটি কীর্তন গান 
বিশেষ উপভোগ্য হয | | 
অগ্রদূত সত্বের অনুষ্ঠান ঃ 

২র{ অক্টোবর মহাত্মা গান্দীব জন্মদিনে উত্তব-পূর্ব কলকাতার 


প্রবর্তক 





[ কাত্তিক, ১৩৭৭ 


সুপ্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অগ্রদূত সঙ্বেব ২৪তম বাধিক প্রতিষ্ঠা 
দিবস উণ্টাডাঙ্গা মেন awe সভ্বেব নিজন্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। 
পৌরোহিত্য কবেন স্থানীষ কাউন্সিলর শ্রীঅনস্তকুমার ভারতী | wifes 
জনক গাক্ষীজীব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবে স্ববচিত গান্ধী-জীবনালেখ্য 
id Ea দিনা aaa নী সার থানার 
আলোচন! কবেন আযড.ভোকেট শ্রীদেবব্রত মৈত্র, শিক্ষাত্রতী শ্রীসুশীল 
কুণু। Ware কবেন শ্রীমতী গীতা ঘোষ । প্রতিষ্ঠা দিবস 
উপলক্ষে পৰে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে সঙ্গীত পবিবেশন কবেন শ্রীপ্রদীপ 
বায, Baag ores, শ্রীনাবাযণ দাস 5 ভবলাসঙ্গত কবেন Say ৷ 
প্রীবাধাবমণ চৌধুবী 





aS বজ্র aps SIA 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ag আমদানীকুত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদা, 
ANA, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিৎ, শাটিং, 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 


রকমারী fas শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজত থাকে। 
zaafa একমাত্ৰ abacate esata 


রামকানাই যামিনীরগগন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, Tahal গান্ধী রোড ( বড়বাঁজার )  কলিকাভা-৭ ॥ ফোন 2 ৩৩-২৩০৩ 
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An Important Announcement === 


A BOON TO THE INDUSTRY 


ELECTRICAL MOTOR 
A POLISHING & BUFFING 


* DOUBLE ENDED-GRINDER 
X FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI 


ELECTRO WORKS 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 


Phone : Office 61-1517 


Phone : Resi. 33-2332 


, ewe eee eee eereeeeeeseeseteeeteeteee J | 


সম্পাদক: Sepia দত্ত ও রাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক পার্রিশীল ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী BB, কলিকাতা-১২ হইতে প্রীবাধারমণ চৌধুরী বি, এ Fes পবিচালিত ও প্রকাশিত। 
এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারা গাঙুলী HS, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 


ন অভ্যুঘয় বন্ধুর Ae যুগ-খুগ ধাবিত হাত্রী, হে চিরসারখি ws gece gafas a দিনন্সাত্রি” 
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is OW ae ee রি টি 
Aa NA উই WEG NS পিচ 
T A. Vos চু 
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7:15 th রা 





ভেস্মিন সুগন্ধি কেশতৈল 
আমলা সুগন্ধি Cratos 


® 
ara কমনীয় কাণ্ডি, cis ও 
A সৃচ্দীপনে asters Susy 





পাস টাই পা চা টি উহ টা eS PS টপ টা টা “eet উহ (সপ 
i . $ 


a g ঢাম্ড যতসন্রীবনীর সঙ্গে চার চামচ AEE 
Gitta $ ° দ্বাক্ষারিই (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আগার 
দিনে RATA... | wear os উন্নতি হবে। পুরাতন মহ 


এ সা 
2S MCG! 
NYG 


BM | মৃতসঞ্জীৰনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি TSF ও 

 ঘলকারক টনিক । দু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
| আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
__ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ত 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । 
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[১] কলিকাতা caer ডাঃ নরেশ sa) A 
RZ ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আছে 
LY আচাৰ্য্য ৬৬, গোয়ালপাড়া 
r Cate, ঘলিকাতা-৬৭ 
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চি 


আজ কি ঘটছে? , 

বাংলাদেশ আজ আত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। এ সংকট দেশজোড়া সংকটের 
একটা অংশ । মানব-আত্মার সংকট, বাস্তবিকই, বিশ্বজোড়া সংকট | 

প্রশ্ন হচ্ছে ৫ হিংসা! দিয়ে কি এ কাজ কর! সম্ভব ? 

বাংলাদেশে বা অন্য কোথায়ও, যদি কিছু অধৈর্য লোক, বাড়ীঘর ও অফিস-আদালত বোম! 
মেরে উড়িয়ে দেয়, শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে যদি হিংসাকেন্দ্রে পরিণত করে, এবং আমাদের যুগের 
|| কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্মৃতিস্তস্ত বিকৃত করে, তাহলে কি একটি সমাজগঠন সম্ভব ? 

| মনে হয়, কিছু তরুণের মনে প্রেমের তুলনায় হিংসার অনেক তাড়াতাড়ি আবির্ভাব we | 

আমরা এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ চাই, যেখানে প্রত্যেকটি নাগরিকের 
সমান স্থান থাকবে, যেখানে কাজ ও সমৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ থাকবে, এবং যেখানে আমাদের সচেতন 
প্রেরণা স্থজনশীল ও যৌথ প্রয়াসের প্রতি উদ্দিষ্ট। 

নিরাপত্তাহীনতা ও হিংসার আবহাওয়ার মধ্যে এই সমস্ত মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব 
| নয়! বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, 
|| দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিপ্লব | 

অঙ্নুকরণের ভেতর দিয়ে ইতিহাস WE করা যায় না। আমাদের নিজস্ব স্জনক্ষমতা 
দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে acs) হিংসা বা বিশৃংখলার ভেতর দিয়ে নয়, কেবল 
শৃংখলা, শুভবুদ্ধি এবং শাস্তির ভেতর দিয়ে এই পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে | 

AT সময়ই আমাদের মনে রাখতে হবে যে জনগণ সমস্ত দলের Bee’ । মাঠে, কারখানায় 
এবং অফিসে খেটে খাওয়া মান্ৃষ, gual তরুণী, দীপ্তচক্ষু শিশু, প্রাণোচ্ছল তরুণ, সদাসতর্ক 
বুদ্ধিজীবী, এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণী-_-এরাই কলে বাংলাদেশের জনগণ | 

নিজেদের স্বার্থের জন্য লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেন তাদের স্বার্থকে বিপদগ্রস্ত না করি । 

আমার মনে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা সঞ্চিত রয়েছে। তাদের কর্ম- 
ক্ষমতা এবং তাদের শক্তি ও স্জনপ্রতিভার ওপর আমার আস্থা আছে। বর্তমান সংকটের 
মোকাবিলা করার জন্য তাদের এই সমস্ত গুণের ওপরই নির্ভর করতে হবে। তারা যেন ফাঁকা 
স্লোগান-সর্বস্ব না হন, যে সমস্ত গুণের ফলে বাংলাদেশ মহান ও আমাদের জাতীয়তাবাদের উৎসে 
পরিণত হয়েছে সেগুলিকে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ধ্বংস করতে চায়, তারা যেন তাদের বিপথে 
পরিচালিত করতে না পারে। তারা যেন ভীতিপ্রদর্শন বা বলপ্রয়োগের সম্মুখে নতিস্বীকার না করেন 
বরং সাহসের সংগে এগুলিকে প্রতিরোধ করেন। পথ বিপদসংকুল । কিন্তু আমরা যদি এক্যবদ্ধ 
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বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে তার প্রধানমন্ত্রী 
বেতারভাষণ থেকে 2 আকাশবাণী, কলকাতা | 
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মনসাপৃঞ্জা রহস্য প্রবন্ধ মহধি প্রেমানন্দ ৩০০ 
তারাদের খোঁজে গল্প ৃ Frei মুখোপাধ্যায় ৩০২ 
জীবনশিল্পী মতিলাল জীবনালেখ্য ভাঃ তারাপ্রসম্ন সরকার woe 
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ag প্রকাশিত এই অমূল্য মহাগ্রন্থ মৌলিকতার দিক দিয়ে অনুপম ও অভিনন্দনযোগ্য | 

ভাষা ও শব্দশাস্ত্রের বনিয়াদের উপর গ্রন্থকার তার প্রতিপাস্ঘের ব্যাপক বিচার ও প্রতিষ্ঠার 
ইমারত খাড়া করেছেন। সভ্যতার মূলে ভাষা ! ভাষার সঙ্গে ধর্মের ষোগ শব্দশাস্ত্রের মাধ্যমে । 
শব্দশাস্ত্রের সঙ্গে একদিকে সভ্যত1 অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা তথা ধর্মের যোগ |. আর্ধভাষাই শব্দ- 
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ওদেশীয় সমস্ত প্রচলিত প্রতিকূল মৃতকে খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। . 
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 রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর 1 
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গু প্রতিযোগিভামূলক মূল্য 
"সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্বসহকারে সরবরাহ করা হুইয়া থাকে।' 
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জীবনের আলো 


অবস্থাত্তর ey ভাবাস্তরে, ব্বপাস্তরে | এক অবস্থা! 
থেকে অন্ত অবস্থ।| মানুষের দশদশা সহজ জীবনে | 
_.অসাধারশ জীবনেও দশাস্তর আছে। দশা অবস্থার 
x নামাস্তর | 
দশার পরিবর্তন যখন আসে, মানুষের দেহ মনের 
হয় পরিবর্তন | দশার সঙ্গে এই পরিবর্তন তাল দিয়ে 
যদি না চলে, মানুষ অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে। 
কিন্তু এই অসহজ বিপরীত জীবনই সাধারণ হয়ে 
দাড়িয়েছে। মোহ্গ্রস্ত সবাই। তাই মোহই জগৎ 
জুড়ে। মুক্ত মানুষকেই তাই লোকে পাগল বলে। 
পির ছন্দে যার জীবন, বেসুরা জগতে তাকেই 
Seti” বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয় | 
মানুষের মত সমাজের, জাতিরও দশার পরে দশা! 
আসে স্বভাব ধর্শে। যোগ যে দশান্তর আনে, 
তাহা যুগান্তর wea করে । স্বভাব শনৈঃ শনৈঃ আনে 
. পরিবর্তন 1 অতি মন্থর তার চরণ । মৃত্যু ভিন্ন যুগাস্তর চিহ্ন 
aes হয় না। যোগে জীবনেই হয় জম্ম-জন্মাঘ্তরের 
নব নব দশ! নতুবা যোগ-লক্ষণ প্রকাশ হবে কিসে? 
যোগ আনে দশাস্তর। এই অবস্থায়ই যোগের 
বিশেষ পরিচয়! শরীর মন বৃদ্ধির অতীতে ইহা ঘটে 
ইহার অকস্মাৎ আহ্বান দেহের সঙ্গে মন প্রভৃতিকে 
হতভম্ব করে CHT এমন হয় যন্ত্র অচল, Cate, — 
আকর্ষণে সাড়! দেয় না! যোগশক্তি অশরীরী-কাজেই ৫৫ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | অগ্রহায়ণ'৭৭|নভে-ডিসেম্বর 2৭৩ 


আধার থাকে পড়ে সাধারশ হয়ে, ইহাকেই বলে 
যোগচ্যুতি, যোগভ্ৰষ্ট । উৎসগীকৃত দেহমন এই গতির ছন্দে সাড়া দেয়_এইখানেই তো! আত্মসমর্পণের 
পরীক্ষা । পরীক্ষার আসতে হয় না সাধককে- পরীক্ষা আসে । প্রত্যেক জীবনে ইহা লক্ষিত হয়, তাই শরীর 
মনের যুগাত্তরকরী পরিবর্ততন.অবশ্যপ্তাবী । যে মন" নিয়ে কাল ছিলে, সে মন ঘাটে বেঁধে সুখের গান.আজ আর 
চলে না । তোমায় সর্বদা থাকতে হবে উদাসীন, অনিকেত তুমি তোমার সবখানি নিয়ে, তাই যদি হও, 
তবেই যুগবাণী “ধৰ্ম্ম সংস্বাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” । যুগে যুগে যারা যাত্রী এই পথে, তাদের জীবনছন্দ 
উচ্চ থেকে সমুচ্চে হিন্দোলিত- কুদ্র-তৈরব তাল জীবন-সঙ্গীতে | 
যুগের মানুষ চাই। পশ্চাদ্‌গামী স্বভাবতঃ দূরে__অগ্রগাষী পুরোভাগে। তারই ললাটে নবসূর্ধ্যের 
- অরুণরাগ, তারই লাসাপুটে প্রথম মলয় ক্রীড়া করে। হৃদয় তার চির নবীন, বসস্তের ফুল সে, দেবতার চির BMT 
_-এই যে পরমানম্দ, CL দেহ ও মনে অনুভূত হয় ত!’ মানব রক্ত বা মানব ভাব নিয়ে । 
ভাব নয়, শুধু ভাষা নয়, অমৃতের ঝরণা বরে নিয়ত, বাতাসে মধুগন্ধ* জীবনে উৎসাহের প্রাবন, তাই 
RET, দুর্নীতি, সঙ্ধীর্ণতা, পৃতিগন্ধ-_দশা গেছে ভেঙ্গে, নূতন ছন্দে নব দশা_দেহের তাই যৌবন, মনের তাই পুলক | 
হে দিশারী, রণজয়ী বীর | বিজয় বান্ধ বাজে, আর কথা নয়, যুক্তি নয়, নৃতন জন্ম নিয়ে যুগাস্তর আনে | জগতে__ 


বিশ্বের রূপান্তর তোমার RET! €১৯৩৮-এর “সঙ্ঘবাণঃ হইতে ) age শ্রীমতিলাল 








বেদমন্ত্ 
রেণুকণা ঘোষ 


প্রথমোহষ্টক:|  চতুর্থোহধ্যায়ঃ | চতুর্থং RI ত্রয়োদশী ay 
(মণ্ডলস্য পঞ্চাশৎ VS ) 


1 | | I 
উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহস। সহ! 
[| 

RIR মহং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে FIR 1১৩ 


waa ag” (এ- সম্গুখবর্তী ) “আদিত্য” (দিতির পুক্র, সর্য্যদেব )পবিত্বেন” (সমস্ত, অপরিষিত ) 
“সহসা সহ” (বলের সহিত বা তেজের সহিত ) “উৎ-অগাৎ” (উদ্বত হইতেছেন ) “AE” (আমার ) “দ্বিষস্তং” 
( উপত্রবকারিগণকে, অনিষ্টকারিগণকে ) “away” (হিংস! করিবার জন্য ) “অহং” (আমি ) “দ্বিষতঃ” ( অনিষ্ট- 
কারীকে ) “মা রবং” ( হিংসা না করি ) ave 

সরলার্থ_অপরিমিত তেজের সহিত এ আদিত্যদেব উদিত হইভেছেন। তিনিই আমার অনিষ্টকারি- 
গণকে বিনাশ করিবেন--অর্থাৎ তার cores বিষাক্ত বীজাণু সকল নাশপ্রাপ্ত হইবে । আমি যেন অনিষ্টকারীকে 
হিংসা না করি 1১৩ 

বিশদার্থ_“বৈদিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য দেববাদ। তার ছুটি অঙ্গ--যজন এবং উপাসনা। 
দেবতার যজনে ক্রিয়ার প্রাধান্য, উপাসনায় ভাবের। আপাতদৃষ্টিতে ক্রিয়ায় চেতনা বহিরাবৃত্ত, ভাবে 
অস্তরাবৃত্ত। তবুও ক্রিয়াতে ভাবেরই অভিব্যক্তি, ভাবই তার ধারক এবং পোষক।” (বেদমীমাংসা, ২য় খণ্ড) 

“দেবতার জন্য আর্য্য হৃদয়ের যে আকুতি তা জ্যোতির আকৃতি। বশিষ্ঠ বলেন £ আর্য্ের লক্ষণ, 
জ্যোতিকে Stal করেছেন তাদের অগ্রগামী । আদিত্যায়ণের ছন্দে তাদের জীবনায়ন, আলোর পিপাসা 
তাদের দিশারী |” (বেদমীমাংসা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪ )। এই জ্যোতির উপাসনাই ব্রাহ্মপদের সন্ধ্যাবন্দনার 
স্থক্তে প্রতিফলিত। 


খণ্থেদের প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের এই চতুর্থ YS (মণ্ডলের পঞ্চাশ সুক্ত ) ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যা- 
বন্দনার TEI ACHE সন্ধ্যায় সুক্তের সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। সামবেদীয় ও যজুর্কেদীয় সন্ধ্যায় মাত্র প্রথমটি। 


সন্ধ্যাবন্দনা বা উপাসনা মানেই মন্ত্রধার। দেবতার আরাধন| | মন্ত্রই হচ্ছে দেবতার দেহ আর জ্যোতি: 
দেবতার স্বরূপ । দেবতা মানেই জ্যোতি: | “দেব আর জ্যোতি স্বগোত্র। বাহিরে জ্যোতির সর্ব্বোত্তম প্রকাশ 
HI খক্‌-সংহিতার সর্বান্বক্রমণিকার কাত্যায়ণ বলেনঃ ‘অথবা এক মহান্‌ আস্মাই দেবতা, তাকে বলা হয় 
wh, তিনিই জর্বভূতের ata’ তাই খষি বলেছেন, “যা-কিছু চলেছে, যা-কিছু স্থির হয়ে আছে, সে সবার 
আত্মা ws) তারই বিভূতি হলেন অন্ত দেবতারা | (বেদমীমাংসা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪)” 

সন্ধ্যাবন্দনায় এই জ্যোতিরাজ সুর্য্যদেবতারই আরাধনা । স্র্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দুর হয়, আলোর 
Berta ঘটে | উপাসনার ভিতর দিয়েও তেমনি ইঞ্টের স্বরূপধ্যানে ও তন্ময়তায় অন্তরে “confers?” আলোর 
বিচ্ছুরশ ঘটে | “বাইরে য! ভূতাকাশ অন্তরে তাই চিদাকাশ ; সেখানে স্র্য্যোদয়ই উপাসকের পরম আকাজিক্ষিত। 
দেবতা তার সে আকাজ্ষাকে সার্থক করেন, ‘তার জ্যোতি দিয়া তমিশার কুহর হতে কিরণরাজিকে MIET করে 
উৎসারিত করেন। ( বেদমীমাংসা' ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫ )” 


wd. 


মাগো, আমার মা 


(পড্বজননীকে নিবেদিত ) 
By গুপ্ত 
X বিশ্ব, আমি এবং আমার মা কাকে আমি তালবাসি1 কে আমার আপন? 
কাকে আমি ভালবাসি? কার উপর আমি আস্থা রাখবো ? 
অমুভৰে এই প্রশ্ন_আমাকে ভাবিত করে | ঈশ্বরকে আমি জানি না, বিশ্বকে আমি জানি না। 
আলো! না জেলে অন্ধকার ঘরে বসে আমি শুধু জানি আমার মাকে | 
তানপুরাটায় স্বর বাঁধতে বাধতে দেখি, মাগো, আমার মা। 
একটা ছবি, একটা ছায়!, একটা মুখ | আমি সাধন জানি না, ভজন জানি না। 
আমার মা। ৃ জানার দরকার আছে বলেও মনে করি না। 
টন আমি নই! আমার | শুধু ডাকি মাগো, আমার মা। 
অনস্ত তৃষ্ণা অব্যক্ত বেদনায় 
হাহাকার করছে, মা-ই আমার সব | 
একবার চোখ ভূলে তাকালেই আমার সব ভার তিনিই বহন করেন। 
যে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিতে চাইছে, | 
সে অন্ত কেউ নয়, আমার মা। i আমি শুধু ডাকি আর বলি 
মাগো, আমার মা। i মাগো, আমার T | 





আকাশের জ্যোতি: যেমন'মহান্‌ স্বর্য্য -পৃথিবীতে তেমনি অগ্নি সেই জ্যোতিঃ!' অগ্নি পৃথিবীস্কান 
দেবতা--ডার রূপ মাছে" গুণও আছে । রূপ ও গুণের বছ বিশেষণও আছে। অগ্নির সবচাইতে বেশী প্রচলিত ও 
সর্বজনবিদিত সংজ্ঞা হ'ল জাতবেদা:। Care তার নিরুক্তে এটিকে বিশেষ মর্ধ্যাদা দিয়ে আলাদা ব্যাখ্যা 
করেছেন | নামটি বহু প্রযুক্ত হলেও সংহিতায় জাতবেদার উদ্দেশ্যে মাত্র ছুটি ছোট্র AS আছে, তার মধ্যে 
এই পঞ্চাশৎ সৃক্ষের প্রথম থাক্‌ ।--(১1৫০1১)। এই acs জাতবেদাকে সূর্যের বিশেষণকূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 
এতে অগ্নি ও সুর্যোর একত্বই সৃচিত হচ্ছে ।”--( বেদমীমাংসা, পৃঃ ৩২৭, পাদটীকা ) 
সন্ধ্যা-বন্দনার প্রথম খকে অগ্নি ও ÁA একত্ব সম্পাদন করে Afè ‘আলো ঝলমল? সূর্যের স্ততিমন্ত 
উচ্চারণ করে গেছেন পর পর নয়টি খকে। নবম ধাকের ‘সপ্ত শুদ্ধাবঃ সরে!’ এই মন্ত্রাংশে সৌরজগতের 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তিরই কি afy ইঙ্গিত করেছেন ? তারপর দশম খকে ধষি যে 'ক্ষ্যোতি” শব্দ ব্যবহার করেছেন 
তা” কি সেই আদিতাজ্যোতি? q শ্রুতি বলেছেন--"অগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিত্যাহাসৌ বা আদিত্যো 
জ্যোতিরুতুমমাদিত্যন্তৈব যাযুজ্যং গচ্ছতীতি ৷” আমবা উত্তম জ্যোতিকেই প্রাপ্ত হইব। আদিত্যই সেই 
উত্তম জ্যোতি? আদিত্যেরই ayes প্রাপ্ত হইয়া থাকে | 
একাদশ থেকে ব্রয়োদশ-_-এই তিনটি ace আচার্য্য সায়নের মতে সেই পরম জ্যোতি সুর্যাদেবের 
কাছে ay তার দৈহিক রোগ নিরাময়ের প্রার্থনা জানিয়েছেন | ইহা অযৌ ee কিছু নয়। দেহ যখন, 
তখন তার" ষডজ বিকার অবশ্যস্তাবী। সাধকের ataga যদি হ্বনিরণীত হয় ; সেইখান থেকেই তার সব 
A কিছুব পৃত্তি হবে--এই বিশ্বাস তার we) সেই দিক থেকে রোগ নিরাময়ের জন্য অ্কের সাহাযাপ্রার্ধা না 
হ'য়ে ফ্ষি যদি তার উপাস্ক ইষ্টস্বরূপ সেই মহাঁন্‌ জোতির শরণাপন্ন হন, তা যুক্ষিসঙ্গতই হয়েছে। 
অন্যদিক্ থেকে এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করা যায়! রোগ দৈহিক ন৷ হয়ে মানসিক বা আঁধ্যাত্বিকও 
যদি হয়, সেখানেও তা’ দূব করার একমাত্র মহৌষধ "আলোর উৎদারণ’। উপাসকের চেতনাকে আবৃত করে 
ব্যাধিক্লি্ই করে যে তম: তাকে বিদীর্ণ করার শক্তি রাখেন ও উপাস্য আদিত্যজ্যোতিই | 
এ ছাড়াও, স্বর্ধ্যকিরণে রোগ নিরাময়ের বাস্তব বৈজ্ঞানিক দিকও আধুনিক যুগে উপেক্ষার বস্তু AI 
বরং সমধিক বিজ্ঞানসম্মত | 


সঙ্ঘমাতা 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


প্রণমি তোমার চরণ-পদ্ল প্রণমি সঙ্বমাতা, 
তুমি যে জননী সূর্য্যবিভায় পুণ্য-আলোক-ন্নাতা। 
বন্দনে তব ধ্বনিছে শঙ্খ 
সম্ভান কত আসে অসংখ্য 
তাদের বেদনা দ্বরিতে তোমার বক্ষে আসন পাতা, 
মিলিত acd গাহি আজ মাগো তোমার পুণ্যগাথা। 


হে মহাশক্তি জীবন-সাধিকা আত্মসাধন ব্রতে 
আনিলে টানিয়া ভ্রান্ত পথিকে তোমার ভীবন-পথে | 
মহাজীবনের নির্দেশ দিয়া 
নিয়েছ তাহারে বক্ষে ধরিয়া, 
সকল কলুষ কালিমা মুছিয়া অসৎ হইতে সৎ-এ 
চলিতে শিখালে দূর ছুর্গমে মহা-অর্ণব CITS | 


জীবনের যত ভীরুতা নাশিয়া অভয়-বীর্ধ্য দানে, 
Ip মান যত ছুর্বল জনে জাগালে দীপ্ত প্রাণে। 
বাহিরিল ভারা নব অভিসারে 
অসত্য হতে সত্যাধিকারে, 
মুক্তি-চেতনে হ'ল আগুয়ান কী এক অমোঘ টানে, 
আধার হইতে আলোর তৃষায় অরুণ-বহ্ছি পানে। 


বিশ্বজননী দেবী রাধারাণী, সজ্ঘগুরুর সনে 
TOA সঙ্ঘ রচিয়া বসালে সকলেরে STATA | 
পাপী আর তাগী ধনী দরিদ্র 
o সকলেরে ভাবি চির পবিত্র 
নব চরিত্র স্বজনের বাণী শুনালে HAFTA, 
অযুত ভক্ত তাইতো! এসেছে সে বাণী-নিমন্ত্রণে । 





পৃত-প্রবাহিনী ভাগীরঘী ধারা তব আশ্রম পাশে 
প্রাণ-তরঙ্ষে উছলি’ উছলি’ তোমারে নমিতে আসে, 
_. ভারি কৃলভরা বিটপীর ছায়া 
নে যেন তোমারি প্রাণভরা মায়া, 
SAGA রৌদ্রছায়ায় সবুজ শ্যামল ঘাসে 
প্রতিদিন কত শ্রান্ত পথিক আসে বিশ্রাম আশে । 


জননী তোমার কানন-কৃলায় শুনি বিহঙ্গ-গীতি, 
ঢালে যেন তারা প্রাণের পাত্রে সুধা-নিঝ'র-শ্রীতি। 
বনম্পত্ির WTA গানে 
শ্রবণে ও মনে কী বাণী যে আনে-_- রি 
কোন্‌ অতীতের স্বপ্ন ছড়ানো মায়াবী সে কোন্‌ স্মৃতি 
সে বুঝি তোমার মহিমা নিহিত শুনি আনন্দে নিতি। 


জাহ্নবী তটে মহিমায় ভরা যুগ-মন্দির মাঝে 
ভক্ত হৃদয় আসনে যেন গো জনক-জননী রাজে। 
অযুত ACH প্রাণবেদী চাকা 
ভকতি অধ্য আছে তায় রাখা, 
বিরতি-বিহীন আরতি ঘণ্টা প্রতি সন্ধ্যায় বাজে 
তারি মৃচ্ছনে দেবতা দেবীরে হেরি অপরূপ সাজে। 


এ মহাবিশ্বে পরম SAA নব-চেতনার বাণী, 
সঙ্ঘজনক জননী ভোমরা উভয়ে গিয়াছ দানি? । 
তাই আজি মাগো চরণ-তীর্ঘে ~ 
শরণ লভিতে তৃষিত চিত্তে . 
প্রাণশতদল মেলিয়া এনেছি রাখিতে অধ্যখানি, 
অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত পদে লহো মাতা রাধারাণী at 





* প্রবর্তক সঙ্বক্গননী শীনীরাধারানী দেবীর একচত্বারিংশত্তম তিরোভাবোৎসব sty লেখক কর্তৃক পঠিত | 





a 


Wa 


aff বঞ্চিমঘচন্স একদা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 
(কমলাকাস্তের দপ্তর ) “তোমরা এত কল করিতেছ, 
মানুষে মানুষে প্রণয় বৃদ্ধির জন্ত কি একটা কিছু কল হয় 
না-_একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নইলে সকলই বিকল 
হইয়া যাইবে |” = 
অদ্ভূত আশ্চর্য aigi |! | 
অর্ধ শতাব্দী পরে এই উক্তির গভীর তাৎপর্য ate 
চোখের সামনে জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতার 
পরে আমাদের ধারা কল্যাণরাষ্ট্রতরণীর হাল ধরিলেন 
তার! নিধিচারে কলকারখানা R করিয়া চলিলেন, 
কিন্ত মানুষে মানুষে প্রেম-প্রীতি-প্রণয় বৃদ্ধির কোন 
_শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন না। উদ্দেশ্য ছিল মহৎ 
জনগণের waite বিধান, ভোগের প্রাচুর্য বৃদ্ধি, 
অর্থাগমের দ্বারা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি | 
. রাষ্্রকর্ণধারদের ধারণা ছিল যে, অর্থ হইলেই সব 
হয়--সমাজের স্ৃথ-শাস্তি-শৃঙ্খলা-গ্রীতি-প্রণয় বজায় 
থাকে। অর্থেই সর্বার্থসিদ্ধি। 
aft বন্ধিমচন্দও 'লোকরহস্ডে+ ব্যঙ্গ করিয়া এই 
মানবিকতাঁহীন মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ঃ 
“এমন কাজ নাই যে, এই মুদ্রাদেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন না 
হয়। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই যে, এই দেবীর বরে 
পাওয়া যায় না। এমন gsi নাই যে, এই দেবীর 
উপাসনায় সম্পন্ন না হয়। এমন দোষ নাই যে, ইহার 
অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না । এমন গুপই নাই যে, তাহার 


অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে 
পারে 1” | 


ধষির এই উক্তির সত্যতাও আজ প্রমাণিত | 

মুদ্রা যে ates কতখানি অমানুষ, কতখানি 
ক্ষমতামত্ত করিয়া তুলে তার প্রমাণ আমরা প্রতিনিয়ত 
প্রত্যক্ষ করিতেছি | 

আমাদের শাসকেরা নীতিধর্মের অপেক্ষা রাখেন 


নাই। তাদের কাছে নীতি ছিল সংস্কার, আর ধর্ম 
ছিল সাম্প্রদায়িকতা । whys মানুষে সাম্য আনার জঙ্ক 
সমাজকে ভাঙ্গিয়া-ঢুরিয়া এক কর! | কারখানার তৈয়ারী 
মাল বেচার জন্য ম্ামৃষের ভোগাঁকাজ্ঞাকে অনির্বাণ 
করিয়া তোলা | মদ বেচিয়া সরকারের আয় বৃদ্ধি কর! । 
নারীপুরুষের সম্ভোগের পথ সুগম করা । সংযম হইতেছে 
তাদের কাছে মধ্যযুগের ধারণা । ‘wey অনর্থন-এ 
Sin কর্ণপাত করেন নাই। কাম-কাঞ্চন-কৃত্ক 
আমাদের প্রশাসকদের মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। 

নেহ্রে-কংগ্রেস যে মহামানবের উত্তরাধিকার বহন 
করিয়া চলিয়াছে এবং যার ভাবাদর্শের বাহক বলিয়া 
ata দিয়া লোক ঠ$কাইয়াছে সেই জাতির জনক 
মহাঁত্বাজীরও সতর্কবাণী ছিল £ 

“I venture to think that the scriptures of 
the world are safer and sounder treaties on 


laws of economics than many of the modern 
text books.” 


o অর্থের faite ভাঙ্গার কথাই এই হিতবাক্যের 
তাৎপর্য। অর্থের ব্যবহারে শান্ত্রশীসনকে ate করিবার 
জন্যই মহাত্বাজী এখানে নির্দেশ দিয়াছেন । গীতারও 
নির্দেশ 'তম্মাৎ শাস্তরং প্রমাণংতে কার্যাকার্যব্যব স্থিতৌ | 
কর্তব্য কর্ম নির্ণয় বিষয়ে শান্দই প্রমাণ | 
গীতায় পুরুষোত্বমের কথা : 
যঃ শাস্্বিধিনুৎস্জ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
a সসিদ্ধিমবাপ্লোতি ন gA ন tate গতিম্‌ [৮ ' 
মর্মার্থ এই যে, ব্রিকালজ্ঞ খষির নির্দেশ উল্লঙ্ঘন 
করিয়া স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কৃতকর্মের দ্বারা geste পরমগতি 
লন্ভ্য নয়। তেমন প্রবৃতিপরায়ণ মানুষ কামাচাঁরী। 
আজকের বাঙালী যে অশাস্ত Bea অরাজক 
angie দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা এই 
স্বেচ্ছাচারী শাসনের ফল। এই অভিজ্ঞানটুকু যদি 


২৮৪ 


প্রবর্তক 





বর্তমানের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা লাভ করিতে পারি 
তাহ! হইলে হানিশ্চিত অন্ধকার হইতে আলোমর কল্যাঁশ- 
পথের দিশা আমর! পাইব। ইহাও কম লাভ নহে। 
সে জাতীয় জীবনের দিক পরিবর্তন ক্ষেত্রে বর্তমানের 
দুর্যোগ দুর্ভাগ্য অভিশাপ আশীর্বাদেরই হেতু হইবে৷ 


স্বাধীনতা আত্মসংগঠনের হ্বযোগ আনিয়া দিয়াছিল। 
স্বভাবে ও শ্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্বে আলো দিবার 
মত ভারতীয় স্বকীয় পথে আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে 
পারিতাম। কিন্তু সে স্থযোগের সদ্ব্যবহার করার মত 
শুতবৃদ্ধি আমাদের উদ্দিত হয় নাই। আমরা নিধিচার 
অন্ধ পরানকরণে ইঙ্গ-মাঞ্ষিনী ধনিকদের ‘গোপাল 
ভাড়ের আসর’ গণতন্ত্রকে আর অর্থসর্বস্ব মার্কস্- 
লেনিনমার্ক! সমাক্রতম্বকে ভারতীয় VTS ও পথের স্থানে 
বসাইয়াছি। ফলে আমরা না হইতে পারিয়াছি 
ভারতবর্ষ, না পারিলাম ধনতাস্ত্রিক ইদ্-মাকিনকে wea 
সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকেও একান্তভাবে বরণ করিতে | 
. না পারার কারণ এই বিশাল বিচিত্র উপমহাদেশের 
ভৌগোলিক প্রকৃতি, জলবায়ু, মন, মানস, fey 
সবই YS | 

বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভাবনায় 
প্রভাবিত হুইয়। গান্ধীবাদী শাসকেরা হইলেন দিশাহারা 
teas যেমনটি হুইয়াছেন পশ্চিমী গণতন্ত্রকে হুবহু আত্ম- 
ate করিয়া | কৃত্রিম অসংষত অভাবের মাত্রা ও বৈচিত্র্য 
বৃদ্ধি করিয়া, বেহিসাবী কলকারখানা R করিয়া! yt 
সমাজ প্রতিষায় আমর! প্রবৃত্ত হইলাম। কাপট্য এবং 
উপযুক্ত চরিত্র, সততা আদর্শনিষ্ঠার অভাবে ইহারও 
সার্থক ন্বপায়ণ আমাদের নেতৃবৃন্দ করিতে পারেন নাই | 
ধার আদর্শের পতাকাবাহী ছিলেন নেহেরু তধা কংগ্রেস, 
তিনি কিন্ত এই মতে ও পথে বিশ্বাসী ছিলেন না। 
মহাত্মাজী অকুঠে অভিব্যক্তি দিয়াছেন £ 

“I do not believe that multiplication of 
wants and machinary contrived to supply 
them is taking the world a single step nearer 


its goal. { whole heartedly detest this mad 
desire to destroy distance and time, to increase 
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animal apetites and’ go to the end of the 
earth in search of their satisfaction. If modern 
civilisation stands for all this, and I have 
understood it do so, I call it satanic.” 

এই শয়তানের খেলাই আজ নগ্ন হইয়া! দেখা মাছে 
ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলাদেশে । একচ্ছত্র কংগ্রেসের 
স্থলাভিষিক্ত etal বামপন্থী নামীয় যেসব দল রাজ্যপাট 
দখল করিল তাহারাও ইহার ব্যতিক্রম TCE | 
অধিকস্ত এদেশের ইতিহাস; এঁতিহ, সমাজ, সংস্কৃতি, 
সংস্কার সব কিছুকে মুছিয়! ফেলিয়া রাশিয়া ও চীনকে 
এ দেশের মাটিতে বপন করিতে গিয়া বর্তমানের বিপর্যয় 
ডাকিয়া আনিয়াছে। সুপ্রাচীন ভারতের প্রাচীন আদর্শ, 
মূল্যবোধ, জীবন ও জগৎ দর্শন, সত্য, সংযম, সামাজিক 
সম্পর্ক সব কিছুর বিনাঁশ সাধন করিয়া প্রগতির নামে 


মাত্র অর্ধশতাঁবীর একটা ভাবাদর্শকে তৎস্থানে স্থাপন . 


করার উন্মাদনা ate নিরুপায় তরলমতী যুবসমাজকে 
নুতনের আশার মরীচিকায় দিশাহারা করিয়াছে। এই 
অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রেরণ! যুগিয়েছে কাণ্ডাকাণ্ড- 
জ্ঞানহীন পদ ও ক্ষমতালোভী নেতৃবৃন্দ । 

আগ্রকের দিনে ইহা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান কালটি 
হইতেছে পু্ছিতন্ত্র থেকে সমাঞ্জতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। 
সমগ্র মানব-ইতিহাসে ইতিপূর্বে এমন কোন ধাগ্নিক 
রাজনৈতিক সামাজিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলনের 
নজীর মিলে না যাহা! বিশ্বব্যাপী মানুষের চেতনাকে 
এত গভীর ও ব্যাপকভাবে নাড়| দিয়াছে মার্ক সবাদ- 
লেনিনবাদের মত। ভারতবর্ষও ইহার ব্যতিক্রম নহে | 
বাংলা ও বাঙালী এই আন্দোলনের পুরোভাগে 
আসিয়া ধীড়াইয়াছে। বিগত শতকের শেষার্ধে ই 
এই ভাবনার স্থচন!। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় 
ভাব ও এঁতিত্বের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিপীড়িত 
care জাগরণের Seta তুলিয়াছিলেন | বিবেকানন্দ 


উত্তরকালে তারভীয় মনীধীর চিন্তায় ও কর্মে সমাজ-+ 


তান্ত্রিক ভাবনা ক্রমশ: পুষ্টিপান্ভ করিয়াছে যাহাই 
নেতাজী হৃভাষচন্তে ye সক্রিয় পরিণত at পরিগ্রহ 
করে। ate সমসাময়িক কালেই নেহেরুর এই ভারতীয় 
সমাজতান্তিক ক্রমবিকাশের ধারার বাহিরে ধর্মবঞ্জিত 


kh 


b 
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নিরীশ্বরীয় মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মত, পথ ও পদ্ধতির 
ছবহু অনুকরণ জোরদার হইয়। উঠে তার একচ্ছত্র রাষ্্- 


2 আওতাঁয়। নেহেরুর অ-ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক 


ভাবনার উত্তরাধিকার আজ উৎকট বীভৎস বিভ্রান্ত 
হইয়া এমন আচরণ করিতেছে যাহা বিপর্ষয়করী 
প্রতিবিপ্রবের পথই স্বগম করিয়া তুলিতেছে। 

মার্কপীয় লেনিনবাদী বা মাও-মার্কসীয় সমাজতন্ত্র 
স্বনিশ্চিত তারতভূমিতে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। 
অদূর আগামীকালে সুপ্রাচীন ভারতের ধামিক ও 
আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মোকাবিলায় ইহার অপূর্ণতা প্রকট 
হইয়া উঠিতে বাঁধ্য। ব্যর্থ হইবার azg কারণ 
তৃতীয় শ্রেণীর অর্বাচীন নেতৃত্ব-_লেনিন-মাও-এর 
অভাব । ইহার বিস্তারিত আলোচনার অবসর এখানে 
নাই। 

ভারতের সিদ্ধ সংস্কৃতি, দিব্য ভাব ও ভাবনা, তার 
সুপ্রাচীন এতিহ, শিক্ষা দীক্ষা, সমাজব্যবস্থা* বিশ্বমানবের 


= অমৃত্তত্বের উদ্‌গাতা আলোকদিশারী সবকিছুকে নস্তাৎ 


নং 


করার পাগলামির সমর্থন মার্কস্নলেনিনও করেন নাই | 
সব কিছুকে উচ্ছেদ করিয়া আনকোরা মনঃপ্রস্থত ও 
সাময়িক কারণে VES কোন অর্বাচীন মতবাদের অভি- 
যোদজ্না আর কোথাও সম্ভব হইলেও ভারভভূমিতে যে 
হইবে না, ইহা ভারতের এতিহ ও সংস্কৃতির মর্ম, তার 
ইতিহাসের অন্তর্ধানের সঙ্গে ধারা নিবিড়ভাবে পরিচিত 
তারাই বিশ্বাস করিবেন | 


কার্প মার্কসের অভিজ্ঞতা £ “Men make their 
own history, but do not make it just as they 
please....the traditions of all the dead 
generations weighs like a nightmare on the 
living.” 


রক্তধারার সংস্কার মৃত্যুতেও বুঝি মুছিবার নহে। 


_ধ্রাশিয়া চীনেও ইহার ব্যতিক্রম হইবার নহে । একশে| 


+ 


বছর পরে জলবায়ু ইতিহাস ও ওঁতিহ্ৃগত প্রকৃতি ও 
স্ব-ভাবটির রূপাস্তরে হইলেও পুনর্জাগরণ স্বিশ্চিত | 


আজকে তরুণদের মধ্যে শিক্ষা-সংহার ও শিক্ষায়তন , 


ভাঙ্গার যে উন্মাদনা চলিয়াছে সে সমন্ধে লেনিনের 
স্বচিন্তিত অভিমত এই যে, “পুরাতন শিক্ষা কতকগুলি 


অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় ও অসার শিক্ষার বোঝায় ছাত্রদের 
মস্তি ভারাক্রান্ত কৰে এবং তরুণ সম্প্রদায়ের একটি 
বিশেষ বকমের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তোলে | 
কিন্তু এই থেকে ধারণা করা ভুল হবে যে, মানবজাতি 
এযাবৎ যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে তাঁকে উপেক্ষা 
করে কমিউনিষ্ট হওয়া সম্ভব। কতকগুলি কমিউনিষ্ট 
স্লোগান শিখে বা কমিউনিষ্ট বিজ্ঞানের কতকগুলি সিদ্ধান্ত 
জেনেই কমিউনিষ্ট হওযা যায় না! এযাবৎ আহরিত 
মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার থেকেই জন্ম নিয়েছে 
কমিউনিজম | এইটিই হল মার্কসবাদের শিক্ষা |” 

শিক্ষা সম্বন্ধে মার্কসের সতর্কবাণী £ “যখন আমরা 
যুবক প্রতিনিধিদের বা নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রবক্তাদের 
কারো কারে! মুখে পুরাতন শিক্ষাকে আক্রমণ করার 
কথ! শুনি, তখন তাদের বলতে হয়, পুরাঁতনের মধ্যে 
staa নিকটাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মাঁনব- 
জাতি যে মূল্যবান জ্ঞানসম্পন সৃষ্টি করেছে সেগুলির 
দ্বার! সমৃদ্ধ হয়ে তবেই কমিউনিষ্ট হওয়া যায়।” 

কমিউনিজমের দিক্ৃদিশারী মার্কস 'ও লেলিনের এই 
নির্দেশের প্রতি বাংলার চরমপন্থী কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের 
দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি। 

শিক্ষায়তনের শ্রন্থ্গার-পোড়ানো ব! বিজ্ঞানাগার 
তছনছ করার মধো সমাজ্বতন্ত্রকে কবরই দেওয়া হইতেছে। 
তরুণদের মধ্যে বিকার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য দায়ী 
বামপন্থী প্রশাসক, দল ও দলীয় নেতৃবৃন্দ । বস্তুতঃ 
সমাজতন্ত্রকেও ইহারা ঠিক চাহিতেছেন বলিয়া মনে হয় 
না! নিজের ও দলীয় স্বার্থের অভিসন্ধি লইয়া চলার ফলে 
এদেশে [face হইতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথটিকে 
দুর্গম ও অবাঞ্নীয় করিয়া তুলিতেছে। লক্ষ্য ষাহাই 
হোক, লক্ষ্য সিদ্ধিব নোংরা হিংস্র নিষ্ঠুর অমানুষিক 
উপায়টির প্রতি যাদের কল্যাপোদ্দেশ্যে সংঘটিত তাঁরাই 
ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ, আশছ্ছিত ও বিরূপ হইয়া উঠিতেছে। 


বাংলাদেশে বামপন্থী যুক্তক্রণ্টের আমলে এই 
পৈশাচিক নারকীয় তাণ্ডব yF হইয়াছে। রুশ ও চীনের 
পম্থার অনুসরণে সকল দলকে খতম করিয়া একটি দলের 
প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে এই বর্বরতার সুরু হয়| এই অমানৃষিক 
কুকর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ফ্রণ্টের গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রী 


২৮৬ 





প্রবর্তক 
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অমুখার্জা নিজের গবর্ণমেন্টকেই বর্বর বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন | 
আর. দি. পি. আই. দলের মুখপত্র ‘জনসাধারণ’-এ 
(২৫৮৭০) “রাজনৈতিক হৃত্যাকাণ্ডেব সর্বনাশা পথ’ 
বিষয়ক যে বিশ্লেষণটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা! এখানে 
উদ্ধত হইল : 
প্যুক্তফ্রণ্টের আমলে ব্যাপক জনসাধারণ রাজনীতিতে 
ংশ নিতে এসেছেন এটা যেমন সুলক্ষণ তেমনি সমাজ- 
বিরোধীরাঁও দু'একটি ছাড়! প্রায় সকল দলেই আশ্রয় 
পেয়েছে | বিপ্লবী (1) কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব 
রাজনীতিকেরা এদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ 
ছোরাছুরি বোমা পিস্তল খুন জখমের কারবারে সমাঁজ- 
বিরোধীরা যেহেতু অভ্যস্ত অতএব যে কোন জঙ্গী কাজে 
ওদের ডাকার ফলট! কি দাড়াচ্ছে? কোন একটা wa 
পরিণাম ন! ভেবেই অপর দলের কর্মীকে খুন করা হচ্ছে। 
তার পাণ্টা অন্ত দলও সমাজবিরোধীদের সাহায্যে পূর্ব 
দলের যে কোন কর্মীকে পাচ্ছে খুন করে আসছে । এই 
সমাজবিরোধীরাই আবার রাঁজনৈতিক কর্মী বলে চলে 
যাচ্ছে। তারা আশ্রয় ও প্রশ্রয় দুই-ই পাচ্ছে এবং ক্রমশঃ 
দলের আত্মরক্ষার পক্ষে আবশ্যিক হয়ে উঠছে। এ 
অবস্থায় এদের যাবতীয় অকাজ কুকাজ হজম করতে 
বাধ্য হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি |” 
বাধ্য হইয়া ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে নিরুপায় 
বেকার হুতাশাগ্রস্ত সাধারণ ঘরের ভদ্রসস্তানেরাও | 
রাজনৈতিক দলে সমাঙ্গবিরোধীদের সংস্পর্শে আসিয়া 
ইহারাও ক্রমশঃ অভাবের তাড়নায় বিবেক বিচার 
বিসর্জন দিয়া সমাজবিরোধী হইয়া পড়িতেছে। এমন 
অবস্থায় বিপ্লবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এমন আশা করা 
যায় না। 
আজকের সবচেয়ে gfe, হইতেছে এই যে, 
রাজনৈতিক দলগুলি ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে সমাজকে 
. অবর স্তরে নামাইয়া ফেলিতেছে । সমাজের yi- 
কালের লালিত পালিত নিয়ম নীতি শৃঙ্খলা, cre প্রাতি 
প্রণয়, দয়! দাক্ষিপ্য, সামাক্ষিক ও মানবিক মূল্যবোধ, 
হাথ শাস্তি স্বাধিকারের নিরাপত্তা, চলাফির! ও বসবাসের 
নিশ্চয়তা, সবকিছুই wo ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অবণ্য- 
বাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক aes আসিয়া আজ 
সমাজ মানুষ, বিশেষ বাংলাদেশে উপনীত হইয়াছে | 
মশা-মাছির মত মানুষ মারা, ভাইয়েব বুকে ভাইয়ের, 
সহপান্টীর বুকে সহপাঠীর ছুরি বসাঁনো_-এই চোরাগোপ্! 
হত্যাকাণ্ড আর যাই হোক বিপ্লবের লক্ষণ নহে। এই 


গোপন হত্যা আর প্রাণভয়ে পালানোর মধ্যে কোন 
শৌর্যবীর্যও নাই | নিরস্তরের হস্তে অস্ত্র দিয়া TENCE 
আহ্বান করার মাঝে বীরত্ব বর্তমান। ইহার অভাব 
যেখানে সেখানে ভীরুতা | আপন প্রাণের ভয় রাখিয়া 
বিপ্লব সৃষ্টি চলে না। ক্ষুদিরাম হত্যা না করিয়াও শহীদ 
হইয়াছেন। মহাঁত্বাজীও স্বাধীনতার ay এক লক্ষ প্রাণ 
বলি চাহিয়াছিলেন। রাজ্রপুত রমণীর Gerace _জলস্ত 
চিতায় মৃত স্বামীর সহমরণ বরণের মধ্যেও একটা 
আত্মত্যাগমূলক নিষ্ঠার ওজ্ল্য বিদ্কমান | 

আজকের লক্ষ্যহীন নৈরাজ্যবাদীদের সন্ত্রাস স্থাষ্ট 
হৃনিশ্চিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপস্থীই হইবে | 
এই ছিন্নমস্তা রাজনীতি আপন কণ্ঠনালী কাটিয়া আপনি 
ধ্বংস হইবে । ফলে একট! নৈবাজ্যিক অরাজকতা 
সম্ভাবনা রেখ| দিতেছে | ফল হইবে পুলিশী দৌরাস্মা, 
রাজ্যপালের শাসন, এমন কি সামরিক কতৃত্ব, শেষ পর্যন্ত 
ফ্যাসিজিমের উদ্ভব। ভারতের এই খোলা ময়দানে 
আন্তর্জাতিক শক্তির খেলাও জিয়া উ্টিয়াছে। কোথাও 
আলো নাই, দিশা নাই, না আাছে এই দুরবস্থার মোড় 
ফিরাইবার মত শক্তিশালী সর্বজনচিত্তমোহনকারী 
সর্বভ্যাগী আলোকদিশারী | 

বর্তমানের এই অবাঞ্ছনীয় অচলাবস্থার জন্ত wh 
স্বাধীনতা-উত্তর প্রশাসক হীরা তারা, ইহা বিনা বিতর্কে 
সিদ্ধান্ত করা চলে। আর একটি জিনিষ স্পষ্ট হইয়া 
উঠিতেছে' যে, ভারতবর্ষে দলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা বৃঝিবা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। arca- 
এশিয়ায় আর কোথাও এই গণতন্ত্র স্বচারুর্ূপে চালু 
কইতে পারে AE! ভারতবর্ষে জোড়াতালি দিয়া 
বিগত বাইশ বছর যে গণতান্ত্রিক শাসন চলিয়াছে কি 
ভার পরিণতি হুইবে, কি বিকল্প ব্যবস্থা তাহারও কোন 
ye আলো কোথাও নাই! কেন্দ্রীয় শাসনও 
সর্বভারতীয় সমকল্যাণ দৃষ্টি লইয়া পরিচালিত হয় নাই। 
বিগত ছুই যুগে গান্ধীজী, geta বা চিত্তরঞ্জন দাশের 
মত সর্বভারতীয় যান্চগপ্য কোন নেতার উদ্ভব না 
হইবার দৈন্য আজ দিনের মত স্ৃম্পষ্ট। কমবেশী সব 
প্রদেশে বিশেষ বাংলাদেশে প্রশাসনের ক্ষেত্রে যে 
অনৈক্য ও অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে তাহার ey 
দায়ী প্রশাসকের | 
নেতৃম্বলভ ত্যাগী চরিত্রের এই cra নিশ্চয়ই সবচেয়ে 
আশঙ্কাজনক | ইতিহাসের পথে ও প্রয়োজনেই ভারতে 
এই জর্বত্যাগী নৃতন যুগদ্দিশারীর উদ্ভব আসন্ন বলিয়া 
আমাদের অন্তরের প্রত্যয় ! 
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আজকের দিনে কল্যাণকামী» 
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বঙ্্যমান নিবন্ধে যে পুাশ্ললোকা নারীর স্মরণে আমরা 
eze হয়েছি সর্বাগ্রে তার উদ্দেশ্যে নিব্দেন করি 
হৃদয়ের অকৃত্রিম তক্কি-অর্থা | সঙ্ঘঙ্জলনী বাঁধারাণী 
দেবীর পৃত জীবনালেখ্য চিত্রণ সাঁধ্যাতীত : তাই 
শুধুমাত্র তার সম্পর্কে আপন হ্বায়ানুভূতি অভিব্যক্ত 
করতে প্রস্বাসী হচ্ছি। 

রাধারাণী দেবী সম্পর্কে কোন কথা বলতে গিয়ে যে 
কথাটি মনে হয়-_ভা হল তিনি ছিলেন আদর্শ ভারতীয় 
নারী । মহাভারতে নারীর পবিত্র আদর্শ সম্বন্ধে যা 
উল্লিখিত আছে সেই আদর্শের যুর্তিমতী অভিব্যক্তি 
বাধারাণী দেবী । ভাবলে অবাক হতে হয় কিভাবে 


» ভার মধ্যে আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল সমস্ত গুণের | 


< 


মহাভারতে আছে-_- 
সা ভাৰ্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভাৰ্য্যা যা প্রজাবতী। 
সা ভাৰ্য্যা যা পতি প্রাণ| সা ভাৰ্য্যা যা পতিত্রতা ॥ 
অর্থং ভাৰ্য্যা WIT ভার্ষ্যা শ্রেষ্ঠতম: সখা | 
ভার্ধ্যামূলং farts ভার্য্যামূলং ভর্িষ্যতঃ ॥ 
ভার্ধাবস্ত: ক্রিয়াবস্তঃ সা Sth গৃহযোধিনঃ | 

_ ভার্ধ্যাবস্তঃ প্রমোদস্তে ভার্ধ্যাবন্তঃ শ্রিয়াম্বিতাঃ | 
সখায় প্রবিবিক্তেযু ভবস্ত্যেতাঃ faari | 
পিতরে! ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্তার্ডশ্য মাতরঃ | 
কাস্তারেঘাপি বিশ্রামো eam ধ্বনিকস্ত বৈ। 
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্তস্তস্মাদ্দারা পবাগতিঃ | 
সংশ্মরস্তমপি প্রেতং বিষযেঘক পাতিনং | 
ভার্য্যৈবান্বেতি ভর্ভারং সততং yl পতিব্রতা ॥ 
প্রথমং সংস্থিতা ভাৰ্য্যা পতিং প্রেত্য প্রতীক্ষ্যতে | 
AK TH ভর্ভারং পশ্চাৎ সাব্ব্যন্গচ্ছতি ॥ 
eens কারণাদ্রাঁজন্‌ পাণিগ্রহণমিষ্যতে | 
যদাপ্নোতি পতিভার্ষ্যামিহ লোকে পরত্র চ 


পুণ্যক্পোকা সঙ্ঘজননী রাধারাণী দেবী 
শ্রীমতী লক্ষ্মী মিত্র এম. এ. 


পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা তিনিই যথার্থ পত্তী। পত্বীই তাঁর 
স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, সর্বশ্রেষ্ঠ! বান্ধবী এবং স্বামীর ধর্ম, অথ 
ও কাম এই ত্রিবর্গের পরিপূর্ণতালাভের একমাত্র 
কারণ। গৃহস্থেব চরম মুক্তিলাতের মূলে থাকেন 
সহ্ধগ্িনী | যারা স্বষোগ্যা Ser পত্নী লাভ; 
করেছেন তারাই সর্ববিধ কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করার ও 
আদর্শ গৃহস্থ হবার সুযোগ লাভ করেন, তারাই শান্তি 
আর এঁহিক উন্নতির অধিকারী হন। মানুষ যখন 
সংসারে একাস্ত নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত সেই ছুঃসময়ে পত্নীই 
তার একমাত্র বন্ধু ও সঙ্গিনী। পত্রী মধূরভাষিণী এবং 
ধর্সাধনায় তিনি fasta nia স্বীয় পতির সহায়দাত্রী। 
স্বামী পীড়িত হলে জননীর মত স্ত্রী তার সেবা-শুশ্রাষায় 
রত হন। সংসার-জরণ্যের দুর্গম পথে AHS মানুষকে 
বিশ্রাম দান করেন! নারীই প্রকৃত পক্ষে স্বামীর পরম 
সম্পদ | 

- সঞ্ঘজননী রাঁধারাণীব সমগ্র জীবন বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে মহাভারতে বণিত নারীর আদর্শ তার জীবনে 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করে গেছেন | পতির্গত- 
প্রাণ] শ্রীসম্পন্লা রাধারাণী ছিলেন স্বামীব যথার্থ সহ- 
ধমিনী। দক্ষ-দংহিতাত্র আছে : পত্বীমূলং গৃহং পুংসাং তয়! 
ধর্মার্থকামানাং faira roade, পুরুষের পক্নীই 
এ সংসারে একমাত্র অবলম্বন। তার সহায়তাতেই পুরুষ 
জীবনে ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভ করে ধাকেন। সঙ্বগুরুর 
জীবনেও এই উক্তি অত্যুক্তি নয় | আজ যদি বলা যায় 
weer তার সাধনায় সিদ্ধ হতেন না যদি মৃতিমতী 
বিদ্বার্পিণী রাধারাণী তাকে সহায়তা না করতেন--তবে 
তা অনৃতভাষণ হবে না! ইচ্ছে করলেই তিনি তার 
স্বামীকে টেনে আনতে পারতেন-_অবিদ্ত।র সংসারে! 
fey তিনি তা করেন নি! যথার্থ সহুধিনীর ভূমিকা 


অর্থাৎ যে নারী death সুনিপুণা, স্সস্তানবতী গ্রহণ করে তিনি বিকশিত করেছেন সভ্ঘগুরুর জীবন। 
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প্রবর্তক 
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তার জীবনালেখ্য সেই বিস্ময়কর ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস। 
মাত্র নয় বৎসর বয়সে রাধারাণী এসেছিলেন 
পতিগৃহে | সরলা, yal শান্ত, লাজনত্র। রাধারাণীর 
পতিপ্রেম ছিল অতুলনীয় । তার অপরিসীম অনুরাগ, 
অসাধারণ সেহ, অকৃত্তিম oral তার স্বামীকে যোগাত 
শক্তি, সাহস আর স্বাস্থ্য। কর্তব্যপরায়প] রাধারাণী 
সংসারে স্নেহবঞ্চিত ও নির্যাতিত হয়েও হাসিমুখে আপন 
দ্বায়িত্ব পালন করে গেছেন। স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দযের 
প্রতি ছিল তার Sie সজাগ দৃষ্টি! তিনি সত্যিই ছিলেন 
we SIT স্বনিপুণ হস্তে স্বামীর ও সংসারের প্রতিটি 
কাজ তিনি করতেন | তার পরিচ্ছন্ন কাজ ছিল তার 
qiga শুত্রতারই প্রতীক | তিনি বলতেন--“যার ভিতর 
পরিষ্কার তার বাহিরও পরিষ্কার; ঘরসংসারে যে 
গুচলা জমিয়ে রাখে, সে মুখে যতই বলুক ভিতর তার 
শুদ্ধ নয়; অস্তর-বাহির এক হবে, তবে সে পবিত্র 
বিশুদ্ধ মানুষ 1” 
পতিপ্রাণ| পতিব্ৰতা রাধারাণীর কথাই ছিল-“সতীর 
ধর্ম পতিকে বড় FII এতেই সুখ, এতেই আনন্দ | 
আর কোন সাধ-আহ্াদ রাখতে নেই। তিনি 
" বলতেন, ‘যাকে ভালোবাসো, তার যা ভালো লাগে তার 
যা ইচ্ছা, তাই করা ছাড়া ভালোবাসা আর কিসে 
দেখান যায়! ভালো আর এ ছাডা কেমন করে বাসা 
যায় Pere দেখি একমাত্র কন্তার মৃত্যুর পর আঠারো 
বছরের ভর! যৌবন নিয়ে রাধারাণী পতিদেবতার আহ্বানে 
অকু$ চিত্তে গ্রহণ করলেন ব্রঙ্গচর্ধত্রত। চিরদিনের 
মত বিসর্জন দিলেন নারীজীবনের সমস্ত কামনা-বাসনা 
সাধ-আহ্লাদ। পতির আদর্শ সিদ্ধ করার oe পত্বীত্বের 
ঘটালেন শ্বেচ্ছামৃত্যু--নবজন্ম নিল প্রকৃত সহ্ধমিনীত্ব। 
সত্ঘগুরুর বৈচিত্র্যময় জীবনের সকল এশ্বর্যের অধীশ্বরী 
ছিলেন রাধারাণী! সঙ্ঘগুরু নিজেই বলেছেন--‘যখনই 
আমি সমস্তার অন্ধকারে ডুবিয়া যাই, আর তাহা হইতে 
মুক্তির পথ অন্বেষণ করিতে গিয়া আঁধারের মাত্বাই 
বাড়াই, তখন দেখি--কি এক দেবশক্তি তাহার হৃদয় 
Bye করিয়া তাহার আশ্রয়ে আমার সন্মুখে উপস্থিত 


হয়_তাহার চক্ষের দীপ্তি, কণ্ঠের বাণী আমার মনের 
আঁধার দূর ক্রিয়া দেয়। j 
সাধনার প্রথম পর্যায়ে খষি ভ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে ছু" 
আসার পর শ্রীমতিলালের জীবনে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির 
মধ্যে উপস্থিত হয়েছিল মহাছন্ছ। রাধারাণী স্বামীর 
উন্মাদনা আর প্রবৃত্তির আবেগ দেখে বলেছেন-__“তোমার 
হল কি?’ সেই সময় তিনি যে কেমন করে স্থির 
অবিচলিত হৃদয়ে সব কিছু মেনে নিয়ে স্বামীকে উচ্ছ অল 
জীবনের পথে Heine মত জ্যোতির্ময়ী মুতিতে 
আলোয় আলোয় পার করে দিয়েছিলেন তা শুধু তিনিই 
জানেন। ভ্রীমতিলাঁল facet গেয়েছেন 
দেবি আমার সাধনা আমার 
ফ্রবজ্যোতি মম জীবনে ॥ 
রাধারাণী এক কথায় ব্রহ্মচর্যত্রত গ্রহণ করেছেন 
কোনদিন তার মনে দ্বিধা আসেনি। অপরিসীম ছিল 


তার সত্যানুরাগ, ভার সংযম--তীব্র qa} ছিল মিথ্যার T 


প্রতি। তিনি ছিলেন তপপ্যার সিদ্ধমুতি। তার তপস্তা, 
তার শ্রম ছিল স্বামীর কর্মের জন্ত। স্বামীর মুখ চেয়েই 
ছিল তার জীবন। 

সংসারে অনটন-__কর্মবিমুখ উদাসীন স্বামী-_-ভোজনের 
বহুসংখ্যক দাবীদার-সংসারে অসন্তোষ--তধাপি তিনি 
কোনদিন অপ্রিয়ভাবিপী হননি স্বামীর প্রতি _মধূর- 
ভাষিণী সেই মহাভারতী পত্নীর মতই ছিল তার 
আচরণ । 

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি-পৃজার দিনে 
নববস্ত্র দিতে না পারার দুঃখে আ্রীমতিলাল যখন মর্মপীড়িত 
তখন রাধারাণী দেবী আকা-বাকা অক্ষরে লিখে 
জানালেন--“তুমি দুঃখ.করিও না, আমি তোমার উড়,নি 
পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করিব; ইহাতে আমার. কোন 


হুঃখ নাই, তোমার হাসিমুখই আমার জীবনের আলো, 


ও আনন্দ | -_এ উক্তি কেবল যথার্থ ভার্ধা রাধারাণীর 
পক্ষেই সম্ভব | 

werd ধর্মক্গীবনের পথে রাধারাণীর অবদান 
সত্যিই অতুলনীয়। তিনি যেমন স্বামীকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির 
TTY হতে উদ্ধার করে সাধনার পথে এগিয়ে নিয়ে 


#: 


x 
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গেছেন--শাসনে FAFS করেছেন স্বামীর লঘু DTA, 
দিয়েছেন শক্তচণ্রত্র গঠনের স্বযোগ তেমনি আবার স্থির 
থাকতে সাহায্য করেছেন আদর্শে ও লক্ষোর TE যুগে 
wee নিজেই বলেছেন--“একদিকে এ্রীঅরবিন্দের 
স্থির ও শাস্ত অধ্যাত্ব-প্রবাহ্‌, অন্কদিকে বৈপ্লবিক প্রবল 
বন্যাশ্রোত আব তালে তালে বহিয়া চলে আত্ম- 
স্বাতস্্য ও বৈশিষ্ট্যের ফল্তধারা। আদর্শ ও লক্ষ্যের এই 
ঘপ্দযুগে বাহিবে যে ঝড় উঠিত অস্তরদেবতা তাহাতে 
' ষে অটল থাকিতেন, তার হেতু ছিল আমার চিব- 
সহচরীর স্নেহশীতল সাহচর্য | আস্তরপুরুষের নিকট 
তিনি যেন সতত নিমীলিত নেত্রে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢালিয়া 
পরম তৃপ্তি আস্বাদ করাইতেন 1 বহুবার সঙ্ঘগুরুর 
জীবনে শিক্ষাসক্ষেত এসেছে তাঁর জীবন-সঙ্গিনীর কাছ 
হতে। তিনি ছিলেন প্রকৃত ধর্মসঙ্গিনী। 


সঙ্ঘগুরুর দুঃসময়ে INE ছিলেন তার একমাত্র 
সঙ্গিনী আর yari তার অস্থস্থতাম্ম জননীর মত 


~~ ক্েহবিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে সেবাপরায়ণ| রাধারাণী শযাপার্ে 


পা 


উপবিষ্ট] থাকতেন- স্বামীর স্বস্থতাই তাকে সেই শয্যাপার্শ্ 
হতে সরাতে পাঁরতো-আহার নিদ্রা আহত হুত। 
সঙ্বগুরুর নিজের কথাতেই বলা যায়--আমাঁব নানা 
প্রকাব ব্যাধি হইয়াছে, প্রাণনাশের আশঙ্কাও হইয়াছে 
কিন্ত তাহার মনের অবস্থা দেখিয়া আমিও ভরসা 
পাইয়াছি। ক্রমে এমনই নিশ্চয় হইয়াছিলাম যে যতদিন 
তিনি জীবিত! থাকিবেন, ততদিন আমার মৃত্যু 
হইবে না।+ 

ধর্মসঙ্গিনী রাঁধারাণী ছিলেন তার জীবনসাধীর 
কর্মসঙ্গিনীও। দেশ ও জাতির সাধনার উদগ্রতায় তার 
স্বামীব জীবন ছিল ব্যাঁপৃত | অগ্রিযুগের বিপ্লবীদের তিনি 
ছিলেন আশ্রয়! তাব অবারিত গৃহদ্বার সকলকে আহ্বান 
জানাতে পেরেছে শুধুমাত্র তার জীবন-সঙ্গিনীর জন্য | 

প্রবর্তক সঙ্ঘ, প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি 
আমতিলালের সমস্ত কর্মোদ্যমে ও সাফলো ছিল রাধা- 
রাণী দেবীব অপরিসীম অবদান। তার অবদান 
রয়েছে সঙ্ঘগুরুর আধিক প্রচেষ্টায়ও | 

পরিশেষে বলি-_বিবাহ-অহুষ্ঠানে মিলনের যে 





রাত 


মন্ত্রমালা আছে তা সার্থক রূপ নিয়েছে রাধারাণী দেবীর 
জীবনে 
বিবাহের আদর্শ সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদে 
PNI i 
স ইমমেবীস্বানং দ্বেধাংপাতয়ং 
ততঃ WS পত্নী চাভবতাম্‌ ৷ 
অর্থাৎ প্রজাপতি নিজের কায়াকে peti করলেন 
সেই দুই হতে হল পতি আব জায়া, মূলতঃ যা এক বস্তু ৷ 
রাধারাণী দেবীর জীবনালেখ্যে দেখি শেষ পর্যন্ত তার 
কোন স্বতন্ত্র জীবন ছিল নাশ্বামীর জীবনাদর্শে ছিল 
তার নিবেদিত আত্বা_-তার ছিল পতিদেবতার স্বরূপে 
আত্মলয়ের সাধনা | 
বিবাহের আশীবাদ-- 
ও অত্রের্যথানসূয়া স্যাদ্‌ বশিষ্ঠাস্যাপ্যরুস্কতী। 
' কৌশিকস্ত যথা সতী, তথা ত্বমপি ভর্তরি 1 
অর্থাৎ অক্রিপত্বী wap বশিষ্ঠের অরুন্ধতী মুনি 
কৌশিকের যেমন সতী তুমিও তোমার স্বামীর প্রতি 
এদের সমান পতিপ্রাণা সাধ্বী শুচিমতী হয়ো-তিনি 
রূপায়ণ করেছেন আপন জীবনে | অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করেছেন তিনি ব্যাস-সংহিতায় উল্লিখিত পতীধর্ম। 
ছাঁয়ে AAAS, Wai, সখীবহিতকর্মস্থ। 
অর্থাৎ ছায়ার সমান তুমি সদাহৃবপ্তিনী হও স্বামীর 
জীবনে--হও নির্ষলচরিত্রা পবিত্র সুন্দর শুচি হও দোহে- 
মনে। বান্ধবীর মত বল্লভের শুভাধিনী আনন্দ- 
দায়িকা হও। তার সর্ব হিতকর্ষে শ্রেষ্ঠ সহায়িকা হও | 
ভাবতে অবাক লাগে শিলারোহণের arge তিনি 
সাদরে স্বীকৃতি জানিয়েছেন তার জীবনে-- 
পারস্কর গৃহ্যসূত্রে আছে 
ও আরোহেমমশ্বীনমশ্রের ত্বং স্কিরাভব ॥ 
অর্থাৎ ওগো বধূ, এই শিলার উপর আরোহণ কর, 
শিলাসম সর্বংসহা হও স্বামীর VW | 
রাধাবাণী দেখী শ্বশুবালয়ে নানাভাবে অত্যাচাবিতা 
হয়ে এমনকি স্বামীর কাছ হতেও অনাদর অত্যাচার 
পেয়েও শিলার মত সর্বংসহ! থেকেছেন__হাসিমুখে করে 
গেছেন আপন SEAT | 


২৯০ 





প্রবর্তক 





সপ্তপদী গমনের মন্ত্র তিনি সার্থক করেছেন আপন 
জীবনে-- 
প্রথম পদ গমনের II হল-- 
ও ঈশে একপদী ভব সা TARTS] ভব। 
অর্থাৎ প্রথম চরণ এ চরাচর fagia যিনি জেগে 
আছেন তার ay নিক্ষেপ কর । আমার সাথে পাদপাত 
কর-মিলিত জীবনে হও HTS) | 
এরপর দ্বিতীয় চরণ 
ওঁ Be দ্বিশ্দীভব, সা মামনুত্রতা ভব | 
এ মন্ত্রে স্বামী আহ্বান জানাচ্ছেন সকল' কর্মে 
BRIG হতে | 
ষষ্ঠ চরণ গমনে স্বামীর আহ্বান-- 
ওঁ ব্রতেভাঃ IAT! ভব, 
সা WARTS] ভব। 
অর্থাৎ শাস্তচিত্তে ষষ্ঠ চরণ সম্পাত কর-- পৃথিবীতে 
যেন সৎকাজ আচরণ করতে NT! হে ew, 
তোমার ব্রতে গৃহে জাগুক পুণ্য--সকল ধর্মে তুমি হও 
আমার BATS) | 
সপ্তপদ গমনের মন্ত্র হল 
ও সখে সপ্তপদী তব সা TAs ভব। 
এ মন্ত্রে স্বামীর আহ্বান Sates প্রেমে অনুত্রতা 
হবার জন্য | 
বিবাহকালে স্বামী যে আহ্বান জানিয়েছেন-- 
ও মম ব্ৰতে তে হৃদয়ং দধাতু 
মম চিত্রমনচিত্তং তে অস্ত | 
মম বাচমেকমনা AA 
প্রজাপতিত্বা নিযুনক্ত, মহ্যম্‌ | 
অর্থাৎ হে fera আজ হতে আমার সকল কল্যাণ 
কাজে ক্োমার হৃদয় অর্পণ কর--আমার চিত্ত মিলিত 
হোক তোমার চিত্তে। আমর জয় করবো জীবনের 
যত ক্ষয় ক্ষতি দুঃখ শোক-আমার কথা শোন একমনা 
হয়ে- প্রজাপতি আমাদের দিয়েছেন মিলিয়ে, তা যেন 
মানি ।-_এই আহ্বানে রাঁধারাণী সাড়া দিয়েছেন তার 
সমগ্র জীবন উৎসর্গ FTA | | 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ 








ও” বপ্ধামি সত্য গ্রস্থি্া মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে 
অর্থাৎ, সত্যের এই গ্রন্থিবীধনে মম মন সনে তোমার মন 


মম হদি সনে তব হৃদয়ের গ্রন্থিত হোক এ বন্ধন | 


সেই মন্ত্র ্রীমতিলাল ও রাধারাশিকে সত্য গ্রন্থিতে 
আবদ্ধ করে নিয়ে গেছে জীবনের সত্য পথে--সত্যের 
আলোয় পথ দেখিয়ে-_এনে দিয়েছে জীবনে সত্যাদর্শ 
সেই আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে সঙ্ঘ গুরু ও সঙ্ঘ- 
জননীরূপে 

এ কথা Be ATENT আন্তর-তপন্ার নির্মমতার 
কাছে সঙ্ঘগুকর বহিরপ্ত স্ষ্টির তপসাঁও ম্লান হয়ে 
গেছে । মরণ-মূলে)ই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন সঙ্- 
মাতৃত্বের আসনে | তার মবজীবনের গৌরব আর 
সিদ্ধি এখানেই | 

এই AA নারীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করা-তার 
জীবনালেধ্য চিত্রণ করা সাধাতীত, এ কথা পূর্বেই 
বলেছি-_-তাঁই অক্ষম এ হৃদয় মাতৃত্ততির মাধ্যমে জানায় - 
তাকে প্রণতি-- 


ee হি ভারভীয়ভাবসিদ্ৃবিগ্রহা, গরীয়সী, 


পতিব্রতা, মহানারী, 

ত্বমেৰ সম্যগ, আত্মনিবেদনস্ত ভাঙ্বরী মহিমময়ী 

| পৃণ্যপ্রতিমা। 
ত্বমেব জীবনে মরণে চ মহীয়সা, 

অখণ্ড’তাগবদ্ধ,তচারিণী, 

হে সাধ্বীনাং ললামভূতে, srra | 

তুভ্যং AN: | 

তুমি ভারতীয় ভাবেয় সিদ্ধবিগ্রহরূপিণী, গরীয়সী, 

; পতিব্রতা মহানারী, 

তুমি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের amy মহিমময়ী 

পুণ্যপ্রতিমাঃ 

তুমি জীবনে মরপে মহীয়সী, অখণ্ড ভাগবত 

ব্রতচারিণী। 


হে সতীশিরোমপ্রি, তপোময়ি, তোমায় নমস্কার 1* 


* শ্রীশ্রীসভ্বজননী বাধাবান্ী দেবীর ৪১তম তিবৌভাঁবোৎসব সভাষ 


গ্রন্থিবন্ধনকালে যে সামমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল-- সভানেত্রীর অভিভাষণ | 


- জাতীয় সংহতি-দাধনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ 


“সবচেয়ে দুর্গম CY মানুষ আপন অন্তরালে, তার 
কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশকালে।” যোগী 
মহাত্ব। দৃঢ়নিশ্চয় দেশবন্ধুব আলেখ্য ভারতৰাসীর মনের 
মণিকোঠায় উজ্জ্বল অমর হয়ে আছে। 

“ভারতের জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুব মত 
ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার 
মনে হয় না।” দেশবন্ধু সম্পর্কে এই উক্তিটি করেছিলেন 

ভার প্রিয় fay হ্বভাষচন্দ্র | 

ইতিহাস পাঠে জান! যায় যে, মুসলমালরা আসলে 
ভারতীয় নন, তারা হচ্ছেন আগন্তক। ভারতের অপূর্ব 
রত্বভাগার যেমন একদিন' পৃথিবীর সমগ্র দেশের 
মানুষকেই এখানে টেনে এনেছিল তেমনি মুসলমানরাও 

- একদিন দেশ জয়ের বাসনা নিয়ে এসেছিলেন সোনার 
দেশ ভারতবর্ষে । তারপর কালক্রমে তাঁর! এদেশে 
সাম্রাজ্য বিস্তার করে ও They করে ভারতীয়ই হয়ে 
যান এবং পরে একান্ত দেশ ভারতবর্ষে কালক্রমে সি 
হল দুটি জাতি হিন্দু ও মুসলমান এরা পরস্পরের ভাই ; 
কিন্তু আজ সেই ভ্রাতৃবিরোধের ফলম্বদ্ূপ আমর] 
পেয়েছি খণ্ড বিচ্ছিন্ন জারতবর্ষ। কিন্তু তা ঘটত না 
যদি আমর! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রদর্শিত পথকে 
অনুসরণ করতাম | 

কাউন্সিলে প্রাধান্য লাভ করবার পরই দেশবন্ধু 
মুসলমান সম্প্রদায়ের  উন্নভিবিধানের দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় 
শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে পিছিয়ে থাকার ফলে 

ন করে রাজনীতিতে তথা কংগ্রেসে যোগদান 
করতে পারছে না! তাছাডা হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁক্য ও প্রীতির বন্ধন ভিন্ন দেশে 
স্বরাজের রত্ব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুধুমাত্র কৰি কল্পনা | 
তাই কাউন্সিলে জয়লাতের পরই তিনি হিন্দু মুসলমান 
চুক্তিপত্র বিধিবদ্ধ করেন | 


আবার শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়ের ইতিহাস-কিস্ত 
দেশবন্ধু আপন সঙ্কল্প নিয়ে চললেন একাকী । বিরোধী 
পক্ষরা বললেন, CHAR স্বার্থের খাতিরে মুসলমান 
সম্প্রদায়কে হাতে রাঁধতে চাইছেন । কিন্তু এর মধ্যে 
যে cay, মৈত্রী ও একতার at ছিল কেবল সেই 
কথাটাই সেদিন আমাদের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন নি। 
এই চুক্তির মধ্যে রাস্তনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সে কথা 
অস্বীকার করি না_কিস্তব তিনি বুঝেছিলেন সমবায় 
শক্তিবলে আমলাতম্ত্র আক্রমণ করতে না পারলে এবং 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিদ্বেষের ভাব তা দূর না 
হওষা পর্যস্ত আমাদের পক্ষে স্বরাঁজের স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করা অসম্ভব! তাছাড়া সামান্ত কারণেই হিন্দু ও 
মুসলমান পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়; ফলে লাভবান হন 
তৃতীয় পক্ষ বুরোক্র্যাসী। 'আর তার জন্যও পরস্পরের 
এই ga স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে স্থায়ী মিলনের yy ভিত্তি 
স্থাপন করা প্রয়োজন | 

তিনি বলতেন, ‘হিন্দু মুসলমান Sey সম্প্রদায়ের 
ঘরবাডী যখন এদেশেই তখন কোন সম্প্রদায় অপর 
সম্প্রদায় অপেক্ষা অল্প হবিধা পাইলে যদি অশান্তির সুষ্টি 
হয় তবে উভয় সম্প্রদায়কে সমান সুবিধা দেওয়াই 
একান্ত কর্তব্য |? 

তিনি আরও বলতেন, “মুসলমানরা যেমন 
আমাদের প্রীতির চক্ষে দেখে না আমরা তো তেমনি 


অনেক সময় বিনা কারণে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে 
ক্ৰটী করি a)’ 


সেইন্ন্ত এই চুক্তির দ্বারা তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে 
কতকগুলি বিশেষ শর্ত প্রদান করেন £ (১) বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় সাম্প্রদায়িক লোকসংখ্যা অনুসারে 
প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হইবে এবং স্বতন্ত্র নিবাচন 
মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচন হইবে। (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- 
সমূহে ATY নির্বাচনে জেলার যে সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য, 


২৯২ 





পি 


সেই সম্প্রদায় হইতে ৬০ জন এবং অপর সম্প্রদায় হইতে 
৪০ জন সবস্ত নির্বাচিত হইবেন! (৩) সরকারী 
চাকরিব শতকরা ৬৫টি যুসলযান সম্প্রদায় পাইবেন | 
(৪) যে সম্প্রদাষের ধর্ম সম্বন্ধীয় কৌন প্রস্তাব বা আইন 
উঠিবে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের শতকর! ৭৫ জনেব 
সম্মতি ব্যতীত সেরূপ প্রস্তাব আইনরূপে গৃহীত হইবে 
না। (৫) মদজিদের সম্মুধে গীতবাঘ্য কবা যাইবে না। 
(৬) ধর্মগত ব্যাপারে গো-বধে আপত্তি কবা হইবে না। 
(৭) হিন্দু মুদলমানে বিরোধ ঘটিলে তাহার মীমাংসার 
জন্ত প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত 
হইবে। তাহার অর্ধেক সদস্ত হিন্দু এবং বাকী অর্ধেক 
হইবেন মুসলমান | 

এই প্যাক্ট নিয়ে চারিদিকে আবার কাউন্সিল 
প্রবেশের মত তুমুল আলোডনের সৃষ্টি হলে! ৷ স্বরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্যান্ট বিরোধী এক সভা আহ্বান 
করে বললেন-এ হয় না--হতে পারে না; কারণ, 
মুসলমান সমাজ সব ব্যাপাবেই পশ্চাৎপদ | 

তাছাড়া হিন্দুরাই আয়কর, ট্যাক্স এবং নানা 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করেন কিন্তু মুসলমানের! 
তা করেন না। 

মসজিদের সন্মুখে বাজন] বাজানো বন্ধ করার 
চেষ্টাকে তিনি একটা রাজনৈতিক ভেদ ছাডা আর 
কিছুই মনে করেন না। অতএব এই প্যাক্ট-এর দ্বারা 
দেশবন্ধু হিন্দুদের স্বার্থ eq করতে চেয়েছেন | 

কিন্তু এই বিবোধিতায় দেশবন্ধু টললেন না--কারণ 
তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল একবার qi তিনি করবেন 
বলে মনস্থ করতেন সেখানে পর্বতপ্রমাণ বাধা এলেও 
তাকে টলামো যেত না। বিরোধী পক্ষের এই 
সমালোচনায় কর্ণপাত না করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি 
দ্বারা এই প্যাক্ট” পাশ- করিয়ে নিয়ে তিনি কোকনাদ 
কংগ্রেসে উপস্থিত হন। তিনি এই সভায় 'প্যা্ট-এর 
সমর্থনে বক্তৃতা ates করলে চারিদিক থেকে প্রতিবাদ 
ওঠে “বেঙ্গল ANE? মুছে ফেলো | দেশবন্ধুও সমভাবে 
gag ভাষায় যেন বাংলার প্রতিনিধিরূপে গর্জন করে 
উঠলেন, “আপনারা বেঙ্গল প্যান্ট মুছে ফেলতে 


“~ 


প্রবর্তক 


Annan ccna. 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ 








পারেন কিন্তু ভারতীয় জ্রাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামের 
ইতিহাস থেকে বাংলাকে মুছে ফেলতে পারেন না। 
বাঙলাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সাধ্য 
কার। যদি আপনারা আমার কথায় কর্ণপাত না করেন! 
তবে জানবেন বাংলা ভার নিজের পায়ে দাড়াতে 
জানে। তার সেই অধিকার থেকে আপনার] কেউ 
তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবেন না” 

তিনি আরও বলেছিলেন_হি্দু মুসলমানের এক্য 
ব্যতীত স্ববাজ লাভ অসম্ভব এবং সেই স্ববাঁজের জন্যই 
উভয় সম্প্রদায়ের মিলন প্রয়োজন ।” তারপর কংগ্রেসে 
স্থির হলো যে, ভারতীয় ans কমিটা সমস্ত লোকের 
অভিমত caw তার এই প্যাক্টের বিষয় বিবেচনা 
FIAT | 

সেই সময কংগ্রেস অধিবেশনের পর একদল লোক 
এসে দেশবন্ধুকে বললেন_শ্াঁপনি আইন করে গো- 
হত্যা বন্ধ ককন। দেশবন্ধু বললেন, তাতে গো-হত্যা 


॥ 


a 


আরও বেডে যাবে। তাঁরা রসিকতা করে বললেন, 4৯ 


কিন্তু তাতে তো আপনি unpopular হয়ে যাবেন | 

দেশবন্ধু উত্তর দিলেন, তার জন্য কোনদিন বিচলিত 
az | লোকেরা এবার নীববে চলে গেল। এরপর 
সিরাক্রগঞ্র প্রাদেশিক সম্মিলনীতেও তিনি এই pact- 
এর গুণাগুণ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। 

fay এই pact যে আমাঁদেব জাতির জীবনে 
কতখানি উপকার সাধন করত এ কথ! বুঝেছিলেন 
বিচক্ষণ মুসলিম-নেতা যৌলন। আবুল কালাম atat | 
তিনি বলেছেন_-“বাংলদেশে মুসলমানেরা ছিল 


সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কিন্তু রাঁজনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ` 


তাঁরা ছিল পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় | ভারা সংখ্যায় শতকরা 
ভাগ হলেও তার মধ্যে ৩০ ভাগও সরকারী 
চাকরী পেত না-দেশরদ্ধু চিত্তরঞ্জন একজন বাস্তববাদী 


go 


+ 


i 


নেতা যিনি সমগ্র অস্তর দিয়ে বুঝেছিলেন যে, এদের এই _" 


পশ্চাৎপদ্তার কারণটা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক । তাই 
তিনি আশা করেছিলেন যে, তাদেব অর্থনৈতিক 
জীবনের যদি উন্নয়ন করা যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে 
হয়ত তার! কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে। সেইন্ট 


4 


কৰি কুমুদরঞ্জন 


পল্লীজননীর পুত্র, ভক্ত কবি কুষুদরঞ্জন | 
অষ্টাশি বৎসর ধরি’ স্বথে দুঃখে রহি পল্লীবাসী 
মহানগরীতে শেষ তনুত্যাগ করিলেন আসি” 
গেলেন আনন্দধামে লয়ে পুণ্য প্রশান্ত জীবন! 
বেনতুলসী'র দেশে “একতারা” বাজায়ে শোভন 
মনঃপ্রাণে হিলে-মিশে সর্বঞ্জনে সদা ভালবাসি’ 
ছিলেন পরম Bee প্রেমানন্দে মুখে লয়ে হাসি) 
যশঃ অর্থে উদাসীন নিব্বিকার দেখিনি এমন ! 


শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ.ভাট্টাচার্য্য 


প্রকৃত বৈষ্ণব সন্ত, মহাপ্ৰাণ, মানব মহান 
সবারে আপন ভেবে কাছে টেনে বসাতেন সবে ; 
অফুরস্ত স্নেহ-গ্রীতি নিধ্বিচারে করিয়া গ্রদান 
তুষিতেন সকলেরে উচ্চস্থানে বসায়ে গৌরবে | 
মধুর প্রাণের স্পর্শে অভিভূত আছি দিবাযামি, 
আমৃত্যু সজল নেত্রে শ্রদ্ধা তারে প্রদানিব আমি! 


La S EEE A হার ররর 


কেবলমাত্র বাংলাদেশের শ্বার্থরক্ষার জন্ত নয় সমগ্র 


ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের কথ! চিন্তা করে তিনি ‘Bengal 
Pact? গ্রহণ করেন-_কিস্তু এবারেও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ 
তাকে ভুল বুঝলেন এবং তার! তার বিরোধিতা করতে 
তিনি নানা জায়গায় তার এই প্যান্টের 


লাগলেন। 
উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। 


আমি বিশ্বাস করি তার যদি অকাল মৃত্যু না ঘটত 
তবে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তিনি নতুন আবহাওয়ার 
aft করতে পারতেন। তার মৃত্যুর পর তার সেই অসমাপ্ত 
সঙ্কল্লকে রূপদানের বাসনা নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেন 
না, ফলে মুসলমানর! কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন 


এবং দেশবিভাগের প্রথম বীজ বপন করা হলো ।” 


„yoat Bengal Pact-ay দ্বারা দেশবন্ধু এই ছুই 


মহাজাতির মধ্যে যে কল্যাণ ও মঙ্গলের বাণী রেখে 


যেতে চেয়েছিলেন এ কথাটাই সেদিন মৌলানা আজাদ 


Eyl কেউ সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন নি। 
বুঝেছিলেন উল্‌টো--আর সেই উলটো বোঝার ফল 
আমরা আজ ভোগ করছি --নিজের দেহের একট! অঙ্গ 
হারিয়ে। 


চতুর ইংরাজ দেখল অখণ্ড তারতে স্বাধীনতা দিলে 


তার শক্তি হবে সংহত--কিত্ব ত্বিধাবিভক্ত ভারতে 


স্বাধীনতার ফলে তার প্রগতির ইতিহাস হবে বিলঘ্িত। 
তাই we হলো ছুটি রাষ্ট্র ঃ ভারত ও পাকিস্তান-_ হিন্দু 
ও মুসলমানের আবাসভূমি। এর ey আমাদের নেতৃবৃন্দ 
কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না, কিন্ত 
ফল ভোগ করছি আমবা। 

কিন্তু তা হতো না ষদি সেদিন আমাদের নেতৃবৃন্দ 
এই হিন্দু, মুসলমান চুক্তিপত্রকে সাদরে আমন্ত্রণ 
জানাতেন। কারণ জগতের ইতিহাসে যত বিরোধ 
আছে তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধের চেয়ে নীচ ও ay 
জিনিষ আর নেই বলে আমার বিশ্বাদ। তাই এদের 
মধ্যে স্থায়ী মিলন যদি সংঘটিত হতো তাহলে হিন্দু বা 
মুসলমান কোন সম্প্রদীয়ই এভাবে অঙ্গচ্ছেদ-করা 
স্বাধীনতা লাভে রাজী হতেন না। তারা বলতেন 


আমরা চাই অখণ্ড ভারতবর্ষের হ্বাধীনতা। কিন্তু তা 


আর হলো কই? দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক কলুষতায় 
এই দুই সম্প্রদায়ের রক্ত লীন হয়ে গেল। পরবর্তী কালে 
গান্ধীজী অনেক চেষ্টা করলেন এই ছুই সম্প্রদায়ের 
মিলনের জন্য কিন্তু পারলেন কই? few দেশবদ্ধুর 
সেদিনের সেই মিলন-রাখীর মর্যাদা ছিলে ভারতবর্ষের 
এই ছুই যহাজাতির মহামিলনের ইতিহাস fara 
রচিত হতো | | 


| মেদিনীপুরের আদিবাসী 


ডাঃ দেবব্রত কর মহাপাত্র 


ংলাদেশের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর কৃষ্টি ও' 
সাংস্কৃতিক ওঁতিহ্বের বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ | এ জেলার নদী- 
গুলি fafan সংস্কৃতি ও ভাষ! অঞ্চলের মধ্যে বিভাজিকা 
wat! সংস্কৃতিগতভাবে মেদিনীপুর পাঁচটি অঞ্চলে 
বিভক্ত-_(ক) মল্পভূমি সংস্কৃতি অঞ্চল, (4) তাত্রলিপ্ত 
সংস্কৃতি অঞ্চল, (গ) vegis সংস্কৃতি অঞ্চল, (4) 
ঝাড়গ্রাম সংস্কৃতি অঞ্চল, ডে) ময়ুরভঞ্জ সংস্কৃতি অঞ্চল। 
মেদিনীপুরের ao লক্ষ অধিবাসীর প্রায় ৮*% হল 
বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত । মেদিনীপুর জেলার 
ঝাড়গ্রাম ও সদর উত্তর মহ্কুমাতেই এদের অধিকাংশ 
বাপ করে। এখানকার আদিবাসীরা সবাই ahs 
গোষ্ঠীর-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী এখানে অনুপস্থিত | 
আদিবাসীরা ছয়টি Craters বিভক্ত--সাওতাল, 
মাহাতো, ভূমিজ, লোধা, সবরও BR) উপজাতিদের 
প্রতিটি গোষ্ঠী আপন আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। 

আদিবাসীদের মধ্যে বৃহতম সম্প্রদায় হোল 
সাওতাল। এরা মাণ্ডী, মারাগ্ডী, মুরমুং কিস্কু, হাসদা, 
aa প্রভৃতি গোত্রে বিভক্ত । নিজেদের মধ্যে এরা 
সাওতালী ভাষাতে কথ! Tee aal শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে গ্রহণ করেছে বাংলা ভাষাকে এবং অনুসরণ 
করছে বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে । এদের উপাদনা-পদ্ধতি 
ভিন্নতর হলেও অধিকাংশই নিজেদের হিন্দু বলে দাবী 
করে। অর্থনৈতিকভাবে এরা ভূমির উপর নির্ভরশীল | 
শৃকর-যুরগী পালন এদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস। 
চালকলেও কিছু-কিছু লোক Ste করে! ভাত হতে 
প্রস্তুত afer মদ এদের মধ্যে জনপ্রিয়। অবশ্য 
উৎসব ও বিশেষ অনুষ্ঠানে এর স্থান নেয় মহুয়া” | 

"এদের উৎপত্তি ও আগমন সম্পর্কে এঁতিহাসিক ও 
নৃতত্ববিদদের মধ্যে রয়েছে মতের বিভিন্নত! | 

‘মাহাতো’ হল দ্বিতীয় বৃহত্তম ও অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী 


সম্প্রদায়। অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এই উপজাতির 
অনেকেই বেশ শিক্ষিত । এদের স্বতগ্ন কোন ভাষ| নেই 
--বাংলা ভাষাই এরা ব্যবহার FTA | 

ভূমিজ সন্প্রদায়টি ক্ষুদ্র! বাংলা ভাষার স্থানীয় 
্ূপটিই এদের কথাভাষ'। এঁতিহাসিক ও নৃতত্ববিদ্র! 
বলেন এরাই ঝাড়গ্রীমের আদি বাসিম্দা। শিক্ষার দিক 
দিয়ে ও অর্থনৈতিকভাবে এর! মাহাতোদের তুলনায় 
ARRS | 


অপর এক বাংলাভাষী সম্প্রদায় হোল a 


সযাছ-সতভ্যতার দিক দিয়ে অনগ্রসর এই সম্প্রদায়ের 


অনেকে বর্তমানে অপরাধমূলক কার্ধকলাপকে গ্রহণ 
করেছে জীবিকার মাধ্যম act | আগে এর! ছিল পিকাব *) 


আর অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল । এব] বাস 
করে অরণ্য-অঞ্চলে ছোট ছোট কুটারে | আধিক দুর্গতির 
পরিণতি হিসেবে ক্ষয়রোগ আর অপুষ্টিজনিত রোগ 
এদের নিত্যসঙ্গী। দিন দিন এরা এগিয়ে চলেছে 
ধ্বংসের দিকে | 

aza ক্ষুদ্র wy ও বাংলাভাষী 'শবর+ সম্প্রদায় 
বাস করে পাহাড় আর অবণ্যে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে। 
এদের বেশীর ভাগই ভাগচাষী| অরণ্যসম্পদ সংগ্রহ 
এদের অন্ততম জীবিকা | 

আদিবাসীদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায় হল BÈ | 
আধিক দুর্গতিতে এরা জর্জরিত। ভূমিহীন কৃষক 
হিসাবে এদের জীবিক' নির্বাহ হয়। এরা অত্যন্ত 
শিকারপ্রিয়। এরা দাবী করে শিকারই ছিল এ 
পূর্বপুরুষদের জীবিকা এরা এক বিশেষ অনুনাসিক 
স্বরে বিচিত্র ধরণের বাংলা ভাষায় কথা বলে। 

সংক্ষেপে মেদিনীপুরের আদিবাসীদের সম্পর্কে কিছু 
বলার চেষ্টা করলাম। এবার এদের ‘উৎসব’ সম্পর্কে 
আলোচন! করতে প্রয়াসী হচ্ছি। 


সস 


+ 
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২৯৫ 








বাধন! পরব--কাতিক মাসে কালীপূজোর পর এই 
উৎসব হয়। সাধারণতঃ ভ্রাতৃদ্িতীয়ায় এর সুরু হয় 
সারা হতে লাগে আরও কয়েকদিন। এই পরবটি 
সত্যিই চমকৃপ্রদ | পুরুষ মহিষ আর ষাড়ের দেহচর্ম 
নানা বর্ণে চিত্রিত করে একটি শক্ত খু'টির সাথে লম্বা ও 
agp দড়ির সাহায্যে তাঁদের বাধা হয়। তারপর 
তাদের শিং-এ কাচ! চাম্ডার দড়ির আঘাত করে 
উত্তেজিত করা হুয়। বন্ধনযুক্ত পশু কোন কিছুই করতে 
পারে না। আর উৎসবে অংশগ্রহণকারীর] আঘাত 
হানার সাথে সাথে মেতে ওঠে পান আর ভোজনে | 
বেজে ওঠে ঢাক ও নান! বাছ্ষন্ত্র। ঝাডগ্রামের সকল 
. কৃষিজীবিদের মধ্যে এ উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয় | 

মকর জংক্রান্তি_পৌষ-সংক্রান্তির দিন এই উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। তবে বেশীর ভাগ সময়েই আদিবাসীরা প্রায় 


এক সপ্তাহ ধরে এই উৎসব পালনকরে | কৃষিজীবিদের 
অন্যান্য উৎসবের মত এই উৎসবও পান-ভোজন ও নাচ- 
গান সহযোগে পালিত হয়। 

ইদ পরব বা ইক্দ্পুজা_ঝাডগ্রাম ও বেল-পাহাড়ী 
অঞ্চলে এই পরব প্রধান উৎসবন্ধপে পরিগণিত । sty 
মাসের শুক্লা-একাদশীর দিন এই পূজা হয়। একটি go 
শালের দণ্ড ছাতা দিয়ে সাজান হয়। এ weft èm- 
দেবতার প্রতীক বলে গণ্য হয় এবং পৃজিত হয়। এই 
পরবের সময় পান-ভোজন নাচ-গানের সাধে মেলাও হয়। 

এ ছাড়া THT প্রভৃতি ছোট-খাট অনেক উৎসব 
আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত | 

এদের উৎসবের মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয় ষে, 
নৃত্য-গীত সহযোগে যদিরা পান এদের উৎসবের এক 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। 


আমরা মাঠের মাটি চষি 


শ্রীস্ুন্দরগোপাল সাহিত্যরত্ব 


আমর! মাঠের মাট চষি, মাটির মালিক নই, 
মাটির যারা মালিক সাজে দরদ তাদের কৃই ? 
মালিকবাবুব জুলুমবাঞ্জি সমানভাবেই আছে, 
বিনাশ্রমের বাতি আয়ে বঞ্চিত হয় পাছে। 
গ্রীষ্মকালে চড়া রোদে ছাতি যখন ফাটে, 

আমরা তখন কোদাল নিয়ে কাজ ক'রে যাই মাঠে | 
বর্ষাকালে জলে fore কাঁদামাখা গায়, 

আমর! সবাই লাঙল চালাই গরুর পায়ে পায়। 
মাটির যারা মালিক, তারা তখন থাকে দুরে, 
পাওনা-ধানের হিসাব কষেন কাগজ-কলম জুড়ে | 
ভাত্র-আশ্থিন মাস ছুটিতে হরেক বকম ভয়, 
মাটি-মায়ের মণ জুগিয়ে চলতে তখন ET | 
পোকামার1, পটাশ দেওয়া, ঘাস-নিড়ানো আছে, 


RCH মাঝে সেচ দেওয়া কাজ, গাছ মরে যায় পাছে। 


এসব কাজে মালিকবাবুর কচিৎ দেখা পাই, 
বললে বলেন_-“আমার বাপু অত সময় নাই |” 
মাঠে যখন সোনালী ধান আটিবাধা থাকে, 
- তখন তিনি আদর করেন, কদর করেন মা'কে | 


৩ 


আমরা যখন খামার ভরে ধানের পালুই বাঁধি, 
বাবুর তথন ব্যাভার দেখে আমরা সবাই Sift | 
crate ক'রে চোখ রাঙিয়ে বলেন তিনি তবে 
যার কাছে যা’ পাওনা আছে, এবার দিতে হবে। 
খাবার ধান যা” নিত্রেছ, সনদ হবে তার দ্বিগুণ, 
কভায় গণ্ডায় বুঝে নেব বাজার যখন আগুন। 

বীজ দিয়েছি, সার দিয়েছি, তারও তো দাম আছে, 
হিসাবমত কেটে নেব সবই তোমার কাছে 1” 

ধানে দেনায় ধান কেটে নেন, সারের দরুপ খড, 
সারা বছর খেটেখুটে কিইবা আনি ঘর | 

দু'এক বোর! ধান যাহা পাই, দু'মাস চলাই ভার, 
সারা বছর *“বারি'তে থাই, খাটাখাটনি সার। 
দেনার দায়ে আমর] সবাই *মুনিব*বাঁড়ী খাটি, 
কেউবা! মুনিষ, কেউ মাহিন্দার, কেউবা ছানি কাটি। 
সারা বছর কাজ আমাদের পরের বোঝা টানা, 
মাটি চষি, পাইনা তবু মাটির মালিকান! | 


* বাবি-চড়া সুদে ধার কবা ধান। *মুনিব_সালিক। 


নাম-মাহাত্ম্য 
( রম্য রচনা ) 


শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 


“হরের্নামৈব কেবলমূ, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা 1” 


কথা কয়টি প্রথম বাহির হয় নবন্বীপের এ নামপাঁগলা 
ঠাকুরটির মুখ দিয়া, এখন হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর 
আগে। বয়স কম হইলেও তাহার জ্ঞান ছিল অসীম, 
প্রতিভাও ছিল অনন্তসাঁধারণ। খুব নামকরা! পণ্ডিতও 
ছিলেন তিনি। তাই সর্বদা সব শাস্ত্র পুথি ধাটাাটিতেই 
তাহার দিন কাটিত। একদিন কি একটা পুঁধিতে 
তিনি পড়িলেন একটা ভারী মজার উপাখ্যান। 
উপাধ্যানটা এই — 

“একদা দেবধি নারদ নিতাস্ত বিরদমুখে বাড়ী 
ফিরিতেছিলেন | সেদিন বৈকুণ্ে গিয়া তিনি দেখিলেন, 
কর্ত। সেখানে নাই। সিংহাসন খালি পড়িয়া ।-_-পরিষদ- 
বর্গেরও অনেকে অনুপস্থিত! কী করা যায়? নারদ 
অগত্যা ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কিছুদূর 
যাইতেই পথে কর্তার সহিত তাহার দেখা হইল | উভয়ে 
উভয়ের কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসার পর Fél 
বলিলেন : নারদ, তুমি caged গিয়াছিলে বুঝি ? 

নারদ--আজ্ঞে হা । কিন্ত সেখানে আপনার দর্শন 
না পেয়ে বড়ই FBS হয়েছি। 

কর্তা--বুঝলাম, সে হবারই কথা। কিন্তু তুমি 
জান না “নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে 1” 

নারদ--ওমা | সেকি কথ! ? কোথায় থাকেন তবে 
আজকাল ? কোনও যোগী খধষিয় হদয়তিনায় আড্ডা 
দেন বুঝি ? 

কর্তা- নাহে তাঁও নয়! যোগিনাং হৃদয়ে নচ। 

নারদ--তবে 1? তবে? কোথ্যয় কিভাবে দিন 
কাটে আপনার ? 

কর্তা--“মন্তকাঃ wa গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি atari” 

কথাবার্ডা শেষ হইল। মুহুর্ত মধ্যে কর্তা কোথায় 


ayy হইলেন। লারদও গুন্‌ গুন্‌ করিয়া বীণা বাজাইতে 
বাজাইতে চলিলেন বাড়ীর পথ ধরিয়া 1” 

উপাখ্যানটি পড়িয়া পণ্ডিতজী খুবই খুশী হইলেন। 
নিজ মতবাদের একটা খুব বড় সমর্থন লাভ হইল তাহার 
তাহার পর হইতেই লোকের বাড়া বাড়ী গিয়া তিনি 
বলিতে আস্ত করিলেন, “নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর 
সার। নাম এবং নাধীতে কোনও ভেদ নাই, যেই 
নাম সেই কৃষ্ণ | SAT ফাধনার ইহা হইতে বড প্রণালী 
আর নাই। ইহা ছাড়া কোনও গতি নাই--। 
নাস্তেব গতিরন্ভথ। 1 তবে কিনা সেই নামটি খুব YAT, 
সহজ ও অর্থসঙ্গত হওয়া চাই ।” 


এজন্য নিজে বহু চিন্তা করিয়া,_-পাঁজি-পু'থি দেখিয়া, 
অভিধান ব্যাকরণ খাটিয়া তার একটা নামও তিনি 
বাহির করিলেন__“কৃষ্ণ"। সংসারের সব কিছুকে, সব 
জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই নামটা 
পণ্ডিতজীর খুব ভাল লাগিল। বস্তুতঃ সৎ, চিৎ, আনন্দ- 
ময়, চির সত্য, চির শিব ও চির হ্থন্দরের এ ছাড়! ভাল 
নাম আর কি হইতে পারে? “কৃষ্ণ, কষ” বলিয়া 
হাসিয়া কাদিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, আকুল হুইয়া পড়িলেন 
তিনি! কৃষ্ণ নাম তাহাকে সত্যই পাগল করিয়া তুলিল। 
তিনি বুঝিলেন এবং সকলকে বুঝাইলেন যে, ভগবান্‌ 
কাহারও নিকট আর কিছু চান না। সকলের মুখে 
শুনিতে চান কেবল তাহার নামটি। তিনি নামের 
কাঙাল। | 

যাক গিয়ে ।-এ সকল সন্মাতিসুন্ম জটিল 
আধ্যাত্মিক তত্ব লইয়া কিছু বলিবার অধিকার atè | 
ইচ্ছাও নাই] আমি একজন নেহাৎ ga সামাজিক 
জীব। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কারখানা, 
ফ্যাক্টরীতে সব মানুষ নি! আমার কারবার । হাজার 
হাজার মামুষের নাম নিয়া আমাকে নিত্য খাটাখাটি 


<- 
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করিতে হয়! তখন দেখি এবং বুঝি নামের কাঙাল 
বলিয়া স্তুধু ভগবানকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। নামের 
. কাঙাল সংসারের সকলেই । বালীরাজার এত বড় দান, 
€ কর্ণের প্রকাণ্ড অতিধি সেবা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ- 
রাজড়ার যাগ-যজ্ঞ, পৃজা-অর্চনা ও বলিদানাদি সকলই 
তো নামের লোভে | এ যুগেও অনেকে জেলে যায়, 
দ্বীপান্তরে যায়, ফাঁসিতে ঝুলে, কেবল ওঁ নামের we 
নয় কি? “যাক প্রাণ, থাক নাম’’--এই ইচ্ছাট! জগতের 
ছোটবড়, ধনী দরিত্র কার মনে না ঘুরিয়া বেড়ায়! 
কাজেই এ হেন নামটা যাহাতে cat FATT, শুদ্ধ ও অর্থ- 
সঙ্গত হয় সেদিকে সকলেরই মন দেওয়া কর্তব্য । কিন্তু 
বড়ই ছুঃখের বিষয় যে, এ যুগে প্রগতির দোহাই দিয়! 
মানুষের নামগুলিতে কী যে ভয়ঙ্কর ভুল ভ্রান্তি দেখা 
দিয়াছে তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, দুই 
একবার ডিগবাজী খাইতে হয়। 
সেদিন জনৈক বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া একা এক! 
"বাড়ী ফিরিতেছিলাম | তখন সন্ধ্যাকাল, স্রীট্‌ লাইটগুলি 
ভালরূপে জলে নাই। তবু শুক্ল! পঞ্চমীর টাদের 
আলোতে দেখ! গেল একটা বাড়ীর সদর দরজায় লেখ! 
রহিয়াছে “প্রমথ ভিলা” | সর্বনাশ! এ যে দেখি “যেখানে 
বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।” একেই তো আমি 
একটু ভয়-কাতুরে CTS | ভূত, CAP নাম শুনিলেই 
বুকটা কাপে, প্রাণটা চমকিয়া উঠে। মুছ যাইবার 
উপক্রম হয়। এ অবস্থায় সম্মুখে এই "ভূতের বাড়ী”? 
প্রমথ মানে তো ভূত! 'বিপদ আর কি? 
পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোককে ভাকিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম সত্যই উহা ভূতের বাড়ী কিনা |. তিনি 
বলিলেন, “না, বাড়ীয়ালার বাবার নামানুসারে উহার 
নাম রাখা হয়েছে “প্রযধ ভিলা”। তখন মনটা একটু 
টি হইল। বলিলাম, “আপনি বাড়ীয়ালাকে বলবেন 
প্রমথ? মানে ‘ভূত’--আর প্রমথনাথ' মহাদেব | তাহার 
বাবার নাম শুধু প্রমথ ছিপ না নিশ্চয়ই । ছিল হয়তো 
প্প্রমধনাথ”। তিনি যেন অচিরেই বাড়ীর এই অবাঞ্ছিত 
নামটিকে পাল্টিয়ে দিয়ে _পপ্রমথনাথ ভিলা” রাঁখেন। 
এইভাবে আন্তকাশ অনেক '“পতিতপাবন" 


নাম-মাহাত্ম্য 


২৯৭ 


“বিপদবারণ” ও ‘দীনবন্ধু’ নিজেকে পতিত, বিপদ ও দীন 
নামে চালাইতে চাহেন প্রগতির সম্মান রঙ্ষার্থ। কত 
qanat যে নিজের নামটি শুধু “মদন বলিয়া 
নিজেকে অসম্ভব ছোট করিয়া ফেলেন, সে দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই । অনেক অশোভন, wes কিস্তৃতকিমাঁকার 
নামও আজকাল অনেকে গায়ের জোরে চালায়__নীরেট 
মুর্তার প্রভাবে পড়িয়া । ভাষার সঙ্গে বোধহয় 
চিরদিনকার আড়ি ! 

আগেকার দিনে নাঁমটিকে যধাসম্ভব দীর্ঘকায় করার 
দিকেই মানুষের ঝোঁক ছিল বেশী। আটপৌরে হিসাবে 
না হউক অফিস আদালতে দরবারে দপ্তরে ও SA- 
বিশিষ্ট স্থানে সেই নাম ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আজকাল 
সে ঝৌঁক পড়িয়াছে নামের হুস্বত্বের দ্রিকে। যার 
নামটি যত ছোট সেই যেন তত বড়। ভদ্র অভদ্র, 
শিক্ষিত অশিক্ষিত ও স্্ী-পুরুষ নির্বিশেষে সে নেশা! যেন 
মাহষকে পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কত যে 
অসুবিধার স্থপ্টি হয় নানা ক্ষেত্রে নানা সময়ে- সেদিকে 
কাহারও লক্ষ্য নাই! 

সেকালে প্রায় প্রত্যেকটি নামই হইত একাধিক 
শব্দকে সমাসবদ্ধ Shea | যেমন-_মধুস্দন, রাধাকাস্ত, 
রাইমোহন, Baers, চন্্রশেধর প্রভৃতি । পূর্বোক্ত যে 
কোনরূপ দোষই তাহাদের স্পর্শ করিতে পারিত না। 
সর্বশাস্ত্রসার ব্যাকরণ, প্রত্যয়, সমাস ও অন্যান জোরদার 
বস্তু দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্যও করিত প্রচুর । 
বিপতারণ শঙ্কাহরণ বন্ধত্রীহির তো কথাই নাই- হস্ৰ, 
তৎপুরুষ এবং কর্মধারায়ও তাহাদিগকে অকৃপ! 
করিত না। 

কিন্তু বর্তমানের এই হৃস্বতা-প্রীতির দিনে তাহাদের 
লইয়া উপায় কি? cae নাম জিজ্ঞাসা কৰিলে Statai 
বলেন, "আমার নাম ভুজ্জঙ্গ নাগ’ “মধু চাটয্যে গগন 
MFAT এ সকল স্থানে মুল শব্দের অর্থটার দিকে কেহ 
একটু নেকৃনজর দান করিবেন কি? ওমা! ‘gay’ 
মানে ষেসাপ| "মধু এক দৈত্যের নাম CA | 

| কচু রায়, লাউ সেন, দমুজ দত্ত, শরৎ চ্যাটার্জি ও 

ate চৌধুরীর কৌলিক উপাধিটা বাদ দিলে যাহা থাকে 


২৯৮ 


সিকি কক ক রবের a রকিব হক ee ee 


সেগুলি নেহাৎ বস্তুর নাম। যে কোনও বস্তু হইতে 
ব্যক্তি বড় নয় কি? তবে আর ইহাদের ST এত লোভ, 
এত আবদার কেন? মায়া, স্নেহ, মমতা, আরতি, 
প্রণতি, মিনতি আজকাল না হয় এক! এক! পথ চলিবাব 
অনুমতি পাইয়াছে, কিন্ত তাহাদের দেখাদেখি; ঈর্ষা, 
খলতা, TH লঙ্জারাও আমিয়া গেলে কেমন হইবে? 
প্রণয়, বিনয়, উদয়ের afara বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, 
আন্দোলন, বিপ্লবও যদি মানুষের নাম হইতে চায় তবেই 
তো সর্বনাশ! অর্থ নাই, সঙ্গতি নাই, ভাল-মন্দের বিচার 
নাই, সব কিছুর এক win! সমাজ, বানচাল,_রুচি, 
বিকারগ্রস্ত। 


শৈলবালা, স্বরবালা, ভুবনমোহিনী ও দুর্গেশ- 
নন্দিনী প্রভৃতি মেয়েলী নামেরও এরূপ দুরবস্থা | কেবল- 
মাত্র শৈল, স্বর, ভুবন ও দ্বর্গেশ যে পুংবোধক শব্দ | 
তাহা দিয়! মেয়েদের নামকরণ সঙ্গত কিনা পাঠকগণ 
একটু ভাবিয়া দেখুন | 

লেখা, রেখা, কাজল, স্বপ্ন ;-_শোভা, আভা, শিপ্রা 
প্রভৃতি কতকগুলি tats নাম আঞ্জকাল মেয়েরা খুব 
পছন্দ করে | ছেলেরাও করে প্রণয়, প্রদীপ, স্বদেশ, 
আকাশ, মানস, নিখিল, অখিল প্রভৃতি নামগুলি। কিন্ত 
কার্ষস্থলে তাহারাঁও ভুলিয়া যায়- প্রণয় আর প্রণয়রঞ্রন’ 
স্বদেশ আর 'স্বদেশরঞ্রন’ মানস আর “মানসমোহন” বন 
‘আর “বনমালী'তে কী যে আকাশ পাতাল প্রভেদ | 

বড় দুঃখের বিষয় এই যে, এ সম্বন্ধে কোন যুক্তি- 
তর্কেরই তাহারা ধার ধারে লা । বরং বলে এমন সরল 
সহজ এবং awe লামগুলিও যদি আপনারা অপছন্দ 
করেন তবে খেঁদি, ভূতি, মেনি এবং রঙ্গী, বেঙ্গীদের নিয়ে 
উপায় কি? মণ্ট,, ঝণ্ট,, ক্যাবলা, ভ্যাব,লাই বা যাবে 
কোথায়? শুনিয়া আমিও কিঞ্চিৎ বিরক্তির হারে বিড 
বিড় করিয়া বলি__“তাঁইতো যাবে কোথায় ?” 

শরৎচন্দ্রকে কেবল শরৎ, আশুতোষকে রেবল 
“আশু” এবং বাসবিহারীকে কেবল ‘sty’ বলিলে তো 
দস্তরমত তাহাদের অপমান করা হয়। সাবধান, কেহ 
যেন ভুলেও সেদিকে হাত না দেন! 

গীতা, ভাগবৎ, কাশী, বৃন্দাবন, দ্বার কা-ও ক্ষেত্র প্রভৃতি 
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নাম বস্তবাচক হইলেও চালানো যায় উহাদের স্থান 
মর্যাদা ও পব্ত্রিতার দাবীতে । সেকালের লোকেরা তবু 
সমাসবদ্ধ SANS তাহাদের ব্যবহার করিতেন। সৌন্দর্য 
মাহাত্ব্য ও অর্থগৌরবে সেই নামগুলি, ভাগবতকুমাঁর, 
কাশীনাধ, qata ও ক্ষেত্রনাথ তাহার জীবন্ত 
উদাহরণ | fey এখনকার দিনে সমাসবিমুখ ও হৃস্বতা- 
রসিকদের হাতে পড়িয়া তাহাদের অবস্থা কাহিল। 
এমন নামও অবশ্য কতগুলি আছে যাঁহাদের অন্ত পদের 
সাহায্যের দরকার পড়ে না। তাহারা নিজে নিজেই 
বন্দর, সার্থক ও স্বনংসম্পূর্ণ। যেমন-রাজেন্দ্, Bee, 
সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও জগদীশ প্রভৃতি | অনেকে চিরাচরিত 
প্রাচীন গ্রধায় ইহাদের সাথেও একটা অন্ত পদ জুড়িয়! 
দিয়! সমাস বন্ধ করেন। সেইটা প্রায় অনর্থক, তবে 
অধিকন্ধ ন দোষায়। aam নিজেই সব রাজেন্দ্র 
শ্রেষ্ঠ, yam acta ইন্দ্র (b)i রামাহৃজ, 
বিশ্বেশ্বর, দিগণ্ঘর, পীতান্বর প্রভৃতিও এ ধরণের স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ ATT | 

অনেক অন্থকাঁর প্রেমিক ভাঁষারসিক ব্যক্তি 'ত্বধীরের, 
অনুকরণে “অধীর” অমল, বিমলের অনুকরণে “সমল” ও 
ক্ষীরোদের দেখাদেখি লীরোদ বলিয়া এবং মনমোহনের 
স্থানে মনমোহন ও রণজিতের স্থানে রঞ্জিত লিখিয়া 
বিজ্ঞতার ভানে স্ব শ্ব অজ্ঞতা ও ব্যর্থতারই চরম পরিচয় 
দিয়া থাকেন। 

অমিতা, নমিতা ও কবিতার দেখদেখি কেহ কেহ, 
মেয়ের নাম রাখেন “সবিতা” 1 আরে ছিঃ ছিঃ। ওটা 
যে পুংলিদ শব্দ । সবিতৃ শব্দের প্রথমার একবচন | 
ইহার শুদ্ধ Dy হয় “সাবিত্রী”। অনিমা, লঘিমা, 
লালিমা, নীলিমা প্রস্তৃতি ‘মন্‌’ প্রত্যয়াস্ত আন্ত পুংলিঙ্গ 
শবাগুলিও atest] এইভাবে মেয়েমহলে অধিকার 
স্থাপন করিয়াছে । ইহতে লজ্জা-সরম বা দ্বিধার লেশ- 
মাত্র কাহারও মনে আসে না। 

অন্নদা, অস্বিকা, কামিনী, যামিনী, মোহিনী এবং 
রোহিণী প্রস্ততি নাম অনেক মেয়েরও আছে, পুরুষেরও 
আছে। কিন্তু প্ৰয়োজনবোধে তাহাদের কে ষে কী, 
তাহা ধরিবার উপায় নাই। অর্থসঙ্গত অন্ত শব্দের যোগে 
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সমাসবদ্ধ না করিলে নেহাৎ বিপদের আশঙ্কা । একান্ত 
নিজম সম্পদ বলিয়া মেয়ের! যধন কামিনী, যামিনী 
প্রভৃতি নামগুলির উপর asir দখলজারী করেন 
পুরুষদের বাধ্য হইয়া তখন সাহাষ্য নিতে হয় অন্য 
শব্দের । wae, কামিনীকুমার, মোহিনীমোহন 
ও রোহিণীকাস্ত নামে তখনই কেবল তাহারা পুরুষ 
সমাজে ঠাই পায় বহু কষ্টে। নাম-হুম্বতারসিক পুরুষগণ 
ভাহাতেও সতর্ক হইবেন নাকি? অনেক অতিরিক্ত 
স্নেহশীল পরিবারের দেবেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও নগেন্দ্ররা এখন 
দেবু, AF ও Fe হইয়া গিয়াছে--অত্যাদূরে “উদ 
প্রত্যয়ের লাইসেন্স পাইয়া । কিন্তু ও দেবু, Ae, এবং 
নগুরাই লাইসেন্সী মেয়াদ ছাড়াইয়া গেলেও যখন বড় 
চাকুরী বা রাষ্ট্রীয় আসন আকাঙ্ষা করিয়া বসে তখন 
এই নাম আর তাহাদের চলিবে কি? 

অনাদরে ‘en’, Sy’, “বা? প্রভৃতি প্রত্যয়ের হাতে 
পড়িয়া বহু রাম, হরি, ay, মধুও এখন বাষাঃ হইরা, 
“ASH, মউদা হইতেছে এইভাবেই | হউক, হওয়াই 
স্বাভাবিক। কারণ বাংলা ব্যাকরণের মালখানায় 
নিজশ্ব সম্পদ ay বেশী কিছু না থাকিলেও প্রত্যয়ের 
অভাব নাই। পান, ওয়া, গাছ, গাছি পর্যন্ত সেখানে 
প্রত্যয়ের তালিকাভুক্ত | | 

কতকগুলি নাম আছে এমন যে শব্দ হিসাবে 
তাহাদের বেশ শুদ্ধি এবং সার্থকতা থাকিলেও সঙ্গতিট] 
সর্বত্র নাই। নামের সঙ্গে নামীর প্রকৃত অবস্থার সামন্জস্ত 
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are | সারাদিন দুয়ারে ছুয়ারে ভিক্ষা না করিলে দুইটি 
ভাত মিলে না এমন অনেক ‘aH’, জন্মাবধি পৃথিবীর 
কোন বস্তুকে চক্ষে দেখে নাই এমন অনেক 'পল্মলোচন? 
এবং ঠিক একশত আটটি (১০৮) মিথ্যা কথা না বলিয়া 
মুখে ভাত দেয় না এমন অনেক “সত্যেন্্রকে আমি নিজ 
চক্ষে দেখিয়াছি । ওপাড়ার বীরেন্দ্রের মৃত ater দুর্বল, 
‘খীরেন্ট্রের’ মত চঞ্চল ডানপিটে আর “লালমোহনের' মত 
এতবড় FF কালো ছেলে শুধু ভারতবর্ষে কেন, সারা 
পৃথিবী খুঁজিলেও stew কঠিন। আমাদের গ্রামের 
প্দয়ালবস্থর” নির্য়তা, *সাধুচরণের” চুরি চোট্টামির 
খবরই বা অজানা কার? 

তাই মনে হয় জাতকের নাম রাখিবার সময় এ সকল 
বিষয়েও একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার । রাশি, নক্ষত্র ও 
জন্মলগ্ন দেখিয়! জ্যোতিবিদগণ যাহ! বলেন অনেক সময়ই 
তাহা মিথ্যা হয় না নেখিয়াছি। নামকরণেই বা তবে 
হইবে কেন? | 

যাহ! হউক ‘নাম-মাহাত্ম্য’ শীর্ষক এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধটিতে 
মানুষের নাম সম্বন্ধে সংক্ষেপে ষাহা বলা হইল, ভাষাটা 
ব্যঙ্গাত্মক এবং লঘু হইলেও বিষয়টা তাহার বেশ গুরুত্ব- 
পূর্ণ। দেশের চিন্তাশীল স্বধীবর্গ দয়া করিয়া সেদিকে 
একটু নজর দিলে বড়ই বাধিত হইব। আধুনিক 
সমাজ-সংস্কার তালিকায় এ বিষয়টারও একটু স্থান 
থাকা উচিত কিন! সকলেই ভাবিয়া দেখিবেন 
আশ! করি। 


নেতাজী Fores আরতি 


চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় 


৮ বঙ্গলোকের হে প্রিয় নায়ক BR ইচ্ছাফল, 
অগ্রিপ্রান্তে বাঘা বিপ্লবী হেঁকেছিলে জয় fez | 
অমর কীতি ওগো রচয়িতা ভারতের ইতিহাসে ; 
এশিয়াবরণে পঞ্চপ্রদীপ তুলেছিলে তুমি হাতে | 
দৈত্যদমনে দেবসেনাপতি স্বয়ং কাতিকেয়, 
তোমাকে বক্ষে সাদরে ধরেছে ভীম। বঙ্গধাত্রী | 


প্রণিপাত নাও yataram বিদ্রোহী চূড়ামণি ; 
দানবে দলিতে ত্রিশূল হস্তে সাক্ষাৎ প্রমধেশ | 
দেবতা চরণে ছোট বা বডর fago প্রণতি জমা, 
নেতাজি হতাষ ভারতবর্ষে পবিত্রতম নাম। 
সারা এশিয়ার যুক্ষিসমরে সেনানী অতুলনীয় ; 
বঙ্গপ্রাণের পরাক্রমের বৃহত্তম বিকাশ ! 


মনসা পুজা রহস্য 
(প্রতিমা তত্ব) 
মহষি প্রেমানন্দ 


সংস্কৃত ‘মনস্‌’ শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে হয় “মনসা” 
--অর্থ মনের দ্বারা । আ'ত্বতত্ব তথা পরাতত্বকে অবগত 
হওয়া যায়_সেই মনেরই Jal বিধায়ও হয়ত বলা হয় 
“মনসা পুজা” | মনসার-পৃঞ্জা কিন্ত কেহ বলে না। 
গহ? ধাতু গমন করা অর্থে “সর্প” | বিছুম্ময়ী 
চিৎশক্তি ae) গতিশীলা, সে কারণেই “ace” তাহার 
প্রতীকায়ন। | 
মনস। 
প্রতিমা নির্শাণেও দেখি কোথাও নয় নাগ, কোথাও 
সাত, আবার কোথাও পাঁচ atti ইহাব eters 
সম্ভবতঃ--দেহে যে সকল স্থান বা বিষয়কে অবলম্বন 
করিয়া শক্তির অভিব্যক্তিমানা-_তাহারই প্রতীকে 
প্রকাশ | যথা-- 
নয় নাগ (>): 
প্নবদ্ধারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ | 
বশী AAAS লোকস্য স্বাবরস্য চরস্য চ॥” 
(শ্বেভাশ্বতর উপনিষদ, ৩1১৮ ) 
(স্থাবর aways অখিল জগতের নিয়ন্তা সেই 
পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া নবদ্ধারঘুক্ত দেহপুরে 
অবস্থানপূরর্বক বহিব্বিষয় গ্রহণে সচেষ্ট হন): 
লাভ নাগ (4): 
“সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবস্তি তস্মাৎ 
সপ্তাচিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ ৷ 
সপ্ত ইমে লোক! cay চরস্তি প্রাণা 
গুহশিয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত !” 
(মুণ্ডকোপনিষদ, ২১1৮) 
তাহা হইতে (ব্ৰহ্ম হইতে ) সপ্তপ্রাণাঃ (মস্তকস্থ 
সাতটি ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষু ২, কর্ণ ২, নাসিকা২ ও 


জিহ্বা উদ্ভূত হয়)। তাহাদের আবার যে স্ববিষয় 
প্রকাশক সাতটি কিরণ, সাতটি সমিধ, অর্থাৎ বিষয়, 
সাতটি হোম, অর্থৎ বিষক্ব-বিজ্ঞান, ও এই যে সাতটি 
ইন্দিয়গোলক যাহাতে প্রতি প্রাণী ভেদে এই 
সাত সাতটি-শরীবাশ্রিত ইন্দ্রিয় (বিধাতা কর্তৃক) 
সংস্থাপিত হইয়া বিচরণ করে__তাহাও উদ্ভূত হয় ) | 
Np att (a): 

পঞ্চ প্রাণশক্তির (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, 
Srta ) ক্রিয়মানতার প্রতীক। এই প্রাণশক্তি বিষয়ে 
উপনিষদ বলিয়াছে__ 

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈধিভাঁতি 
বিজানন বিদ্বান ভৰতে নাতিৰাদী। 
আত্মক্রীড় আতুরতিঃ ক্রিয়াবান্‌ 
এষ ব্রহ্মবিদাং afad: | 
(মৃণ্ডকোপনিষদ, © ১1৪) 

(যিনি প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, তিনিই সর্কভূতরূপে 
বছভাবে প্রকাশিত হন। ইহাকে যে বিদ্বান জানেন, 
তিনি অতিবাদী হন না| তিনি আত্মাক্রীড, আঁত্বরতি 
ও ক্রিয়াবান হন-_ইনিই ব্ৰহ্মবিদ্দিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম ) | 

কোথাও কোথাও তিন নাগও দেখা যায়। 
ভিন নাগ (৩); | 

ত্রিগুণাশ্রয়ে প্রকাশিত শক্তিরই প্রতীকায়ন। 


নয়, সাত, পাঁচ যত সংখ্যক নাগেই sue, ৯ 


দেওয়া হউক না কেন FAAR কিন্তু দেখিতে পাই একটি 
স্বেতহংসবাহিনী নারীমূতি ! 

নারীমুত্তি শক্তির প্রতিচ্ছবি--সেই শক্তি স্থিতা আছে 
সর্বকোলাহল ও ক্লেন্মুক্ত এক বিশুদ্ধতম মানস 


aoe 
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সংস্থার উপরে উহাই মনের পরমহংসাবস্থা। কাঠা 
ত দেহটি,--যাহার সমাত্রয়ে শক্তি ক্রীড়মানা । সেখানে 
একটি প্রতিচ্ছবি আছে--যাহাতে দেখান হইয়াছে জীব 
cafes ছুরিক1 দ্বারা একটি বিরাট নাগকে হত্যায় 
প্রচেষ্টমান! উহা! জীবের সাধনা-দ্বারা অষ্টপাশ ( মায়া, 
UT, অপমান, লঙ্জা, মোহ, মান, দস্ত, দ্বেষ) ছেদনের 
প্রচেষ্টা | 

' মুল হংসবাহিনী প্রতীকের উভয় পার্খে আছে আরো! 
Ree নারী adie, উহাতে প্রত্তীকায়ন হইয়াছে 
মনের, “ইচ্ছা” ও “জ্ঞান” শক্তির। “ইচ্ছা” শক্তিতে 
ভাব প্রকাশ নিয়া যখনই “জ্ঞান” শক্তিতে শুরু হয় 
রূপায়ণ, তখনই সৃজনের বীঙ্জরূপ দেখা দেয় সেখানে, 


(মনে )। ইহা ব্যতীত কাঠামোর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন . 


পরিমাপের সর্প প্রতীক স্থাপন করিয়াও দেহে যে 
“feats acre গতিশীল! তাহারই অভিপ্রকাশ 
দেওয়া হয়। 
মলম (aleg): 
পূর্বেও বলিয়াছি_স্বাং বা Fs বীজে হয় মনস! 
পুজা | পুজার ভোগের প্রধান উপকরণ-কুধ, কলা । 
হুধকলাত যোগীর প্রধান ও নিত্য আহার্য্য wa যোগী 
নিয়ত মনসাপৃজায়ই নিরত। যোগী যোগধারায় 
প্রাণায়ামের মাধ্যমে নিয়ত মনোশাসনে ব্যস্ত । শাস্ত্র 
বলে_-“মনো! এব মঙ্ষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়ো 1” 
পুজাটি হয় শ্রাবণ, sta মাসে-ধরণী যখন 
রসোময়ী | মনসা প্রতিমা পূজার সাথে নবাঙ্কুরিত 
পঞ্চশস্যের ( পঞ্চান্ন )-ও হয় পুজার্চনা । ইহাত কখন 
কিরূপ আহারাদি wate জীবনচর্য্যায় বিধেয় তাহারই 
ইঙ্গিত বহন করে। 











মনসা | পূজা রহস্য 
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পূজার উপকরণে-_-শক্তিপৃদ্জার oy fgg ও 
রক্তচন্দনেরই ব্যবহাব। 
প্রণাম জানান হইয়াছে এই বলিয়া 


“নমন্তে নাগ বাহিষ্কৈ নাগশ্বধ্ে নমো নমঃ ৷!” 
(অমরকোষ ) 
প্রতিমাটি--নাগ ষজ্ঞোপবীতধারিনী- 
“নাগ যজ্ঞোপবীতিনাম্* | 
কোথাও আবার--”ও' Fe, Ae. Fe, Oe মনসা, 
দেব্যৈ স্বাহা”-_-এই তেজোময় মন্ত্ৰটির দ্বারাও মনসা 
পূজা হইয়! থাকে | 
হীং=হলব্যোম। র-অগ্রি, ঈ= =অগ্নি=আকাশস্থ 
অগ্নিময় অগ্নি | 
আীংলশ-ব্যোম, র=অগ্নি, ঈ=অগ্ি=আকাশস্থ 
অগ্নিময় অগ্নি | 


ললক্ষিতি, ঈ-্অগি--বায়স্ 


অনুস্বার ত নাদেরই (8) অমুরণনার চিহ্ন বহন 
করে। 

“নক্ষত্রাণাং অহং শশী”-_-এই বাণীর Stents এই 
পঞ্চভূতাত্বক দেহে বা বিশ্বে নাগরূপে COURSE যে 
সচলমানতা উহাই উপরোক্ত মন্্রটর দ্বারা (বীজটির দ্বারা) 
প্রকাশ কর! হুইয়াছে। 

এই সকল কারণেই দেহস্থ কুণুলিনী শক্তিকে সর্প 
প্রতীকে দেওয়া! হইয়াছে অভিপ্রকাশ এবং ইংরাজীতেও 
বলা হয় serpent power; বিছ্যুৎতরঙ্গের y? 
সাদৃশ্য (resemblence) সর্পের সহিতই বিদ্যমান | 
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 শ্রীরিক্তা মুখোপাধ্যায় 


ওকে যখন প্রথম দেখি তখন একদম মনে হয়নি এ 
রোগা ডিগ.ডিগে হাঁড়-বার করা, হাতে গলায় 
একরাশ মাছুলী-ীধা ছেলেটা আমার সারাদিনের 
অনেকখানি সময় চুরি করে নেবে । লেখার টেবিলে 
বসে যখন ভীষণ রকম জমাঁটি উপন্তাসের জটিল জটিল 
চরিত্রগুলে| কলমের ডগায় জীবস্ত করে চলেছি, তখন 
ঠিক তখনই হঠাৎ করে চোখ পড়েছে ওর নিকে | হাতে 
একট। বাঁধারীর টুকরো নিয়ে মর্চে-ধরা লোহার রেলিং- 
গুলোকে নিদর্য়ভাবে পিটিয়ে চলছে। মুখে কিছু 
বলছেও হয়ত গলার স্বরটা! ক্ষীণ হলেও ঠোটের কাঁপন 
দেখে অনুমান হয় রেলিংগুলোর লৌহ নীরবতার স্থযোগ 
নিয়ে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করছে। মাঝে-মাঝে 


ওর কল্পনার জগৎ থেকে নেমে এসে BATS বিস্ময়ে হা 


করে চেয়ে থাকত আমার ঘরের দিকে । আমার জানালা 
দিয়ে দেখা যায় ওদের প্রায় পুরো বাড়ীটাকেঃ কিন্ত 
ওদের বারান্দ| দিয়ে কেবল আমার ঘরের খানিকটা 
অংশ। ভেবেছিলাম পাড়ীরই কোন বাড়ীর ছেলে। 
কিন্ত সেদিন দেখি গিন্নির কোলে চেপে কোথায় চক্ষেছে। 
বয়েসের ভারে TF কোমর গেছে ভেঙ্গে, তবুও ছেলে- 
টাকে বুকের কাছে আকড়ে ধরে পথ চলছে। এক সময় 
গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম_-ও ভূতের বাড়ীতে কে 
আবার এল? কোন বাড়ীতে ? এ যে ও বাড়ী,_ আঙ্কল 
তুলে দেখিয়ে দিলাম. সামনের বাঁড়ীটাকে। ও-- 
বাড়,য্যে বাড়ী ? ওতো Wis নাতি | নাতি ! আমার 
এবার অবাক হবার পালা । বুড়ীর দুই ছেলে থাকে 
কলকাতা | একজনের ব্যবসা, আর একজন কোন এক 
নামকরা অফিসের চীফ একাউন্টটেন্ট। ব্যবসায়ী ছেলের 
মেয়েদের দেখেছি ভারি ভারি গয়না পরা মোটাসোটা | 
আর একাউন্টটেন্ট ছেলের ছেলেমেয়েরা তো পাক্কা 
সাহেব বাপ মার সঙ্গেও কথা বলে ইংরাজীতে | 


কারও এমন হতভাগা চেহারা নয়। গিন্নীই 
রক্তের সমাধান করলেন, _ছেলেদের নয় মেয়ের 
ছেলে । মনে পড়ল বুড়ীর এক মেয়ে ছিল বটে, 
জলপাইগুডিতে কোন এক ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে 
হয়েছিল। ছোট্ট একট! নিঃশ্বাস ফেলে গিন্নী বল্লে 
কপাল বৃভীর, মেয়েটা! এ ছেলেটাকে বেখে দুম করে 
গেল মরে। ছেলেটাকে দেখার কেউ নাই বলে 
বাপ রেখে গেল দিদিমার কাছে। কিন্তু ফেরার পথে 
বাপটাও মরল ট্রে হুর্ঘটনায়। এখন এই বসে বৃড়ীরই 
যত ছুর্ভোগ। আমার কিন্তু মনে হয় না বিশেষ কোন 
দুর্ভোগ FWA দেখেশুনে মনে হয় একটা সঙ্গী পেয়ে TT 
যেন বেঁচে গেছে! ছেলের কৌরা বা নাতিপুতিরা কেউ- 


তেমন আসে না এই জঙ্গলপুরীতে। সাতপুরুষের ভিটে ' 
ছেড়ে বুড়ীও নড়বে না । এ নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মতান্তর ' 


হয়েছে অনেক | 
বিকেলের পড়ন্ত অ'লোয় দেখতাম বারান্দায় বসে 
বুড়ী ছেঁড়া স্তাকুড়ার সলতে পাকাতে পাকাতে রূপকথার 
গল্প বলছে আর একরাশ মাঁছুলীর বোঝা নিয়ে ছেলেটা 
বড় বড় চোখ মেলে গল্প শুনছে | ভারি রুগ্ন ছিল তাই 
দৌড়-বঝাঁপ করে খেলা ওর ধাতে সইত না। ATENTA 
চলতে ঢুলতে দিদিমার হাতে তাত খেত। আমার সঙ্গেও 
কেমন করে জানি ওর ভাব হয়ে গেল। ভোরবেলা 
জানলার নীচে খুটুখাট শব্দ হতে মুখ বাড়িয়ে দেখি 
ছেলেটা | হাতে যেন কি রয়েছে | ধরা পড়ে অপরাধীর 
তঙ্গীতে চুপ করে ফাড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাস! করলাম, কি 
করছিস? we, প্রজাপভির ay শিশির নিচ্ছি» 
দেখলাম ছোট একটা বাটিতে কিছু শিশিরভেজা ঘাস। 
ও বল্লে--আমি প্রজাপতি পুষি। দিদৃমা বলেছে-_পরীরা 
তো প্রজাপতির বেশ ধরে, একদিন চুপি চুপি দেখব। 
ওর রুগ্ন মুখের বড় বড় চোখ দুটোতে রূপকথার স্বপ্ন 
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মাখা । এর পর একদিন ও আমার কাছে এল | মাঝে 
মাঝেই আসত | একদিন জামার পকেটে দুটো শাঁলিক- 
ছানা পুরে এনে বললে_পুষবে ? পরিণত মন আমার, 
শিশুহ্বলভ এই ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দেব না| বল্লাম, শিল্পী 
ফেলে দিয়ে আয়--ঘর দোর নোংরা করবে । ভয়ে ভয়ে 
পকেটে পুরে নিল ছানা ছ্ুটোকে--তারপর বল্লে আমি 
পুষব, ওদের মা! নেই কিনা | ছোট্ট একটা TE খেলাম | 
মনে হল স্নেহের পক্ষপুট থেকে ও ছিটকে পড়েছে, 
তাই কি সবকিছুকে ওর আশ্রয় দেবার ইচ্ছে। 
হয়তো ওর অবচেতন মনের একাকীত্ব প্রজাপতি 
আর শালিকছানার একাকীত্বের সঙ্গে মিলেমিশে 
এক হয়ে গেছে। এর পর ছু’দিন ওকে দেখিনি 
কাজের তাগিদে ভুলেও গিয়েছিলাম ওর কথা। 
কদিন পবে এক দুপুরে ওকে আবিষ্ার করলাম বাড়ীব 
সামনে এক মজা! খালের ধারে। চুপ করে বসেছিল 
একটা পিটুলি গাছের তলায় । আমাকে দেখে আবার 
নিঃশব্দে জলের দিকেই চেয়ে রইল । বল্লাম--আ'র যাস 
না কেন? এবার ও উত্তর দিল নাকোন। খানিক পরে 
আস্তে আস্তে বল্লে তুমি অনেক বই পড়েছ? ওর প্রশ্নটা 
ঠিক বুঝতে পারলাম al | জিজ্ঞাসা করলাম,কোন বই-এর 
কথা বলছিস 1 তোমার ঘরে যেসব বই আছে, È যে 
অনেক বড় বড় বই! বুঝলাম বাধান মাসিক পত্রিকা" 
গুলোর কথ! বলছে। বল্লাম_ হ্যা, পড়েছি বইকি। ও চুপ 
করে জলাঘাসের আগায় ফড়িং-এর লাফালাফি দেখতে 
atta | কিছু যেন বলতে চায় অথচ ও মনের আয়নায় 
স্পষ্ট করে তার ছবি ফুটছে না৷ বড় হয়ে তুই আরও মস্ত 
মস্ত বই পড়বি। আমার সংসারী মন ওর ভবিষ্যতের 
ছবিটা আরও উজ্জ্বল করে আীকতে চাইল । ও aa 
আমার বই পড়তে ভাল লাগে না। বড় হয়ে আমি 
€ধিদূমাকে নিয়ে তেপাস্তরের মাঠ পেরিয়ে অনেক দুরে চলে 
যাব। চুপ করে গেলাম । ওর উধাও শিশুমনের কাছে 
আমার হিসেবী মনটা faces হাসি হাসল। এবার ও 
সোঁজাহৃজি আমার মুখের দিকে তাকাল। বল্পে-_ভাহলে 
তুমি বলতে পারবে fan বলেছে-যারা অনেক বই 
পড়ে ভারা সব কথা জানে | 
৪ 


বল তো আকাশের কোন ' 





তারাট। আমার মা? faye বলেছে_ আমার মা এ 
আকাশে তার! হয়ে আছে । কিন্ত অনেকগুলে! তারার 
মধ্যে আমার মা-তারাটা খুঁজে পাই না। ওর অসহায় 
আকৃতির কাছে আমি বোবা হয়ে গেলাম। অনেক পুথি - 
লিখেছি, অনেক পুথি পড়েছি, কিন্তু ওর এই ছোট্ট প্রশ্নের 
জবাবটা কোথাও পাইনি । তাই কথাটা চাপ! দেবার GD 
বল্লাম, তোর সেই শালিকছানা ছুটো কি হল রে? 
অবোধ পশুর মত বোবা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে 
রইল। তারপর চলে যেতে যেতে বল্লে-ওরা মরে 
গেছে। ওর চোখ ছুটোতে যেন অনেক অভিযোগ 
থাকতে জমে দেখলাম | 


সামনে CH আসছে। পূজো সংখ্যার ফরমায়েসী 
গল্পগুলোকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি 1 গৃহিণীর তাগাদায় 
কোনমতে স্বান খাওয়া সারতে হয়। খোঁজ খবর রাখতে 
পারিনি ছেলেটার | পূজোর ছিডিক কাটার পর হঠাৎই 
একদিন ওর কথা। ওর দিদিমাকে দেখতাম চুপচাপ 
আছে সামনের পটার দিকে চেয়ে । আগের মত এটা- 
ওটা কাজ নিয়ে আর ব্যস্ততা নাই। দূর পথে কোন 
লোক দেখলে ভাঙ্গা কোমর সোজা করে তাড়াতাড়ি 
দাড়ায়। তারপর ছানিপড়া চোখ দুটোর দৃষ্টিকে যধা- 
সম্ভব সজাগ করে চেয়ে থাকে পথ-চল.তির মানুষটার 
দিকে। মানুষটা চলে যায় আপন কাছে বৃড়ী আবার 
এসে বসে নিজের জায়গাটিতে। গৃহিণীকে একদিন 
জিজ্ঞাসা করলাম, বুড়ির সেই নাতিকে দেখতে পাই না 
কেন বল তো? ছেলেটার কোন অহ্বখ-বিত্বাথ করে নি 
তো? A বল্লে--ওর মামারা কলকাতা থেকে 
এসে নিয়ে গেছে। এখানে থেকে বনজঙ্গলে ঘুরে 
বুনোদের মত অসভ্য হয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষা সহবৎ কিছুই 
হচ্ছিল না। এবার বুঝতে পারলাম অখণ্ড অবসরে 
বাডূয্যে বৃড়ী কেন হাপায় ওঠে। কার আশায় পথ 
চল্তি মানুষ দেখলে ভাঙ্গা কোমর সোজা করে উঠে 
দাড়ায়। 

দিনগুলো গড়িয়ে চলে | এবার শীতটা যেন কিছু 
বেশীই পড়েছে। বীড়য্যে বুড়ীকে আর বারান্দায় 
দেখি না। ওদের নিঃঝুম ভাঙ্গ! বাড়ীটায় ছু'তিনদিন 
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ধরে যেন কিছু লোকের সাড়া পাচ্ছিলাম । একদিন 
সকালে জানালার ধারে এসে দাড়াতে দেখতে পেলাম 
অনেক মানুষের ভীড়। খাট, ফুল, বুড়ী শুয়ে আছে 
খাটের ওপর । কখন মার! গেল জানতে পারি fa 
যেমন নিঃশব্দে থাকত তেমনি নিঃংশব্দেই চলে গেল। 


ভিড়ের মাঝে ছেলেটাকেও দেখলাম! যেন আরও 
et আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওর হাতে 
গলায় wget বোঝাগুলো নাই, তাতে ওকে 


কতথানি ভব্য-সভ্য দেখাচ্ছিল জানি না তবে ওকে যেন 
বড় নিঃস্ব রিক্ত মনে হচ্ছিল। রোগ ব্যাধি ভুত প্রেত 
দত্যিদানোর হাত থেকে রক্ষা করার মানসে ওর 
দিদিমার আপ্রাণ প্রয়াস সেই মাছুলীর বোঝাগুলো না 
থাকার wee কি অমন লাগছে! ছেলেটা ফ্যাল 
ফ্যাল করে. চেয়ে দেখছিল বুড়ীর মুখের দিকে। 
কাপ! কাপা যে হাত pata ভাত মেখে তুলে দিত ওর 
মুখে সে ছু'খাঁনা জড় করা আছে বুকের ওপর | একবার 
ওর ইচ্ছে হচ্ছিল চুপি চুপি ডাকে দিদিমা ও দিদিমা। 
কিন্তু ভয়ে সঙ্কোচে ডাকতে পারে নি। শুধু পোষা 
অন্তর মত খাটটার আশেপাশে, ঘুরেছে | বৃড়ীকে নিয়ে 
সবাই যখন চলে গেল তখন ওর বুকের ভেতরটা! কেমন 
খালি-খালি লাগছিল। ঠিক অনেকদিন আগে যেমন 
হয়েছিল শালিকছান! দুটো মরে যেতে | 

চাকুরে আর ব্যবসায়ী হই ছেলে মিলে বেশ 
আড়ম্বরেই বৃড়ীর শ্রান্ধশান্তি করলে । ছেলেটাকে 
দেখলাম সারাদিন আধময়লা একটা জামা প্যান্ট 
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পরে ঘুরে বেড়াতে! দুপুরবেলা হাতছানি দিয়ে ডাকতে 


কাছে এলো। শুকনো মুখ, চোখে ভীরু খরগোসের 
দৃষ্টি । বল্লাম, কি রে খেয়েছিস্‌ কিছু? 
We Al, আগের যত সেই সহজ ভাবটুকু নাই। বুঝলাম 
ইটের খাঁচায় বন্দী হয়ে ওর মনটা কেবলই ডানা ঝাপটে 
মরছে | 
শুবরে পোকা আর প্রজাপতির রাজত্বে থেকে ছিনিয়ে 
নিয়েই গেছে। দেয়নি ওর দিদিমার মত পক্ষপুটের 
নিশ্চিন্ত আশ্রয়। তাই সর্বদাই ওর ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি । 
ভাবলাম ছেলেটাকে কিছু খেতে দিই, ওর সহরের 
কেতাছ্রস্ত মামীদের দেখেছি শাড়ীগয়নার বোঝা সামলে 
অতিথি আপ্যায়শে ব্যস্ত, নেহাৎ আশ্রিত এই অপ- 
গণ্ডটার দিকে নজর দেবার সময় কই তাদের | 

খাবার নিয়ে ফিরে এসে আর দেখতে পেলাম না 
ছেলেটাকে । কাজ মিটতে সদলবলে চলে গেল ও 
বাড়ীর লোকজন। সঙ্গে ছেলেটাও গেল। 

পায়ে পায়ে এসে দাড়ালাম বাড়ীর পেছনে 
পেয়ারা গাছতলাটায়, যেখানে বসে ও সদ্ধ্যেবেলায় মা" 
তারাটাকে (awl পায়ের কাছে কি ঠেকতেই 
কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম আমারই কলমটা, যেটা কাল 
খুঁজেপাইনি। আর এক টুকরো কাগজে আকা-বাকা 
লেখা1,“দিদৃমা, ওরা আমায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, 
তুমি যখন এখানের আকাশে তারা হয়ে ফুটবে আমি 
তখন তোমায় খুঁজে পাব ন[।”% 


* প্রবর্তক দাহিত্যচ্ত আয়োজিত অনুষ্ঠানে লেখিকা কর্তৃক পঠিত। = 
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জীবনশিপ্পী শ্রীমতিলাল . | 
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চা জ্বীমতিলালের সমগ্র জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায়, প্রত্যেক যুগাস্তে তার জীবনের দিগপরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। ১৮৮২ (জন্ম) হইতে ১৮৯৪ সাল মোটামুটি 
পাঠ্যকাল। ১৮৯৪ হইতে ১৯০৬ সাল পর্যাস্ত মতির্লালের 
জীবনে জনসেবা, বিভিন্ন সাধনমার্গে বিচরণ, সাধু-সঙ্গ 
ও মহৎ-সংশ্রয় ঘটে। ১৯০৭ হইতে ভার yg জাতি- 
সত্তার জাগরণ ও বিপ্রীব-সাধনায় মোড় পরিবর্তন সংঘটিত 
হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু যে পরিকল্পনা করিয়া 
করিয়াছেন তাহা নয়, একট। তৃতীয় শক্তি যেন তাহাকে 
চালাইয়া লইয়! চলিয়াছিল। যখন যেটা ধরিয়াছেন 
তাহাতেই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশৃন্ত হইয়া সমগ্র মনোপ্রাণ 
ঢালিয়া দিয়াছেন। 
১৯০৭ সালে ভারতের রাজনৈতিক আদ্দোলন IE 
বিচিত্র গতিতে দেখা *দেয়। কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃ- 
` বৃন্দের প্রতিকূলতা ও basap বৈদেশিক রাজ্জশক্তির 
রক্তচক্ষু এড়াইয়া অগ্নি আন্দোলনের নেতৃবৃদ্দ যেভাবে 
কাৰ্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা একদিকে যেমন 
তাহাদের সংগঠনশ্দক্ষতার পরিচায়ক, অষ্টদ্িকে তেমনি 
তাহা জনসাধারণের অস্তরে গভীর বিস্ময় i করে। 
বিপ্লবীদের কর্ধপ্রচেষ্টা নির্ধ্যাতনের দ্বারা ব্যাহত 
করিবার জন্য সরকার এই সময় সক্রিয় হইয়া উঠেন। 

'এমহারাই্ীনেতা তিলক (বালগঙ্জাধর তিলক) ita- 
দ্রোহের অভিযোগে ৬ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের নেতা Shwe 
চক্রবর্তী, কঞ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দর ay, অশ্বিনীকুমার দত, 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা স্ববোঁধ মল্লিক, মনোরঞ্জন 
গুহঠাকুরত|, পুলিন দাস ও graag নাগ প্রভৃতি ১৮১৮ 
aima © আইন অনুসারে বিনা বিচারে নির্বাসিত 
হইলেন। 

এই বৎসর হইতে বিপ্রবীগণও গুপ্তহত্যায় অত্যন্ত 

সক্রিয় হইয়া উঠেন। নির্য্যাতনকারী রাজপুরুষদের 
দণ্ডবিধান করাই ছিল এই সকল গুপ্তহত্যার উদ্দেশ্য | 


১৯০৭ সালের বিজয্বাদশমীর দিন সয্যাসীবেশে 
বারীন্দ্রকুমার চন্দননগর রাধীঘাটে গমন করেন । চন্দন- 
নগরের উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে বারীন্দ্রকুমার 
QA কলেজের অধ্যক্ষ DIFOR রায়ের প্রথম পরিচয় 
জানিতে পারেন! তৎকালে চারুচন্ত্র রায় চদ্দননগরের 
তরুপদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন | 
wages সেই Fer দশমী প্রভাতে এই সর্কজনমান্ত 
নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নানা প্রসঙ্গ আলোচনা 
করেন। পরিশেষে নিজেব পরিচয় দিয়া তিনি বাঙ্গালায় 
যে ব্যাপক বিপ্লবষজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে তাহারই 
একজন হোঁতার আসন তাহাকে গ্রহণ করিতে অহুরোধ 
করেন। চারুবাবু এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। 

চন্দননগরের বিপ্লবী সংহতির wate এই 
সহযোগের ফলেই ঘটিয়াছিল। ইহা বাংলার বিপ্লব 
আন্দোলনের এক এতিহাসিক ঘটনা | | 

চারুবাবুর শিকারে বিশেষ ঝোঁক ছিল। সেই শিকার 
ছলে যুগাস্তর দলভুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, ভুপেন্দ্রনাথ 
দত প্রমুখ কয়েকজন চারুচন্দ্রের নিকট বন্দুক শিক্ষা 
করিতে আসিতেন। চাকু রায়ের বাড়ীতে একটা চায়ের 
মজলিস ছিল। Ae ঘোষ, মতিলাল রায়, কানাইলাল 
দত্ত, নগেন্দ ঘোষ, নারায়ণ দে প্রভৃতি সেই মঙ্জলিসে 
নিয়মিত যোগদান করিতেন। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অসংখ্য দেশসেবক রাঁজদণ্ডে 
দণ্ডিত হইতে থাকিলে বারন্দ্রকুমার বোমার সাহায্যে 
ইহার প্রতিবিধানে যত্বুবান হন। তিনি এই Bory 
লইয়া দেশনেতৃগণের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহারা 
সকলেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া উৎসাহ দেন ? “This 
is the national vengeance you better take up.” 

বারীন্দ্রকুমার চতুদ্দিক্ হইতে উৎসাহ পাইযা দেশের 
sten বলিয়াই ইহা] গ্রহণ করেন। তিনি নিজ মুখেই 
স্বীকার করিয়াছেন £ “We thought its was the voice 


of the nation and we have begun to make 
Serious preparation,” 
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সৎপথাবলন্বী সম্প্রদায়ের অধিবেশন পণ্ড ঃ 


১৯০৭ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করিয়া 
সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক অধিবেশন মতিলাল 
আহ্বান করেন। wert থাতাঁয় মতিলালের নাম 
থাকায়, ফরাসী পুলিস সেই সভাক্ষেত্র ঘিরিয়া থাকে। 
এমতাবস্থায় মতিলাল এই অধিবেশন স্থগিত রাখিতে 
বাধ্য EF | 

ইহার কিছুদিন পরে চন্দদনগর হাটখোলা নামক 
স্থানে এক স্বদেশী সভার আয়োজন করা হয়। Aye 
শ্যামহৃদ্দর চক্রবর্তী সেই সভায় আহত হইয়া উপস্থিত 
হন। ফরাসী গভর্ণমেন্টের খেয়াল হইল যে, সভা বন্ধ 
করিতে হইবে। সভাক্ষেত্রে প্রচুর জনসমাগম হ্য়। 
বিশ পচিশজন মাব্রাজী সিপাহী বন্দুক কাধে সভাক্ষেত্র 
ঘিরিয়া রাখে। তৎকালীন মেয়র মসিয়ে তাঁদ্দভেল 
ইহার অধিনায়ক ছিলেন। ইহার ফলে শেষ মুহূর্তে 
সভার'অধিবেশন আর TAGS হইতে পারে নাই। 

এই ঘটনায় যুবকমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। 
তাহার! বাছা বাছা কয়েকজন মিলিয়া একটা পোড়ো 
বাড়ীতে সভা বসাইল | অন্যুন শতাধিক যুবক সে ক্ষেত্রে 
একত্রিত হইয়াছিল | সভায় স্থির হইল, বড় সাহেবের 
বাড়ী আক্রমণ করিতে হইবে। কথামত উদ্ভোগ 
চলিল। তখনই লাঠি, সড়কী, বন্দুক, খাড়া সংগ্রহ 
হইতে লাগিল | ব্যাপারটা যখন গুরুতর হইয়া উঠিল, 
তখন চারুবাবুর নির্দেশে কানাই প্রমুখ কয়েকজন যুবক 
আসিয়| ইহাদের নিরস্ত করিল। কিন্তু উৎসাহ ভঙ্গে, 
FATA সকলেই একে একে স্থানত্যাগ করিল । ইহাতে 
মতিলালের হৃদয় সাস্বনা পাইল না। মতিলালের ye 
বিপ্লবী সত্তা জাগ্রত হইল। উত্তেজনায় অস্থিব হইয়া 


মতিলাল সহকারী বন্ধু ননীলাল দে-কে বলিল, | 


“অত্যাচারী মসিয়ে তাদ্দিভেলকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
অপসারিত করিতে হইবে। তুমি ইহাতে রাজি আছ 
কিনা?” Í 

নলীলাল দে, সাগরকালী ঘোষ ও মতিলাল এই 
তিনজনে প্রতিশ্রুতি গ্রহপ করিলেন, যে-কোনও কারণ 


ঘটুক আমবা কিছুতেই কখনও আমাদের এই এঁক্য ভঙ্গ 
করিব না। , 


তাহাদের এই saad ভাবীকালে অভিন্ব . 
সষ্টির হেতু হইয়াছিল। ” 


ননলাল হতিলালকে বলিল, “আমাদের রিভলভার 
নাই, কোনরূপ অস্ত্র নাই, অতএব ইহা কেমন করিয়া 
সম্ভবপর হইবে ?” 


চারুবাবু বিপ্লবপন্থীর লোক বলিয়া মতিলালের 
ধারণা go হইয়াছিল। কানাইলালের সহিত চারুবাবুর 
গভীর পরিচয়ের কথা. মতিলালের জানা ছিল। 
কানাইলাল নিশ্চয়ই একটা রিভলবার যোগাড় করিয়া, 
দিতে পারে, এই আশায় তাহাকে মতিলাল একখান! 
পত্র লিখিলেন “তুমি যদি নিভীক হও, আমার সহিত 
বোডাইচণ্ডীতলা শ্বশানঘাটে দ্বিপ্রহর রাত্রে সাক্ষাৎকার 
করিও | দেশ ও জাতির প্রয়োজনে এই আহ্বান ৷” 
a 


পত্রে মতিলাল নাম দিলেন না। 

সেদিন ঘোর অমাবস্তা। ঘুটঘুটে" অন্ধকারে 
সারাদিক্‌ হুয়াশীচ্ছন্ন। শীতের ate: উত্তরের বাতাসে 
কাপিতে কাপিতে শ্বশানের প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষমূলে - 
মতিলাল ও ননীলাল দুই বন্ধুতে কানাইয়ের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন | জ্বনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই, fat fat 
পোকার বিকট শব্দে কান ঝালাপালা হইয়া যাইভেছিল। 
সময় যেন কাটে না, অপেক্ষা করিতে করিতে এক সময় , 
কেমন যেন আনমনা হইয়া পড়িলেন। মতিলালের১ 
মানসপটে একটি অতীত ঘটনার স্মৃতি ভাসিয়া i 
উঠিল। ! 

মতিলালের মনে পড়িল, একদা ১৯০২ সালে গভীর 
রাত্রিতে রাসবিহারী ঘোষ ও মতিলাল প্রায়ই এই 
Mica বিচরণ করিতেন | একদিনের কথা! তাহারা 
ছুইজনে শ্মশানে মড়ার মাথার খুলি লইয়া খেশী- 
করিতেছিলেন, এমনি সময়ে শযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(পরে নিরালম্ব স্বামী ) আসিয়। ঘটনাক্রমে এই শ্বশীনে 
আসিয়া উপস্থত হুইলেন। তিনি বিপ্লব-সমিতি 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে চন্দননগর আসিয়াছিলেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ | 





জীবনশিল্পী মতিলাল 
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aerate তরুণঘ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা 
এই rga শ্বশানে এইভাবে খেলা করিতেছ কেন ?” 

উত্তর হইল, “তাতো জানি না, তবে এইভাবে খেলা 
করিয়া আনন্দ পাইতেছি।* 

যতীন্্রনাথ বলিলেন, “যাহারা এইভাবে মড়ার খুলি 
mee খেলা করিতে ভালবাসে তাহারাই জন্মভূমির 
শূংখলমোচন করিতে সক্ষম |” 

তারপর তিনি আবেগভরের প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা 
ভাই, যে রাক্ষদ ছলেবলে কৌশলে আমাদের শ্বর্গাদপি 
গরিয়সী জন্মভূমির পায়ে শৃংখল পরাইয়া ভাহার বুকে 
বসিয়া রক্ত শোষণ করিতেছে তাহাকে তাড়াইবার কি 
ইচ্ছা! হয় না?” 

তখন তাহার! সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “নিশ্চয়ই 
হয়।” 

তারপর রাসবিহারী Ty সাগ্রহে জানিতে চাঁহিলেন, 
"আমাদিগকে কে সে পথ দেখাইয়া দিবে?” 

যতীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের পথের 
নির্দেশ দিব। আমি তোমাদিগকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা 
দিব।” 


রাসবিহারী ও মতিলাল ভক্তিতারে যতীন্দ্রনাথকে , 


প্রণাম করিলেন। তারপর তাহার! বিদায় লইলেন। 
পরে অবশ্য সেই উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ চন্দননগরে হৃদ 
সম্মিলনী স্বাপনও করিয়া ছিলেন | 
কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, মভিলালের হুস নাই। 
অপেক্ষমান মতিলালের চমক ভাক্িল। সময় 
উত্তীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু কোথায় কানাইলাল ৷ 
কানাইয়ের ভীরুতা৷ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়! মতিলাল 
ফিরিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন 
একখানা কালো অঙ্গাবরণে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া কে যেন ধীর 
পদক্ষেপে এইদিকেই আসিতেছে । একটু পরেই 
কানাইলাল সম্মুখে উপস্থিত হইল। 


মতিলালকে দেখিয়াই স্বভাবস্থীলভ উচ্চহাস্যে few. 
রাতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া কানাইলাল কহিলেন__ 
পবুঝিয়াছি তুমি ভিন্ন এ কাজ আর কে করবে?” 
খবর কি? | 

মতিলাল দেখিল উদ্বেগশূন্ত কানাইলালের প্রসন্ন 
মুখখানি--ঢৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মহ্ত্বপূর্ণ রেখায় Fra হইয়া 
উঠিয়াছে। অস্তরের কি এক গভীর সঙ্ষল্প তাহার ভারি 
পুরু ঠোট দু'খানিতে ফুটিয়া রহিয়াছে । শ্রদ্ধায় সম্ভমে 
যেন মাথাটা স্বত:ই নত হইয়া পড়িতে sta] একট! 
জোর বাতাসে কানাইলালের আবরণ ঈষৎ উড়িয়া 
যাওয়ায়, কটিদেশে একখানি মুক্তফলা চকৃচকে ছুরি 
ঝলসিয়া উঠিল। বাঙ্গালীর এই বীরবেশ মতিলালকে 
উৎসাহিত আশাম্বিত করিল। তিনি মুগ্ধ Rua 
কানাইলালের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

অতঃপর মতিলাল একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বোজ 
ঘটনার কথা তুলিয়া বঙ্গব্যাপী অত্যাচার ও তাহার 
প্রতিকারের উপায়টাও এক নিঃশ্বাসে ব্যক্ত করিলেন। 

কানাইলাল মতিলালের সকল কথা শুনিয়া যে যুক্তি- 
পূর্ণ উত্তর দিল, তাহা উপেক্ষা করার সাধ্য মতিলালের 
হইল না। 

কানাইলাল মতিলালকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 
“তোমার ইচ্ছ| ভালভাবেই চরিতার্থ হইবে, সে ব্যবস্থা 
আমি করিতেছি ৷” 

সেইদিন হইতে মতিলালের সহিত কানাইলালের 
সম্বন্ধ নিবিড় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মতিলালও এই সময় 
হইতে বিপ্লবের কাজে ক্রমশ: আত্মনিয়োগ করিলেন | 
বিপ্লবীদলের সহিত ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হইয়! উঠিলেন। এই 
বিপ্রবকর্শ্ম লইয়াই চারু রায়ের সঙ্গেও মতিলাল আরও 
ঘনিষ্ঠ হইলেন। বস্তুতঃ এই সময় হইতেই বিপ্লবমুখে 
মতিলালের জীবনের মোড় ফিরিল। 

(ক্রমশঃ) 


সি, 


(১৩) 


১৯২৭ সালে পুজার পূর্বে আমরা গৌরীপুরে ফিকে 
যাই। এই বৎসর আমার ও আমাদের পারিবারিক 
জীবন নামা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর 
হয়েছিল। আমার প্রথম পুত্রের কচি বয়সে মৃত্যুর 
আঘাত আমাকে সাময়িকভাবে বিচলিত করলেও 


ভারতের শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশিষ্ট গুণীগণের ' 


সংস্পর্শে সঙ্গীত সাধনা ও পণ্ডিচেরী আশ্রমের দাদাদিগের 
সঙ্গ আমাকে যথেষ্ট সাশ্বনা দিয়েছিল। কিন্তু পুরুষের 
পক্ষে সেসব শোক অনেকটা সহজে HW হয়ে আসে, 
Heater পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। গৌরীপুরে ফিরে aya ঘরে প্রবেশ করে 
আমার সহধঞ্সিনী ইন্দিরা দেবা একেবারেই ভেঙ্গে 
পড়েন। আমার দ্বিতীয় সন্তান Sal রাণুর জন্মের পূর্ব 
পর্য্যন্ত Sta ya হৃদয়ে কখনও শাস্তির স্পর্শ হয়নি, যদিও 
শ্বীঅরবিদ্দের কৃপা ও xe তার প্রতি yeas ব্যক্ত 
ছিল। তার এঁশিক রুপা ইন্দিরার জীবনের একটা 
বিরাট আশ্রয়তরুরূপে শেষ অবধি বিদ্যমান ছিল। 


গৌরীপুরে এ সময় বাবা নানাভাবে আমার মন ভুলাবার ১ 


চেষ্টা করতেন। আমার অভিভাবকগণও পূর্বের It 
Peo পথ ত্যাগ করেন | সঙ্গীত, ক্রিকেট খেলা 
প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক, বিষয়ের অন্্শীলনে আমার সময় 
কাট্‌্ত। শ্রীঅরবিদ্দের শিষ্যদের মধ্যে ক্ষিতীশ দত, 
কুমুদ বাগচী, ব্রজেন উকিল প্রভৃতি বন্ধুগণ মাঝে মাঝে 
গৌরীপুরে এসে সাহিত্য, দর্শন, Qafa জীবন, 
মায়ের কথা প্রভৃতি প্রসঙ্গে আমার সময় ভালভাবেই 
কাটাবার পথ করে দিতেন | 

সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচচ্চা, নান! শাস্্পাঠ, 
বক্তৃতা ও খেলাধুলায় আমার সময় অতিবাহিত হত। 
কর্মচারীদের মধ্যেও মাখন ভাহুড়ী ও অন্তান্ত বন্ধুগণ 
আমাকে নানা গল্প ও আযোদ-প্রযৌদে পরিতৃপ্ত করতে 
চেষ্টা করতেন। কিন্তু আমাদের পার্শববত্তী আত্মীয় 
জ্মিরারগণের গৃহিলীগণ নানাভাবে চেষ্টা সত্তেও ইন্দিরা 


দেবীকে যথার্থ সাত্বনা! দানে সফল হননি। আমার 
দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় স্ত্রীজতির বিভিন্ন শ্রেণী আমার নয়ন” 
গোচর হয়েছে | এক জাতীয় মেয়েসস্তান HAT এদের 
নিকট জীবন, জগৎ ও সংসাব-_সন্তানদের নিয়েই গঠিত। 
সন্তান ভিন্ন এদের জীবন মরুভূমি মাত্র, এদের প্রবল 
মাতৃত্ব সকলকেই মাভৃভাবে আকর্ষণ করে। এই জাতীয় 
নারীর চরম দৃষ্টান্ত আমার গর্ভধারিণী ও সহ্ধর্সিনীর 
জীবনে আমি দেখে এসেছি। আমার ও আমার 
সহোদরাদের প্রতি মায়ের যেরূপ প্রবল স্নেহ ও মমতা 
ছিল, আমার বর্তমানের GATS মেয়ে ও ছেলের 
প্রতিও ইন্দিরা দেবীর সেইক্পপই টান ছিল। বাবার 
প্রতি মায়েরও সেরূপ বাঁৎসল্যহ্বলভ মঙ্গলাকাজ্ষ! ছিল, 
আমার প্রতি ইন্দিরা দেবীরও সেইরূপ আকাজ্জাই 
ছিল। এই জাতীয় মেয়েয়া মাতৃত্েরই প্রতিমৃত্তি, 
তাই আমার মাতাঠাকুরাণী যখন ইন্দিরা দেবীকে আমার 
সঙ্গে প্রথম দেখেন wea তাকে বলেছিলেন, “আমি 
ভীর্থবাসিনী,খোকার প্রতি তোমার যেরূপ মমতা, তাঁতে 
আমার অভাব তুমিই পূর্ণ করবে 1” আমাকে মা বললেন, 
আমার সহিত ইন্দিরা দেবীর MDI মধ্যে নায়ক- 
নায়িকার ভাব প্রকাশ পায় না বাৎসঙ্যভাবই দেখা 
যায়। 
সম্বন্ধ পছন্দ কবেন | ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণদেব ও শপ্রীসাবদা 
মাতার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তাতে মাতা ও শিশুর 
সদ্বন্ধই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে | | wate বহু যোগীর 
ষ্যায় শ্রীঅরবিন্দও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাৎসল্য সম্বন্ধে অধিক 
পছন্দ করতেন । যদিও তার যোগের agá তিনি 
খষিহলভ দাম্পত্য aay আদর্শ ত্যাগ করেন নাই-- 
যদিও তার জীবনে দাম্পত্য সম্বন্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা 
খুব কমই ঘটেছে। তথাপি তাঁর যোগজীবনের 
দ্বিতীয় অর্ধে তিনি শ্রীরামকৃস্ণের প্রদর্শিত পথই অবলম্বন 
করেছিলেন। এর কারণ এই যে. শ্রীঅরবিন্দ বৈদিক 
ধধিদের আদর্শ আবিকার গ্রহণ করলেও শ্রীমা তার 


অনেক সাধক দাম্পত্যজীবলেও ভাই-বোনের . 


pad 


p 


he 


-M 


ra 


সংবাদ 


আশ্রমী 


সঙঘজননীর ভিযোভাবোহুসব : 


মা__সঙ্ব-মা, সঙ্ঘপ্রস্থতি ;সত্বধাত্রী ; সঙ্বসর্ধার্থসাধিকে। 


সঙ্ঘজননী AJAn দেবীর তিরোভাবোৎসব 
বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, ইং ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭০ 
চন্দননগর কেন্দ্রসঙ্ঘে JAINA হল একান্ত অস্তরঙ্গরূপে | 
উৎসবের যে ছুটি দিক অস্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ-_এই উভয় 
অঙ্গের মধ্যে বহিরঙ্গের রূপ একেবারেই সংক্ষিপ্ত । দেশ" 
কাল অবস্থা পরিবেশ পরিস্থিতি--বহিরঙ্গ উৎসবের এই 
পঞ্চাঙ্গই প্রতিকূল । তথাপি মায়েরই উপর একাস্তরূপে 
নির্ভর করে তাঁর এইবারকার এই ৪১ বৎসরের 
তিরোভাবোৎ্সব সমাপ্ত হল। উৎসবের চিরাচরিত 


বিধি অনুযায়ী পূর্ববদিন ২১শে অগ্রহায়ণ, ইং ৭ই ডিসেম্বর 


১৯৭০ অধিবাস--আবাহন সঙ্গীত, উপাসনা ও aa 
অন্তে সঙ্ঘাচার্ধ্য পণ্ডিত ক্র্য্যনারায়ণ তর্কতীর্ঘ উদ্বোধন 
বাণী উচ্চারণ করেন। তারপর ১০ মিনিট মাতৃ- 
অনুধ্যানের পর সহ সভাপতি Aren চট্টোপাধ্যায় 


সাঁধনজীবনে একাস্তই সনন্যাসিনী 5 বু, চৈ চৈভন্, fet 


পথ ধরেই মা চলেছেন ; ভারতীয় যোগের ক্ষেত্রে তাই 


শ্রীঅরবিদ্বের বৈদিক আঁর্শ মায়ের সম্নাসবাদের সহিত- 


যুক্ত হয়ে আশ্রমে সাধনার বর্তমান কূপ দিয়েছে | এখানে 
বিজ্ঞান, gefa, ব্যবহারিক জীবন ও কর্মযোগের 
প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য থাকলেও আমাদের মনে রাখা উচিৎ 
যে বর্তমানে পৃথিবীর বহু সন্ন্যাস আশ্রম যাস্থিক সভ্যতা 
ও কর্মের প্রাধান্ত দিয়েছে কিন্তু এই wh সন্ন্যাসরই FT | 

রামকৃষ্ণ মিশনের sty পুরাপুরি সন্ন্যাসীগণের 
প্রতিষ্ঠান বর্তমানে আধুনিক সকল বিদ্যা ও আধুনিক 
জীবনের সকল অঙ্গই স্বীকার ক'রে নিয়েছে এবং 
সন্ন্যাসীর সহিত acta কোন বিরোধ রামকৃষ্ণ মিশনের 


আদর্শে নাই। এক্সপ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, অৎসঙ্গ, 


মাতৃবন্শপা করেন। সঙ্ঘাচার্ধ্য ও সহ সভাপতি 
উভয়েরই কঠে একই স্বর বেজে উঠে--সে স্বর ব্যথার 
সবর, বেদনার Ya— উভয়েই wars সঙ্ঘের দোৌর্শ্সন্য 
দেশের দৌশ্বন্য ও জাতির দৌন্বন্য নিরসন করার জন্য 
মাতৃকরুপাই প্রার্থনা করেন। অতঃপর মাতৃকীর্ভনে 
এইদিনকার অধিবাস সমাপ্ত হয়। 


পরদিন ২২শে অগ্রহায়ণ, ইং ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭০- 
এর প্রভাত প্রভাতী মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-আরাধনাময় 
হয়েই উদিত ey ভোর হওয়ায় মাতৃ অঙ্গনে সমবেত 
উপাসনা ৷ উপাসনার অঙ্গ হিসাবে প্রথমেই মাতৃসঙ্গীত, 
সঙ্ঘবাধী পাঠ ও উপাসনা । তৎপর সঙ্ঘ-সভাপতি 
পূজনীয় শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের ভাষণ | তারও বাণী, সমস্তা- 
সন্ধুল পরিবেশের সমাধানে মাতৃচৈভন্যই দিশারী care | 
তারপরেই আরম্ভ হয় সঙ্ঘদভ্যাগণের গীতাপাঠ, meq- 


.সভ্যগণের চণ্ডীপাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগারতি, 


আনান হোম, দিবসব্যাপী জ্রপ-যজ্ঞ ও উপরি 





স্বামী মোহনামন্দের সকল প্রতিষ্ঠান, সর্ব ব্যাপারে 
আধুনিক বিদ্যামুযায়ী কাজকর্ম, লোকসেবা প্রভৃতি 
বরণ ক'রে নিয়েছেন | পৃথিবীর সর্ধত্রই সকল সম্যাস- 
প্রতিষ্ঠান ও ক্যাথলিক মিশন প্রভৃতি ' ভগবস্তক্তি, 
আত্মসমর্পণ ইত্যাদির সহিত পাখিব কর্শ্মের সামঞ্জস্তের 
আদর্শ কার্য্যকরী ক'রে তুলেছে। পূর্বে আমরা ভাবতাম 
cy, হিযালয়বাসী সাধুগখ চক্ষু বন্ধ ক'রে ও শ্বাস রোধ 
ক'রে অন্তর-রাঞ্যের অনুসন্ধানে সময় কাটান ; এই 
ধারণা বর্তমান সময়ে সম্পুর্ণ বদলিয়ে গেছে । হিমালয় 
এখন আর দুর্ণম দেশ নয়, সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রম- 
স্থলেও মোটর গাড়ীর ef শোনা যাচ্ছে ও গোরক্ষ- 
সম্প্রদায়ের হঠ-রাজযষোগের পথনির্দেশকগণ আধুনিক 


জীবনযাত্রার সহিত তাল মিলিয়ে চলছেন! 


bye 





পাঁলন--একটানা একমুখী মাতৃচেতনার প্রবাহ। 
হোমাস্তে প্রীক্রীসঙ্ঘগুরুদেবের বাণী পাঠ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম 
ও সান্ধ্যোপাসন| | উপাঁসনান্তে নবায়প্রসাদ বিতরণ। 

অতঃপর ২৩শে অগ্রহায়ণ, ইং ৯ই ডিসেম্বর হইতে 
২৬শে অগ্রহায়ণ--১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কথকতা | কথক, 
গ্রঅনিলবরণ তর্কবেদাস্ততীর্থ । বিষয়-_শ্রীকফ্ণলীলামৃত | 
গত তিন বৎসর শ্রীঅনিলবরপ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা 
শুনিয়ে আসছেন | এই বৎসর বুন্ধাবন-লীলা শেষ হল। 
শেষ হল “মধুরেশ সমাপয়েৎ-এর মধ্যে নয়, একটা 
ছুর্য্যোগের মধ্যে। নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলতার একটা থমথমে 
আশঙ্কিত আবহাওয়ায় পণ্ডিত অনিলবরণের অনিন্দ্য 
পরিবেশন অনাবিল নিঝরে প্রবাহিত হতে পারে 
নাই। শ্রোতৃমণ্ডলীর উৎকঠিত চিত্তে নিবিড় 
নিবিষ্টচিত্তে উপভোগেও fry হয়েছে | 

২৭শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ €টায় উৎসব 
সতা। সভায় সন্ভানেত্রীত্ব করেন হৃসাহিত্যিকা শ্রীমতী 
লক্ষ্মী মিত্র এম. এ. ! বয়সে তরুণী কিন্তু বিদুষী ভক্তি- 
feral সর্বগুণালক্কত! ছোটখাটো! মানুষটি । বিন! 


ভূমিকায় স্বন্তাবমাধুর্য্যে মুহূর্তে কেমন করে যেন সকলের . 


হৃদয় জয় করে আপনজন বনে গেলেন! মনে হল 
আমাদেরই অতি পরিচিত একজন সঙ্ঘকন্যা। সভানেত্রী 
ভার অভিষ্তাষণে সঙ্ঘমাতা রাঁধারাণী দেবীর 
জীবনালেখ্যটি হুন্দরব্ূপে তুলে ধরেন । ( জভিভাষণটি 
বর্তমান সংখ্যায় BIG প্রকাশিত কল ) | 

সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্ন exe) । উদ্বোধন সঙ্গীত ও স্বামী 
শ্রদ্ধানন্মজীর বৈদিক প্রশস্তির সঙ্গে সভার We] সম্ঘ- 
কন্যা আঁশীলতা চৌধুরীর সভানেত্রী বরণ ও মাল্যদান। 
ভারপর সঙ্ঘের আকৈশোর সঙ্গী-সহকর্ম্মী, গীতিকার 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ 





বিনয়ভূষণ দাশগুপ্তের সহজ yaa অঙ্ঘস্থতিচীরণ ও 
সঙ্ঘজননীর বন্দনামূলক একটা orp AGT কবিতা 
পাঠ। (কবিতাটা এই সংখ্যার অন্তত্র প্রকাশিত হুল ) | 
অতঃপর সঙ্ঘের forgery Argas সর্ব্বাধিকারী 
WE, সম্ঘগুরু ও সভ্ঘজননীকে স্মরণ করে সংক্ষিপ্ত অথচ 
সুন্দর বক্তৃতা করেন। সঙ্ঘ সভাপতি পূজনীয় শ্রীঅরুণ- 
চন্দ্র দত্ত মহোদয়ের মাতৃ-স্মরণ করার পর প্রবর্তক 
সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ধন্যবাদ দেন। 
O পুর্ণ প্ৰশস্তি উদগানের সঙ্গে সভা তথা উৎসব 
শেষ হয়! . | 
সঞ্ঘকম্যার লঙ্ঘভাব প্রচার : 

সঙ্ঘের প্রাপপুরুষ সঙ্ঘগুরুর চাওয়া! ছিল, শত 
অন্তরঙ্গ, HAY সহযোগী ও TH সহস্র সাধারণ সভ্য নিয়ে 
AIT কায়ব্যহ গঠন। এই সংগঠনের ভিত্তি হচ্ছে 
ঘরে ঘরে উপাসনার প্রবর্তন। ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রতি 
মাহষের অন্তরেই আছে_কোধাও Ye, কোথাও 
জাগ্রত। ye বিশ্বাসকে জ্জাগাইয়া তোলার জন্যই 
পৃজ্যপাদ এীশ্রীসজ্ঘগুরুদেব feral সমবেত উপাসনার 
প্রবর্তন করেন। এই উপাসনা যাতে বছর মধ্যে 
প্রবপ্তিত হয় সেই উদ্দেশ্টেই শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষ 


গত 03} কান্তিক, ১৩৭৭, বুধবার ২৪ পরগণা জেলার 


মথুরাপুর ধানার অন্তর্গত কাশীনগর গ্রামে গমন করেন। 
শরীশ্রীসঙ্ঘগুরুদেবের কয়েকথানি পুস্তক তিনি লইয়া যান। 
সঙ্বগুরুদেবের জীবনী ও বাণী এবং তার প্রবর্তিত 
বচ্ছোপাসনা কতিপয় শিক্ষিত নবীন-প্রবীণ গ্রামবাসীর 
অন্তরে অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করে। পল্লী অঞ্চলে 
এই ধর্মপ্রচার সাধারণ সরল নরনারীর হৃদয়ে বেশ 
সাড়া পড়ে। 





রী 
কবি কুম্নব্দরগ্রম : 


তা বৈষ্ণবকবি লোচনদাসেব গীঠদ্বান এই কোগ্রাম। একায্ন 


Noe 





গত ২৮-এ অগ্রহাযণ, ১৪ই ডিসেম্বৰ সোমবাব সকাল দশটা! কুড়ি 
মিনিটে সম্পূর্ণ সম্ঞানে সর্ধজনপ্রিষ প্রখ্যাত কৰি কৃমুদবপ্রন ahs 
কলিকাতাষ বালিগঞ্জ প্লেসেব বাসভবনে পবলোকগনন কবেন। 
মৃত্যুকালে তাঁব বযস হয়েছিল ৮৮ বৎসব। 

বর্ধমান জ্রেলাব অজয নদেব তীববর্তী কোগ্রামে কুমুদবঞ্জন জন্মগ্রহণ 
কবেন | ১৯০৫ সালে তিনি বি. এ. পৰীক্ষায় প্রথম eh অধিকাৰ 
কবেন। কোত্রামেব মাইল ছষেক দ্ববে মাঁথকপ পল্লীব নবীনচন্্ 
ইন্স্টিটিউশনে শিক্ষকভাব কাজ BE কবেন এবং শেষ পর্যস্ত এই 
বিগ্ভালযেব প্রধান শিক্ষকেব পদ থেকেই একাদিক্ৰমে ৩৩ বৎসব 
শিক্ষকতাব পর ১৯৩৮ পালে অবসব গ্রহণ কবেন। এই হেতুই a 
wert অধিবাসীদেব নিকট তিনি মাষ্টাবমশায বলেই সুবিদিত 
ছিলেন। কুমুদবঞ্জন তব প্রিষ পল্লী আবাসে সাবাজীবন অতিবাহিত 
কবেছেন। কোগ্রাম বৈষ্ণব তীর্ঘ__চৈতগ্তঘুগেব বহু স্মৃতি বিজড়িত। 


শত্তিপীঠেব অন্যতম পীঠ হিসাবেও কোগ্রাম সুবিদিত। মা মঙ্গলচণ্ডীবও 
ভক্ত ছিলেন কুমুদবঞ্জন। 

তিনি জগ্মকবি ছিলেন এবং আবাল্য কাব্যচচ্চাষ আত্মনিযোগ 
কবে গেছেন। পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীব সহজ সুন্দৰ সরুলপ্রাণ 
সাঁধাবণ নরনাবী ছিল তব কাব্যেব উপজীব্য | effet 
qaga ছিলেন বৈষ্ণব!  বৈষ্কবিক বিনয ও রসমাধর্য্য যেমন 


তব কাব্যসৃষ্টিকে করেছে চিরকালের আস্থাাদ্য তেমনি ডাব মানবিক- 


তাকে কবেছে মহীধান, স্বভাব ও চবিত্রকে কবেছে Pew সুন্দর অনুপম 


অনস্ত মাধুর্য বৈশিষ্ট পুর্ণ। কুমুদবঞ্জনের তুলন| কৃমুমবপ্জনই। এমন 
অজাতশক্র মানবিক বিগলিত হ্বদষেব মানুষ এ যুগে ছুর্লভ। কুমুদ- 


Tarra রচিত কবিতা aces মধ্যে শতদল, বনতুলসী, উদাসী, Af, 
বনমল্লিকা, একতারা, অজয়, নুপুব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 


ৰাংলাষ এমন কোন পত্রপত্রিকা নেই বললেই চলে যাঁতে কুমুদ- 
রপ্রনেব অবদান নেই। প্রবর্তকেব সঙ্গে তাঁর নিবিভ মধুব সম্পর্ণ 
ছিল। প্রবর্থকেব প্রাণপুকষ সঙ্ঘগুকব স্থৃতিমন্দির নির্শ্মাপেব আবেদন 
প্রবর্তকে প্রকাশ হ্বাব সঙ্গে সঙ্গে তিনিই সর্বপ্রথম তব অবদান 
পাঠিষে দেন। ব্যক্তিগতভাবেও Ste সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পবিচষ ছিল। 
বাবাস্তবে প্রবর্তকে তব সন্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হবে | 


প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামীর অম্মোৎসব : 

নিখিল ভাবত বৈষ্ণব স্‌ প্রতিষ্ঠাতা, হাওড়া cite 
বৈষ্ণৰ সন্মিলনীৰ সভাপতি, বৈষ্ণব সাহিত্যের RENE, 
শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ কুলতিলত বৈষ্ণবাচাৰ্য্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর 
গোস্বামীজীর একসপ্ততিতম জন্মোৎসব পালিত হয় গত ৭ই থেকে 
৯ই অগ্রহাষশ পর্যন্ত শ্রীগৌবাঙ্গ মপ্দিব শ্রীভূমিতে। অধিবাস, aë- 
প্রহব নামসংকীর্বন ও শ্রীশ্রীগোঁবাঙ্গ মহাপ্রভুব সপার্ধদ ভোগারাধনার 
মধ্যে দিষে। শত শত নবনাবী এই অনুষ্ঠানে যোগদান কবে- 
ছিলেন! ধর্মগ্রন্থ বচযিতা, বক্তা, বৈফব্ধর্মপ্রচাবক হিসাবে প্রীণ- 
কিশোব গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য ! এই শুভ একাত্তর বছৰ 
বধসেও তিনি অনেক গ্রন্থ বচনা কবেছেন এবং কবছেন। SN 
মারাঠী ভাষা থেকে বাংল! অনুবাদ গ্রন্থেব মধ্যে “্একনাথী ভাগবত” 
ও “জ্ঞানেশ্ববী গীত!” প্রধাল। তাছাড়া তিনি অন্যান্য গ্ৰন্থ, যেমন 
কথকতার কথা, বিচিত্র সাহিত্য, গল্পে ভাগবত, সন্ধানীর সাধুসক্ত 
প্রভৃতি বচনা কবেছেন। পরম ভাগবত শ্রাকিশোব [গোস্বামী 
বৈষ্চবজ্ঞগতেব গৌবব, তব জন্মদিন পালন কবা আমাদের কর্তব্য । 
আমরা তাব দীর্ঘাষু কামনা কবি । 


হস্তশিল্প ও বৈদেশিক মুদ্রা ঃ 


উত্তবাধিকাবদৃত্রে বংশপবম্পরাঁষ ভাবতেব সুনিপুণ কাবিগরী- 
Pate যে-সকল মনোবম সামগ্রী সৃষ্টি করে আসছেন, তাঁর মাধ্যমে 
ভারত সমপ্রতি বুল পরিমাপ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কবেছে। কারু- 








জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 
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সকল রকম বাঁধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে সযত্বে হয়। 
us ও পত্রিকা বাঁধাই বিশেষত্ব। 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে qafas l 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭, গাঙ্গাধরবাঁবু লেন, কলিকা ভা-১২ 
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শিল্পীদেব হাতে তৈবী এই সকল সামগ্রীর কদব সবচাইতে বেশী 
যুক্তরাষ্ট্রে । বেসবকাবী কিংবা পাঁধিবাবিক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত 
এই সকল শিল্পনিপুণ কাবিগবদের তৈবী ৪২ প্রকাবেব হস্তশিল্প 
AGA কবে গত বছর ভাবতবর্ষ একমাত্র যুক্তবাষ্ট্রেব বাজাব থেকে 
প্রায় ১৩ কোটি টাকা মুল্যেব ডলাব অর্জন কবেছে। 
--(আমেবিকান বিপোর্টাৰ ১১৯৭০) 


ম্বগবেড়িয়া সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক সম্মেলন ঃ 
মেদিনীপুব জেলাব বিষ্ণু পল্লী মুগবেড়িষাষ একশে। দশ বৎসবের 
প্রাচীন ভোলানাথ সংস্কৃত মহাবিস্ভালষেব নুতন গৃহে গত ২৪শে 
অগ্রহায্ণ বৃহষ্পতিবার বহু বিহজ্জন, সংস্কৃতাধ্যাপক, সংস্কতানুবাগী, 
পল্লীবাসী, ছাত্র ও ছাত্রীব সম্মেলনে ভাঁবতবর্ষেব জাতীষ সাংস্কৃতিক 
সংস্কৃতীৎসব অনুষ্ঠিত হয। আবস্ত হতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত মঙ্গলাঁচবণ, 
উদ্বোধন, সমবেত প্রার্থনা, গীতি, আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও পদ্যবচলা এবং 
TO সমস্তই সংস্কৃত ভাষাব দাবা সম্পন্ন হ্য। আলোচনার 
সারমর্শ্ব ছিল, ভাবতবর্ষেব সৃপ্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক 
খ্যাতি এবং গৌবধময় ঘাহ|-কিছু সকলেব উপব সংস্কৃতেব 
কল্যাণমষ প্রভাব | রাষ্ট্রভাষাব যোগ্যতা ও অধিকার নিরপেক্ষ 
বিচারে এই সর্বভাষার প্রন্থতি নেবভাষাবই আছে। সংস্কৃতেব 





॥ কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বস ॥ 
কর্মবীর রাসবিহারী বস্মু_৫'০০ 
॥ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরবিজ্দ-রবীন্জ্র Bee 
॥ ভক্টর মহেন্্রনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের SICH ৪০০ 


॥ স্বামী উপানন্দজী | 
আত্মার আলো ॥ 
॥ ডঃ হরেন্দকুমার দে চৌধুরী ॥ 
অমৃতের সন্ধানে_৬'০০ 
1 শুভঙ্করের I 
“আম্বা-নন্দা'--৪'০০ 
( উপন্তাসোপন অ্রমণ-কাহিনী ) 
॥ জীরাজমোহন নাথতত্বভুষণ | 
উপনিষদের সাধন IET ৩-৫০ 
মহেপগ্জদাড়োর লিপি ও সাহিত্য 


০০ 


প্রবর্তক পাবলিশার্স £ কলিকাত1-১২ 





অনুবাগ ও তনুদীলনই চিত্তশুদ্ধি ও agay বিকাশে শ্রেষ্ট পন্থা | 
সংস্কৃতেব মাধ্যমেই ভারুতেব এঁক্য ও সংহতি ARH হতে পাবে। 
পল্লী অঞ্চলে অধিবাসীবৃন্দ সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় এই সম্মেলন দর্শনে 
ও শ্রবণে মুগ্ধ ও পুলকিত হয I 
রবীন্দ্রায়খে সমাবর্তন উৎসব ৪ 


ববিবাব সন্ধ্যাষ বেলঘবিষাৰ (২৪ পৰগণা ) জ্বাগ্রত পলীদ্ব 
ates কার্যালযে এক ভহৃদযগ্রাহী পরিবেশে বিশুভাঁবতী লোক- 
শিক্ষার (বেঙ্দঘবিষ! coax) উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদেব অভিজ্ঞান পত্র 
বিতবণ উৎসবে কেন্দ্রকর্তা শীপ্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ হাঁত্রহাত্রীদেব সমাজ- 
কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ কবে প্রকৃত জ্ঞানেব সাধক হতে অনুবোধ 
জানান এই কেজ্রের ছাত্রছাত্রীগণের কৃতিত্বে সমাজসেবিগণ 
আনন্দ প্রকাশ কবেন | ববীন্দ্রাষপেব শিল্পী বৃন্দ স্বশ্রী শ্যামলী লাহিড়ী, 
শঙ্করী ভট্টাচার্চ, অনিনা বায়, রেণু রাষ, কণা চক্রবর্তী, পাঁপিষা 
চৌধুবী, দীপক দাস, দীপক কানুনগো, দিলীপ দাঁস ও বেতাবশিল্পী 
শৈলেন ব্যানাজ্জি সংগীত ও আবৃতিতে অনুষ্ঠানকে আনন্দযুখর 
কবেন। কবি বিনযভূষণ দাশগুপ্ত, কবি মতিলাল দাস স্ব-রচিত 
কবিতাষ বিজ্রয়াব স্বরূপ বিশ্লেষণ কবেন। শ্রীমতী পৃধিমা দেবনাথ ও 
শ্রীনিবাবণ চক্রবর্তী যথাক্রমে অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ধন্যবাদ জানান | 
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ডানকুনি পলীতে সাহিত্য-সভা ঃ 

সম্প্রতি সুকবি শীবিনযভুষণ দাসগুপ্ত মহাশযেব ডাঁনকুনি স্থিত 
পল্লা-আবাসে এক সাহিত্যসভাব আযোজন কব! হয । প্রবর্তক 
সম্পাদক শ্রীবাধাবমণ চৌধুবী মহাশযেব সভাপতিত্বে ভাবগন্ভীব 
পৰিবেশে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটিব সুষ্ঠু সমাপ্তি হয । কবিগুকব 
আবক্ষ প্রতিকৃতিতে মাল্যদানেব পব অনুষ্ঠান শুক হয। প্রধান 
অতিধিব আসন অলংকৃত কবেন স্থানীয বিশিষ্ট অধিবাসী ও 
সাহিত্যবসিক শ্রীশেখবনাথ চট্টোপাধ্যাষ মহাঁশষ। কবি মধুসুদন 
চট্টোপাধ্যাষেব ব্যক্তিগত টেপরেকর্ড সংগ্রহেব এক বিশিষ্ট সম্পদ কবি- 
সাহিত্যিক শরীঅচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত মহাশষেব স্বকণ্ঠে স্ববচিত কবিত। 
পাঠ দিষে শুক হল অনুষ্ঠান | সাহিত্যিক শীতাবাশঙ্কৰ বন্দ্যোপাঁধ্যাষ 
“সাহিত্যে sta নাষিকাব তাৎপৰ্য্য’ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। 
‘nf ও বাক্জনীতি' প্রবন্ধটি পাঠ কবলেন শ্রীমতী টগব দাস এম. এ. | 
স্ববচিত কবিতা পাঠ করলেন সর্বশ্রী বিনষভূষর্ণ দাশগুপ্ত, Ty গুপ্ত, 
সমবজিৎ কর, আবাধন1 গুপ্তা, নাবাষণ বন্দ্োপাধ্যায ও লক্ষী 
মিত্র । শ্রীসমবক্ষিৎ কর স্ববচিত কবিতা পাঠের শেষে নাতিদীর্ঘ 
এক আলোচনাঁব অবতাবণা কবলেন । সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ কবলেন 
we আবাধনা ee, স্বপ্না মল্লিক, চন্দ্রা মুখোপাধ্যাষ ও সৃপ্রিষা 
নলী। সভাপতি মহাঁশষ ভার মনোজ্ঞ ভাষণে ধ্ধষি অববিন ও 
বর্তমান সমাজ পবিস্থিতি সম্পর্কে এক pT অভিব্যক্তি । 
এ সভার অগ্তম আকর্ষণ ছিল হাতেলেখা পত্রিকা ‘শিউলি’ব প্রথম 
সংখ্যাব উপস্থিতি astra কবি বিনযভূষণ দাশগুপ্ত সকলকে 
জলযষোগে আপ্যাধিত করেন 


বধির শিশুদের শব্দ “দর্শন” 


i 


কর্মাধ্যক্ষ-প্রন্বস্ক্ক Paan ৪ 


| 
l 


সাময়িকী 


বিশেষ দ্রষ্টব্য? প্রবর্তক মালিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকর। ২০২ টাকা হারে কমিশন 
দেওয়া হইতেছে। অর্ডার দেওয়া সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক aay উল্লেখ করিবেন | 


_. ৩১৯. 
৪১১৬৪১১৬১৯৭ 
শেখে সে বিষষে সাহায্য কবার উদ্দেষ্যে মস্কোব ভাষাশিক্ষা সংস্থার 
কর্মীবা একটি wy তৈবি ববেছেন। শিক্ষক যখন একটি শব্দ 
Sorat কবেন তখন পর্দীন ওপব তাঁর একটি ছবি পড়ে। ছবিব 
বেখাব ওঠা-নামীব দাবা শব্দেৰ উচ্চাৰণ বুঝা যাষ। বধির ছাত্র 
সেই ধবণেব হবি তাব উচ্চাবণেব ছাবা তৈবি কবাব চেষ্টা কৰতে 
পাবে। এই যন্ত্রটিকে আবও কার্ধকবী কবাব we তাব উন্নতিব 
বাবস্থা কবছেন ইপ্লীনিযাবগণ | বিদেশী ভাষা শেখাব ও চিকিৎসাঁব 
ব্যাপাবেও এই যন্ত্র টিব ব্যব্হাব সম্ভব | 


শ্রীত্রীগন্নাথাশ্রম ভগবৎপাদের আবির্ভীবোৎসব $ 


গত ওবা কার্তিক মঙ্গলবাব তাবকেশ্বব মঠে মঠাধীশ জগদ্গুক 
শহ্কবাচার্ধ্য শ্রীমদ হৃধিকেশীশ্রম মহাবাজেব সভাপতিত্বে শ্রীশ্রী- 
জগম্নাধীশ্রম ভগবৎ পৃজাপাদেব ৭৬তম শুভ আধিভীব তিথি পালিত 
হয। শ্রীবিশ্বনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায উদ্বোধন সংশীত কবেন | স্বামীজী 
মহাবাঁজেব সিদ্ধজীবনেব আলোঁকময বিভিন্ন দিক লইয। আলোচনা 
কবেন শ্রীউমাপদ বেদতীর্থ, শ্রীহূর্ধ্যনাবাঁষণ ars, শীঅমলগোবিন্দ 
কাব্যব্যাকবণতীর্ঘ, Fate মুখোপাধ্যাষ, শ্রীবামবতন সাঁংখ্য- 
শান্তী, শ্রীবিনযক্ৃষ্ণ ভট্যাচা্ধ্য এম. এ, অধাক্ষ শ্রীমণ্মথনাথ তর্কতীর্ঘ। 
শ্রীশচীন্রচন্স তর্কৃতীর্ঘ, শ্রীদীননাথ নবতীর্থ প্রভৃতি। সভাপতি 
মহাবাজ ত্রিকালজ্ঞ আচার্যেব আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে ভাব 
প্রদশিত পথে চলাব জন্য সকলকে আহ্বান জানান। 

স্বামীজী মহাবাজ প্রতিষ্ঠিত কাকো সজ্বেব মঠে ও কাশী শঙ্কাব মঠে 
নিবিড় নিষ্ঠাব সংগে এই "আবির্ভাব তিথি পালিত হ্য। 





৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী Hb, কলিকাতা-১২ 


বধির শিশুবা যাতে fete ও স্বাভাবিকভাবে কথ! বলতে প্রীরাধারমণ চৌধুরী 

সদা উপ চা উপ চর চপ দাত চা চা HS BS চপ চপ চা জা ঠাস উর FC ৯৪ টাও দা উপ ও পক rE 

i ॥ ease ASSAS | 

| 6 RESE Algse cartes © 
জরমত্তগবদ্গীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড oo শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ৬০০ 
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০০০ আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২:৭৫ 
ুগাচা্্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২৫০ ভীৰনযোগী গান্ধীজী ২৫০ 

| বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৩য় সং) ১০৩ নারদীয় ofera ১২৪ { 

l আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) give যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ২৫০ | 

| শ্রত্রঠাকুর রামকৃষ্চের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২৬০ ব্ৰহ্ধচৰ্য্য (oF সং) veo | 

| উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ জীবনের আলো (5ম) ১২৫ | 

| @ (২য় খণ্ড) ২০৪০ @ (য়) ২০০ ] 

| S | 

| ॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ ॥ শ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ i 

j অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) veo সঙ্ঘগুরু Afsa ১০০ | 

পাতঞ্জল যোগস্থত্র ০:৫০ ॥ Alyy রায় ॥ | 

অনুশীলনী (৩য় সং) ১৪০ সজ্গ্ুরু শরমতিলালের জীবনপঞ্তী ১০০ | 

| 

{ 

|| 
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শি a = aes বিজ্ঞাপন-_অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ 


_ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্্র গবেষণাগারে ভূতপূর্ব ডিরেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের জার্মান ভাষার অধ্যাপক 
ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত T 
এ-যুগের ছাত্রছাত্রীর চরিত্রগঠনোপযোগী অনুপম অবদান 

বাণী ও বন্দনা ২-০* 


ডক্টর শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষিগণ একবাক্যে স্বীকার. 
করেছেন যে, Zan অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দ্রুত পঠনের পক্ষে অতুলনীয় |” 


মাটির মায়া ১-২৫ (৫ম সংস্করণ, af ও ৫ম শ্রেণীর উপযোগী ) 


তেইশটি পল্লীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ক কবিতা এবং পরিশিষ্টে ‘মনের ফসল’ নামে সাতজন মনীষিকে স্মরণ করা 
হয়েছে । সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য £ “এ ধরণের রচনায় সত্যকার শিক্ষাদানের কাজ হবে |” 


প্রাপ্তিস্থান :-_সেব| বুক এক্সচেঞ্জ, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, (কলেন স্ট্রীট, হারিসন রোভের মোড়) কলিঃ-» 








SSS aces Apa sara 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ag আমদানীরুত শীল, আলোয়ান, তুষ, মলি, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, “tls, 
সুটিং, আমাদের fee তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনীরসী শাড়ী, জোড় ও $-১ 


রকমারী fre শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজ,ত থাকে। 
sation esata faac eSt 


রামকানাই WARS পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাঁজার ) £ঃ কঙগিকাতা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
* 
An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


ELECTRICAL MOTOR A DOUBLE ENDED-GRINDER 
k POLISHING & BUFFING X FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY : 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 





26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 সি 
Phone : Office 61-1517 Phone : Rest, 33-2392 | 
USSF a O000-0-.4 





সম্পাদক: শ্রীঅরুণচজ্জ we ও ভ্রীরাধীরমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পারিশাস ৬১ বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী দ্র, কলিকাতা-১২ হইতে ভ্রীবাঁধাবমণ চৌধুরী বি, এ ses পরিচালিত ও প্রকাশিত। 


aao abo Cie an eer স্লিপ +১1০ জিসিলিজিআলী গীল্তকটী BYR আলির rarr প্রীতি mod আকা ere“ ৪ 


পতন অভ্যুদয় বন্ধুর El ALM ধাবিত ঘাত্রী। হে চিরসারধি তব রচক্তে যুখর়িত পথ fanfa” 
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শ্রী সন্দীপনে সর্ধোৎ্কঃ উপচার 





4 
৪ Ameme লা E জা eS চিক 5 ইজ পপি BE স্পা থর জাত 5 $a চাও $l Fa চপ টে aad, 


রি 1a g চাষ gordeta সঙ্গে ঢার চাস AEE E 
আহারের ie ্াক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুন্নাতন )সেবলে আপনা 
দিনে RAA.. | wor os উন্নতি হবে। পুরাতন মই 

দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুনকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 1 
দ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক 


ফলপ্রদ ৷ WATT ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও 
বলকারক টনিক । we eae একত্র সেবনে 


K | আপনার দেহের ওত্রন ও শক্তি বুদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং AAG 








স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 
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are ` E কলেজের রসাবশ শাস্তের ভৃতপূর্বা morre: | 
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পশ্চিমবংগ সরকারের 
সাময়িক পত্রিকা 
পশ্চিমব€্গ ৪ 


সচিত্র বাংল। সাপ্তাহিক। এতে সরকারের FF- 

কল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিত- 

ভাবে প্রকাশিত হয় নান! তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ ও 

সরকারী বিজ্ঞপ্তি। , 

প্রতি agis পয়সা যাণ্মামিক--২'৫* টাক! 
বাধিক-_€ টাকা 


| ওয়েস্ট বেংগল | 
সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক । সমসাময়িক ঘটনাবলী 
সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমুলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। 
প্রতি সংখ্যা ২০ পয়সা | যাণ্মাসিক_৫ টাক! 
-৯* টাকা 
© 
গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য 
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 


বিজনেস ম্যানেজার 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবংগ সরকার 
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা__-১ 
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= প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ) বি. ৩৮৩২/৭০ 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--পৌষ, ১৩৭৭ 5 J 
১ রি 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--পৌষ, ১৩৭৭ 











Ferm Fare faces আন্কম্দবঞ্স 


== ইন্দ্র 2 
ete দাধি গু RIF ঘতের নোন্তা খাবার 
@ নলেন গুড়ের ATHY, রসগোল্লা, রাজাভাগ 
@ লরেস দরবেশ ও মিভিদানা 
গুসুপ্রদিন্ক ও TTS (NAA (ATARI 
বিক্রয়ার্যে সকল সময় মজুত থাকে | 
৮৬ আমহাষ্ট Wo, কলিকাতা -৯ | ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাত!-১২ 
} 


ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ ; ফোন s ৩৪-২৫৩৩ 
D ১ “eT et ` ৮ > 
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নলকৃপ ও অন্তান্য সেচকার্ষ্যের wT TA খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং 
GAB ৫ ঘোড়া ae সে. মি. ২ ৬২৫ জে. মি. TER, সাকসন, ডেলিভারী ও ফিটিং সহ। 


মুল্য ৩২৫০২ টাক! মাত্র 


ইঞ্জিন ও পাম্পিং 


_ +বশিই-_ সেটের সমকক্ষ । 


মাইকো ফুয়েল ইন্জেকৃসন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো ভাল্ভ, 
জি. জি. গিয়ার ইউনিট, স্টীল পার্টস, উৎকৃষ্ট মেটাল বল বিয্নারিংস্‌ ও উন্নত কারিগরী | 
ac a a a 288 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 
শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাঁতা-১ 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃদ্রঃ _ডিলারশিপের জন্য যোৌগাষোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন ? ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি? ৪৭-২৯১৫ 





৮০ . কহ পৌষ, ১৩৭৭ 
বিষ 


₹- শিরোনাম লেখক পৃষ্ঠা 

"_ জীবনের আলো প্রশস্তি সজ্বগুরু শ্রীমতিলাল ৩২১ 

বেদমন্ত্ নিবন্ধ CASH ঘোষ ৩২২ 

সম্পাদকীয় see eee ৩২৩ 

সম্ঘগুরু কবিতা শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ৩২৮ 

চদ্দননগরের দু'টি মন্দির প্রবন্ধ অীহ্ৃধীরকুমার মিত্র ৩২৯ 

প্রার্থনা গান Siero দাশগুপ্ত ৩৩৩ 

এই করেছ ভাল নিঠুর হে গল্প দীপক খাস্তগীর ৩৩৪ 

লেখাবলি পত্র-সংগ্রহ সংকলক শ্রীদ্িভেন্্রনাথ গুহচৌধুরী ৩৩৭ 

— স্বরসাগবের স্বপনবিহারী আলোচনা ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৪১ 

বৈষ্ণবকবি কুমুদরগ্রন কবিতা Jag ধর ৩৪৩ 

আমার দেখা শিল্পাচার্য নন্দলাল ay জীবনী | শরীমানিক সরকার ৩৪৪ 

জীবনশিল্পী মতিলাল জীবনালেখ্য ডাঃ ভারাপ্রসন্ন সরকার ৩৪৭ 

দর্পণ মিথ্যা বলে না কবিতা পার্থলারধি (কাব্যপ্রী) ৩৪৯ 

মানসপ্রবাহে কবিগুরু ও সম্ঘগ্ডরু প্রবন্ধ Aart চক্রবর্তী ৩৫০ 

, সঙ্ব-সংবাদ বিবরণী আশমী ৩৪৫২ 

পো সাময়্নিকী es ve ৩৫৩ 
Aata Safes 


ASIS ও atka mafa tas 
ag প্রকাশিত এই অমুল্য মহাগ্রস্থ মৌলিকতার দিক দিয়ে অনুপম ও অভিনন্বনযোগ্য | 
ভাষা ও শব্দশাস্ত্রের বনিয়াদদের উপর গ্রন্থকার তার প্রতিপাগ্ভের ব্যাপক বিচার ও প্রতিষ্ঠার 
ইমারত খাঁড়া করেছেন। সভ্যতার মুলে ভাষা । ভাষার সঙ্গে ধর্মের যোগ শব্দশাস্ত্রের মাধ্যমে। 
শব্শাস্ত্ের সঙ্গে একদিকে সভ্যতা অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা তথা ধর্মের যোগ। আর্ধভাঁষাই শব্দ- 
তাত্বিক ভাষা । আর্যভাষার মূলে সিদ্ধুর ভাষা। সিদ্ধু-সভ্যতাই বর্তমান সকল জাতি ও সভ্যতার উৎস! 
গ্রন্থের প্রতিপান্ত এই বিষয়টি নানা দিক দিয়ে অখগুনীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে এদেশীয় ও 
ওদেশীয় সমস্ত প্রচলিত প্রতিকূল মতকে খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে | 
ভারতের সাধক’ গ্রন্থ-প্রণেতা মনীষী শঙ্করনাথ রায় গ্রন্থধানি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন £ প্চারি- 
| শতাধিক পৃষ্ঠার এই বই-এর প্রতি aca যে মৌলিক fowl ও অনলস সত্যসন্ধানের পরিচয় বিদ্যমান তা যে 
a কোন মননশীল পাঠককে আনন্দ দিবে ও Oye করবে। ভারত-তত্ব বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
$ 


০ RS উপর i p চি SS S 


বেদমন্ত্রের রহস্ত উদঘাটনে cy কৃতিত্ব লেখক দেখিয়েছেন তা তাকে স্মরণীয় করে রাখবে” | 

মূল্য: চিত্রসহ ১৪-০০ সাধারণ ১২-০০ 

BAA কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশক £ মহেশ লাইত্রেব্সী 
৬1১।এ বাঞ্ছারাম BRT লেন ১১০।১সি, আমহাষ্টস্রীট, ২।১ শ্যামাচরণ দে BB, 
কলিকাতা-১২ কলিকাতা-৯ - কলিকাতা-১২ 


FRE চার চাপ a8 চি সম উপ চি ১০৮ চপ চি ০৮০ চি ৮ চা BE BS চা 8 8 ae চি পরে OS Oe বাজ পলির জাত চার চিকন পি 


পর পেত উর উপ টা চা BS Sa উর উই ই ই টান চিজ পয 


৪ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--পৌষ) ১৩৭৭ 
SINGIN GDN GS IPANK 


বনু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল BIA 


১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ a 
O পেটেন্ট ওবধ 
৪ সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাভী ওষধ 
৬ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্ুসহুকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে | 
তব 


উচ্চমান ও Ava আফুব্রেদীয় sues নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


বৈদিক টযধানয়-টাকা 


 চন্দননগর 
জি. টি. রোড 3 ২ বড়বাজার 
পরিচালক-_কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


Retas, আয়মুর্বেদশান্ত্রী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওষধালয়ের ভূতপূর্্ব কর্ম্মসচিব | 














নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শান্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ 
চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বঙ্ £ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট : দশন সংস্কার চূর্ণ: 
সারিবাদ্যারিষ্ট : রি a T ত (ছাত্রবন্ধু)ঃ মহাহৃঙ্গরাজ CSA! : 





i ভারত শিল্প নিকেতনের ন নবতম অবদান 
হবলেখক শ্রীসরোজেক্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
আজিও ভুলি নাই (উপন্াস ) ৩-০০ 
গু 


প্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ ~ 
[<] 
ভাৱত শিল্প নিকেতন 


| আধুনিক বুক বাইপ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূর্য্য জেন Wo, কলিকাঁতা-৯ 


জীবনের আলো 


তিনটি গুণ-_সত্বঃ। রজঃ, তম: গুধবন্ধন। সাধারণ 
মামুষের স্বভাবে তমোগুণ বেশী। প্রমাদ, আলন্ত; নিদ্রা 
X অবধানিকে afege রাখে । রজ্োগুণ যখন জাগে, 
SATE দূর করে । তমো দূর করার উপায় রজোগুণকে 
জাগ্রত করা। সত্বৃগুণ প্রকাশক, MYST যে কাজ হয়, 
তাহা সখ ও শান্তির | বিন্দুমাত্র ক্লেশ, বিরক্তি, অবসন্নতা 
বা অপ্রসন্নতা থাকে না। সকল গুণই বন্ধন চেষ্টা করিলে 
যে এই অবস্থায় উঠা যায়, তা নয়। নিজের অবস্থ। 
পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন । উৎসর্গের সাধনায় এই 
অবস্থার উপর কিন্ত উঠতেই হবে। গুণের উপরে ঈশ্বর- 
ভাবের আশ্রয়ে দেববিগ্রহ Sex অসম্ভব নয় | বাহিরের 
প্রবৃত্তি ভগবানে অর্পণ করে” অন্তরপ্রসাদ লাভ করতে 
RC | 
কাম যতক্ষণ ইন্ত্রিয়কে আশ্রয় করে’ তৃপ্তি পায়, 
ততক্ষণ প্রমাদ ও আলস্ত, বিরক্তি ও বিপর্ধ্যয়। কাম 
> ইন্দ্রিয় থেকে মুক্তি পেয়ে হৃদয়ে যখন স্থির হয়, ইন্দ্রিয়- 
পীড়নে অবতরণ করে না, তখন ইহা ধরে কাম্যবস্ততে 
ধ্যানমৃত্তি। ইহা যত উৰ্দ্ধে উঠে, ইন্দরিয়গুলি তত সহজে 
"HS হয়ে উঠে, চক্ষে ফুটে অপূর্ব দৃ্টি। এই VR যে 
পায় তার হৃদয় শীতল হয়। অস্বর কিন্তু প্রলুব্ধ হয়। 
তার মৃত্যুও এইখানেই | চণ্ডীতে এই রূপ দেখেই AA 
কামোন্মত্ত হুয়েছিল। এমন কি হরিদাসের at ও দৃষ্টি 


রমণীকেও ane করেছিল। এ হর 
৫৫ বর্ষ, »ম সংখ্যা | পৌষ ৭৭ | ভিসে-জানুয়ারী ?৭১ 
এই প্রকাশ রূপ শোধিত কামের মনোহর gfe) এ+ এ. 


স্বপনে স্বপনে কামক্রীড়ারত নারী পুরুষ পাধিব ভোগ বিরত হয়। এরা নূতন থাকের ATR) রক্তমাংসের চাই 
পরিশুদ্ধি। কোন সাধনানুষ্টান আশ্রয় করে যে ইহা মেলে, তা TI Bent যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে দিতেই এ 
অবস্থা আসে ; অপ্রাকৃত প্রেমের ক্ষেত্রের সন্ধান মিলে | 
অসংখ্য কর্মের মাঝে গুণমুক্তির লক্ষ্যে তোমার য ত্র! সিদ্ধ হোক । কাম-কাঞ্চনের সাধন সমাপ্ত না হলে 
fafs প্রকাশ পায় না। তমোগুণ থেকে aa: সত্বে বা অমিশ্র সন্তৃগণাশ্রয়ে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হরে না। প্রীভগবানে 
পরম বৈরাগ্য সহকারে নয়ন মুদে সকল বৃত্তির তর্পণে যে স্বখ, যে শান্তি, তাহা যদি মিলে»-এই অপ্রাকৃত প্রেমের 
আকর্ষণে অতৃপ্ত রক্ত, মাংস, ইন্দরিয়বৃত্তি ষদি স্থির হয়_সেই স্থির দেহ আশ্রয় করেই আবার সেই কল্পজগৎ নেমে 
আসবে মানবাঁধারে | কায়ার যৌবনে যে রস তার উপরে অমৃতভাণ্ডের আবিদ্ারেই রক্তমাংসের অটুট যৌবনও 


সার্থক - সওঘগুরু Dasara 
Lia (১৯৩৭-এর দিনলিপি হইতে ) 
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বেদ মন্ত্র 
রেণুকণ! ঘোষ 


প্রথমোহষ্টকঃ। 1 চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ পঞ্চমং সুক্তং ॥ প্রথম! AF 
প্রথম! ag 


( মগ্ডলস্য একপঞ্চাশৎ VSS ) 
অভি ত্যং মেষং রহ qafe 
IT acai ee | 
যন্ত গাবো ন বিচরপ্তি ates ভুজে 


| l 
মংহিষ্টমভি বিপ্রমচ্চত ॥১ 


অন্বয়_“মেষংশ ( মিষ স্পর্দায়াং-তেজস্বী ) [ কঙপুত্রং মেধাতিথিং ষক্মানমিন্ত্রো মেষরূপেশ আগত্য 
ভদীয়ং দোমং পপৌ । স খষিস্তং মেষইত্যবোচৎ! অর্চনাপরায়ণ saga মেধাতিথির নিকট ইন্দ্র মেষরূপে 
আগমন করিয়া ভার প্রদত্ত সোমরস পান করিয়াছিলেন। সেই AR tare 'মেষ’ এই বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন_-সায়ন ]| “পুরুহ্ণতং” ( পুরুভির্যজমানৈরাহুতং--যজ্মান কর্তৃক ates) fafaa” (মন্ত্রের 
দ্বার! গ্তয়মান অথবা খকৃসমূহ দ্বার! শব্দিত ) “বস্বঃ অর্ণবং* (ধনসমূহের আবাসভূমি ) “Gye” (প্রসিদ্ধ্য ) “Saxe” 
(ইন্দ্রদেবকে ) “Afe:” (গতি দ্বারা ) অভি ( অভিমুখে, সর্বপ্রকারে ) "মদতা” (আনন্দ দান করে) “যন্ত* 
(ধাহার, ইন্দ্রের) [ অনুকল্পায় ] “মানুষা" (aguda) [হিতকরকর্ম্মসমূহ ] “স্তাবোন” ( wats 
লোঁকহিতকর স্ুর্য্যরশ্মির ন্যায় ) *বিচরস্তি” (বিশেষভাবে বর্তমান বহিয়াছে ) “ecw” (ভোগের নিমিত্ত ) 
“মংহিষ্ট* (অতিশয় প্রবৃদ্ধ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ) “Peas” ( Race ) "অভি অর্চত” ( সম্যক্‌ প্রকারে পৃজা কর ) ॥১ 

তানুবার্দ_-তেজন্বী, যজমান কর্তৃক আহুত, মন্ত্রের দ্বারা স্তয্নমান, ধনসমূহের আবাসস্থল প্রসিদ্ধ ইন্দ- 
দেবকে তোমবা স্তুতিমুখে আনন্দ দান কর | যাঁর (অন্ুকম্পায় ) মঙ্গষ্যগণের ( কর্ম্মসমৃহ ) হিতকর স্র্য্যরশ্মির 
ন্যায় সর্বত্র বিচরশ করে-_সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্্রকে ভোগার্ধে সমাকৃরূপে তোমাদেব অর্চনা করা কর্তব্য ॥১ 

[ আচাৰ্য্য সায়ন “মেষ” শব্দের অর্থ করেছেন “Say” | তিনি একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা তুলে এর 
কারণ দেখিয়ে বলেন_-“একসময় যজমাঁন কধপুত্র মেষাতিথি ধাষির we দেবরাজ ইন্দ্র মেষরূপ ধারণ করে এসে 
তার প্রদত্ত সোমরস পান করেন [সেইজন্য ধষি ইন্দ্রকে “মেষ” এই নামে অভিহিত করেছেন | আরও “মদত? 
(al) “অঙ্চত*--এই ছুটি ক্রিয়াপদ মধ্যমপুরুষের বহুবচন হওয়ার মন্ত্রে ধত্বিকগণকেই সম্বোধন করা হয়েছে 
বলে তিনি মনে করেন ]॥১ 


b 


S 


ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে যাইতে 





বর্তমানকালে প্রগতি ও ও বিপ্লবের বীজগীঠ বাংল 
দেশে যে নৈরাজ্যিক সন্ত্রাসবাদের নগ্ললীলা পা 
সে কথা স্মরণ করিয়া চল্লিশ বসতর আগেকার 
মহাত্বা গান্ধীজীর একটি সতর্ক বাণীর কথা মনে 
পড়িতেছে | 

১৯৩১ সালে লগুনের গোল টেবিল বৈঠকে 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও wots সকলের নিকট গান্ধীজী 


. পা ভারতীয় সম্্রাসবাদীদের সম্বন্ধে যে কথাটি বলিয়া- 


ছিলেন তাহা এই £ “তোমরা কি চোখ খুলিয়া দেখিবে 
না--সন্ত্রাসবাদীরা তাহাদের রক্ত দিয়া কি সব 
লিখিতেছে? তোমরা! কি দেখিবে নাঁ-আমর! গমের 
রুটি চাই না, আমরা চাই স্বাধীনতার রুটি। স্বাধীনতার 
১ কনা পাইলে আমাদের মধ্যে এমন হাজার হাজার 
৮ লোক আছে যাহার। নিজদিগকে শান্তি দিবে না 
এবং দেশকেও শাস্তি দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞ! করিয়া! 
বসিয়াছে।” | 

চল্লিশ বৎসর পরে পট পরিবর্তন cea গিয়াছে। 
আজ যে উদীয়মান তরুণের! সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করিয়া 
চলিয়াছে তাদের জম্ম, লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা 
স্বাধীন ভারতেই । তাদের চাওয়া স্বাধীনতার রুটি 
নয়, তারা চাহে গমের কুটি, জীবনধারণের অন্ন-বন্ত 
আর একটু মাথা গুজিবার স্বান। শ্রমের পরিবর্তে 
কজি-রোজগার | 

পরাধীন ভারতে ইংরেজ শাসনে এই খাগ্যবস্ত্রে 
সমস্তা সাধারপ্যে এমন উৎকট হুইয়া উঠিতে পারে 
নাই। অস্ততঃ বিদেশী শাসক Bae জনসাধারণের 
দেয় নাই 1. এত 
শোষণ সত্বেও তাই জনসাধারণ শান্ত ও Ae’ ছিল। 
শোষক ইংরাজের এই রাজনৈতিক জ্ঞানটুকু অত্যন্ত 
প্রথর ও পরিপক্ক fer) গ্রাসাচ্ছাদন ও পারিবারিক 
নিরাপত্তা যেখানে সেখানে মানুষকে সহজে চঞ্চল ও 
উত্তেজিত করিয়া তোলা সুনিশ্চিত কঠিন ব্যাপার | 


দাবির ধারন উনাদের নিত্য 
জীবনধারণের নিয়ভম স্বাচ্ছন্দযটুকুর জন্তই কৃষক শ্রসিক- 
কুল বিদ্রোহী ও মারমুখী হইয়া উঠে নাই । আজও যদি 
জীবনধারণের মান সহজ ও অনায়াসলভ্য করা সম্ভব 
হয় অর্থাৎ নিত্যদিনের অপরিহার্য আবশ্যকীয় দ্রব্য 
চাউলের মণ তিন-সাডে তিন টাকা, gitaa মণ এক টাকা 
পাঁচ frei, waves দাম বারো Uta, এক টাকায় 
নামানো সম্ভব হয় তাহা হইলে আজিকার যে সমস্ত 
তার বারো আনা সমাধান হইতে পারে-জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
ও বেকারী সত্বেও | কৃত্রিম Bde, মুদ্রাস্ফীতি, অবাস্তব 
অর্থনীতিক প্রকল্প-পরিকল্পনা ও জীবনমান সমন্ধে অন্ধ 
পরান্বকরশ এমন এক পাপচক্র we করিয়াছে যাহা 
হইতে সহজে পরিত্রাণের উপায় নাই-সমগ্র জীবনধারা 
ও মূল্যবোধ যদি ঢালিয়া না সাজা যায়। অন্যথায় যে 
কোন দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক বা যে কোন 
পরিকল্পনাই গৃহীত হোক না কেন, এই সমস্তার সমাধান 
সুদুরপরাহতই রহিয়া যাইবে। 

ইদ্রানীংকালে ভারতের জাতীয় জীবন ধারা, জীবন ও 
জগৎ দর্শন, সামাজিক মূল্যায়ণ, জীবনবোঁধ, IRIT 
মাপকাঠি-যাঁহা জাতির ইতিহাস ও এভিন্ৃসঞ্জাত, 
যাহাই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনকে বিশিষ্ট করিয়া 
তুলে, নিয়ন্ত্রণ করে--ভারতভূমিতে বিপর্যয়ী এক 
বৈদেশিক প্রতিদ্বশ্িতাঁর সম্মুখীন হইয়াছে। ভারতে 
তিনটি আদর্শবাদ আজ আত্মগুতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত | 
রাজনীতিমুখ্য পুঁজিবাদের রঙ্গমঞ্চ গণতন্ত্র, অর্থনীতি সর্বন্থ 
সর্বহারার স্বর্গ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, আর ভারতীয় নিজস্ব 
ধর্মসাপেক্ষ সমাজবাদ । প্রথম দুইটি মতবাদ সক্রিয়, 
একটি অপরটির প্রতিম্পর্ধা। শেষোক্ত ভারতের নিজস্ব 
ধারাটি নিষ্ষিয় va স্তম্ভিত । বিগত শতকের শেষ দশক 
হইতে এই অদ্বৈত ভাবনাজাত সমাজ্ববাদের ধারণা 
ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে প্পষ্টতর Sly] নেতাজী ও পরে 
গাস্ীবাদে একট] কার্যকরী রূপায়প লাভ করে। ইহার 


৩২৪ 


প্রবর্তক 


[ পৌষ, ১৩৭৭ 





গতি স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পরিত্যজ্য 
হয়_-এবং হয় গাঙ্গীজীর উত্তরাঁধিকারীদের দ্বারাই | 

আজকের বহু দলীয় রাজনীতিক রজমঞ্চে গণতন্ত্র দ্বিধা 
fase নির্ভেজাল দক্ষিণপন্থী আদি কংগ্রেস একটির 
ধারক! অপরটি দক্ষিণ বামের মিশ্র গণতন্ত্র শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রশাসক নব কংগ্রেস দল যাহার 
বাহক। উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক 
পথ ও পদ্ধতিতে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রবত'ন। 

অবিষিশ্র বৈজ্ঞানিক সমাজ্রতন্ত্রবাদী ষারা তাঁরাই 
আজ সবচেয়ে সক্রিয়, সবচেয়ে ব্যাপক আলোড়ন WP 
করিয়াছে । ইতিমধ্যেই এই দলটি বহুধা বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে-_সি-পি-আই, সি-পি-আই (এম), সি-পি- 
আই ( এম-এল ), আর-এস-পি, এস-ই উ-সি, আর-সি-পি- 
আই, বলশেভিক ও ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসিষ্ট ) প্রভৃতি | 
এই দলগুলি সবাই কম বেশী মার্কস-এঙ্গেল লেলিন- 
মাওবাদী | দলগুলির লক্ষ্য এক--পার্থকা পথ-পদ্ধতি, 
কৌশল ( Strategy) ও গণবিপ্রবের ক্ষণ লইয়া | শ্রেণী- 
সংগ্রাম সম্পর্কে সবাই একমত | এই উপদলগুলির মধ্যে 
সি-পি-আই (এম-এল-_যারা নকশাল নামে প্রসিদ্ধিলাঁভ 
করিয়াছে ) মনে করে গণবিপ্লবের ক্ষণ আসম্ব। বিপ্লবের 
সুচনা হিসাবে এই দলটি ব্যক্তিগত হত্যার মধ্য দিয়া 
সন্ত্রাস vita ye করিয়া দিয়াছে | 


খাটি গান্ধীবাদী জয়প্ৰকাশ নারায়ণজী এই কমিউনিষ্ট 
পাটিগুলির কার্যকলাপ ও আদর্শবাদের gra বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন £ (Politics of violence ‘The Roots’; 
A. B. Patrika 6. 12. 70)#« Nor are the 
difference between them fixed and rigid, they 
keep on shifting and changing and merging and 
overlapping. But on theone point they are 
all agreed : the invevitability of armed mass 
insurection before the ultimate goal is reached. 
If one were to pick out the Naxalites for special 
criticism there could be two counts on whichit 
would to be made: oneis the method 
they are following. Anyone acquainted with 
Marxism and Leninisim propounded by the 
masters themselves would agree the methods 
and ideology of the Communists party (M L) 


are terroristic rather than revolutionary. The 
other coprt is their antinationalism.e« All 
brands of communist suffer from extra-terrt- 


s” 


torial patriotism, that the slogan “chairmanMao—~p-- 


is our chairman too”. beats them all in anti- এ 


nationalism and istodying to foreign masters. 
Beast নারায়ণজীর বিশ্লেষণ হইতে একট! জিনিষ 
we হইয়া উঠিয়াহে : মার্কস-লেলিন-মাওবাদী 
কমিউনিষ্ট দলগুলির মধ্যে সি. পি. আই (এম) প্রথম 
বুর্জোয়া শ্রেলৈনিধন ও অপর দলের অপসরণকল্পে যে 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিযান we করে এবং যাহা 


নকৃশালীদের কার্যকলাপে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদে পরিণতি _. 


লাভ করে তাহা মার্কস-লেপিন-মাওবাদীয় আদর্শবাদের 
বহিভূতি কিছু নহে, পরস্ত অনুমোদিত পন্থা ও পদ্ধতি | 
মার্কসীয় মত ও পথের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যতখানি 
বিপ্লববাদ তার চেয়ে বেদী সন্ত্রাসবাদ | ম্বতরাং আজ যে 
অমানুষিক আদিম হিংসাবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ দেখিয়া 


a 


আমর! চমকিত আতঙ্কিত হইতেছি তাহা মার্কসীয়-১- 


সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অস্বাভাবিক কিছু ace | 
বর্তমানের এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা সৃষ্টির পথকে 
আমুকুল্য করিয়াছে শ্বনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী মজুর 
প্রভৃতি মেহনতী জনসাধারণের দারিদ্র্য, সামাজিক 
অন্যায় অবিচার, মধ্যবিত্তের ব্যাপক বেকারী, আর 
অসাম্য ধনবণ্টন | অপর পক্ষে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠার পথ 
স্বগম ও ত্বরান্বিত করিয়াছে অষ্যান্য দক্ষিণপন্থী জাতীয়তা" 
বাদী দলগুলির নীতিহ্বীনত!, আদর্শনিষ্ঠার অভাব এবং 
BITS] ও গদীর লোভ । বস্তুতঃ দেশ, জাতি, 
জাতীয় efg, জনকল্যাণ প্রভৃতির নামে ইহারা 
ব্যক্তিগত ও দলীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠারই প্রচেষ্টা করিয়াছে | 
কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রশাসক নব কংগ্রেস এবং 
পশ্চিমবঙ্গে অহিংস গান্ধীবাদী শ্রীঅজয় মুখার্জির বাংল! 


cay ইহার erg দৃষ্টাস্ত। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে 


হয় একমাত্র ব্যক্তিগত ও দলগত স্বাৰ্থ ছাড়া আর কোন 
মোহে সম্পূর্ণ বিপরীতবর্মী, বিপরীত লক্ষ্য ও লক্ষ্য 
সিদ্ধির উপায়ে বিশ্বাসী দলের সঙ্গে ইহারা রাজনৈতিক 
ক্ষমতা লাভের জন্য জোট বাঁধিতে পারে | 


ih 


পৌষ, ১৩৭৭ | 


সম্পাদকীয় 
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রুশের এই সম্্রাসমুখ্য বিপ্লবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
ও ভারতের বিপ্লবের ধার! ও ধারণার মধ্যে ক্রমশঃ 
পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিপ্লব বলিতে পরিবর্তন 


** ৰা ক্ষপান্তরই ভারতের সংস্কৃতিগত Ofer তাৎপর্য! 


a 


রূপান্তর জীবনধারার, জীবন মৃল্যায়ণের, TROP | এমন 
বিপ্লব ভারতের ইতিহাসে বহুবার সংঘটিত হুইয়াছে-_বন্থ 
বিচিত্র বহিরাগত বিদেশীর সংস্কৃতি, সংস্কার, জীবনযাত্রা 
প্রণালী ভারতীয় মহামানবের সাগর সঙ্গমে মিলিয়া 
মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে । অপর পক্ষে মার্কদ-লেলিম- 
প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক সমাজতত্তবাদে বিপ্লবের যে রূপ 


= পাইয়াছে তাহা প্রতিবাদী প্রতিপক্ষের সমূল উৎসাদন ও 


নিধন। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে ১৯০৫-১৯০৭ 
সালে রাশিয়ায় ষে নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাসের (Nihilism) 
মধ্যে বিপ্লবের সুরু হয় তাহার শেষ পর্যন্ত চরিব্রগত 
কোন পরিবর্তন হয় নাই লক্ষ্য সিদ্ধির পরেও | 

" প্রায় সমসাময়িক কালেই ভারতে বিশেষ বাংলায় 


যে রক্ত-বিপ্রবের yor দেখা যায় তাহার লক্ষ্য সিদ্ধির 


™ 


উপায় ও আকারে-্রকারে সন্ত্রাসবাদের সামঞ্জস্ত 
থাকিলেও, মুলে সামগ্রিক মানবিকভাবজ্িত বা আত্রিক- 
বিশ্বাসবিহীন ছিল a) রুশ-বিপ্রবের সহিত ইহার 
মৌলিক পার্থক্য এখানেই ! রুশ-বিপ্লবের মত ইহার 
আকর উৎস ছিল বুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক নহে_ছিল হৃদয় 
অর্থাৎ মানবপ্রেম যাহা কালে মহাত্বাজীর সর্বোদয়ে 
পরিণতি পায়। ১৯০৫ সালে এই হিংস্র রুশ-বিপ্লবের 
সমসাময়িক কালেই মহাত্বাজী দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস 
বিপ্লবের ভূমিকা প্রস্তুত কৰিতেছিলেন। ভারতে সমাজ- 
তন্ত্রের প্রথম উদগাতা স্বামী বিবেকানন্দ তখন বিগত | 
কিন্ত তার দিব্য দৃষ্টিতে ইহার আভাস সিলিয়াছিল। 
বিগত শতকের নবম দশকে ANA ভবিস্তৎ বাণী 
করিয়াছিলেন, “আগামী যে অভ্যুত্থান নতুন যুগের সুচনা 


< করবে খুব সম্ভব রুশিয়াতেই সেই অভ্যুত্থান ঘটবে |” 


বর্তমান শতকের প্রথম দশকে এই ক্ুশ-বিপ্লবকে 
লক্ষ্য করিয়াই শ্রীঅরবিন্দও মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
“অন্ধকার আচ্ছন্ন এই শ্রমিকের মধ্য হইতে এক ভয়ঙ্কর 
বিপ্লব প্রধুমিত হইয়া উঠিবে ' সমুদ্রের গভীর তলদেশে 


আলোড়ন উঠিয়াছে, আদিম মাহষের যে প্রচণ্ড ধংস- 
প্রেরণা সহজাত, সভ্যতা যাহার উপরে একটি ক্ষীণ 
প্রলেপ মাত্র, তাহা! আজ গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ |” 

রাশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লবে মানুষের আদিম এই সহজাত 
ধ্বংস প্রেরণাকে উত্তেজিত ও নগ্ন করিয়া ধরা হইয়াছে | 
এই হেতুই ইহা! মানবকল্যাণ তো করিতেই পারিবে না, 
শেষ পর্যস্ত নিজের ধ্বংস নিজেই টানিয়া আনিবে | 

পাশ্চাত্য সত্যতা দীর্ঘ পথ যাত্রায়ও মানুষের 
অস্তরণিহিত এই আদিম পশুটাকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে 
পারে নাই তার বিজ্ঞান ও বহিঃপ্রকৃতি জয়ের অত্যাশ্চর্য 
চমথকারিত্ব সত্বেও । তোগৈশ্বর্য গাড়ী-বাড়ী-পোষাক- 
পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া সেই আদিম পশুকেই পোষণ 
করিয়া চলিয়াছে | এই অচিৎ জড় সভ্যতারই অবদান 
গণতন্ত্র ও সমাঁজতন্ত্র। বিগত দুইটি শতকে সাম্ৰাজ্যবাদী 
গণতন্ত্রের শোষণ পীড়ন অপরাধপ্রবণ কদর্যতম চেহারা 
আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ধনিকশ্রেষ্ঠ বিলাসী বৈজ্ঞানিক 
আমেরিকায় স্বাভাবিক অবস্থায়ই প্রায় পাঁচ হাজার 
নরহত্যা সংঘটিত হইয়া থাকে। উদর আর উপস্থের 
ভাড়ন ও তৃপ্তিসাধনের পথেই ইহার সার্থকতাঁর 
অন্বেষণ | 

{feat গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ারই ফলক্রতি 
মার্কসের বৈজ্ঞানিক প্রলিতারিয়েখ সমাজতন্ত্র | 

রশিয়ায় এতিহাসিক অক্টোবর (১৯১৭ )বিপ্লবের পর 
বিপ্লবনায়ক stifa ইলিচ লেনিনের নাম কিছুটা] 
ব্যাপকভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক কমিদের নিকট 
বিদিত হইতে থাকে । ১৯১৭ সনের ডিসেম্বর মাসে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রী 
আযানি cams রুশ-বিপ্লব তথা ভারতীয় পরিস্থিতির 
উপর ইহার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। ১৯১৯ 
সালে রবীন্্রনাথ ও বালগঙ্গাধর তিলক রাশিয়ার 
এই নিপীড়িত জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকে অভিনন্দন 
জানান। রবীন্দ্রনাথ রুশ বিপ্লবকে “নুতন যুগের 
হর্যোদয়ের বার্তাবাহী শুকতারা"র সঙ্গে তুলনা. করেন। 
ইহার পর হইতেই লেনিন-জীবনী তথা রুশ-বিপ্পব 
সম্পর্কিত কিছু কিছু রচনা ও বই ভারতে প্রকাশিত 
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হইতে থাকে । ১৯২৪ সালে এইসব মুজিসংগ্রামমূলক 
বই সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লিখিয়াছিলেন যে, “এই 
সবই কুশিয়া সম্পর্কে আমাদের জাগরণকে সত্যকথা 
জানাতে এবং তার ফলে দেশবাসীর মনের দিগ.বলয় 
প্রসারিত করিতে সক্ষম হইয়াছে 1” 

এই সময়ে ভারতের যে সব বিপ্লবীর1 কারাবাসে 
আটক ছিলেন তাদের বৈপ্লবিক মন ও মানুসর মোড় 
পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের বিকল্প হিসাবে এই সব বিপ্লবী 
রুশ-সাহিত্য প্রচুর সরবরাহ করা হইত। ফলে মার্কস 
লেনিনের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় এই সব 


বিপ্রবীর! বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন। ১৯২৫ সনে ভারতে 
কমিউনিষ্ট পার্টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ এই দলে 
তরুণেরা আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইংরেজ শাসকের 


অভিসন্ধি ইহাতে খানিকটা পূর্ণ হয়। ইহারা জাতীয়তা- 
বিরোধী হইয়া উঠেন এবং ইহাদের বহির্ভারতীয় 
আম্বগত্য পরবর্তী কালে ভারতের যুক্ষিসংগ্রাম 
আন্দোলনের পথে faq È করে । নেতাজী স্ৃভাষচন্্রকে 
'কুইসলিং অভিধ| দেওয়া এবং ‘চীনের চেয়ারম্যান 
আমাদের চেয়ারম্যান” বলিয়া আখ্যা দেওয়া এই বিকৃত 
মনোবৃত্তিরই চরম অভিব্যক্তি | 

রুশ-বিপ্লবের নিপীড়িত মানবমুক্তির এ তহাসিক 
ভূমিকা প্রাথমিক অবস্থায় যতই অণিনন্দনীয় ও চমকৃপ্রদ 
হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ইহার একদেশদর্শা নিষ্ঠুর 
অমানবিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বদলান! সম্ভব হয় নাই। 
আজ রুশ-বিপ্লবের ক্রমবিকাশের ৫০ বৎসরের ইতিহাস 
আমাদের সামনে খোলা | রক্তকলঙ্কিত, নিধিচার 
পরনারী নিধনের নির্মম বার্তায় ইহা ST | এই মেহনতী 
জনতার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে লেনিন বিশেষ 
স্টালিনের আমল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রকাশ্যে ও 
গোপনে যে লক্ষ লক্ষ নরবলি পড়িয়াছে তার ইতিহাস 
আজ অপ্রকাশিত নাই । ছোট বড় বন্ধ দল উপ-দলের 
উৎসাদন করিয়! বলশেভিক কমিউনিষ্ট পার্টির একদলীয় 
নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। চীনেও 
অগণিত নির্মম নরহত্যার পর চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা | 

কমিউনিজমের এই দল ও নেতৃত্বের অন্তদ্বন্থ ও 


প্রবর্তক 
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প্রতিবাদীর উৎসাধন নীতি আজ ভারতভবর্ষেও কমিউনিষ্ট 
দলের কার্যকলাপে at হইয়া দেখা দিয়াছে। 
প্রলিতেরিয়েৎ বৈজ্ঞানিক সমাঁজতন্ত্রে ইহার ব্যতিক্রম 
হইবার নহে--হইলে মার্ধস-লেনিনবাঁদই অস্বীকৃত হয়। 
মার্কসীয় সমাজতন্তেব দোহাই না দিয়া ate রাজনীতির 
আসরে নামিবার উপায় নাই। কিন্তু আর একটি পথ 
আছে যাহাই ভারতবর্ষের পথ--বিবেকাঁনন্দ__নেতাজীর 
Aq | 

. ভারতবর্ষ আজ যে সংকটের সন্মুখীন হইয়াছে তাহা 
বস্তুতঃ সভ্যতার সঙ্কট । ন্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারত- 


A 


ag এই সভ্যতার ধারাটি নির্বাচনে যে ভূল করিয়াছিল ~ 


আজ সেই ভুলেরই মাশুল দিতেছে, কিন্তু তবুও চৈতন্য 
উদয় হইতেছে না। ভারতীয় সভ্যতার অস্তনিহিত 
মূল অভিপ্রায় জন্মগত আদিম te মানুষটাকে INY 
প্রতিষ্ঠা কর! এবং IIIF দেবত্বে উন্নীত করা এই 
জীবনেই নবজন্মের মধ্য দিয়া । মানবদ্দীবনের উদ্দেশ্য 
ইহাই। স্বামীজীর কথা, “মনুষ্যত্ব জগতে সমস্ত ধনরা 

চেয়ে মূল্যবান ।” এই মনুয্যত্বের প্রধান লক্ষণ শ্রেয়- 
প্রেয়বোধ। মন্বয্যত্বের চেতনা খণ্ড-খণ্ডের অখণ্ড প্রতীতি 
আনে। এই একাত্মবোধের ফলে প্রেম, প্রীতি, সহানুভূতি, 
সমবেদনা, সংযম, দয়া, দক্ষিণা, অস্তেয়, THY, বহুজন 
সুখায়, জগদ্বিতায় অনুভবে মাস্থষের অন্তর পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত 
করিয়া তোলে । আজিকার মানুষ অন্তরের এই বিচ্ছিন্ন 
অনৈক্য বোধঙ্গনিত শৃন্যতার জন্ত অভাব অপরিতৃপ্তি 
অশান্তির নিস্ফল আক্রোশে ফাটিয়া পড়িতেছে, হিতাহিত, 
fet fare, ory অন্যায় জ্ঞানশুন্য হইয়া পড়িয়াছে। 
কাম্য লক্ষ্য যতই শ্রাধ্য হোক, তার সিদ্ধির জন্ত মানুষকে 
অমানুষ আর পণ্ড করিয়া তারও ভাল করা যায় না 
সমাজেরও নহে। egas হিংসার প্রতিক্রিয়া! প্রবলতর 
হিংসাকেই আহ্বান করিয়া আনে যাহার স্বনিশ্চিত, 
পরিণাম ধ্বংস ৷ স্বাধীনতার পরে আমরা বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে দম্পদ স্ুষ্টির জন্য অনেক কিছু করিয়াছি, কিন্তু যে 
fafa করি নাই তাহা হইতেছে এই মনুষ্যত্বের 


. পুনর্বাসন | এই SB লক্ষ্যই আজ ayy অশান্তি সর্বনাশ 


ও ধ্বংসের উম্মাদনার ey পায়ী। 
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মনুষ্যত্বের ভিত্তি হইতেছে সংযমী চরিত্র ও আত্ম- 
শাসন। জন Bath মিল তার বিখ্যাত ‘Representative 
Government’ গ্রন্থে এক স্বানে মন্তব্য করিয়াছেন, 


TA good Government is no substitute for self 


- 


a 


Government” অর্থাৎ ‘উত্তম শাসন স্বশাসনের কোন 
পরিবর্ত নয়? এমন মনুষ্যত্বোজ্ৰল আত্মসংযমী চরিত্রবান 
মানুষের কর্ণধারত্বে যে কোন wae কল্যাণপ্রদ্দ সর্ব- 
শুভঙ্কর হইতে বাধ্য। তারতীয় এই দৃষ্টিকোণ ও 
মনুষ্যত্বের মাপকাঠির ধারণ| হইতে বিনা বিতর্কে বলা 
যায় যে, ate যার! বিশ্বব্যাপী সর্যহারার বৈজ্ঞানিক 


. সমাজতন্ত্র সংগঠনে উন্মাদ তারা নিজেরাই মনুষ্যত্বের 


ক্ষেত্রে সর্বহার! | শেষ পর্যন্ত এমন দল বা মানুষ দ্বারা 
কোন ব্যাপক কল্যাণ কর] সম্ভবপর ভারতবর্ষ ত] বিশ্বাস 
করে না। 

ভারত সভ্যতার গর্ভবেদনা, তার তপস্তাই হইতেছে, 
মানব সভ্যতাকে এই মনুস্তাত্থে প্রতিষ্ঠা করা ও দেবত্বে 


>_সমুয়ত করিয়| ধর|। ভারতবর্ষে এই মনুষাত্ব সাধনার 
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অপর নাম ধর্ম। সমগ্র জীবন, জীবনের অর্থনীতি 
রাক্জনীতি সব কিছুকেই লইয়াই ধর্ম। গান্ধীজীর বাণী : 
“আমার মতে গুত্যেক ধর্মে আধিক, রাজনীতিক বিষয় 
সমাবেশ আছে। যেধর্মবিশুদ্ধ অর্থের বিরোধ করেঃ 
উহা ধর্ম নহে এবং যে ধর্ম রাজনীতির বিরোধিতা করে 
সেটাও ধর্ম নহে! অপর দিকে ধর্মহীন অর্থ ত্যজ্য | ধর্ম- 
রহিত reqs আম্বরিক। অর্থ এবং ধর্ম নামে কোন 
ভিন্ন qe নাই। ব্যক্তি ও সমাজ ধর্মের সাহায্যেই 
জীবিত থাকে এবং wach উহা নষ্ট হইয়া যায়। 
সত্যের সহায়তায় অর্থ সংগ্রহ অর্থাৎ বাণিজ্য প্রজাকে 
পোষণ করে। সত্যরহিত ব্যবসা প্রজাকে নাশ 
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করে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে কি 
অসত্য এবং প্রবঞ্চনামূলক অঞ্জিত অর্থ ক্ষণিক এবং 
সর্বশেষে হানিকরও বটে |” 

কেবল ভারতবর্ষের নহে, নিখিল মানবের তথা মানব 
সভ্যতার বর্তমান পাপচক্র হইতে পরিত্রাণের, তমসা! 
হইতে জ্যোতির্ময় আলোর পথে উত্তরণের একটি মাত্র 
রাজপথই খোলা আছে-সেই পথটিই ভারতবর্ষের 
afis ও আস্মিক পথ। এই পথটির ধারণা ও কল্পনা 
এখনও তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আভাস মাত্র 
এখানে সেখানে দেখা দিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের কথা 
“ae জগতের মধ্যে যে সব পরিবর্তন দেখি তা আদর্শ 
হিসাবে আর Bows হিসাবে হল মানসিক, নৈতিক আর 
স্থূল ভৌতিক। এখনও আধ্যাত্মিক বিপ্লব তার সময়ের 
অপেক্ষায় রয়েছে । তবে ইতিমধ্যে এখানে ওখানে 
কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঢেউ সে তুলে দিয়েছে বটে ৷” 

বিংশ শতকের মধ্যাহে এই আধ্যাত্মিক চেউয়েরই 
অন্ততম সক্রিয় অভিব্যক্তি প্রবর্তক সঙ্ঘ । প্রবর্তক পত্রিকার 
প্রাণপুরুষ প্রাক্তন বিগ্লবনায়ক, প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ 
আলোকদিশারী wer শ্রীমতিলাল নীরবে এই 
অধ্যাত্ম সাম্যমূলক সমাজবাদের একটা সাংগঠনিক 
রূপায়ণের তপস্তাই আজীবন করিয়! গিয়াছেন। বর্তমান 
পৌষের বাইশে তার ৮৯তম আবির্ভাব তিথি 
অনাড়ম্বরে sere হইয়াছে । শ্রীমতিলালের 


যুগভূমিক|, তার ভাবমানস বর্তমান দিকৃত্রান্ত আদর্শ 
সঙ্কটে ভারতীয় মতে ও পথে প্রত্যাবর্তনে আহ্মকুল্য 
করিবে, ইহা হ্বনিশ্চিত | আমরা দেশদরদী ধারা, ধার 
ভারতীয় মত ও পথে বিশ্বাসী তাদের সদয় দৃষ্টি এদিকে 
আকর্ষণ করিতেছি | 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 







FAROE 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


যুগমানদের তিমির নাশিয়া অরুণ-বহ্নিশিখ! 
জাতির ললাটে আলিয়া যাহারা পরাল জয়ের টীকা 
তাহাদের মাঝে দেখেছি তোমীরে আমি 
দীপ্ত দীপনে দেখেছি দিবস-যামি 
শৃঙ্খলভার মোচন-স্বপ্ন চক্ষে দেখেছি তাই 
দুর্জয় তৃষা জাগালে বক্ষে চরণে দানিয়া ঠাই । 


নব চেতনার weary কর্ণকুহরে দিয়া 

দুর্বল যত মৃত কঙ্কালে জাগালে উদ্দীপিয়া। 
হীনতায় আর দীনতা-মলিন মুখে 
তোমার বাণী যে শুনেছি সমুৎস্বকে, 

আত্মব্রতের নূতন দীক্ষা জগদ্ধিতায় তরে, 

হে যুগদিশারী দেখাইতে পথ নিয়াছ বক্ষে ধরে। 


জ্যোতির্গমনে পন্থ দেখালে ভয়াল রাত্রি মাঝে, 

সে নিশির শেষে শুনি যে তোমার পাঞ্চজন্য বাজে। 
সে ধ্বনিতে আছে শুভ আহ্বান ভরা, 
বিতূরিতে যত বিষাদ মলিন জরা, 

বলিষ্তার চেতনাদৃপ্ত বীর্ষ্যের অভিসার 

Fray নাশি’ দানিলে যে তুমি পৌরুষে অধিকার ৷ 


মরণের মাঝে বিরাট জীবন দিয়াছ সমপিয়া 

মৃত্যু মেনেছে পরাজয় তাই তোমারে সঞ্তীবিয়া ৷ 
কাল-ইতিহাস সাক্ষ্য রেখেছে তাই, 
যুগ-যুগাস্ত বিনাশ তাহার নাই, 

হে যুগদ্রষ্টা, পৃত আদর্শ মানব-চিত্তমনে 

তুমি যে রেখেছ ভ্রাস্তজনের জীবন-উন্মেষণে | 


W 


afas ভূমি মহাখাত্বিক প্রাণ-হুবিত্র ঢালি’ 
মহাজীবনের বজ্ঞশালায় নিত্য গিয়াছ জ্বালি’ । 
সেই তপোভুমে যজ্ঞধুমের মাঝে 
মহাস্থষ্টির স্ফলিজ কত রাজে, 
বিস্বৃতময় অতীত ভুলিয়া তব স্থ্টির পানে, 
ফেলিয়া আসিন্বু হে খষি তোমার উৎস্থজনের গানে। -~ 


বিপ্নবীগুরু সাম্যস্থত্রে বীধিলে গ্রন্থি তব 
পঙ্কিল হতে আর্ত মানবে জীবন দানিলে নব | 
সে মানবলোকে জালায়ে সূর্য্য বিভা 
ধ্বাস্তু বিনাশি’ আনিলে নুতন দিবা 
প্রাণচেতনার অগ্নিমন্ত্রে আত্মশোধনে তার! 
ভগীরথ সম উষর ধরায় বহালো! পুণ্যধারা ৷ 


আজি এ কঠিন ছর্দিনে তব চাহি যে আবির্ভাব, i 
জাতিরে শুনাতে যে বাণী তোমার ছিল যে অধ্নিভ্রাব 
সে বাণী আবার শুনাও ভ্রাস্তজনে 
বাঁধিতে চিত্ত মৃত্যুকঠিন পণে, 
যুগসম্ভৰে এস অবতরি’ স্বস্তি ও শিব লাগি’ 
অন্বিত কর মানুষে আবার দেবতার রূপ মাগি’ | 


TAGE হে, লত্ঘস্থজনে দেখালে নূতন রূপ 
তারি পশ্চাতে জেলেছ কত না তোমার ধ্যানের ধূপ, 
সে মহালীলায় বিস্মিত চিত আজি, 
বন্বন-বীণে সঙ্গীত উঠে বাজি, 
বক্ষের তলে প্রদীপ জালিয়া চরণ-ভীর্ঘে তব an. 
পরম স্বপ্নে শরণ লভিয়! চির নিমগ্ন রব ie 


a 


4 


* গত ২২শে পৌঁষ সঙ্দগুরুর ৮৯তম জন্মোৎসব সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত। 


চন্দননগরের দু’টি মন্দির 
শ্রীস্ধীরকুমার মিত্র , 


চন্বননগর বোড়াইচণ্ডীতলায় গঙ্গার ধারে গোস্বামী- 


২ ঘাটে কনে’ বৌয়ের মন্দির বলে কথিত তবতারিণী 


কালীমাতার মন্দির উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে 
নিগিত হয়। উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত 
বিশালকায় এই নবরত্ব মন্দিরটি নন্দলালের এক 
বাংলা মন্দিরের মত এই অঞ্চলের একটি দর্শনীয় বস্তু 
ছিল। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশক থেকে বাংলার 
মন্দিরশিল্পে ইউরোপীয় প্রভাবের প্রথম watts 





ভেলিনীপাড়ায় amit মন্দিরে এই ধরণের Stea 
ব্যবহার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । কনে" বৌয়ের নবরত্ব 
শৈলীর মন্দিরের মত আর একটি agay মন্দির বুড়ো- 
শিবতলায় আছে। year এটি চন্দননগরের দ্বিতীয় 
মন্দির এই মন্দিরের সম্বুখভাগের কিছু পরিবর্তন 
পরবর্তী কালে সাধিত হয়েছে বলে আগে এ মন্দির 
ছাদের ভার বহনের জন্য SS ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা 
এখন তা সঠিক বলা কঠিন | মহাঁনাদের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মময়ী 


প্রবর্তক wey প্তরহ্মবিস্ভা মন্দির” ( কনে” বউ মন্দিব ) 


এবং তার ফলে বাংলা মন্দিরের বক্রচালের 

পরিবর্তে আমাদের দেশে সমতল ছাদের VE হয়। এ 

ছাড়া মন্দিরকে সৌন্দর্ধমণ্ডিত করার জন্য মন্দিরের সামনে 

খিলানের বদলে স্থাপন করা! হয় বড় বড় বিদেশী স্তম্ভ ৷ 
x 


দেবীর নবরত্ব মন্দির (প্রতিষ্ঠিত ১৮২৯ Bete) কনে? 
CAOR নবরত্ব মন্দিরের একুশ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মহানাদের মন্দির সমতল ছাদযুক্ত হলেও সেখানে GOST 
পরিবর্তে বাংলার মদ্দিরশিল্পের ধারা অনুসারে ক্রিখিলান 


৩৩০ 


প্রবর্তক 


[ পৌষ, ১৩৭৭ 


NN NL A nn ৯৯৯ 


যুক্ত প্রবেশপথ নিম্িত হ্য়। তেলিনীপাড়ার নবরত্ব 
মন্দির ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে fates) মহানানের মন্দিরের 
এগার বছর ও কনে’ বৌয়ের মন্দিরের বত্রিশ বছর পরে 
fae বলে সৌদ্দৰ্যসুষ্টিব জন্ত এখানে ever ব্যবহার 
করা হয়েছে দেখা যায়। 

কনে? বৌয়ের মন্দিরের প্রথম তলের কেন্দ্স্থলে 
নিমিত হয়েছে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কক্ষ এবং তার 
চার কোণে আছে রেখাকৃতি চারটি শিখর । সাধারণতঃ 
এই শিখরগুলি প্রথম তলের চার কোণে স্থাপন কর! হয়। 
এ মন্দিরে তার ব্যতিক্রম দেখা ষায়। তারপর দ্বিতল 
কক্ষের চারকোণে আছে অপেক্ষাকৃত চারটি ক্ষুদ্র শিখর 
এবং কক্ষের মধ্যস্থলে স্থাপিত আছে সর্ববৃহৎ মূল শিখর | 
মুল শিখবের উপর আছে পতাকাদণ্ড। পাঁচ ফুট উচ্চ 
ভিত্বিবেদীর উপর মন্দির দণ্ডায়মান এবং ছ’টি সিড়ি 
দিয়ে উঠবার পর মন্দিরে প্রবেশের তিনটি wae] | এই 
মন্দিরের সন্মুখভাগ সংস্কারের প্র প্রথমতলের গঠনের 
কিছু পরিবর্তন হওয়ায় ইহা আকৃতিতে এখন একটি 
ঘরের আকার ধারণ করেছে | মন্দিরের সামনে সিঁড়ির 
দু'ধারে ছুটি ga রেখা-দেউল নবরত্ব মন্দিরের সামগ্রিক 
CAVES সহায়তা করেছে | এই ছুটি সেখা দেউল ও 
মন্দিরে প্রবেশের তিনটি কাঠের দরজা অবশ্য পরবর্তী- 
কালে নিমিত হয়। এ মন্দিরে ইউরোপীয় স্থাপত্য যে 
প্রতিফলিত হয়েছিল তা দেখে বেশ বোঝা যায় | 

গোস্বামী ঘাটে কনে’ বৌয়ের নবরত্ব মলিরের সঙ্গে 
আরো! দ্বাদশটি শিবমন্দির efebi যেমন আকস্মিক, 
এগুলির ধ্বংসও সেইরকম অপ্রত্যাশিত । ঠাকুরের 
অপার করুণায় নবরত্ব মন্দিরটি যেভাবে রক্ষা পেয়েছে, 
সেই করুণ কাহিনী বিবৃত করার জন্যই এ মন্দিরের 
বিষয় অবতারণা | 

অষ্টাদশ শতকের শেষাধে বোড়াই চণ্ডীতলায় 
.দেবীচরণ সরকার নামে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক বাস 
করতেন। তিনি পোট্মিটের মুৎসুদ্দি ছিলেন | সেই সময় 
চন্দশনগরে প্রায় দেড় হাজার তত্তৃবায়ের বাস ছিল। 
তিনি সেই তন্তবায়দের Afis লুঙ্গী বিদেশে চালান 
দিয়ে প্রভূত ধন উপার্জন করেন। প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু 


শব্ধেত্ব শীএমতিলাল বায় মহাশয় লিখেছেন,দানে তিনি 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন | অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিত 


তার কাছ থেকে পৃক্জা-পার্বণে প্রচুর ধনলাভ করতেন _ 


দেবীচরণের মৃত্যুর পর Sta কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ 
সরকারও অপুত্রক অবস্থায় অকালে দেহত্যাগ করেন। 
স্বামীর মৃত্যুর পর তার ধর্মলীল! সাধ্বী সহধমিনী Aye) 
গৌরমণি সরকার ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে (মন্দিরের খোঁদ্বিত 
লিপি শকাব্দ ১৭৩০) তার সমস্ত সম্পত্তি দেবসেবায় 
দান করেন এবং গোস্বামী ঘাটে ভাগীরথা তীরে 
ভবতারিণী কালীমাতার নবরত্ব মন্দির ও মন্দিরের 
দু’ ধীরে ছটি করে বারটি শিবমন্দির স্থাপন করেন | 
এই রকম ধর্মমন্নিব প্রতিষ্ঠা বাংলায় প্রথম । বাণী 
রাসমণির দক্ষিণেশ্ববে ভবতারিণী কালীমাতার মন্দির 
প্রতিষ্ঠা কনে বৌয়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার ৪৭ বৎসর পরে 
অনুষ্ঠিত হয়।* দক্ষিণেখরে কালীবাড়ী ও waty 
দেবালয় প্রতিষ্ঠার তারিধ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ সালে, 
ইংরাজী ১৮৫৫ YIII চন্মননগরে এইসব দেবগৃহ 
নির্মাণে শ্রীমতীগৌরঘণি দেবীর এক লক্ষ টাকা এবং 
দেবালয়গুলির প্রতিষ্ঠাকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকার 
উপর ব্যয় হয়। এ ছাড়া বিগ্রহের সেবাপৃজার ay 
তিনি এক am টাকা গচ্ছিত রাঁখেন। হাশ্বশানে 
পঞ্চমুণ্তীর আসনে তিনি যহাকাঁলীর প্রতিষ্ঠা করেন। 
গৌরমণি “সরকার বংশে" কনিষ্ঠা বধূ বলে তিনি 
‘কনে’-বোঁ’ বলে কথিত হতেন এবং সেকালের গ্রস্থাদিতে 
তার নবরতু মন্দির তাই ‘কনে’ বৌয়ের মন্দির’ বলে 
লেখা আছে । এই দানশীল! মহীয়সী মহিলা অকালে 
পরলোক গমন করেন এবং দুঃখের বিষয় যে, তার নাম 
আজ বিস্বৃতির অতল গর্ভে ডুবে গেছে। তার মৃত্যুর 
পর সরকার বংশের এক কুলাঙ্গার রাঁখালদাস সরকার 
নাস্তিক ছিলেন, eya দেবদেবীতে তিনি বিশ্বাস 
করতেন না | মস্তপান ছাড়া আহারে বিহারে আচরণে 
সেকালে লম্পট বলে ভার কুখ্যাতি ছিল? কালী- 


মাতার ছুটি হাত একবার ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি 


* কনে’ বৌঁষেব ভবতাবিণীব নববতু মন্দিব দেখে বানী বাসমণি 
dee ওত প্রতিষ্ঠা করেন বলে অনেকেৰ 
l 
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দেবীকে গঙ্গায় বিসর্ন দেন। তারপর সে দেবমন্দিরের 
শিবগুলি ক্রমশঃ লোপাট হয়ে যায়। রাখাল সরকার 
ঠাকুরের মন্দিরসন্মুধস্থ দেবত্তর সম্পতি steel নিবাসী 
জনৈক থাকচন্্র সিংহরায়কে বিক্রয় করে দেন। সিংহ- 
রায় পরে ঠাকুরের জমি নীলামে তুলে দিলে রাজেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় মাত্র দেড়শো টাকায় উহ! খরিদ করেন। 
১৮১৮ Ara গঙ্গার ধারে একটি শিবমন্দির গঙ্গার 
গতি পরিবতিভ হওয়ায় ভেঙ্গে পড়ে যায় এবং ১৮২৩ 
খীষ্টাবে মন্দিরের সমস্ত বিগ্রহ অবহেলায় বিনষ্ট ey | 


এইভাবে q8 বর্ষ গত হয়। কত fey যে কত 
রকমের ব্যবসা দেবতার এই সম্পত্তির উপর করেছেন 
ভার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা আর এখন সম্ভব নয়) 
তবে এই স্থানে ব্যসসা করে যে কেউ লাভবান হন নি 
সেটা হ্বনিশ্চিত। আধিক ক্ষতি, সাংসারিক বিপর্যয়, 
আত্মীয়ন্বজ্জনের প্রাণহানি প্রভৃতি নানাবিধ অঘটনের 
জন্যে ভবতারিণীর সম্পত্তি কেউই নিবুঢ়সত্বে ভোগ 
করতে পারেন নি। অবশেষে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে qaa- 
নাথ গোস্বামী মন্দির প্রাঙ্গণে এই জমিতে একটি 
টালিখোলা করেন। তিনিও ফেল হন। তারপর 
সিদ্ধেশ্বর কুমার সমস্ত মন্দিরগুলি মাত্র তিনশো টাকায় 
খরিদ করে প্রধান নবরত্ব মন্দির সংলগ্ন চারটি মন্দির 
ছাড়া অবশিষ্ট সাতটি শিবমন্দির ভেঙ্গে ফেলে তার 
ইট দিয়ে yas) প্রস্তুত করেন | চন্দননগরের কোন হিন্দু 
তার প্রতিবাদ জানালে! না বটে তবে দেবমদন্দিরের 
ই'টে প্রস্তুত yas কেউ খরিদ করতে রাজি না 
হওয়ায় অবশেষে হারানচন্দ্র ঘোষ মাত্র একশো 
তিরিশ টাকায় সমস্ত স্বরকী কিনে নেন। তারপর 
নবরতু মন্দির ও whet মন্দিরের অবশিষ্ট চারটি শিব- 
মন্দির যখন ভেঙ্গে ফেলার প্রস্তাব হয়, তখন এক সাধু 
গঙ্গার ঘাটে শ্মশানে এসে বাস করছেন । তিনি এই 
রকম HT দেঁবালয় ভেঙ্গে ফেলা হবে শুনে ব্যথিত ও 
মর্মাহত হয়ে মন্দিরগুলি ধ্বংস করতে নিষেধ করেন। 
কিন্তু হারান ঘোষ্‌ সাধুকে বলেন যে, আপনার যখন 
এই মন্দিরের উপর এত দরদ তখন আপনি এই মন্দির 
টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনে নিন। হারান 


ঘোষ জানতো যে, কৌপানধারী সাধু কপর্দকহীন ) 
টাকার নাম শুনে সে পিছিয়ে যাবে। কিন্ত সাধু 
সাধারণ সাধু নন। ব্রচ্মতেজসম্পন্ন। অসাধারণ শক্তি” 
শালী. সেই সাধু মন্দির নিজে কিনৰেল বলে 
কয়েকদিনের মধ্যে টাকা ভিক্ষা করে সংগ্রহ করলেন 
এবং মন্দিরগুলি হারান ঘোষের কাছ থেকে খরিদ 
করলেন। সেই সাধুর নাম Aae নরসিংহদাস 
বাবাজী । সেই সাধুর চরণে আমার কোটি প্রণাম | 
তাঁরপর সেই সাধু ভগ্ন মন্দিরগুলি বছ অর্থ ব্যয় করে 
আমূল সংস্কার করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। 
যে অর্থ ও শ্রম কনে’ বৌ এই ধর্মমন্দির স্থাপনে ব্যয় 
করেছিলেন, চন্দননগরবাসীর SIP ও অবহেলায় 
বিনা প্রতিবাদে যা চিরদিনের জন্য অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, 
নরসিংহদাস বাবাজী এসে সেগুলি রক্ষা করে দেখালেন 
যে, ‘র্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে’ ঘোর কলি- 
কালেও মিথ্যা হয়ে যায় নি। 

বাবাজী মহাশয় মন্দিরগুলি নরপশুদের হাত থেকে 
তো রক্ষা করলেন কিন্ত সেগুলি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিবে 
কে? ঠাকুর সে লোকও পাঠিয়ে দিলেন তাকে 
আপনারা সকলেই চেনেন, তিনি হচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের 
অন্ততম প্রধান সেনানি, নব্যভারতের অন্ততম সংগঠক, 
ধর্ম ও কর্মের প্রধান সমন্ব্ী, নূতন জীবনধর্মের প্রবর্তক 
সঙ্ঘগুরু পরম শ্রছ্ছেয় শীপ্রীমতিলাল রায় | তিনি মন্দিরের 
সবদায়িত্ব ভাব গ্রহণ করলেন। তিনি পঞ্চমুণ্ডীর আসনের 
উপরমন্দিরের গর্ভে প্রণবসংযুক্ত রজতঘট স্থাপন করেন |* 
শিবলিজের পিছনে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় 
অঙ্কিত দশাবতারের তৈলচিত্র আজও “দর্শকের 
চিত্ত আকর্ষণ করে | সঙ্ঘগুরু দেখেন যে, মন্দিরের কীতি- 
রক্ষার জন্য সন্যাসী প্রয়োজন, তাই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি পাঁচজন সঙ্বসভ্যকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং 
Sta কনে’ বৌয়ের অভিলধিত ata কাঁজগুলি 
ভবতারিণী দেবীর আশীবাদে অুষ্ঠুভাবে pP 
করছেন। yes শ্রীমতিলাল ভারতীয় অধ্যাত্ব 


* বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরের দ্বিতল কক্ষেও প্রণব 


সংযুক্ত ঘট প্রতিষ্ঠিত আছে। - 


hej [hlk চিত উহ blija $ eije Ole kb I bhk ebia sbaj, ৪81৯৮ হাত ৬৪৯০ ০৮৪৬এ 
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সাধনার মন্ত্রে তার শিষ্যদের যেভাবে গড়ে দিয়ে গেছেন, 

তাতে কনে’-বোয়ের মদ্দিরের বিগ্রহ অপসারিত হলেও, 

তার মনোবাঁসনা আীঅরবিন্দের কথায় ‘life idea at 

apor কোনদিন আর ধ্বংস হবে ন|, এ কথা নিঃসংশয়ে 
বলতে পারি। সঙ্বগুরু শ্রীমতিলালের vache আমার 
কোটি কোটি প্রণাম ৷ 


পরিশেষে প্রবর্তক সঙ্ঘবের কাছে আমার বিনীত 
নিবেদন যে, তাবা যদি নবরত্ব মন্দিরের গায়ে মন্দির- 
প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী গৌরমশি সরকার, মন্দিরের রক্ষাকর্তা 
Ag নরসিংহদাস বাবাজী এবং মন্দিরের সংগঠক 
সঙ্ঘগুক্ু শ্রীমতিলাল বাঁ এই তিনজনের নাম উৎকীর্ণ 
"' করে রাখেন তাহলে মন্দিরের সঙ্গে জড়িত এই aia 
. নাম তবিষ্তে সংরক্ষিত হয়। 


দিব্যজীবন মন্দির 


p চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত দিব্যজীবন 
মন্দির হুগলী জেলার সবাধুনিক মর্দির। ১৯৬৭ 
Qerar ৭ই জানুয়ারী (২২-এ পৌষ ১৩৭৩) এই 
নয়নাভিরাম মন্দির নিগ্রিত হয়! মন্দির-স্থাপত্যের যে 
ধারা বাংলাদেশে এযাবৎ প্রচলিত ছিল, বৈচিত্র্য ও 
অভিনবত্ব E করার জন্য বাঙ্গালী শিল্পী তার কিছু 
অদলবদল ঘটিয়ে যে কি অন্দর মনোমুগ্ধকর দেবগৃহ 
নির্মাণ করতে পারেন-দিব্যজীবন মন্দির তার একটি 
প্রত্যক্ষ নিদর্শন । বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বাস্তব ও 


কল্পনার মিশ্রণে com বিভিন্ন শৈলীর মন্দির আবিভূতি 
হয়েছিল, এই মন্দিরও অভিনবত্ের দিক ধেকে ভাস্কর্য- 
মণ্ডিত না হলেও, মন্দির-শিলে বাংলাদেশে আকৃতি ও 
গঠনে অন্ততম সৌন্দর্যমণ্ডিত মন্দির বলে স্বীকৃত হবে | 
পুণাতোয়া ভাগীরণী তীরে সভ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের 
মহাসমাধি স্থানে মন্দিরটি দণ্ডায়মান | নাঁতিউচ্চ ভিত্তি- 
বেদীর উপর মন্দির স্থাপিত। মূল মন্দিটির তিন ভাগে 
বিভক্ত | মন্দিরের বামে শীগুরুমন্দির, মধ্যে নাটমন্দির ও 
দক্ষিণে মাতৃমদ্দির | বামে ও দক্ষিণে রেখাকৃতি ছুটি শিখর 
উধে' উঠে গেছে । শিখরসহ ছুটি মন্দিরের উচ্চতা ফুট | 
ছুটি মন্দিরের সংযোগকারী মধ্যের crated নাটমন্দির 
হিসাবে ব্যবহৃত হম্ব। ব্রিখিলানযুক্ত প্রবেশপখ দিয়ে 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মধ্যের মূল প্রবেশ-পথটি 
অপেক্ষাকৃত TS) বামে ও দক্ষিণের মন্দিরে একটি 
করে প্রবেশদ্বার ও দ্বারের উভয়দিকে ছুটি করে জানলা 
অবশ্থিত। মন্দিরের গভ্গৃহে সঙ্বগুর শ্রীমতিলাল ও 
সঙ্ঘযাতা দেবী রাধারাণীর আবক্ষ প্রস্তররযুতি দেখলে 
FI বলে ভ্রম হয়। মুখের কমনীয়তা, দেহভদী 
শিল্পের খিচারে আকর্ষনীয় | বিশেষ করে সঙ্বমাতাঁর 
লালিত্যপূর্ণ সমর্পণের ভাবটি একটি উৎকৃষ্ট শিল্প vie 
বলে পরিগণিত হবে। স্থপতি ও শিল্পীর আত্তরিকতায় 
দিব্যজীবন মন্দির সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য 
মন্দির। মন্দিরের মধ্যস্থলে যদি আর একটি শিখর 
সংস্থাপিত হত তাহলে দিব্যজীবন মন্দিরের আকৃতি ও 
গঠন চাতরাঁর Acta মন্দিরের মত দেখতে হতো | 


প্রার্থনা 


শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


দুঃখ ব্যথায় ক্লান্ত হদয় 
ডাকে তোমায় বারে বারে 
নূতন ক'রে সবর বেঁধে দাও 
wae আমার মনোবীণা তারে। 
শান্তি আনো বিশ্ব প্রাণে 
সেই হরে মোর গানে গানে 
ভরিয়ে দিতে সকল আকাশ 
ব্যক্ত কর আপনারে | 
নূতন করে হুর বেঁধে দাও 
আমার মনোবীণা তারে | 


দেবার আমার নাইতো কিছু 
RCT তোমায় নয়নজলে 
সার! জীবন ধরে তোমার 
চরণ পরশ পাবো ACA | 
Brace আমায় ara মাঝে 
তোমার বোধন শঙ্খ বাজে, 
সেই সুরেরি আলো আমায় 
পথ দেখাবে এই আধারে | 
নূতন করে স্বর বেঁধে দাও 
আমার মনোবীণা তাবে! 


এই করেছ ভাল নিঠুর হে 


দীপক খাস্তগীর 


এক 

'সাক্ষী-সবৃত লইয়া আমি আসামী সঞ্জীব ঘোষকে, 
গয়া আগরওয়ালার নিকট হইতে ঘড়ি এবং ৩০০২ টাকা 
ছিনাইয়া লইবাঁর অপরাধে অভিযুক্ত ভরিয়া, ভারতীয় 
দণ্ডবিধির'*'ধারা মতে ছুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করিলাম ।ঃ 


ম্যাজিষ্রেটের কথা-কটা শেষ হতেই, আসামীর 
কাঠগড়ায় দাড়িয়ে-থাক! সঞ্জীব চেঁচিয়ে ওঠে_-ইওর 
অনার-_আমার কিছু বলার আছে?’ 

ম্যাজিষ্রেট ওর দিকে তাকিয়ে বলেন_-'বেশঃ কি 
বলতে চাও বল?’ 

সঞ্জীব FEB) হাত জোড়া করে--তারপর আবেদনের 
ভঙ্গিতে বলে--“আমার মাজার মেত্রাদটা বাড়িয়ে দিন্‌ 
হুজুর !” 

ম্যাজিষ্রেটে হাতের পেনটা নামিয়ে রেখে প্রশ্ন 
করেন-_কেন?’ 

-_কারণ, দুঃখ-কষ্টের প্রাবনে প্লাবিত, বাইরেব এ 
জগতে আমি যেতে চাই না-বেকার জীবনের এ 
BAe যন্ত্রণার মাঝে ফিরে যেতে এ-মন চাইছে না| সেই 
পেটের চিস্তাদিবানিশি একটা অস্তর্দাহ_ রাতের ঘুম 
হারিয়ে যায় যেখানে রাস্তার কুকুরের সঙ্গেও 
যেখানে ভুলনা চলে না নিজের! নানা, সে আমি 
কিছুতেই সইতে পারবো ন|অসহৃ, WHY মনে হবে 
আমার ! 

তার চেয়ে এই তাল--জেলের | চার দেওয়ালের 
মাঝখানে হারিয়ে যাব আমি-খাওক্রার চিন্তা থাকবে 
না-বেকারত্বের কাটাঁও ক্ষত-বিক্ষত ভরবে না মনকে 
বাইরের জগতের এ প্লীবনের ঢেউ icy এসে লাগবে না! 
আমার! 


দিয়ে দিন হুজুর অস্ততঃ দশ-বিশ বছর কিংবা 
যাবজ্জীবন?” 

আবার য্যাজিষ্রেটের গুরু-গভীর ক শোনা যায়_ 
“তা হয় না লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া চলে না 
অপরাধ অনুযায়ীই শান্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়।' 


এক সময় সব বলার আর শোনার পালা শেষ হয় 


ধীরে-ধীরে সম্জীবকে গিয়ে উঠতে হয় পুলিশ ভ্যানে 
আর ভ্যানের মধ্যে বসে, একে-একে ওর মনে পড়ে যায় 
স্বকিছু'-- 

Re 


আই. এ,পাশ করার পর চাকরীর জন্ মাথা que 


সঞ্জীব যত্র-তত্র তাও এক-আধদিন নয়_পাচ-পাচটি 


বছর। দরজায়-দরজায় ঘুরেছে-কোন আশাই দেখতে » 


পায়নি-_দেখেছে ‘নো ভ্যাকেন্পী”র দোছুল্যমান cA? | 
এর মধ্যে প্রথমে মা এবং তারপর বাবা, ওকে ছেড়ে 
চলে গেছেন ওপারের ডাকে- যা, তারপর থেকে সঞ্জীব 
একা নিঃসঙ্গ জীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে তাকে সঙ্গী- 
বিহীন জীবনের প্রত্যেকটি দিন ভার কাছে এক-একটা 
যুগ বলেই মনে হয়েছে-_ধুগ-যন্ত্রণার এই জালায়_ এক- 


এক সময় তার জীবনট। হাপিয়ে উঠেছে_অবশ্ঠ মাঝে * 


কিছুদিনের জন্য সীমা এসেছে তাঁর জীবনে_ মাত্র কট! 
দিনের জন্য, নিঃসঙ্গতার আচ্ছাদনের বাইরে বেরিয়ে 
আসতে পেরেছিল মপ্তীব__ভেবেছিল বোধ হয় এ-আলা 
এবার ঘুচল-_কিন্তু নাঃ, তারপর সেও তাকে ছেড়ে চলে 


গেছে--না, ঠিক সে নয়--সন্জীৰ নিজেই ওর থেকে দূরে rf, 


সরে এসেছে | 
b 
সীমার সঙ্গে সঞ্জীবের পরিচয় "ওয়েলিংটন পার্ক” 
সে তখন ছু-তিনখানা টিউশানী করে_-সকালে ছুটি 
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< আর সন্ধ্যে একটি বরাদ্দ --ব্যস্‌, তখন এইটুকু সম্বল 
করেই জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সঞ্জীব | 
শখ বিকেলের দিকটায় সামান্ত একটু অবসর পেয়েছে সে 
-আর ওঁ সময়টা কেটেছে তার “ওয়েলিংটন পার্ক”-এ 
--এখাঁনেই সন্জীব একদিন আবিক্ষার করেছে সীমা 
পালকে--বৃঝতে পেরেছে, তার মত মেয়েটি ও এ পার্কে 
নিয়মিত আসে _সেজন্তেই হয়তো! সঞ্জীবের কাছে হঠাৎ 
ও পার্ক-এর আকর্ষণটা বেড়ে গিয়েছে। 
HST চেয়ে-চেয়ে দেখতো মেয়েটিকে --বেশ ভালোই 
লাগতো তার-_একটু ক্রাস্ত-ক্লান্ত, ঘর্মসিক্ত যুপবানা 
- কপালে দ্-একগাছ্া চুল--থেকে থেকে হাওয়ায় উডে 
এসে লট কে পড়ে অবাধ্য চুলগুলো মাঝে মাঝে অ FA 
দিয়ে তুলে দেয় ও-_কোন-কোনদিন বেশ একটু চিন্তিত 
দেখাতো ওকে-সঞ্জীব বরাবরই ওব কাধে একটা 
ঝোলানে! ব্যাগ লক্ষ্য করেছে । 
সব সময়ই সঞ্জীব চেষ্টা করেছে মেয়েটির কাছাকাছি 
+একটা বেঞ্চে জায়গা করে নিতে । কোন-কোনদিন 
ও একটু দেরী করেই amean তাকে তখন 
পেয়ে বসছে কি এক অদ্ভুত অস্থিরত1__মাঝে মাঝে 
মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করার একটা প্রবল ইচ্ছা ওর 
মধ্যে চাঁডা দিয়ে উঠছে__পরমুহূতে সামলে নিতে 
নিজেকে-_সাহসের অভাবেই ATVI BATA 
অঘটনট| WS যায়_-একটি স্বর্ণ হবষোগের মাধ্যমে 
আলাপ হয়ে যায় সীমার সঙ্গে_অবশ্য, হ্বযোগট! 
একরকম সঞ্জীবেরই কৃষ্টি | 
তিন 
প্রতিদিনের মত সেদিনও তাকিয়ে তাকিয়ে 
দেখছিল মেয়েটির দিকে--চোখ বু'ঞ্জেই বসে রয়েছে_ 
হয়তো বা ঘুমাচ্ছিল অথবা কিছু একটা গতীরভাবে 
_ চিস্ত। ক'রছেন_সন্্ীবের হঠাৎ কেন-যেন ওর পায়ের 
কাছটায় লক্ষ্য যায়-_-দেখে, পায়ের কাছে ঘাসের উপরে 
একটি ছোট্র ব্যাগ_-দেখেই একটা বুদ্ধি এসে যায় তার 
মাথায়-উঠে গিয়ে দীড়ায় মেয়েটির সামনা-সামনি | 
বলে-মাপ করবেন--একটু বিরক্ত কবছি।? 
মেয়েটি মুখ তুলে চায় সপ্ধীবের দিকে-“বলুন ? 








সঞ্জীব ব্যাগটা তুলে ওর হাতে দিতে গিয়ে বলে 
এটা নিশ্চয় আপনার ?” 

শুনেই মেয়েটা যেন হারানে ধন খু'জে পেয়েছে, ঠিক 
এমনিভাবে WAST | দেখেছেন, কখন পড়ে গেছে 
আমি খেয়ালই করিনি--আমি উঠেই চলে যেতাম 
ব্যাগটা এখানে পড়েই থাকতো--আর তাহ'লে", 
FST ততক্ষণে পাশে বসতে বসতে বলে ওঠে 
“তাহ'লে কি?’ 

_-তাহলে কি-তাহ*লে সবাই মিলে উপবাস ৷’ 

--কেন p 

বাড়ীতে সবাই যে আমার পথ চেয়ে বসে আছে 
বাজার করে নিয়ে যাবো, তবেই হাড়ি চাপবে y 


এভাবেই সঙ্জীবের সঙ্গে সীমাব আলাপ- আর 
তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই সীমার সঙ্গে তার দেখা 
হয়েছে-এই পার্কে-ই- ক্রষে-ক্রমে সপ্তীব ওর মনের 
নাগাল পেয়েছে--ওর সম্বন্ধে জেনেছেও অনেক-কিছু_ 

সীমাই সংসার চালায়__বাঁড়ীতে বসে তৈরী করে 
ফ্রক, ব্লাউজ, Baty আর৪ কত কি--সেগুলো আবার 
দৌকানে-দোকানে সাপ্লাই দেয়_-সজীবের মত সীমাও 
ওব বাবাকে হারিয়ে বসে আছে--থাকাব মধ্যে আছে 
ছোট ভাই আর মা-_ওকে নিয়ে তিনজনের সংসার-- 
টানা হেঁচবায় সংসার চলে! 

সঞ্জীব ওব WAT দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে 
কথাগুলো গিলেছে--একদিন সীমাই ওকে জিজ্ঞেস 
কবেছে--অমন করে আমার দিকে কি দেখছেন?’ 

সঞ্জীব হেসে বলেছে--বলব 1 

‘বলুন ay’ 

আবার হাসতে হাসতে সে বলেছে ‘আপনাকে 
শুনে কপট বিস্ময় প্রকাশ করেছে সীমা--“আমাঁকে-: 
আমাকে তো রোজই দেখছেন |? 

সঞ্জীব হাসে_-তবুও, 
না!’ 

শুনেই সুন্দর Gas) পাতল! হাসির ঝিলিক খেলে; 
যায় সীমার মুখে-_‘কি দেখেছেন আমার মধ্যে ?? 


আশ আমার মিটছে 
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সঞ্জীৰ যেন উত্তরের ag তৈরীই ছিল--‘আপনার 
চোখের মণি দুটোকে দেখছি__-ওখানে খুঁজে বেড়াচ্ছি- 
লাম নিজের ছায়াটাকে !” 

সন্জীবের মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা কথা-কটা wTAR 
সীমা লক্জায় মাথাটা হুইয়ে দিয়েছে__লজ্জাবতী লতার 
মত--ঠিক সেই মুহূর্তে, একটা দুঃসাহসিক কাজ করে 
বসেছে অভীব_নিজের ছু-হাতের তালুর মাঝে তুলে 
নিয়ছে সীমার পদ্দ-কোমল মুখটা-_প্াপড়ির মত ঠোট 
দুটোতে এঁকে দেয় একটা চুম্বনের ছাঁপ-_-সীমা কোন 
বাধা দেয়নি-_শুধু একটু হেসে WEA, আপনি 
বড় অসভ্য !’ 

তারপরও সঞ্জীব বহুদিন সান্নিধ্য পেয়েছে সীমার 
কাজের ফাকে কোনদিন qata একত্রে কাটিয়েছে 
পিনেমায়_কোনদিন রেস্তোরায়_আবার কোনদিন 
হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইডেন গার্ডেদ-এ ওর কোলে 
মাথা বেখেই কাটিয়ে দিয়েছে_কখন ফে দ্র-জনে আপনি 
থেকে তুমিতে নেমে এসেছে,__তা ওনের খেয়াল নেই। 

কিন্ত হঠাৎ একদিন সঞ্জীবের মনে ধূমকেতুর মত 
একটা খেয়ালের আবির্ভাব হয়েছে--যদি কোনদিন 
সীম! ওকে বিয়ে করতে চায়_ বিয়ে করে ঘর বাধতে 
চায়-আর সেটা চাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয় 
প্রতিটি মেয়েই একটা ঘর চায় _চায় স্বামী আব সম্ভানের 
মাঝে হারিয়ে যেতে--আর তাই যদি সীমা চায়_-সত্ত্রীব 
কি বলবে তখন-কি করে বোঝাবে যে, ওর সে ক্ষমতা 
নেই-সীমা যা চাইছে, Agia তা দিতে পারবে না 
আধিক সমন্ত| যেখানে বাধা হয়ে দাড়িয়ে আছে অত্র 
প্রহরীর TS | 

হ্যা, এ খেয়াল মনে আসার পরেই সঞ্জীব ছেড়ে 
দিয়েছে পার্ক-এ যাওয়া-_আর asta’ পরিসমাপ্তি 
ঘটেছে সীমা-সঞ্তীব পর্বের একটা FAY ফুল ওর 
জীবনে হয়তো আর কখন ফুটবে না | 

তারও কিছুদিন পর টিউশানীগুলি একে-একে হাঁত- 


ছাড়া হয়ে যায় সঞ্জীবের-পেটের চিন্তায় সে তখন ” 
পাগলের মত ঘুবে বেড়াচ্ছে--পরণের কাপড়ে এসেছে 
জোড়াতালি-_-একবেলা অনাহার আর একবেলা অর্ধ 
হারে রোগ! ক্ষির-জিরে হয়ে উঠেছে তার শরীরটা | 


উপসংহার 


অবশেষে এল সেই দিন-_হৃ'দিন সধীবের পেটে কিছু 
পড়েনি--চিত্তরঞ্জন এভিনিউর সেই যে বার-টা-_ও হ্যা, 
মনে পড়েছে-ক্যালকাটা কাফে' ক্যালকাটা কাফের 
সামনেই HVE সঞ্জীব-_-রাত আটটা-সাড়ে আটটা, 
হবে তখন-_ দেখে, বার CMCSA Ret গোছের A 
একজন লোক হেলতে-ছুলতে বেরিয়ে আঁসছে-_-প্রাচুর্যের 
অধীশ্বরদেব ওপর তার তখন দারুণ ঘ্বণ|--ষে ঘৃণা দিনের 
পর দিন তাব ম'ঝে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে-_কানায়-কানায় 
ভরিয়ে তুলেছে সঞ্জীবের সম্পূর্ণ মনটা--আর কিছু 
ভাববার অবকাশ পায়নি সে-গিয়ে ঝাপিয়ে eoi 
লোকটার ওপর--টাকা আর ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে তার 
কাছ থেকে_কিন্ত পালাতে গিয়েই ধরা পড়ে যায় সঞ্জীব , 
_বরাস্তার কয়েকজন পথচারীর হাতে--তারপর থান। 
আর কোর্ট। 


একটা হাক শুনেই ভাবনার স্রোত স্তব্ধ হয়ে যায় 
সঞ্জীবের_-“এই উৎরে |? 

ভ্যানের জানলার মধ্য দিয়ে সপ্জীবের দৃষ্টিটা চলে 
গিয়ে আটকে যায়, প্রেসিডেন্সী জেলের ত্ব-উচ্চ দরজাটার ~ 
ওপর-_কখন যেন জেলের সামনে এসে ভ্যানটা দাড়িয়ে 
পড়েছে | 

আবার হাক দেয় সেপাইটা_-“এই উৎরো, শালা- 
শৃয়ারক| বাচ্চা” সঙ্গে-সঙ্গে একটা বুটের লাখি এসে 
পড়ে তার গায়ে। নাঁমতে-নামতে একটা দীর্ঘশ্বাপ = 
বেরিয়ে আসে সধীবের ভেতর থেকে_কতকটা বুকটাকে 
বিদীর্ণ atx ! 


ZAAR 


‘N~ 


লেখা বলি্* 


শ্রদ্ধাভাজ্জনেযু, 

আপনার লেখা প্রবন্ধ “সংস্কৃত কোশ-কাব্য” 
(“ভারতবর্ষ”, কাত্তিক, ১৩৫০, পৃঃ ৩৬১-৩৪২ ) পাঠ 
CHP! বড়ই ভাল লাগল । আপনার অনুসন্ধিংসা 
খুব প্রশংসনীয় । এমন অনেক কবির রচনা যা আর 
কোথাও থেকে জানা যায় না, সে ধরণের কবির রচনা 
এই সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহে স্থান পেয়েচে। ধারা এরূপ 
সংকলন কাজে খেটেচেন, ভাবা মনস্বী। তাদের পরিশ্রম 
সার্থক। তাদের স্মৃতি চিরকাল অটুট ধাকৃবে। কেননা, 
তাদের পরিশ্রমে এবং চেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য তাণ্ডারে 
যাদের নাম লোপ পেয়ে যেতো, তাদের wey রশ্মি 
কোশকাব্যসমূহের ভেতর দিয়ে স্মরণ রাখবে । “ate 
জাতো gr? ways কথ্যতে__সংস্কৃত কোশ- 
কাব্যের প্রতি কবিতা এবং কোশ-ফাব্যগুলো যে এক 
একটি arya খনি, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। 
এর ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণের উৎকর্ষ অপূর্ব 
সাহিত্য দর্পণের ws পরিচ্ছেদের ৩২৯ শ্লোকে কোশ- 
কাব্যের বিষয়ে এই বলা হোয়েছে_-“কোষঃ শ্লোকসমৃহ্ত্ব 
স্তাদস্তোন্তানপেক্ষকঃ |” ব্র্যাক্রমেণ রচিত £ স এবাতি- 
যনোরমঃ 1” শ্রীরামচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্ষ্যের “বিবৃতি” 
তে ব্যাখ্যা করা হোয়েছে এরূপ--“সজাতীয়ানামেকত্র 
সংনিবেশো! ব্রজ্যা । যথা, যুক্তাবল্যাদিঃ ৷” Gat ভাবের 
ব্যাখ্যার ওপর আরও সরল করে ব্যাধ্যা কোরেচেন 
জয়পুর রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহো- 
পাধ্যায় শহুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদের “ছায়াখ্যাবিকৃতি”তে__ 
‘কোষ ইতি। wan syy ব্জ্যাঘ্টিত এক: 
প্রকারস্তত্তিন্নো দ্বিতীয় ইতি দ্বিবিধঃ কোষ: । salata 
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“They represent a rich heritage of Bengali literature, 
beyond the compass of ‘belles-lettres. ” 


লেখাবলী : সংকলনে সংশিতে সংস্ত- শী ঘিজেন্দ্রনাথ গহচৌধুবী। 


° 





আৰ্ধ্যাসপ্তশত্যাদয় উদাহরণমূ। দ্বিতীয়স্ত হৃভাষিতাবলি 
প্রভৃতয়ঃ। অকারাদিহকান্রাস্তাদ্যক্ষরশ্োেক সংঘাতে 
aari rt ( Sahitya-Darpana, p. 375, Ed. 
Nirnaya-Sagar Press, Bombay, Fifth Edition, 
1931). আমি একখানা বইয়ের নাম কোর্বো_- 
সেখানাও শ্লোকের সংগ্রহ | এরূপ বইকেও কাব্য বোলতে 
বাধা নেই। আলঙ্কারিকের! নিশ্চয় একে “কোষ-কাব্য* 
বোন্বেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের CaM তর্ক- 
বাগীশ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছাত্রের! সমস্তাপূরণচ্ছলে কতক- 
গুলে! সংস্কৃত শ্লোক Wal করেন। “সমস্তাকল্সলতা” 
সেই ধোকগুলোর সংগ্রহ। ১৭৬৭শাকে “সমস্তাকল্ললতা?ঃ 
বিরচিত ছোয়েছিল | রচিত শপ্লোকগুলো একখানি খাতায় 
লেখা ছিল। জ্ঞানচন্ত্র চৌধুরী, এম-এ, বইয়ের আকারে 
১৩০৭ সালে বের করেন 1 তিনি সংস্কৃত কলেজের 
তখনকার অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায় 
মহোদয়ের অনুমতিক্ৰমে “সমস্তাকল্পলতা”র আদর্শলিপি 
সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি হতে এনে অবিকল অনুলিপি 
তৈয়েরী করেন। ছাপানর জন্যে গুরুপাদপন্মে যাচ.ঞা 
করায়, গুরুদেব তারাকুমার কবিরত্ব মহোদয় সে প্রার্থনা 
পূর্ণ করেন! আদর্শ হস্তপিপি লেখকের লেখার দোষে 
অর্থ বোঝার পক্ষে অনেক জায় ATT বড় শক্ত হোয়ে পড়ে। 
সেসব শ্লোকের অর্থ, পাঠ উদ্ধার করার পথে, তারাকুমার 
কবিরতু মহোদয়কে বিশেষভাবে কষ্ট কোর্তে হোয়েছিল। 
প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের শেষ সময়ের ছাত্র তারাকুমার 
কবিরত্বকে তর্কবাগীশ, প্রভৃতি অধ্যাপকের সময়ে সময়ে 
সমস্যা পূরণ কোর্তে দিতেন। shay কৃত কয়টি 
সমস্তা পূরণের শ্লোক "সমন্তাকপ্পলতা”র পরিশিষ্টে প্রদত্ত 
হোয়েছে | তার রচনা শক্তি এবং কবিত্বের বিকাশ 
পুণ্যক্লোক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহোদয়ের শ্রীচরপ-প্রসাদাৎ। 


+See mine “A Repertory”, The Calcutta Review, August, 


1963, p. 165. 
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১*সমস্কাকল্পলত।”র শ্লেককগুলো প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশঃ 
How faray, তারাশঙ্কর তর্করতু, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব, 
রামনারায়ণ তর্করত্ব, রামগতি ITAI, CRIE বিদ্যারত্ব, 
প্রভৃতি একব্রিশ জনের দ্বারা রচিত পাচশতের অধিক 
বিশিষ্ট শ্লোক রাশি। ইহারা সকলেই সংস্কৃত কলেজে 
শিক্ষা! এবং উত্তরকালে যথাযোগ্য উপাধি এবং afafa 
লাভ করেন। এই মনীষীদের বিশ্তাবত্তা সর্বত্র স্ববিদিত 
এবং স্বপ্রতিষিত আছে। ধারা দেবভাষার মহিমা পোড়তে 
শিখেছেন, তাদেরই এ পণ্ডিতদের রচনা পড়া সমীচীন | 
‘সমস্য! কল্পলতা”র আরেকটি বিশেষ কোরে দেখার 
বিষয় হচ্ছে এই--এতে রা সমস্ত! পূরণ কোরেছেন, 
_ তাদের মধ্যে সকলেই সন্বংশজ্াত | সকলেই বঙ্গদেশের। 
কেউই বঙ্গদেশের বাইরের নন। রূপ গোস্বামীর 
“পদাবলী যেমন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি আদরের বস্তু, 
তেমন “সমস্তাকল্পনলতা”'র শ্লোকগুলোও হিন্দুমাত্রেরই 
পরম আদরণীয় সামগ্রী। এই “সমস্তা কল্পলতা"*র 
বাংলাভাষায় লেখা সমালোচনা প্নব্যভারত” মাসিক 
পত্রে (চৈত্র, ১৩০৭, পৃঃ ৬৪৪-৬৪৭) বের হোয়েছিল। 
যিনি সমালোচনা লিখেছিলেন, তিনি প্রেসিডেন্সি 
কলেজের এবং সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, কলিকাতা 











scopy তাবাকুমাবেব এবং হরিশচল্রেব বচিত প্রথম কবিতা 

পোডেই প্রকৃত কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানে দুক্ষনকেই «কবিবত্ব” উপাধি 
দেন। প্রেমচন্দ্রেব এই সিদ্ধান্ত যে ফলপ্রদ হোযেছিল, ware হযনি, 
তাতে সন্দেহ নেই ! GA সকলেই পবলোকে ! প্রেমচন্দ্র হবিশচন্সেব 
“ক ' সমস্তাটি পুবণ কবাব পরিচষ বচনাব দ্বাবাষ পেষে ধুব 
খুশী হোষে “কবিবত্ত” উপাধি তাকে দেন। হবিশচন্দ্রেব ববস ছিল 
তখন বার বছব । বচলাটি এই 

“aus তে দ্বাতিবিষং তিমিবে প্রগাচে 

যদ্্যোততে তদপি তে বহুমাননীবম্‌। 

মার্তগুচগ্ডকিবণ প্রতিসাবধীষ- 

ঘোবান্ধকাবদননে FEE |” 
হবিশচন্দ্র এবং তাবাকুমাব সাঁবাজীবন এই “aay” উপাধিই 
ব্যবহাব কোবে গেছেন। প্রেমচন্দেব অধ্যাপক জষগোপাল 
তর্কালঙ্কাব মশাষও Rare OE? পুবণ কোর্তে দিতেন। 
প্রেমচন্দ্রেব ছাত্রদেব মধ্যে উজ্জ্বলতম ছাত্র ছিলেন Prsa বিদ্ভাসাগব | 
প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যযনকাঁলীন (১৮৯১-১৮৯৫ খ্রীঃ) এফ-এ, 
বি-এ শ্রেণীতে অবিনাশচন্দ্রেব সংস্বতেব অধ্যাপক ছিলেন নীলমণি 
মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ (১৮৪৩-৯০) ও afea কবিবত্ব 
(১৮৭৭-১৯০২) | হবিশচন্ ছিলেন উশ্ববচন্দ্রেব বন্ধু পিবিশচন্দ্ 
বিভ্ভাবড়েব cas পুত্র । সমষে বঙ্গদেশে প্রথিতযশা; স্ববিবতুদেব 
বিদ্যামানতা ছিল। 


প্রবর্তক 





[ পৌষ, ১৩৭৭ 


বিশ্ববিদ্ভালয়ের অনেকানেক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, সরকারী 
বৃদ্ভিভোগী, কৃতী সন্তান, অশেষশাস্তজ্ঞানসম্পন্সপ্রীচ্য- 
প্রতীচাদেশীকনানাভাষাভিজ্ঞ, কলিকাতা হাইকোর্টের 
আযাডভোকেটু এবং বরিশাল--রামচন্দ্রপুরনিবাসী 
সুপ্রসিদ্ধ জমীদার Aye অবিনাশচন্ত্র গুহচৌধুরী, 
এম্‌-এ, বি-এল্‌, পত্রলেখকের পিতৃদেব। তিনি 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্তে fara সমাজে অতীব 
শ্রদ্ধেয় এবং সমাট্ৃত। “সমস্তাকল্পলতা”র ছাঁপান 
বই “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে”+ জ্ঞানচন্দ্র 
চৌধুরীর সংগৃহীত বইগুলোর ভেতর বোধ হয় সংরক্ষিত 
হোয়েছে। প্নব্যভারতে” যে “সমস্তাকিল্পলতা”র 
সমালোচন| বের হোয়েছিল, তাও এ গ্রন্থাগারে যথায় 
সমস্ত সাময়িক-পত্র রক্ষিত আছে, তার ভেতরে “নব্য- 
ভারত” মাসিক পত্র পাওয়া যেতে পারে। অথবা 
“রামমোহন লাইব্রেৰি”তে কিংবা বিডন Aco অবস্থিত 
“চৈতন্য লাইব্রেরিতে t খোজ নিলে মিন্তে পারে। 
আপনি যখন yates গ্রন্থাদি আবিষ্ষারে তৎপর 
আছেন, তখন এ বইএর ওপর আপনার দৃষ্টি রাখার 
জন্তে অহুরোধ জানাচ্ছি। 

একখান] বইয়ের খবর জানাচ্ছি, জানিন! সে বইখান! 
পোড়েছেন কি না? যদি ন! পোড়ে থাকেন, তবে 
পড়ার জন্তে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি! কেননা, 
আপনার প্রারন্ধ কর্মে ই বই আপনাকে বেশ সাহায্য 
কোর্বে। বইহানার নাম হচ্ছে_History of Classi- 
cal Sanskrit Literature—By Kavyavinoda, 
Sahityaratnakara M. Krishnamachariar, M. 
A., M. L., Ph. D. Madras, 1937. এ বইখান। 
সমগ্র, বিশেষ কোরে Chapters XV-XVII পড়ার 
ভজন্তে অনুরোধ করি! এ বইখান।র Introduction, 
V-VII তে আমার বিষয়ে গ্রন্থকার বোলেছেন। 
আমি “গংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পৰ্রিকাগ্ষু 
দেবনাগরাক্ষরক্সোরুৎপত্তিঃত (SSP, XVIII, 2, 1935, 
pp. 40-46 ; Do., Do., 5, 1935, pp. 150-156) 








1২৪৩১, আপাব সাবকুলাব cate, কলিকাভা-৬ ; F209, 
আপাব সাবকুলাব CG, কলিকাতা-৯। ৪1১, wa, কলি-৬। 
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পেপসি NERA, 


নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম | এ প্রবন্ধের অনেক 
স্থান গ্রন্থকার উদ্ধৃত কোরেছেন তার নামজাদা “পংস্কৃত 
লৌকিক ইতিহাস সাহিত্য" বইতে | বইখানা ভাল 
এবং প্রামাণিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । তবে 
স্থানে স্থানে যা বিসদৃশ বা ক্রটি অথবা ভ্রম-প্রমাদ কিংবা 
কোনও বিষয়ের অবতাঁবণা কবার পথে ছাড পোঁডেছে 
দেখা গিয়েছে, তা ঠিক কবার জন্যে শিল্পী এবং বাঁত্তিক- 
কারের কাজ কোবেছি এবং মল্লিখিত “Suggestions of 
additions and amendments of History of Classi- 


cal Sanskrit Literature’ (Dr. M. Krishnama- 
chariar) নামে একটি ৭ সিটের টাইপ, করা বহৃতথ্য 


সংবলিত কাগঙ্গ গ্রন্থকারের সুযোগ্য পুত্র মাত্রাজের 
আযাভভোকেট এম্‌. জ্রীনিবাঁসচাবীয়াব, বি-এ, বি-এল্‌ 
এর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোয়েছে | শুনেছিলাম গ্রস্থকারের 
স্বর্গ প্রাপ্তি হোয়েছে! তিনি বই রচনার সময়ে পুত্রের 
নাকি সাহায্য পেয়েছিলেন । তাই, Sta নিকটে পাঠান 
হয়েছে! আশা করি এ কাগজ ভার কাজে লাগবে। 
তা হোলেই আমার মেহনৎ সফল হবে মনে করি | 

বেণী দত্তের নাম শুনেছি কবি হিসেবে নয়, উচ্চাদ্গের 
কাব্যরসিকস্বৰপে | কিন্তু তার বইপড়ার ত্বযোগ ঘুটেনি 
weal তার বিষয়ে জানার হৃবিধে হয়নি। যেটুকু জানা 
গিয়েছে, তা আপনারই প্রচেষ্টায়। এ গৌরব 
আপনারই ! 

সংস্কৃত ভাষায় দেখা ষায় কোশ-বাক্যগুলো যেন 
কেমন উপেক্ষিত হচ্ছে। অথচ, ওগুলো fey ভাব, 
ভাষা, অলঙ্কার এবং ছন্দের হিল্লোলে ভবপুর ! আবার 
কবির কবিতা নির্বাচন কাজও অনেক ক্ষেত্রে বেশ yaf- 
সম্মত বটে! আশা কবি আপনার কাছে কোশকাব্যের 
হাতের লেখা যে কয়টি পুঁধি সংগৃহীত আছে, তার 
ষধোচিত পরিচয় আমরা পাব। আমি আপনার নিকটে 
বিশেষ পরিচিত নয়। তবে, আপনার নাম জেনেছি 
প্রবন্ধ লেখার fre থেকে এবং বই বার করার পথে। 
এক আধটুকু আলোচনা নানাভাষায় করি এবং সংস্কৃত 
ভাষার ওপর একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আমার আবাল্যাৎ 
হোতে |! ভরসা করি, ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে 








লেখাবলি 


৩৩৯ 








পত্রালাপে স্বপরিচিত হোতে পার বৌ। আমার এই 
পত্র আপনার নিকট অপ্রত্যাশিত way এবং 
দীর্ঘাকাবের তজ্জন্তও অপরাধ মার্জনা কোর বেন | কিন্তু, 
পক্ষাস্তবে ধৈর্য্য ধরে পড়ার জন্তে আন্তরিক ধন্যবাদ 


জানাই! আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন! 
ইতি 
বশংবদ 
শ্ীিজেন্রনাথ গুহচৌধুরী t 


Pracyavani Mandira 

(Institute of Oriental Learning) 
3, Federation Street, 

P.O. Amherst Street, 

Calcutta, the 18. 7, 1944. 


শ্রদ্ধাস্পদেষু, 

আপনার ৬ ৭ 8৪ তারিখের খামের পত্র এবং 9014188 
তারিখের পোষ্ট কার্ড যথাসময়ে পেয়েছি। আপনার 
৬৭৪৪ তারিখের পত্রের জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। “সমস্তাকল্পলতা”র বিষয়ে আমাকে জানিয়ে 
আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন। ও বইখানা 
আমি এখনও আনাইনি। তবে শীগ্‌গির আনিয়ে 
দেখবো | ৰঙ্গদেশেব এতগুলো প্রসিদ্ধ ২ সংস্কৃতবিদ্‌ এ 
কাব্যগ্রন্থ তৈরী করেছেন, তখন এটা নিশ্চয় আমাদের 
সকলের বড়ই আদরের ও গৌরবের সামগ্রী! 

Krishnamachariar এর History of Classical 

Sans. Lit. আমার কাছে আছে। এ বইতে gaafe 
অগণিত; তা’হলেও ভাল Catalogue হিসেবে এ 
বইয়ের মুল্য আছে। এবং বিভিন্ন বইয়েব Introd. 
ayfa থেকে কতকগুলি Collect কর! আছে । * 





t Zamindar, Ramchandrapur, 

Dt. Bakarganj. 

Svarup Babus House, 

Svarup Chandra Guha Road, 

Barisal. 

Dated 6. 7. 1944. 

অধ্যাপক uta যতীস্্বিমল চৌধুবী, পি এইচডি ( লণ্ডন ) 
মশাষেব নিকটে ববিশাল থেকে কলিকাতায প্রেবিত ৬।৭1১৯৪৪ইং 
তাবিখেব ta পববর্তীকালে অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা | 


tà সম্বন্ধে আলোচনী “The Calcutta Review,” August, 
1963, pp. 161-172, Sub voce “A Repertory” পঠিতব্য | | 
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আমার লিখিভ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আপনার ভাল লেগেছে 
জেনে অত্যন্ত স্বখী হয়েছি । সুভাষিত aze সত্যই 
অমূল্য; সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এর তুলনা নেই। 
আমার কাছে যে ষে কোষকাব্য আছে, তার বিষয়ে 
fasa আপনি যথাসময়ে জান্তে পাবেন। 

দুর্ভাগ্যবশত: পত্রিপুফরশাস্তি””র একটি কপিও আমার 
কাছে নেই। তবে এ গ্রন্থ (স্বল্লাকার পৃঃ ৮ কি ১০) 
বছর তিন আগে “সংস্কৃতসাহিত্যপরিষর্দ পত্রিকা”য় বের 
হয়েছিল | “তিধি-বিবেক" আপনার কাছে দিন পনের 
পরে পাঠাবো 1 বই Calcutta থেকে shift করার সময় 
unbound কপিগুলি কোথায় কি যে গেছে বা আছে, 
তার ঠিক নেই। আমি খুজে পেলে আপনার কাছে 
পাঠিয়ে দেবো। 


* * * e 


আজ আসি। আপনার কুশল জানিয়ে সখী 


কোরবেন। 
ইতি 
ভবদীয় 
(শ্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী + 
Dvijendranath Guha Chaudhuri, Esqr. 
Svarup Babu’s House, 
Svarup Chandra Grha Road, 
Barisal, 


Pracyayani Mandira 
(Institute of Oriental Learning) 
3, Federation Street, P.O. Amherst Street, 
Calcutta, the 11.8. 1944. 


Dear Mr. Guhachaudhuri, 

Yours of the 9th inst. to hand. 1 received 
in time your previous letter together with your 
valuable article on “Mimansa rules of Interpre- 
tation on the Vedas”t and a copy of Dr. 
Krishnamachariyar’s son’s letter} to you. The 


+Ph. D. 
Editor, “Pracyavani,” Calcutta;  Sfacraratt গুহচৌধুবী 
মশাযেব নিকটে কলিকাতা থেকে বরিশালে প্রেরিত ১৮1৭/১৯৪৪ ইং 
তাবিখেব পত্র। পববর্থীকালে অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা! | 
মৃত্যু--১০ই জুলাই, ১৯৬৪। 


tVide ‘‘Pracyavani,”” July-Oct., 


Vide “The Calcutta Review,” "Aug. 1963, pp. 171- 


172. 


(Lond. ), Prof. Presidency College, Joint- 


1945, pp. 111-113. 


supplement on the work of Krishnamachariyar 
is bound to be very much appreciated by all 
scholars & a copy of it I would very much 
to possess. It is regretable that your contribu- 
tion shall not be known to scholars till late 
date; at any rate, we shall see it, under ordi- 
nary circumstances, before three four years at 
least. 
* * + 

In the 3rd Part of Pracyavani you will see 
quitə a good portion of the Rasika-jivana pub- 
lished. The object of published the edition of 
the Rasika-jivana is to get the history of the 
verses quoted in it. But unfortunately, I never 
knew of the edition of the RJ. you refer to. 
As my edition of the Rasika-jivana is now 
completely published the only thing that I can 
do now is to add an Appendix of the published 
edition (Gopal Narayen Co’s). I shall indeed 
be much obliged to you if you would kindly 
send me your copy of the work. None of the 
Calcutta Libraries possesses a copy of it. From 
the description you have already given I can 
quite see that the RJ. you refer to is just the 
same work I have edited. Now it is essential 
that before the work is officially published I 
should see the book and make the necessary 
statements about the edition of the Gopal 
Narayen & 00. 

* + * 

Thank you very much for your very kind 
suggestions & particularly, the references. And 
I shall only be too glad to receive a copy of 
the Rasika-Jivana Gopal Narayen & Co. edi- 
tion. I shall return you the work within a 
week of its receipt by me. I shall compare my 
printed formats with it and return it to you 
for the work, Please do send it now to me. 

Thanking you once again. 
Yours Sincerely, 
(Sd.) J. B. Chaudhuri.* 
Dvijendranath Guha Chaudhuri, Esqr. 
Svarup Babu’s House, 
Svarup Chandra Guha Road, 
Barisal. 
(Lond.), Prof. Presidency College, Joint- 


Calcutta; Late Principal ,Sanskrit 
Died—July ‘10, 1964. 





*Ph.D. 
Editor, “Pracyavani,” 
College, Calcutta. 


সুরসাগরের স্বপনবিহারী 
ডক্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সঙ্গীতরদিক মাত্রই দ্িলীপকুমারের গানের সঙ্গে 
পরিচিত। হ্ুর্যোদয়ের পর যেমন লঠন জেলে সূর্যকে 
চেনাবার দরকার হয় না তেমনি দিলীকুমারের গীতি- 
শক্তির পরিচয় দেওয়া নিপ্রয়োজন। god, স্বরবিকাঁশের 
শক্তি, উৎকৃষ্ট কথা ও সর্বোত্তম সুরের সমহয়_যে কোন 
দিক থেকে দেখা যাক না কেন, গায়ক দিলীপকুমার 
"সম্পুর্ণ অপ্রতিদ্বন্থী। গায়করূপে তার উৎকর্ষ, গুণি- 
জনপ্রিয়তা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি এমনকি aa- 
মহলেও প্রশংদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে New কিন্ত মাত্র 
গায়করূপেই তার প্রতিষ্টা ay) সঙ্গীতবিজ্ঞানী বা 
সঙ্গীতকলাবিৎ তথা সঙ্গীতশান্ত্রকার বা সঙ্গীতবিষয়ক 
.গ্রস্থকারক্ূপেও তার দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে সম্মানিত। 
স্বরকাররূপেও তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি সুরকারদের AISI- 
রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন | Sta বিরাট সঙ্গীত- 
প্রতিভার সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা স্বদীর্ঘ নিবন্ধসাপেক্ষ 
বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে আত্মবিস্বৃতির ace বাঙালি 
জাতির তরুণদের কাছে গ্রামোফোন রেকর্ডে 
দিলীপকুমারের গানের যে-বিদ্যদ্বীপ্তি ক্ষণবিভাসিত 
হয়েছে তাঁর যৎসামান্ত পরিচয় এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হবে 
যে, তারা Beye হলে গানগুলি শুনে হ্বরসাগবসমুখিত 


হবরত্থধাকরের অমৃতপ্রাবী কিরণধারায অভিষিক্ত হয়ে 


বুঝতে পারবেন বাংলাদেশের প্রতিভা বিকাশের মহাযুগে 
এই গায়কের স্বরবিহার কি বিদ্ময়কর সাফল্য ও নৈপুণ্য 
অর্জন করেছিল! 

গায়করূপে কোন কৃতী গুণীর বিকাশক্ষেত্্র এ-ফুগে 
এনানা ভাবে ব্যাপ্ত | শুধু গানের আসরে বা জলসায় নয়, 
ঘরোয়া বা প্রকাশ্য গীতসভায় নয়, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে 
এ-যুগে গায়ক বেতারে, টেলিভিশনে, গ্রামোফোনে, 
Rada সিনেমায় নানারূপে নিজেকে পরিবেষণ 
করতে পারেন। এসব জনসান্নিধ্যের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 
জগতে আত্মপ্রকাশ ও জনসমাদরের যে-স্যোগ আছে, 


ভারতে বা বাংলাদেশে তা অবশ্য নেই। fae ক্রসবি 
(Bing Crosby) গান গাইলে এক সঙ্গে অন্তত সাড়ে হয় 
শো বেতারকেন্ত্র থেকে তা প্রচার করার ব্যবস্থা হয়েছে 
ছুই আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে | আর আমাদের 
দেশে তার চেয়ে অনেক বড় শিল্পী ধারা তারা বেতারযন্ত্রে 
ad দিলেও কখনও একাধিক বেতার-কেন্দ্র থেকে তাদের 
অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা হয় নি। পরাধীন ভারতবর্ষে 
ইংরেজ আমলে ১৯৩৯ সালে মাত্র নয়টি বেভার-কেন্দ 
ছিল। তখন কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে কোন বড় শিল্পী 
গান গাইলে তার গান সর্বভারতীয় অহুষ্ঠানরূপে প্রচারের 
কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্বাধীন ভারতে বেতার-কেন্নের 

ংখ্যা প্রায় আট গুণ বৃদ্ধি পেলেও এখনও কোন ভারতীয় 
সঙ্গীতশিল্পী পাশ্চাত্য শিল্পীর সমান মর্যাদা লাভের কথ! 
কল্পনা করতে পারেন না। দিলীপকুমার ১৯৪৪ সালের 
aq জানুয়ারী কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রথম তার 
কঠসঙ্গীত পরিবেষশ করেন ৫৫ মিনিটের ছুটি অনুষ্ঠানে ; 
প্রথমে সন্ধ্যায় ৩০ মিনিটে তিনি ছুটি গান করেনঃ 
আজিও তোমারে সাধিতে শিখিনি এবং প্রণয়ে যদি 
আনিলে। পরে রাত্রে ২৪ মিনিটব্যাপী আর এক 
অনুষ্ঠানে তিনি গেয়েছিলেন : বধু, সকালে সীঝে এবং 
আমার FRITS ভাঙল যে তুম। প্রথম গান ছুটি 
গ্রামাফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হয় অনতিবিলম্বে। এরপর 
তিনি ভারতের বিভিন্ন বেতার-কেন্দ্র থেকে বছব'র গান 
করেন। কিন্ত আকাশবাণী কতৃপক্ষ তার গানের ব্যাপক 
সম্প্রচারের কোন ব্যবস্থা কখনও করেন নি। 


গ্রাযোফোন রেকর্ডে অপেক্ষাকৃত বেশি আত্মপ্রকাশের 
স্বযোগ পেলেও দিলীপকুমারের গীতিশক্তির সমাক্‌ বিকাশ 
দেখা গেছে ঘরোয়া! গানের আসবে এবং প্রকাশ্য 
সাঙ্গীতিক জলসায়। বেতারের তুলনায় হিজ মাস্টার্স 
ভয়েস ও হিন্দুস্থান গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে কিছু 
বেশি সমাদর করলেও যে-রাঁজমর্ষাদ1 তার প্রাপ্য ছিল 
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তা কেন যে তাকে দেওয়া হয় নি তা এক অজ্ঞাত রহস্য। 
দিলীপকুমারের বিশ্ময়কর স্বরবিহার মাত্র vie মিনিটের 
যেকর্ড-সঙ্গীতে ধারণা করা কঠিন; গানের আসরে 
সময়ের সীমা সম্পর্কে বিধিনিষেধেব গণ্ডি থেকে অনেকটা 
যুক্ত হয়ে তিনি প্রথম যৌবনে একটান! তিন-চার ঘণ্টা 
যে-সব গানের আসর অনুষ্ঠান করেছেন, মাত্র সেগুলি 
শুনলে তার প্রতিভার wife সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা 
সম্ভবপব | লং প্লেইং রেকর্ডে তাঁর প্রথম যৌবনে এক 
ঘণ্টা ধরে গাওয়া “সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাঁম” 
শুনলে এখনকার শ্রোতারা হয় তে| অনুভব করতেন 
কোন্‌ সবরের এন্্জালিক তাদের আনন্দস্বধা বিতরণ 
করছেন। লং প্লেইং রেকর্ডে দিলীপকুমারের স্বর্ণক$ 
অবশ্য ধরা হয়েছে। fey সেগুলি তার ক্ষুদ্র ৭৭ 
আর. পি. এম. রেকর্ডের সঙ্কলন মাত্র । গানের আসবে 
যে-ভাঁবে তিনি হ্বরবিস্তার ক'রে আঁখর-সহযোগে একটি 
মাত্র গানকে ৩০, ৪৫ বা ৬০ মিনিট ধরে গাইতেন 
১৯২২-৬২ সালে অস্তত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধ'রে, কোন 
রেকর্ডে তা ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা কখনও হয় নি। 
হয় তো ব্যক্তিগতভাবে টেপ রেকর্ডে সে-সব গান কেউ 
কেউ FACE সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু সাধারণ্যে সে-সব 
গানের মণিমঞ্জুষ| কখনও উৎদাটিত হয় নি। তা ছাড়া 
৪& বা ৩৩৬ আর. পি. এম. রেকর্ডের পরিবর্তে oes 
আর.পি'এম. রেকডে তাকে দিয়ে গান গাইয়ে নিলে তার 
গানের মহিম! শ্রোতাদের কাছে ধরা দিত; অথচ ৪৫ 
ও ৩৩৬ আর. পি. এম. বেকর্ডেও তাকে দিয়ে এক পিঠে 
একট! গোট! গান গাওয়ানে হয় নি। আগের আমলের 
১০ ইঞ্চি মাপের ৭৮ আব. পি. এম. রেকর্ডের কিছু গান 
একটি মাত্র se ও একটি মাত্র ocd আর. পি. এম. 
রেকর্ডে প্রকাশিত হলেও তার অন্ত অনেক ভালো গান, 
১২ ইঞ্চি মাপের ৭৮ আবু. পি. এম. রেকর্ডের প্রাণ-কাডা! 
সব গান আজও সাধাবণ শ্রোতাদের কাছে দীর্ঘস্থায়ী 
কোন চয়নের আকারে পরিবেষিত হয় নি। 
প্রবন্ধপাঠকের কাছে মাত্র বর্ণনার দ্বাবা দ্রিলীপ- 
কুমারের গানের আসরের মাধুর্য উপস্থাপিত করা 
BAST | ১৯৪৬ সালেও ৪৯ বৎসর বয়সে তাকে দু-বার 


৪৫ মিনিট ধরে একটানা “সেই বৃন্দাবনের লীলা” 
গানটি গাঁইভে শুনেছি। সে-গান শুনতে শুনতে 
শ্রোতাকে আনন্দের আবেশে মুছিত হতে দেখেছি 


_ 
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নাস্তিক ভগবৎবিদ্বেষী কমিউনিস্ট পণ্ডিতন্মন্ত শোতাকে 
দেখেছি তার এ গান শুনতে শুনতে আনন্দে পাগল হয়ে 
যেতে | এ গানটি ১০ ইঞ্চি রেকর্ডের ছু পিঠে মিনিট 
সাতেক ধরে প্রায় সবাই শুনেছেন। কিন্তু গানের 
আসরে বহু জাঘ্রসমন্থিত হৃববিহারের মায়ামাধুরীমাখা 
সে গানের স্বরূপ রেকর্ড থেকে উপলব্ধি করা একেবারে 
অসম্ভব | 
এখন সাধারণ শ্রোতাদের স্ববিধার জন্যে দিলীপ- 
কুমারের ১০ ও ১২ ইঞ্চি ৭৮ আর. পি. এম, রেকর্ড গুলিতে 
go গানগুলিব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ততম আলোচন! করছি এই 
উদ্দেশ্য যে, উৎস্বক ও উৎসাহী শ্রোতার! মামুলি 
গ্রামোফোনে বাজানো চলে এমন এই রেকর্ডগুলি হয় 


` 
স্পা 


_ 


তো নতুন ও পুরোনো রেকর্ডের দোকান থেকে জোগাড় ৮ 


ক'রে শুনবার স্বযোগ করে নিতে পারবেন। AVG 
আমি এই উপায়েই রেকর্ডগুলি শুনেছি। 

গ্রামোফোনেব নিয়মিত শ্রোতার! নিশ্চয় জানেন যে, 
গান যত ভালো গাওয়া হোক, গায়ক যত নামকরা ও 
লর্প্রতিষ্ঠ হোন, কোন শিল্পীর সমস্ত প্রকাশিত রেকর্ড 
একসঙ্গে পাওয়া কখনও সম্ভবপর নয় যদি প্রতিটি রেকর্ড 
প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করা না হয় । এমন- 
কি হেমন্তকুমার ও লতা মঙ্গেশকরের মতো যে-সব 
চলচ্চিত্র-গায়কগায়িকার হিন্দি ফিল্মের গান লক্ষ লক্ষ 
কপি বিক্রি হয়, তাদেরও অদ্যাবধি প্রকাশিত সমস্ত 
বেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানিতে কিনতে গেলে পাওয়া 
যাবে না। জ্ঞানেন্্প্রসাদ গোস্বামী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, 
হিমাংশুকুমার দত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের eta সব 


পি 


বেকর্ড পাওয়া দুবস্থান, কারো কারে! অনুপম BACT 


একটিও নিদর্শন পর্যন্ত ধরে রাখার প্রয়োজন গ্রামোফোন 
কোম্পানি age করেন নি। যেমন খুশি ভালো ভালো 
গান তারা অনায়াসে বাতিল করে তার পুনঃ প্রচার বন্ধ 
করে দেন। যাঁরা আশা করেছিলেন, গ্রামোফোন 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 








আবিষ্কারের পর রেকর্ডের দৌলতে বড় বড় শিল্পীর গান 
তাদের মৃত্যুর পরও বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ শ্রোতারা 
শুনতে পাবে, তারা হতাশ হতে বাধ্য | পাশ্চাত্য জগতে 


Catt কতকট। সফল হয়েছে বল! যায়। বিখ্যাত 


ইতালীয় কঃশিক্পী এন্রিকে| কারুসে| ভার জগৎজোড়া 
yata নিয়ে গ্রামোফোন রেকডে anel বিরাঞ্জিত। 
তার গানের রেকর্ড কলিকাতা শহরে বসেই কিনতে 
পাওয়৷ ষায়। কিন্তু অঘোরনাথ চক্রবর্তী: লালাদ 
বড়াল, রাধিকাপ্রলাদ গোস্বামী প্রভৃতি স্বনামধন্য 
শিল্পীরা যদিও রেকর্ডে গেয়েছিলেন, তবু তাদেন সব শ্বৃতি- 
fba নির্মমভাবে বাতিল করা হয়েছে। ১৯৪৪ সনে 
পরলোকগত হিমাংশু দত্ত মহাশয়ের Fira রেকর্ড- 
শ্রোতার আজ আর শোনার উপায় নেই। বেশি কথা 
কি, কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের মতো অধুনামৃত অসামান্ত 


বৈষ্ণবকবি কুমুদরঞ্জন 


৩৪৩ 








যে কত yyy ও স্বপ্নময় ছিল ত! আজ আর সাধারণ 
শ্রোতার জানার কোন উপায় গ্রামোফোন কতৃপক্ষ 
অবশিষ্ট রাখেন নি। রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড রিপ্রোডিউ- 
সার, রেকর্ড চেগডার ও অভি aye ফিল্মি গানের যুগে 
সাবেক কালের গ্রামোফোনে বাজিয়ে শোনার যোগ্য 
যে-সব রেকর্ডের সম্পদ চিরকালের মতে! হারিয়ে গেল, 
তা বাংলা গানের সাঙ্গীতিক অধোগতিকে দ্রুত এগিয়ে 
আনবে। 

উল্লিখিত কারণে অর্থাৎ রেকর্ড ক্যান্সেল করার 
দৌলতে দিলীপকুমারের সব গানের রেকর্ডের খবর হয় 
তো আমি দিতে পারবো না। স্বয়ং গায়কও তা! পারবেন 
কিনা, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। gfir এ-বিষয়ে 
উৎসাহী কোন গবেষক ভবিষ্যতে কোন নৃতনতর তথ্য 
সংযুক্ত করতে পারেন তবে তা আনন্দের কথা হবে। 


শক্তিশালী ও জনপ্রিয় গায়কের আধুনিক কাবাগীতিগুলি (আগামীবারে সমাপ্য ) 
সখি 
বেফবকৰি কুমুদ রঞ্জন 
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 
বৃদ্দাবনের বিনোদচন্দ্র সেবায় সমপিত হে সাধু ghz, ভাগবত-চুড়ামণি, 


কুমুদ, তোমারে মাথায় ধরিয়া, রাখি ; 
পল্লী-পরাণ নিঙড়ালে| প্রেমচন্দন চর্চিত 
কুমুদ, তোমার পরাগ শরীরে মাখি। 
অন্তাভিলাষ, বিলাস ভুলিয়! গ্রিয়া_- 
aasta স্বষম|-সিক্জ হিয়া 
কুমুদ, তোমার সৌরভে মঞ্জে থাকি। 
তোমার ভাগ্যে, তোমার পুণ্যে যমুনার পৃতধারা 
পতিতপাবনী গঙ্গায় হেথা! হয়েছে আত্বহার',_ 
সে wereld সলিলে নাহিয়া ধন্য হয়েছ তুমি, 
সরস হয়েছে প্রাণ-বঁধুয়ার সোহাগ মাধুরী ZAR | 
ষে দেশেয় হাওয়া লেগেছে তোমার গায়ে, 
sfrai নিয়েছ রসের FS করুণার TTT! 
তুমি দেখিয়াছ রাসবিহারীর রসের রাসোৎ্সব 
gatara acs মিলায়ে আপন কণঠরৰ-_- 
রাখাল বাজারে শ্ুনায়েছ গান, পেয়েছ প্রসাদ তার 
CIA, সুদাম, হৃবলের মত 5 তোমারে নমস্কার | 
ধন্ত কুমুদ, ধন্য তোমার প্রেমে 
রাঢ়ের মাটির মায়ায় ভুলিয়া স্বর্গ এসেছে নেমে। 


ধন, মান, জয়, যশের বাসনা ভুলাতে পারেনি মন, 


ষজ্ঞহোমের বৃথাড়ম্বরে মিলেনা যে মহাধন 
তুমি সে ভক্তি প্রেমধনে মহাধনী। 
গোকুলটাদের শীতল সোহাগ সুধা 
হরেছে তোমার ভবের তৃষ্ণা ক্ষুধা 
ছে মহাপ্রেমিক সিদ্ধ সাধকাগ্রণী, 
বল না কোথায় কোন সাধনায় জীবন ঢালিয়! দিলে, 
বিধি বিরিঞ্চ বাঞ্ছিত হেন রতন ভাগ্যে মিলে। 


কবি Qag ধরের, 
কবিতাটির উত্তরে ঃ 
তুমি যা আমাকে ভাবিয়াছ কবি 
আমি যে wl’ নহি নিজে 
তুমি যা বলেছ আমি তা হবার 
সতত আকাজ্কী cy | 
যে ধন লতিতে জীবন ধরিয়া 
এখনো সাধি ও কাছি, 
কল্পনা তব সেই মণি দিল 
অঞ্চলে মোর বাধি। 


আমার দেখা শিপ্পাচা্য নন্দলাল IF 


শ্রীমানিক সরকার 


অনেক খুঁজে শেষে পেলাম স্কেচ তিনধানা | দীর্ঘ 
বারো বছরেও এতটুকু স্নান হয় শি। যেমনি সষত্বে 
খামের ভেতর রেখেছিলাম তেমনিই আছে। সাধারণ 
কাগজের উপর কালি কলমে আকা স্বেচ। 

একখানি ভুট্টা গাছের, একখানি চিংড়ী মাছের, 
অপরখানি Bos ঘোড়ার স্কেচ | 

সেদিনের ছাত্রজীবনে নিতান্ত কাচা হাতের কাজ। 
al হয়েছে |B AL হয়েছে লাইন। শুধুই অপরিণত 
মনের উচ্ছবাস । কাচা হাতের ছেলেমানুষী | 

ছাত্রজীবনের এমনি অসংখ্য কাজের মত এ তিন- 
থানাও হয়ত হারিয়ে যেত। কিন্ত যা নি। যেতে দিই 
_ নি বলেই যায় নি। 

আজ এই তুচ্ছ সাধারণ ছবি তিনখানা আমার 
কিশোর-জীবনের এক অমূল্য সম্পদ । 

শুধু কী তাই? স্মরণীয় করে রেখেছে আমার শিল্পী- 
জীবনের এক গৌরবমন্ এতিহাসিক সাক্ষাথকে। y- 
স্বাক্ষরিত স্কেচ তিনখানির দিকে তাকিয়ে আজ কত 
কথ| মনে পড়ছে | 

ইংরেজী ১৯৫৪ সালের কথা | 

স্কেচের নীচের তারিখ দেখে আদন্দাজ্জ করছি, 
সেপ্টেম্বর কী অক্টোবর মাস। হঠাৎ ঠিক হোল শাস্তি- 
নিকেতন যাবার। ঠাকুরপুকুর “চিত্র বাড়ীর” ছাত্র তখন 
আমি স্কুলের তরফ থেকেই যাবার ব্যবস্থা । ছাত্রদের 
মধ্যে আমি আর বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ রায়। এক অব্যক্ত 
আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠেছে FF | 

জীবনের সকালবেলায় যখন স্কুটনোম্ুখ ফুলের 
মত অন্তরের নিভূতে শিল্পীমন প্রকাশবেদনায় থর থর 
" কীপছিল তখন উন্মোচিত হচ্ছিল ধীরে ধীরে প্রকৃতির 
রূপের আবরণ। ফুলে-ফলেঃ গাছে-পাতায়, আকাশের 
নালিমায়, মাটির সবুজে কত বিচিত্র রঙের আল্পনা | 


সত 


দেখি আর অবাক হই। মনের wae অমুরণিত হয় 
অনুভূতির কাপন ' মাসিক agas), প্রবাসী, ভারতবর্ষ, 
প্রবর্তক থেনে সংগৃহীত ছবির 'এল্বাম ছিল বাঁসায়। 
সুযোগ পেলেই খুলে বসতাম। দেখতাম একের পর  : 
এক পাতা উণ্টে। এই সময় যে ছবিগুলো! সবচেয়ে বেশী 
আকৃষ্ট করত- ফুল, ফল, গাছ, আকাশ মাটির মত এক, 
যাহুমাখ! তীব্ৰ আকর্ষণ । পল্লীসঙ্গীতের সহজিয়া সুরের - 
মত রংয়েরেখায়-ভঙ্গিমায় কেমন মিঠে আমেজ | য। 
দেখে সহজেই মন টানে। fee অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত 
হয়ে ওঠে অন্তর | 

এ ছবির চিত্রকর আচার্য্য নন্দলাল wy) তখন 
থেকেই মা্ছষটিকে রেখবার Tie] এমন মাটির 
গন্ধমাখা যার ছবি, সে মানুষটিও নিশ্চয়ই মাটির 
মানুষ | 

আঙ্গ এসেছে সে স্যোগ। 

দীর্ঘদিনের আকাজ্ছিত মানুষটিকে দেখতে চলেছি 
এবার | কৈশোরের কল্পলোকের সেই আশ্চর্য্য মানুষটি, 
এবার তাকে আপন চেহারায় দেখব । দেখব শৈবচিত্রের , 
ধ্যানগভীর নন্দলালকে, দেখব মাটির মানুষ 
নন্দলালকে। 

k টা 

Modern Art-এর তখন সবে ঢেউ উঠেছে । শিল্পী 
গোপাল ঘোষের নাম তখন সবাইর মুখে মুখে । তার 
বলিষ্ঠ ব্রেখার স্কেচ আমরা শিক্ষার্থীরা সবাই প্রায় 
অনুকরণ করছি। শিল্পী ঘোষ এক নতুন পথের সন্ধান 
এনেছেন যেন। ` 


A 
# 


এই সময়কার সমস্ত কাজ নিয়ে চলেছি। শিল্পীর 
তো frat পরিচয়। শুনেছি শিল্পাচার্য্য স্কেচ দেখতে * 
ভালোবাসেন! শিল্পী ঘোষের কাজের অনুপ্রেরণায় যা 
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আমার দেখা শিল্পাচার্ধ্য নন্দলাল বস্তু 
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করেছি তা সবই স্বেচ। এই চমক-লাগানো স্কেচ 
দেখিয়েই শিল্পাচার্য্যকে চমকে দেব। 

কিন্তু TAPE বুক এক ধমকেই চুপসে এইটুকু হয়ে 
গেল। 

মাটির মানুষ ভেবেছিলাম | প্রথম দর্শনেই তাই মনে 
হোল। গায়ের রং থেকে মন মেজাজ কথা সবকিছু | 
পল্লীর সাধারণ চোহরাঁর মধ্যে যেমন মায়ের আঁচলের 
আকর্ষণ আছে, তেমনি শিল্পাচাধ্যের সাধারণ চেহারায়ও 
অনুভব করলাম এক নিবিড় আত্মিক আকর্ধণ। অত বড় 
মহান্‌ শিল্পী কিন্ত কোথাও অহঙ্কারের দূরত্ব নেই | প্রণাম 


" করতেই কতকালের চেনা-জানা মানুষের মত পরম 


আতন্তরিকভায় কাছে টেনে “নিয়ে বসাক্েন। পরিচয় 
জিজ্ঞেস করলেন | দেখতে চাইলেন কী কী ছবি এনেছি! 
খুললাম ছবির প্যাকেট । দেখালাম এক এক করে। 
এই সময় একটি কাগজের মোড়ক খুলে আমাদের ছু'জনকে 
কয়েকটা লজেন্স দিলেন । নিজেও খেলেন । লেন্স 
খাওয়ার বয়সটাকে এখনো যেতে দেননি শিল্পী। শিশু 
মানেই সারল্য। যে সারল্য হারালে সত্য শিব সুন্দরের 
পূজা হয় না। . 

আমার ইদানীংকাব স্কেচগুলির দিকে চোখ পড়তে 
কেমন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম শিল্পাচার্ধ্যের |. 

মুহূর্তের সেই শাস্তশিষ্ট মাটির মানুষটি ভন্ত চেহারায় 
রূপান্তরিত হুলেন। 

সে মানুষ যেমন কঠোর তেমনি নির্শম | 

ভূট্টাগাছ চিংড়ীমাছ আর ঘোড়ার cep তিনখানি 
এগিয়ে দিয়ে বললেন, “তুমি কিছুর ড্রইং শেখোনি, 
aryl একেছ কিন্ত এনাটমির জ্ঞান নেই। ঘোড়ার 
মুখ আঁকতে রেখা বলিষ্ঠ হলেই সবসময় তা অর্থময় 
হয় না। 

Modern Art-এর বাহাদুরি দেখিয়ে বাহবা তো 
ছুটলোই না, উল্টে ধমক খেতে হোলো | কাগজ পেন্সিল 
নিয়ে ঘোড়ার মুখ আঁকতে বসে নিজেকে আরও অসহায় 
মনে হোল | ঘোড়া দেখেছি অনেক । কাছ থেকে, দুর 
থেকে । Sketch-e করেছি। কিন্তু মনে ছাপ পড়বার 
মত তেমন Study তো! করিনি | 
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তবু আঁকতে হোল। মোটামুটি যেটুকু মনে ছিল 
তাই ভেবে কেটে মুছে কোনরকমে শী করালাম 
ঘোড়ার মুখ। 

আমার অসহায় অবস্থার দিকে তাকিয়েই বুঝি 
সহানুভুতিতে বিগলিত হলেন শিল্পাচাধ্য। তারপর 
পেন্সিল নিয়ে সেই ভুল স্বেচগুলির পাশে পাশে দেখিয়ে 
দিলেন সঠিক ডুইং। সেই জামান্ত অবকাশেই বুঝতে 
পেরেছিলাম তিনি যত বড় শিল্পী তাঁর চেয়ে অনেক বড 
শিক্ষক।| মনে পড়ছে সেদ্দিন নানা উপদেশের সাথে 
বার বার বলছিলেন, ফাকি দিয়ে বড় হওয়া যায় না । 

আজ সেই স্কেচ তিনখানি হাতে নিতে wa দজল 
হয়ে উঠছে চোখ | l 

শিল্পাচার্য্য ate নেই । কিন্তু তার পেন্দিলের রেখা! 
আজো Wat) বারো বছর আগে শ্াবণ-ভাদ্রের 
সেই বর্ষ-ভেজা দুপুরের কথা মনে পড়ছে । মনে পড়ছে 
সেই রূপকার মাটির মানুষটিকে | সব মিলে একাকার 
হয়ে আছে ক'ট রেখার মধ্যে। আগ্জ সবই স্থৃতি । 


আমি এক ভাগ্যবান শিল্পী--গোৌরবময় উনবিংশ 
শতাব্দীর অন্তমিত সর্বশেষ প্রতিভার সান্নিধ্য 
পেয়েছিলাম | 
শিল্পাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী 

মুঙ্গের খড়াপুরে ১৮৮৩ qeira ওরা ডিসেম্বর 
তারিখে নন্দলালের জন্ম! পিত! year বস ছিলেন 
দ্বারভাঙ্গা রাজ ষ্টেটের wife: মাতা ক্ষেত্রমণিও 
ছিলেন স্বরুচিসম্পন্না। বালক নন্দলালের জীবনে এই 
দুজনেরই প্রভাব ALY | 


ষোল বছর বয়সে নন্দলাল কলকাতায় এলেন। 
ofa হলেন সেন্ট্টাল কলেজিয়েট, স্থলে! কিন্তু পাঠ্য- 
বইয়ে তার মন নেই, যন তার অন্যত্র সংস্কৃত ব্যাকরণ 
জানার চেয়ে সেই বইয়ের পাশে চিত্র-অঙ্কনেই তার মন 
ছিল বেশি । এই স্কুল থেকে কুড়ি বছর বয়সে তিনি 
asta পাশ করলেন এবং ভত্তি হলেন মেট্রোপলিটনে। 
হবার এফ. এ. ফেল করেন নন্দলাল | ছেলের ভবিষ্যতের 
দিকে ভাকিয়ে অভিভাবকরা স্থির করলেন অন্ত বিষয় 
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পড়াবার। প্রথমে ডাক্তারীতে চেষ্টা করলেন কিন্তু 
efe করা সম্ভব হোল না! শেষে নিরুপায় হয়ে 
প্রেসিডেলী কলেজের বাণিজ্য বিভাগে | 

নন্দলালের এখানেও মন বসল 7] | 

পিসতুতে! ভ্রাতা! অতুল মিত্র তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র। 
ছবি আঁকার প্রাথমিক পদ্ধতি তিনি তার কাছ থেকে 
শিখতে লাগলেন বাড়ী বসে। এবং এই ভাইয়ের 
কাছ থেকেই তিনি প্রথমে অবনীন্দ্রনাথের কথা শোনেন | 
তার ছবি এবং বৈঠকী aie ও অমায়িক ব্যবহার সব 
মিশিয়ে মাহ্ুষটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জমে উঠে। 
একদিন আর্ট স্কুলের জনৈক বন্ধুর সাহায্যে দেখা 
করলেন তার সাথে। 

সফল হোল নন্দলালের সাক্ষাৎ। প্রিন্সিপাল 
হাভেল সাহেব পরীক্ষা! করলেন, নন্দলাল পাশ করলেন 
সিদ্ধিদাতা গণেশ একে | আর্ট স্কুলে তিনি পাচ বছর 
শিক্ষালাভ করেন। ১৯২১ সালে নন্দলালের শান্তি 
নিকেতনের সঙ্গে আস্মীয়তা গড়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের 
আহ্বানে তিনি পাকাপাকিভাবে গেলেন সেখানে | 
তিনি যোগ দিলেন কলাভবনে। তার সাধনার ay 
এই কলাবনকেই তিনি তপোবনরূপে মনে মনে গ্রহণ 
করলেন। 

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন জাপান, দ্বীপময় 
ভারত ঘুরে আসেন নন্দলাল । তারপরে যান সিংহলে | 
মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি কংগ্রেসের লক্ষে 
অধিবেশনে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভারতশিল্পের প্রদর্শনী 
afas করেন। কংগ্রেসের ফেয়জপুর অধিবেশনে 
তিনি কারুময় মঞ্চ ও তোরণ রচনা করেন। কংগ্রেসের 
পল্লী অধিবেশনে তিনি পঞ্ীজীবনের বিভিন্ন firs 
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রূপায়িত করেন! স্বাধীন ভারতের সংবিধানের 
পাখুলিপি অঙ্কিত করার ভার অপিত হয় নন্দলালের 
উপর। 


আচার্য্য নন্দলাল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে 7. 


যোগ দিয়েছিলেন । তিনি নিজে চরকা কাটতেন | 
১৯৩০ সালে তিনি লবণ আইন অমান্ত আন্দোলনেও 
অংশ গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তিনি কংগ্রেস 
আন্দোলনের উপর যেসব চিত্র আকেন, তা শিল্পের 
চিরস্তন সামগ্রী-গাঙ্ধীজী, জহরলাল নেহেরু, সর্দার 


প্যাটেল, ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি নেতার সঙ্গে তার 


ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 

১৯৫* সালে কাশী বিশ্ববিগ্ঠালয় নন্দলালকে ডক্টরেট 
উপাধি দ্বারা এবং ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্যালয় 
“দেশিকোত্িম* (ভি. fae.) উপাধি দ্বারা তাকে 
সম্মানিত করেন । ১৯৫৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অনুষ্ঠিত বিশেষ 


সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ভি" 


লিট, উপাধি দেনা বিশ্বভারতী থেকে ১৭৫১ সালে 
অবসর গ্রহণের পর আঙ্ীবন তিনি ওই বিশ্ববিচ্ালয়ের 
এমেরিটাস অধ্যাপকন্ধপে TS হন | ১৯৫৫ সালে ভারত 
সরকার তাকে পদ্মবিভূষণ উপাধি দেন। স্বাধীনতার 
নবম বাধিক উৎসব উপলক্ষে ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ কংগ্রেস গুণীসদ্দনায় তাকে সংবদ্ধিত করেন | 
১৯৫৮ সালে ইনি দাদাভাই নৌরজী স্মৃতি পুরস্কার লাভ 
করেন। 


*সংশ্বিপ্ত স্বীবনী লিখতে এর! বৈশাখ ১৩৭৩ ববিবার, আনন্দবাক্তার 


পত্রিকাষ প্রকাশিত প্রভবঞ্জন সেনগুপ্ত লিখিত দ্রূপকাঁব নন্দলাল” 
থেকে কিছু সাহ'ব্য নিষেছি . 


দ্বিতীয় স্তম্ভে সংযোজিত হইবে £ দিব্য জীবন মন্দিরটির পরিমাপ-_দৈর্ধা ৯৬ ফুট, aw ৪২ ফুট, উচ্চতা ৫০ 
ফুট এবং নির্মাণ ব্যয় স্বল্পাধিক এক লক্ষ টাকা। ভ্রমক্রমে বিষয়টি অন্থজিখিভ রহিয়া গিয়াছে। প্রঃ সঃ 


» 
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যা প্রবর্তকে চন্মননগরের দু'টি মন্দির’ শীর্ষক প্রবন্ধের ৩৩৩ পৃষ্ঠার -a 


জীবনশিপ্পী শ্রীমতিলাল 


ডাঃ তারাপ্রসম্ন সরকার 


fiza ace : 

স্বদেশী te যেন সহস! স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। 
হ্বদেশী-কর্সিদের অজ্ঞাতেই এই স্রোতের কোথা দিয়া 
কেমন করিয়! মোড় পরিবর্তন হইয়া! গেল, মতিলাল 
প্রথমে তাহ! বুঝিতে পারেন নাই। 

বিদেশী শাসকের নির্মম উৎপীড়ন অত্যাচার কর্মিদের 
. "মনে প্রতিহিংসার আগুন জালাইয়া ভুলল। খজুপথ 
ছাড়িয়া তার। কুটিল বিপ্লবের পথে প1 বাডাইল। অত্যন্ত 
সংগোপনে বিপ্লবের কাজ চলিতে লাগিল। সবই 
গোপনে, কেহ কাহাকেও কিছু বলে না--কেবল নীরবে 
নেতার আজ্ঞ! পালন কর|--কাহারও সঙ্গে কাহারও 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। সকলেই পরস্পর পরম্পবকে 
> sary করিয়া চলিতে লাগিল। 
একদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্রের GOS গোয়ালন্দ 
. ষ্টেশনে এ্যালেস সাহেবের হত্যার চেষ্টার কথা পাঠ 
করিয়া দেশে যে কি গুরুতর বিষয় লইয়া ষড়যন্ত্র 
চলিতেছে, তাহার যেন একট! অস্পষ্ট আভাষ মতিলাল 
পাইলেন। কানাইলাল সে সময় উপস্থিত ছিলেন | 

সবিশ্ময়ে মতিলাল কানাইলালের দিকে চাহিতেই 
তিনি tats হাসিয়া বলিলেন, “কি দেখিতেছ ?” 

মতিলাল বলিলেন "এ সব কি?” “এ যে স্বপ্ন ।” 

কানাইলাল হো-হো করিয়া উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল । 
বলিলেন, “এমন স্বপ্ন এখন হইতে প্রায়ই দেখিবে।৮ 
এই ঘটনায় ভাল কি মন্দ ফল ফলিবে, তাহা বিচার 
করিবার মত অবস্থা তখন দেশের তরুণদের RT-T] | 
সন্ত্রাস URE তখন ছিল মুখ্য BTI | 
So উপযুপরি কয়েকটি ঘটনায় তরুণ প্রাণে জিঘাংসাবৃত্তি 
প্রবল হইয়| উঠিয়াছিল, বিশেষ এই সময়ে ঢাকার নবাব 
সলিমুল্লার হিন্দু বিদ্বেষ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্রমশঃ 
ভেদ সুষ্টি করিল। ইহার পিছনে ছিল ইংরাজের 
চক্রান্ত । প্রধানতঃ হিন্দু বাঙালী এই সময় দেশের 
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স্বাধীনতা অৰ্জ্জনের জন্য প্রাণপণ করিল। সন্ত্রাস সৃষ্টির 
মূলে ছিল এই মহৎ প্রেবণা | দেশবাসীবই ইহাতে Nay 
সমর্থন ছিল। 

গোয়ালন্দ স্টেশনের এই লোমহর্ষক ঘটনার পর 
কুষ্টিয়ায় হিকেন বোধালের উপর গুলী চলিল ৷ বাঙ্গালী 
যে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে Baw হইয়াছে, 
এই ICH বাংলায় এক নুতন উত্তেঙ্জনার স্রোত বহিতে 
লাগিল। কোথায় কি হইয়াছে, কে কি কহিতেছে 
তাহার দিকে কর্ণ সর্ধদাই উদগ্রীব থাকিত। স্বদেশার 
খরলোত মোড ফিরিয়া এমনই ভাবে উদীয়মান জাতীয় 


শক্তিটাকে বিপ্লব-অভিমুখী করিয়া তুলিল। বারীন্ত্র- 
কুমার উপযুক্ত সময়েই হোতার আসন অধিকার করিয়া- 


ছিলেন। দেশের প্রাণে স্বতঃই আগুন ধরিয়াছিল। 
বারীন্দ্রেব qurefs সেই আগুন অসংখ্য শিখায় জলিয়া 
উঠিল মাত্র। 

নারায়ণগড়ে ছোট লাটের গাভী উড়াইয়া দিবার 
প্রচেষ্টা যেমন মানুষের প্রাণে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, 
সেরূপ কুমিল্লার মুসলমান অত্যাচারে Vas দেশবাসীর 
হস্তে অগ্নিনালিকার ভীম গর্জনও দেশবাসীকে চমক 
লাগাইল | তখন খা খাইয়া নীরব থাকাই দুঃসাধ্য হইয়া 
উঠিল। সে যুগে টিলের বদলে পাটকেল ছোঁড়ার ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র অসংখ্য বিবরণে প্রতিদিন সংবাদপত্রের we 
ভরিয়া থাকিত। যুবকেরাঁও মরণষজ্ঞে আত্মাহুতি 
দিবার জন্য উদ্ধ,দ্ধ হইয়া উঠিল। মতিলালও নীরবে 
এই যজ্ঞের ধারক হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। 

বারীন্দ্রকুমারের আহ্বান চদ্দননগরে পৌছিলে আবার 
একটি নূতন সাভা পড়িয়া গেল। ভগ্নাবস্থায় যে সকল 
বন্দুক রিভলবার সংগৃহীত হুইল তাহা বিপ্রবকেন্্ 
কলিকাতায় পাঠাইয়! দিবার হুড়াছড়ি পড়িয়া গেল। 
এই প্রসঙ্গে ইংরেজরাজের উচ্ছেদ কামনায় 


৩৪৮ 


প্রবর্তক 


| পৌষ, ১৩৭৭ 





বারীল্রকুমারের উদ্যেগপর্কের একটা চিত্র যাহা 
মতিলাল শুনিয়াছিলেন তাহা এস্কলে বিবৃত করা গেল। 

“বিপ্লব সমিতির ‘মুখপত্র “যুগান্তর” অফিস তখন 
ঠাপাতলার গলিতে ঠিক মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে 
অবস্থিত। একজন সঙ্গী সহ কানাইলাল খানিকট| বারুদ 
(gunpowder) সংগ্রহ করিয়া একদিন সেখানে উপস্থিত 
হইয়া দেখিল, একদিকে col সংবাদপত্র পরিচালনার 
কাৰ্য্য চলিতেছে, অন্তদিকে বারীন্দ্রকুমার সোডার বোতল 
ঠাসিয়া বারুদ গাদিতেছেন। বোমা তৈয়ারী করার 
ইহাই হয়তো! আদি পর্ব | অন্তান্ত লোকজনের গমনা- 
গমনের বড় বাঁধা নাই, কিন্তু সহরের অসংখ্য কর্মকোলা- 
হলের আড়ালে বিপ্লবস্থচনার এই উৎকট আয়োজন 
তখন বাঙ্গালীর কল্পনার মধ্যে ছিল না। যাহা হউক, 
রাজধানীর বুকের উপর বসিয়া বারীল্্রকুমারের 
এই ছুঃসাহস প্রকান্তে সে যুগে বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছে ।” 

সেই বৎসর চন্দননগরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যান্ মহাশয় 
একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য 
ছিল এই আশ্রমে দেশের যুবকদের চরিত্র জাতীয় ছাচে 
ঢালাই করিয়া নব জাতির ভিত্তি স্থাপন করেন | তাহার 
ধারণা, ইংরেজরাজ্যে এইরূপ অনুষ্ঠান agra? বিনষ্ট 
হইবে। তাই চন্দননগরের কথা তাহার মনে স্থান 
পাইয়াছিল। বারীন্দ্রকুমার কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক 
মরণফজ্ঞের আয়োজন ইংরেজরাজ্যেই সম্ভব করিয়া 
ছিলেন। তাঁহার কারণ, বারীন্দ্রকুমারের উদ্ব,দ্ধ প্রাণশক্তি 
কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধায় বিচলিত হইত না। দূর-দর্শনের 
তোয়াক! রাখিত না, তাই তিনি বাংলায় বিপ্লবের বীক্গ 


বপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর উপাধ্যায় মহাশয়ের 
wea হাওয়ার জগতেই বিচরণ করিল। চন্দননগরের 
মাটিতে আর শিকড় গাড়িতে পারিল না। 

অর্থ সংগ্রহ £ 


চন্দননগরে যে ছুই-চারিজন যুবক বিপ্পব-যজ্ঞে 
যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই 
ছাত্রজীবন। আধিক অবস্থা কাহারও বড় সচ্ছল ছিল 





না। তাহা ছাড়া চন্দননগরেবিপ্রবপন্থীদের MEL (IC 
এত গোপন গভীর ছিল যে, কাহারও তাহার তল স্পর্শ 
করিবার সাধ্য ছিল না এবং ইহারাও পারতপক্ষে এ কথা 
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কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। এই সময়ে বারীন্র- 7. 


কুমারের অর্থ সাহায্যের অনুরোধে প্রথম মাসে মা 
পাঁচ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল। তারপর দশ টাকা, 
ক্রমে পণর টাকা পর্য্যন্ত চন্দননগরের যুবকেরা সংগ্রহ 
করিয়া দিল। সেদিন ই ক্ষুদ্র কার্ধ্যে তরুণের প্রাণে 
আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইত, তাহ! উপলব্ধির 
সামগ্রী | ইহার ভিতর দিয়াই ভবিষ্য দেশের চিত্রধানি 
তাহাদের মানস-নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত | 

এই অর্থ সাহায্যের ব্যাপারেই কানাঁইল।ল 
মতিলালের নিকট এই অগ্নিবিপ্রবের গোপন কথা 
প্রকাশ করিলেন। সেদিনটা ছিল ফাল্গুন মাসের এক 
জ্যোৎসা-বিধৌত রজনী! শিশির ace বসন্ত জাগিয়া 
উঠিয়াছে। তবু শীতের আমেজ তখনও আছে। হঠাৎ 


কানাইলাল ata মতিলালের বাড়ীতে উপস্থিত +-4- 


হইলেন। খোলাখুলিভাবেই কথবার্ততা আরজ 
করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে উভয়ে বেশ উত্তেজিত হইয়া 
উঠিতেছিলেন। কথাটা চলিতেছিল দেশের প্রসঙ্গ 
লইয়া। কথা কহিতে কহিতেই ঘরের বাহিরে 
আসিলেন। তারপর উভয়ে প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া 
পায়চারী করিতে লাগিলেন । shel বাতাসে চাদের 
আলোয় বেশ স্বখল্পর্শ মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল । 
কানাই উচ্ছুসিত কণ্ঠে কথা কহিতেছিলেন। মাঝে মঝে 
মতিলাল একদৃষ্টে কাঁনাই-এর দিকে তাকাইয়া দেখিতে- 
ছিলেন__সে যেন আজ এক নূতন মাহৃষ। এক প্রসন্ন 
উদ্বার gfe ভার মুখেচোধে ফুটয় উঠিয়াছিল ARA | 
তাহাকে বড় আত্মীয় বলিয়াই মতিলালের বোধ হুইল | 
এমন কুঠাহীন অন্তরঙ্গ আলাপন। এমন উদার ভাব 
ও আচরণ, এমন অনন্কসাধারণ দেশপ্রেম! 
qe হইলেন! তার বিগলিত চিত কানাইয়ের 
প্রতি একাগ্র। মনে হইল যেন কত আপনার জন। 
ঠিক এমনি সময়ে কানাইলাল অধিকতর উচ্ছৃসিত কঠে 
কথার উপসংহার করিলেন, "এই আমাদের দেশ, 


মতিলাল * 


~ 


+ 
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ইহার স্বাধীনতা চাই এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থাও 
চলিতেছে, খবর রাখো কি?” 

মতিলাল যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! পুলকে, 
বিস্ময়ে তিনি কানাইয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতিটি 
কথ! বর্ণে বর্ণে আগুনের মত সত্য, পাহাঁডের মত 
শক্ত দৃঢ়, কল্পনা বলিয়! উড়াইয়া দিতে বাধিল। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কোধায়--কে কি করিতেছে 1 

কানাই বলিলেন, “সে কথা এখন নয়। জানিও, 
বন্ধিমচন্দ্রের আনন্দমঠ আজ স্বপ্ন নয়, উপন্তাস নয়, 
অসংখ্য সন্তান একত্র হইয়া MENE দীক্ষা লইতেছে, 
আমিও যাইব, তোমারও সাহায্য চাই 1” 

ক্রমে আলোচনা আরও গভীর হইয়া উঠিল | বস্কিম- 
চন্দ্রের বন্দেমাতরমের প্রসঙ্গ উঠিল । “বন্দেমাতরম’-এর 
ূর্বাকথা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল, “১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শেষ- 
ভাগে বন্ধিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে 
বদলী হন। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃহীন হন। 
ইহার কিছুকাল পরে একদিন বৈকালে তিনি পান্ধী 
করিয়া কাছারী হইতে ফিরার পথে কর্ণেল ডফিন 
(Clonel Duffin) নামক geas মিলিটারী অফিসার 
কর্তৃক প্রহৃত হন। তিনি প্রতিবাদ করেন। সেইদিন 
হইতে তাহার মনের একটা পরিবর্তন আসে। সেই 
বৎসর শারদীয় দুর্গাপূজার সময়ে নিমস্থিত হইয়া 
বহরমপুর হইতে তিন ক্রোশ পূর্বে ভাগারদহ বিলের 


© 


তীর্থ খিদিরপুর গ্রামে যান। Ren দশমী উপলক্ষে 
খিদ্দিরপুরের নিকটস্থ বিন্ধেশ্বরীতলার ঘাটে নৌকার 
উপর বসিয়া বৈকালে “বন্দেমাতরম” সঙ্গীতটি রচনা 
করেন। তারপর ১৮৮২ ধৃষ্টাব্দে আনন্দমমঠে তাঁহার 
মানসসম্ভানদের মুখ দিয়া এই অমর সঙ্গীত প্রকাশ 
করেন। 

বনঞ্ধিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার নিকট 'বদ্দেমাতরম্* 
এর g তুলিলে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “একদিন 
দেখিবে_বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, 
এই গান লইয়া বাংলা উন্মত্ত হইয়াছে-বাঙ্গালী 
মাতিয়াছে ।” 

কানাই Bae কঠে বলিতে লাগিলেন, আজ সেই 
দিন সমাগত | 

তারপর কানাই বলিয়! চলিলেন, “সেইদিন বঙ্ধিম- 
চন্দ্ৰ বলিয়াছিলেন ‘সকল ধর্দের উপর দেশগ্রীতি, ইহ| 
ভুলিও না।' সুজ্জল! হৃফল] শশ্ত শ্যামলা’ বজজননা 
যে সম্তানদের মাত! এবং Sats দেবী, তাহাদের কাছে 
অন্ত মা নাই, অন্ত উপাস্ত দেবী নাই ।” 

বিবেকানন্দের বীর বানীর প্রসঙ্গ লইয়াও উভয়ে 
আত্ুছায়া হইয়া আলোচনা করিলেন। এমনি 
দেশাত্মবৌধ মুলক কত কথা হইল 

কানাইলাল বিদায় লইলেন | সবার পূর্বে afi- 
বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়া গেলেন | 


দর্পণ মিথ্যা বলে না 
পার্থসারখি ( কাব্যশ্রী ) 


দর্পণ মিধ্যা বলে না, 
তুষি হাসো অথবা কাদে]। 
বন্ধন ছেঁড় যায় 
জগৎ ছাড়া যায় 
নিজে নিজেই পাগলের মত ছেড়ে চলেছে | 


নদীর কিনারা ভেঙে গেলে! 
ভেঙে গেলো নৌকা 
নেই কোন কুল 

অথচ নিজে নিজেই তুমি মাঝি হলে। 


মানসপ্রবাহে কবিগুরু ও Aas 
Syria চক্রবর্তী 


ইংরেজীতে একটা কথা আছে “cab ম্যান fara 
এলাইক*। এ কথা আর যাই হোক সঙ্ঘগুরু মতিলাল 
ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হুবহু খাটে ৷ IATA, 
দেশবন্ধু, নেতাজী প্রভৃতি বহু মনীষির স্পর্শধন্য সঙ্ঘগ্ুরু 
মৃতিলালের প্রবর্তক আশ্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেদিন 
পদার্পণ কবেন সে সময়ে সঙ্ঘগুরুর মনের অবস্থা অবাউ. 
মনসগোঁচর, একেবারে অভূতপূর্ব । এত আনন্দ ও 
আলোর অনুভূতি যেন তিনি এই প্রথম উপলদ্ধি করলেন। 
বহুদিনের বহু আকাঙ্ক্ষিত মনের মাহ্ৃষকে কাছে পেলে 
যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তেমনই উভয়ের মুখমণ্ডল যেন 
অপূর্ব রাগে রঞ্জিত সম্ভবিকশিত ভাব-কদম্ব। পরস্পর 
পরস্পরকে এই যে অত্যন্ত আপনার কারে জান! পাওয়ার 
যেন আর শেষ নেই / আশা মেটে না যেন ‘যতই 
at | য! ছিল কবির ধ্যানের ভারত, মানসনেত্রে 
তিনি তা কল্পনা করে দিব্যালোকে প্রত্যক্ষ করে 
লিখেছিলেন _ 

"ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক এক্যসাধনার যে তপস্যা 
করেছে সেই তপস্তাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগোৌরব 
দুর হবে ।”--পূর্বকালে খষিরা যেমন ভপোবনে কুটির 
রচনা করিয়] পত্নী, বালক, বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া 
অধ্যয়ন অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিত্েন, তেমনি আমাদের 
দেশের জ্ঞানপিপাস্ব জ্ঞানীর! যদি এই প্রান্তরের মধ্যে 
তপোবন রচনা করেন, তাহারা জীবিকা-যুদ্ধ ও নগরের 
সংযোপ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন বিশেষ জ্ঞান- 
চর্চা রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়! অবশ্য 
অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীংনের ভীডকে 
লঘু করিতে হইবে | উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে 
মুক্ত sya সর্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আসনের উপর 
তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে |” 


কবির অস্তবের এই একান্ত ইচ্ছাকে এখানে এই 
চন্দননগর গঙ্গাতীরে প্রবর্তক সঙ্ঘে প্রাণবন্ত মূর্ত দেখে 
তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। 

ভাগীরধী তীরে এই ste সংযত নিয়মনি্ঠ 
তপোবনের মত প্রবর্তক আশ্রমে কবিগুরু start করার 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তিনি যেন রেণু রেণু করে মিশিয়ে 
দিলেন এখানকার পবিত্রতার মধ্যে প্রাণ ঢেলে দিয়ে। 
সমাধিস্থ হবার মত মৃষ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ যেন পথের সন্ধান 
পেয়ে কাণ্ডারীর উদ্দেশ্যে মহীজঙ্গীত রচনা করে এই- 
খানেই বসে গেয়ে উঠলেন-_- 
“বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে__ 
শূন্ত ঘাটে একা আমি পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে। 
ভেঙে এলাম খেলার বীশী, চুকিয়ে এলাম কান্নাহাসি, 
সন্ধ্যাবায়ে SNS কায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে । 
ওপাবেতে WA ঘবে সন্ধ্যা-দীপ জলিল রে 
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে | 
এস এস শ্রান্তিহরা, এস শান্তি সুপ্তি ভরা 
এস এস তুমি এস তোমার তরণী বেয়ে I” 

এটা ১৩৩৪ সালের ২১শে বৈশাখ, ইংরেজী ৪ঠা মে 
১৯২৭ খৃষ্টাব্দ । ঘুরে ফিরে আশ্রমের সমস্ত কিছু তিনি 
তন্ন তন্ন করে দেখলেন | তারপর লিখলেন-- 

"মতিবাবুর আশ্রমে কর্মের নান! অঙ্গের বহর মধ্যে 
একের যোগস্থত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অসীমের ভূমার 
যেমন নিজের মধ্যে গভীর এক্য, আবার প্রকাশের 
বৈচিত্রেরও সীমা নাই। বহুকে স্বীকার করেও ওরা সেই 
পরম এঁক্য নানা অনুষ্ঠানে অনুভব করতে চেয়েছেন 
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডেরই পরিচয় মিলিয়ে পেয়েছেন বলে কি 
শিশুদের শিক্ষা নারীদের জাগরণ, কি সমাজের সেবা, 
কি আধিক প্রতিষ্ঠান রচনা নানামুখী প্রয়াসকে একটি 
পরমাধিক লক্ষ্যের বশীভূত করে নির্ভয়ে দেখতে 


পা সক 
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পেয়েছেন। এ তপন্তা সহজ নয়। আধার 
অভিজ্ঞতায় এ কথা বলতে পারি, এখানে যে সত্যের 
আবি9াব ঘটেছে ভার সম্পূর্ণতার মহৎ সার্থকতা 
একদিন আসবেই ৷» 
আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সমাজসেবার সঙ্গে দেশ ও 
দশের কাজে জীবনকে কিভাবে সার্থকতায় ভরিয়ে 
তোল! যায়, সম্ঘগুরু মতিলালের আশ্রমে তা ATH 
করে কবিগুরু য| লিখেছেন, তা অবিসস্বাদিত সত্য | 
রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, যদি gre চলার 

গতি লক্ষ্য করতে চাও তবে তাকাও নক্ষত্রের দিকে | 
বস্তুতঃ প্রবর্তকের পরিক্রমার গতি লক্ষ্য করলে তা 
সহজেই অনুমেয় হয়। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 
আজে! সময় হয় নি কি তার, কাজ কি আছে বাকি। 
ওগো এ যে সন্ধ্যা নামে সাগর তীরে | 
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপাঁরের পাখি 
আপন কুলার মাঝে সবাই এল ফিরে | 
কখন তুমি আসবে ঘাটের পরে 
বীধনটুকু কেটে দেবার তরে, 
অস্ত রবির শেষ আলোটির মতো 
তরী নিশীথ মাঝে যাবে নিরুদ্দেশে ।” 
সঙ্ঘগুরুর মধ্যেও পাই তাঁরই প্রতিধ্বনি 
“আমার সখের জীবন ফুরিয়ে গেছে 

এখন মরণ হলেই হে থাকি, 
আমার খেল! ফুরিয়ে গেল 

এখন তোমার খেলা সবই বাঁকি। 
আমার খেলা খেলাঘরে 
ফুরিয়ে গেল ক্ষণিক পরে 
তোমার খেলা নিত্য তরে 

সেই আশাতেই জীবন রাখি | 


“ জীবন মাঝে দিবানিশি 


বাজবে কৰে তোমার বাঁশী 
তোমায় atata মেলামিশি 

ভেদেরু বাধন ভাঙবে নাকি” 
ভীমতিলাল তাঁর জীবন-মিশন সম্বন্ধে লিখলেন £ 


“এই দেশ চণ্ীদাসের, নিমাইয়ের। এ দেশ 
রামকৃষ্ণের | শক্তি ও প্রেমের মন্দাকিনীধারায় সম্মিলিত 
হইয়াছে .রঘুলন্দনের ভায়ের বিধান। এই ব্রিবেণী 
সঙ্গমে স্নান করিয়া উঠিলেন ছুই ম্তাপুরুষ। একদিকে 
স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যদিকে প্রীঅরবিদ | আমাকে এই 
দুই ক্ষেত্রের ধূলি কুড়াইয়! মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে 
ঈশ্বরবিধানে। আজ এই দুই মহাপুরুষের অন্তর্ঘান 
হইয়াছে | তিন ক্ষেত্রেরই কর্ণ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। 
আজ প্রবর্তক years ত্রিবেণী-তীর্থে সান করিয়া 
wears বলিতে হইবে শ্রুতি, gfo, ন্যায় এই fa- 
প্রস্থানের উপর সনাতন ভারতের প্রতিষ্ঠা হইবে৷” 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পাই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
“বছ সাধকের বনু সধনার ধারা 

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে stal l 
তোমার জীবনের অসীমের লীলা পথে 
নৃতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ; 
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি 
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি 1", 

সঙ্ঘগুরুর চোখে যে বীরেন্ত্রকেশরী, কবিগুরু তাঁকেই 
লক্ষ্য করে বলেছেন, “যদি ভারতকে জানতে চাও, তবে 
বিবেকানন্বকে অনুধ্যান কর।” 

অনুরূপ শ্রীঅরবিন্দ, যিনি ছিলেন সঙ্ঘগুরুর প্রত্যক্ষ 
প্রেরণার উৎস, তাকে লক্ষ্য করে কবিগুরু বলেছেন 
“রবীন্দ্রের লহ নমঙ্ধার |” 

মোটের উপর আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে দিয়ে 
জ্ঞানের সঙ্গে কি করে কর্মকে রসসিক্ত করা যায়, তার 
যে পথ দেখালেন রবীন্দ্রনাথ, তারই বাস্তব রূপায়নে 
eee মতিলাল Humanity ( হিউম্যানিটি )-কে 
উন্নীত করলেন Divinity ( ডিভাইনিটি )-তে | 

এ ছাড়া সম্ঘগুরু ষে সমস্ত রচন! নির্দেশ ও বাণী 
আমাদের জন্যে রেখে গেছেন, তার মধ্যে কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের মত-পথ ও আদর্শের পাই হুবহু মিল। 
তাই বিদ্বস্ববিমূগ্ধ নেত্রে আন্তরিক আবেগে গুদের চরণে 
মাথা নুয়ে পড়ে শ্রদ্ধা ভক্তির দৃঢ়নিষ্ঠ আকর্ষণে | জয়তু | 


* রবীন্দ্র জন্মবাধিকীতে প্রবর্তক সাহিত্য চক্রে পঠিত। 


সভ্য-নংবাদ 
আশ্রমী 


camaced Haws আবির্ভ।বোগুসব ২ 
AB ২২ পৌষ (৭ ১1৭১) বুধবার পরম পৃজ্য- 
পাদ শ্রীীসঙ্ঘগুরুদেবের ৮৯তম ঘআবির্ভাবোৎসব 
TCH চন্দননগরে অনাড়ম্বরে এক রকম Hay 
স্বজন স্বগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিপালিত হয়। 

আগের দিন অধিবাঁস। সন্ধ্যা ৬ টায় আশ্রমের 
শ্ীগুরুষদ্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরে সমবেত উপাদনা, 
_ ভঞ্জন ও গুরুধ্যান ও সঙ্ববাণী পাঠের পর উৎসবের 
gpa করেন সঙ্ঘাচার্ধ্য শরন্র্্যনারায়ণ তর্কতীর্ঘ। 
Rory আহ্বান করেন সঙ্ঘের AISI সহ সভাপতি 
Area চট্টোপাধ্যায়। অত্যন্ত করুণ ভার 
আহ্বানের TE! অতঃপর সঙ্ঘ-সভাঁপতি fai 
: Bare দত্ত এক দীর্ঘ ভাষণে সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ 
. জয়যাত্রার এক আশ্বীসপূর্ণ বাণী দেন। অতঃপর 
Petcare দীপদান। যাতায়াতের অনিশ্চয়তার ay 
দূরদবরাস্ত হইতে সঙ্ঘের অধিকাংশ সহযোগী সভ্য 
সভ্যাঁর! পূর্বান্ধেই একে একে আসিয়া উপস্থিত হুন । 

পরদিন ২২-এ পৌষ বৃধবার প্রভাতী সম্মেলন 
প্রাতঃ « ঘটিকায় । যথাসময়ে সকলেই শ্ুচিশুদ্ধ অস্তরে 
মন্দির-মণ্ডপে সমবেত হন। FAW, GAA, UF- 
বন্ধনার পর সমবেত উপাসনা ৷ উপাসনাস্তে শ্রীপুর 
ধ্যান ও সঙ্ঘবাণী পাঠাস্তে মন্দিরপ্রাগণ পরিক্রমা 
করা হয়। অতঃপর শ্রীগুরুবিগ্রহ্ের ষোঁড়শৌপচারে 
পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, শুব ও প্রণামের পর হোম CRITE 
দীক্ষাজ্ঞ । এই বৎসর দীক্ষা গ্রহণ করেন: 

সহযোগী দীক্ষা! প্রাপ্ত : (১) শ্রীপ্রভাতকুমার 
মজুমদার, (২) শ্রীমতী রমারাণী মঙ্কুমদার, (৩) শ্রীমান 
ধীরাজকুমার সছুমদার, (8) Aq চারুবালা আদক, 
(৪) আরহরিনাথ মুখোপাধ্যায়, (৬) শ্রীমতী অঞ্জলি 
মুখোপাধ্যায়, (৭) শ্রীমতী নলিনী চক্রবর্তা, (৮) শ্রীমতী 


বিজয়! মনুমদার | 


নামদীক্ষা প্রাপ্ত : (১) শ্রীমান গৌতম মজুমদার, 
(২) আমান বিভূতিভূষণ ঘোষ, (৩) কুমারী বন্দনা 
ভট্টাচার্য্য, (৪) কুমারী গায়ত্রী দে,. ৫) কুমারী পূর্ণিমা 
মজুমদার. (৬) কুমারী তাপসী কর। 

অপরাহ্তে AA সন্মেলন। সম্মেলনের অধিনয়কত্ব 
করেন পুজনীয় সঙ্ঘ-সভাপতি। দেশের. আতঙ্কিত 
পরিস্থিতির জন্ত অনেকেই .সভায় উপস্থিত থাকিতে 
পারেন নাই। এই সভায় সঙ্ঘগুরুজীর জীবনদর্শন 
ও কর্খের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনায়, অংশ গ্রহণ 
করেন প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, হিন্দু 
যহাসভার সম্পাদক Aaaa সর্বাধিকারী, অধ্যাপক 
প্রাণকৃষ্ণ দেবনথ প্রমুখ বিদ্বংজন। হ্বকৰি শ্রীবিনয়ভূষণ 


দাশগুপ্ত সভ্বগুরুজীর উদ্দেস্টে রচিত একটি সুন্দর- 


ভাবগভীর তথাপূর্ণ কবিতা পাঠ করেন। 
অতঃপর পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে অধিবেশন সমাপ্ত হয়। 


মাদ্রাজ শ্রীগুরুর আবির্ভাব তিথি উদ্যাপন : . . 

wea ee সহযোগী সন্তান শ্রীঅমর জানা মাত্রা 
Theosophy science study group of India 
Training Course (৪-১২ ই জানুয়ারী) যোগদান 
করেন! Nate আদিয়ার হতে শ্রীজানা এক পত্রে 
জানিয়েছেন, “এই Training Camp গোটা ভারতের 
বিভিন্ন স্থান থেকে বহু শিক্ষিত বিদ্বান, অধ্যাপক, 
ডাক্তার ggfs যোগদান করেছেন। আমি পশ্চিম- 


বঙ্গ হতে নির্বাচিত হয়েছি । Aera বিশেষ করুণ! 
প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছি। গত ৭ই জানুয়ারী 
এখানেই সঙ্ঘগুরুজীর আবির্ভাব উৎসব পালন shy | 


a 
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পাটি? 


= 


এই উপলক্ষে একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে কয়েকজন ৯. 


হোমরা চোমরা মান্রাজী হ্বধীবৃন্দের মধ্যে শীওরুর 
জীবন ও বাণী এবং প্রবর্তক সজ্ঘের উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করি। 
ট্রেইনিং ক্যাম্পের ম্যানেজার Bay. এস. প্রসাদও 
কিছু বলেন এবং অনেক বিষয় প্রশ্ন করে জেনে নেন! 
অবশেষে কিছু মিষ্টি প্রসাদও বিতরণ করি | 





প্রভু জগছন্ধু আবির্ভাব শতবাধিকী ও সংস্কৃতি সম্মেলন ২ 


আগামী বৎসবে (১৩৭৮ সন £ ইং এপ্রিল ১৯৭২) প্রভু Sees 
আবির্ভাব শতবর্ষ পূর্ণ হবে! এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ 
কলিকাতা! মহানগরীতে বিবাঁটভাবে stacy সংস্কৃতি সম্মেলনের 
আযোক্ন কবা হচ্ছে। এই উৎসব ও সংস্কৃতি সম্মেলন সাফল্যমত্ডিত 
কবাব জন্ত ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদাযেব আচার্য, শিক্ষাবিদ ও 
নেতৃবৃন্দকে নিষে একটি কমিটি গঠন কবা| হযেছে! শতবর্ষ পৃতি 
_ উপলক্ষে ভাবতীষ সংস্কৃতি প্রচাবার্থে সৃবম্য মনিব ও ভবন নির্মাণ 
» কার্য সুরু হযেছে। এরজন্য প্রযোজন প্রাষ দুই লক্ষ টাকাব। আশা 
কবি এই মহৎ কর্ম সাফস্যমণ্ডিত কৰতে দেশবাসী মুক্তহত্ত হবেন। 
যোগাযোগেব Beta £ কমিটিব সাঁধাবণ সম্পাদক ও . কোষাধ্যক্ষ 
যথাক্রমে শ্রীচিগ্রষ নন্দ ও Bae কৃষ্ণকুমীব ত্রহ্মচাবী। ৫৯ মাদিকতলা 
দেন বোড, কলিকাতা-৫৪। 


_ পরম ভাগবত ডঃ রাধাগোবিদ্দ নাথের মহাপ্র়াণ ঃ 

ডঃ বাধাগোবিন্দ নাথেব মহাপ্রযাণে এ-যুগেব বিবলতম একজন 
মহামানবেব.অন্তর্ধান হইল । গত ১ল! ডিসেম্বব, ১৯৭০ সন্ধ্যা ৯৪ 
বৎসব ব্যসে বর্তমান কালেব গোঁড়ীষ বৈষ্ণবদর্শনেব অদ্বিতীষ পণ্ডিত 
আচার্য বাধাগোবিন্দ নাথ তাব একমাত্র পুত্রেব টালিগপ্তস্থ বাসভবনে 
সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রযাণ কবেন। আচার্ধদের 
ছিলেন সবস্বতীর pes মন, Beles যুগ-প্রব্তা। 
বর্তমান কালেব গোঁড়ীষ বৈষ্ণবদর্শনেৰ অদ্বিতীয পণ্ডিত। গোঁড়ীষ 
বৈষ্ণব তত্-দর্শনেব মুগ-ভাষ্য রচনা ভাব জীবনের মিশন ছিল এবং 
এই পরিণত বয়সেও আমৃত্যু তিনি সেই ব্রত পালনে আত্মনিষোগ 
করিষ। freer! এই পবিণত বযসেও Cte মেধা ও স্থৃতিশক্তি 










জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্ক, 


সকল রকম বীধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে সযত্রে হয়। 
পুস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব । 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত | 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
1, গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিকা ভা-১২ 


RY. 
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সম্পূর্ণ we ছিল। ডঃ নাথ ছিলেন প্রকৃত শিক্ষাবিদ্‌। কৃমিলা 
কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি আদর্শ আচার্ধেব দৃষ্টান্ত স্থাপন 
কবিষা Prater তিনি ছিলেন ছাত্রগত প্রাণ। ভাব নিফলঙ্ক 
চবিত্র, বিভ্তানুবাগ, একাস্তিক স্বধর্মনিষ্ঠা, নিরভিমীন ধর্মজীবন, 
ate মধুব বিনযনত্র স্বভাব, কাঁরুণ্য বিগলিত হদয তকে সর্বজনপ্রিষ 
ও শ্রদ্ধেষ কৰে তুলেছিল ! শেষ পর্যস্ত যাবাই তাৰ সংস্পর্শে গিষাছে 
তাবাই মুগ্ধ হযেছে। তাঁব বৈষণবশান্ত্রে অপূর্ব ব্যাখ্যা বহু ভক্ত- 
সম্জনেব সন্তাপ YA করেছে | আমবা এই পবমভাগবত আচার্ষের 
পৃপ্যন্থৃতিব Sows প্রণাম জানাচ্ছি 
পরলোকে খাদ্ুসত্রাট পি. সি. সরকার e 

aaie পি সি. সবকারেব মৃত্যুতে এ কথ! বিনা বিতর্কে 
বলা চলে যে, ইন্ত্রজাল জগতে ইন্দ্রপতন ঘটিল । গত «ই জানুষারী 
১৯৭১ বুধবার সকালে জাপানেৰ আঁশাহিকাওয! শহবে বিশ্ববিশ্রত 
যাদুকর প্রতুলচন্্র সবকাব ভ্বদরোগে আকস্মিক পৰলোক গমন 
কবেন। তাব মৃতদেহ কলিকাতায আনা হয এবং কেওড়াতলা 
শ্মশানে অস্ত্যেষ্টিক্রিযা সম্পন্ন হয়। 

গত ২৩-এ ডিসেম্বব তিনি কলকাত! থেকে ৫ মাসের অন্য পানে 
গিষেছিলেন। ইতিপূর্বেও তিনি জাপানে বহুবাৰ খেলা দেখিবে 
এসেছেন। সাব! বিশ্বের প্রা সর্বদেশেই পি. সি. সরকার সদলে এই 
যাদুখেল! প্রদর্শন কবতে বাব বাৰ পরিভ্রমণ কবেছেন। g 
খেলাধ ইতিহাসে সম্ভবতঃ এই বিহ্বপবিভ্রমণ ব্যাপাঁবে শ্রীসবকাবেব 
আব দ্বিতীষ তুলনা নাই, এদিক দিযা তাঁব যাঁহুসজাট নাম ates 1 

সমগ্র ভাবতেব আন্তর্জাতিক বিশ্ববন্দিত geur agers 
মধ্যে পি. সি. সবকাব প্রধানতম | এ হিসাবে বাঙালীব গোঁবব করাব 
মত একজন ছিলেন পি. সি. সবকাব। ইন্ত্রজাল জগতে pariè 
সবকাব আগামী কালে অগ্রণী ও প্রেবণাব আকাঁশপ্রদীপ হিসাবে 
চিব উজ্জ্বল, চিব wate হযে থাকবেন! 

বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানেব মযমনসিং জেলাব টাঙ্গাইল মহকুমাৰ 
পি. সি. সরকাবেব আদি নিবাঁস। মযমনসিংহ্র আনন্দমোহন কলেজ 
থেকে তিনি বি. এ পাশ কবেন | প্রীসবকার ছিলেন জন্মগত যাছুকব 
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আবাল্য তাঁর মধ্যে এই ম্যাজিকের প্রবণতা দৃষ্ট হয ! এই যাছ্ুকব 
স্বকাবেব প্রথম আবিষ্ধাবক প্রবর্তক পত্রিকা । জীপরকার তখন 
বি. এ. পড়েন | তখনই তব সচিত্র সংবাদ সর্বপ্রথম প্রবর্তকে 
প্রকাশিত হয়। প্রবর্তকেব at এই যে, সমসামধিককালে পৃথিবীব 
wees, সবচেষে সচিত্র বিধোঁধিত মানুষেব প্রথম আক্মপ্রকাশ 
সবক ক্ষ প্রবর্তক পত্রিকায। তাবপর হতেই শ্রীসবকার প্রবর্তকেব 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হযে পড়েন। তখধনকায অধ্যাতনামা 
প্রীসরকারের প্রধম পুস্তক 'হিপ্পোটিজম্‌' প্রবর্তক পাবলিশিং হতেই 
প্রকাশিত হয। পববর্তা কালে ভাব প্রতিষ্ঠাব পথে প্রবর্তক অনেক- 
দিন te নানাভাবে সহাষক হযেছে। খ্যাতিব খন তিনি 
মধ্যাহ্ন গগনে তখনও তিনি মুক্তকণ্ডে এ কথা স্বীকার করে গেছেন, 
ETT আনত হয়েছেন। 

ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে শ্রীসবকাব ছিলেন অত্যন্ত মন্রলিসী, 
আলাগী ও অমাঁযিক, খাটি বাঙালী, কৌশলী, মেধাবী । প্রচার, 
প্রতিভা ছিল ভাব অনম্তসাধাবণ যাহাই তাঁকে বিশ্বধ্যাতিব মীর্ষ- 
দেশে অগ্রবহ করে তুলেছিল। মৃত্যুকালে ভাব বয়স হযেছিল প্রা 
eo বৎসব। আঁমবা আশা! করবে! তার যোগ্য সম্ভান-শিষ্যেব! 
তার'এই শৌরবমষ উত্তরাধিকাবকে wR ও অগ্রবহ করে চলাব 
সাধনাবিবত হবেন না! 





l কয়েকখানি সুনির্কাচিত গ্রন্থ ৷ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী ay 0 
কর্ম্মবীর রাসবিহারী বস্থু-_৫:০০ 
a রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় a 
অরবিন্দ-রবীন্ত্র ৪:০. 
॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের আলো ৪:০০ 


॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলো ॥ 
॥ ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ॥ 
অমৃত্তের সন্ধানে_৬'০০ 
I শুভঙ্করের l 
“মন্দা-নন্দা'-_৪'০০ 
(উপন্তাসোপন ভ্রমণ-কাহিনী ) 
O শ্রীরাজমোহন নাথতত্বভূষণ ॥ - 
উপনিষদ্ধের সাধন IET ৩-৫০ 
মহেজদাড়োর লিপি ও সাহিত্য 
৩০০ | 


প্রবর্তক পাবলিশ”: কলিকাতা-২ 





















সামরিকী 
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অজীর ভাষায় STE রূপকথা ই টি 
তিবলিসি, ডিসেম্বর ২৬--তাস জানাচ্ছে যে, নাকাডুলি রাষ্্রীয 
প্রকাশন বিভাগ ১০০টিবও বেশি ভারতীষ রূপকথা একটি সংকলন 
জর্জীয় ভাষাষ অনুবাদ কবে প্রকাশ কবেছে। এই ক্রপকথাগুলো উপ 
gaa ভাষাঁষ অনুবাদ কবেছেন নিনে! টপচিসভিলি, কেটাভান, 
কাকাবাডজে এবং মেনি নিঝাঁরার্ডজে | sete থেকে প্পৃথিবীব 
মানুষের HAST” নামে যে বহু খ্বিশিষ্ট গ্রন্থমাল! প্রকাশিত হচ্ছে, 
ভারতীষ রূপকথার এই সংকলনটি তারই একটি অংশ! 
fray প্রেমমন্দির 8 5 
গত ১০ই জানুষাবী রবিবাৰ ও ১১ই জানুষারী সোমবাৰ ১৯৭১ in 
হুগলী জেলাব রিষড়াষ অবস্থিত “প্রেমমন্দিব” আশ্রমে আশ্রমাধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা Aafaa অষ্টম বাধিক প্রতিষ্ঠা উৎসব . 
নিবিড় নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হযেছে! এই উপলক্ষ্য ১ই ৪ 
প্রাতঃকাল হতে প্রীত্রীঅর্ধনাবীশ্ববর্দেবের বিশেষ fa, হোম, 
কুমাৰী pe এবং ১০ই ও ১১ই বৈকালে বিশেষ ধর্মীয অনুষ্ঠান 
অনুষ্ঠিত হয । et সভাপতি ও প্রধান অতিধিব আসন গ্রহণ 
কবেন যথাক্রমে শ্রীজানকীনাথ সাহিত্যশান্ত্রী ও শ্রীমৎ স্বামী 
gey মহারাজ । সভাষ ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষষক বক্তৃতায় অংশ 
গ্রহণ কবেন অধ্যক্ষ কেশবচত্র চক্রবর্তী ও GOTT অধ্যক্ষ প্রীফণি এ 
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প্রবর্তক 
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ভূষণ চকরতত্ত প্রমুখ বিশ্ঞ্জন। অতঃপৰ গীতালি সঙ্ঘ ভক্তিমূলক সঙ্গীত 
পবিবেশন কবেন। আশ্রমেব প্রতিষ্ঠা প্রাণপুকষ সিদ্ধাচার্য প্রীমৎ 
তারানন্দ ব্রহ্মচাবীব প্রবণ! ও পবিচালনাষ অনুষ্ঠানের আঙ্গিকসমূহ 
‘res ও নিখুঁতভাবে পালিত হয । অৰ্ধনাৰীশ্বৰ বিগ্ৰহ এই 
আশমেব অনন্থসাধাবণ বৈশিষ্ট্য । 
বিপ্লবী বারীক্রুমার ঘোষের ৯২তম জন্মবা্িকী $ 

গত ৫ই জানুঘাবী বিপ্লবী stares ঘোষ স্মৃতিবক্ষা সমিতিৰ 
উদ্যোগে সন্ধ্যা ৬টাষ শশীভূষণ দে বিভাভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপ্লব অগ্রণী বাবীন্রকুমাৰ ঘোষেব ৯২তম 
জন্মবাধিকী পালন কবা হয। এই সভাষ সভাপর্তিত্ব কবেন 
জালালাবাদ grat বীব বিপ্লবী প্রীবিনোদবিহাবী wei সভাব 
উদ্বোধন কবেন প্রবীন বিপ্লবী Sure মিত্র। বীব-বিপ্লবীর স্ৃতিব 
প্রতি শ্রদ্ধা জানিযে আলোচনায অংশ গ্রহণ কবেন সর্বত্র ভূপেন্র- 
কুমাব দে, দত্যচবণ দে, মুকুল সর্বাধিকাবী এবং সমিতিব সম্পাদক 
শ্রীমাখনলাল gel সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ কবেন শ্রীদ্ুলাল দাস ও 
গীমতী গীতা বয় । 
প্রতিভাবানদের পিতামাতার বয়স প্রসঙ্গে s 

সন্তানদেব মানসিক ক্ষমতাঁৰ ওপব পিতামাতাব ব্যসেব কোন 
প্রভাব পড়ে কি? সোভিযেত fatter এন. আলেকসাখিন এবং 


হযে ক জাত চাস সা চাচা So চা চাস 


{ 
| 


শ্রীমতগবদূগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রবর্তক মাদিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকর! ২০২ টাকা হারে কমিশন 
দেওয়া হুইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। 


এন. তকাচেংকো কতৃক সংগৃহীত সংখ্যা খুবই চিত্তাকর্ষক। 
রাজনীতি, শিল্পকলা, প্রযুক্তিবিদ্ ও বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে পাঁচ শতাধিক 
বিশিষ্ট ব্যক্তিব আত্মজীবনী নিযে গবেষণা! করে দেখেছেন এবং 
“মনীষীদের পিতাঁনাতাদের ব্যসেবও একটি তালিকা tet 
কবেছেন। তাতে দেখা গেছে তাদেব ৪৫ শতাংশব জন্মকালে 
পিতামাতাব বযস ছিল-২৪ থেকে ২৬ এবং ১৪৩ শতাংশের TTA ২৫ 
থেকে ২৯1] সেই তালিকায় দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মেধাবী 
লোঁকেব FT হযেছে যখন, তথন তাঁদের পিতাঁব বয়স ছিল ৩৮ এবং 
মাঁতাব বষস ২৭] 
সংস্কৃতিপ্রাণ সুরেশচন্দ্রের জন্মবাধিকী e 

বর্তমান cong পৌঁষ মকবসংক্তান্তিব দিন ভাগলপুব 
শক্তিকুটাবে প্রবর্তকেব চিবসুহ্বদ সুকবি 'ও সুসাহিত্যিক শ্রীমুবেশ- 
চন্দ্র মজুমদাবেব ৮৩তম জন্মোৎসব নিবিড় fasta অনাড়ম্ববে 
প্রধানতঃ পুজার্চনা, হোম, প্রার্থনাব মধ্য দিয়! প্ৰতিপালিত হয। 
স্থানীষ অনুবাগী yang এই উপলক্ষে মিলিত হযে Arcee 
বহুমুখী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কবেন 
এবং তাব দীর্ঘ জীবন কামনা কবেন। সভাষ স্ববচিত 
‘ভাবত জনী’ ‘নমো নমো জন্মভূমি’ প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি কবা 
ZAL সুবেশচন্দ্রে সংস্কৃত ভাষাব পুনকম্জীবনকল্লে অবদান এবং 
নিখিল ভাবত aasta পবিষদকে সক্রিবভাঁবে প্রাণবস্ত কবে তোলা 
প্রচেষ্টা স্মবণীষ হবে থাকবে। 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


পিসি সো Fae পরার $A Set দাত চাপ Ke ও সত জাপা হিস দা চাকার চাস ও চাক CHE 


| Base সাহ্ছিভ্য-সকন্ভাব্ৰ | 
6 জ্বল Agfa প্রন্ছানলী ও 


শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) 


} 
| } 
| জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০৪০ আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৫ 

যুগাচাধ্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) arte জীবনযোগী গান্ধীজী ২৫০ | 
| বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৩য় সং) ১০৩ নারদীয় ভক্তিস্থত্ ১২৫ { 
| আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২০০ যুগপুরুষ শ্রীঅরবিদ্দ ২৫০ | 
| শীশীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২:৫০ ব্ৰহ্মচৰ্য্য (ওয় সং) ২৬০ | 
| ৪898 খণ্ড) ১২৫ ইত (১ম) ১২৫ | 
H (২য় খণ্ড) ২০০ (23) ২০০ 
{ 1 
Q : 
॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ ॥ শ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ | 
j অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ৩'০০ সঙ্বগুকু শ্রীমতিলাল ১০০ 
{ পাতগ্ুল যোগস্থত্র ০:৫০ ॥ শ্ৰীইন্দুভূষণ রায় ॥ 
i অমুশীলনী (৩য় সং) ১৫০ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপন্তী ১০০ 
} 
} 
2 


Figs- erg afters ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্কুলী Re, কলিকাতা-১২ 


সস সী সি টিপ চপ চপ উপ উপ চর চা চা পচ BS পট চা উপ 9g 


| 
| 
| 
| 
l 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- পৌষ, ১৩৭৭ 


ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত 
এ-যুগের ছাত্রছাত্রীর চরিব্রগঠনোপযোগী অনুপম অবদান ATS ও APES ২-০০ 


ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ বঙ্গ প্রমুখ মনীষিগণ একবাক্যে স্বীকার 
করেছেন যে, “বইখানি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দ্রুত পঠনের পক্ষে অতুলনীয় ।” Spo 
RUSS stan ১-২৫ (*ম সংস্করণ, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর উপবোগী ) 


তেইশটি পল্লীর বৈশিষ্ট্য Raas কবিত! এবং পরিশিষ্টে ‘মনের ফসল’ নামে সাতজন মনীষিকে স্মরণ করা 
হয়েছে । সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য £ “এ ধরণের রচনায় সত্যকার শিক্ষাদানের কাজ হবে ।” 


প্রাপ্তিস্থান :--সেব| বুক এক্সচেঞ্জ, ৭৯ মহাত্মা ITE রোড, (কলে HS, হারিসন রোডের মোড়) কলিঃ-৯ 
বাংলা সাহিত্য-আঙ্গিনায় আধুনিকতম সংযোজন FAA মৈত্রের 







fe 
SD AE ST AS (কাব্য-গ্রন্থ) ৩-০০ QOS GTS এক (গল্প) ৫-০০ { 
১৪1১, রাজ! aAa রোড, কলিকাতা-৭ : 





FFSA aces Sips sari 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ag আমদানীরুত শাল, আলোফ্ান, Ga, মলিঘা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটি, 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 1.5. 
রকমারী fre শাড়ী বিক্রয়ার্থে জ,ত থাকে। ূ্‌ 
zaafa genia ন্বিড্ভল্লতনাগ্য শভিষ্টীন্ম 


ব্লামকানাই যামিবীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) s কলিকাতা-৭ ॥ ফোন 2 ৩৩-২৩০৩ 
x 
= An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY = 


ELECTRICAL MOTOR A DOUBLE ENDED-GRINDER 

k POLISHING & BUFFING ` k FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY : 
RAMKANA! ELECTRO WORKS 
26/2. PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 

রঃ Phone : Office 61-1517 Phone : Resi. 33-2332 
Ore a SOO POTS OSVSH 
সম্পাদক: Aapa দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক পাত্রিশাসণ ৬১ বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী Bb, কলিকাতা-১২ হইতে আ্রীবাধাবমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাক্গুলী স্ত্রী, কলিকাভা-১২ হইতে Sel ভূষণ বাঁধ কতৃক মুদ্রিত। 











পভন অভ্যুদয় বন্ধুর Aa যুগ-যৃগ ধাবিত যাত্রী, ছে চিরসারথি তব মনৎচক্তে মুখরিত ve fea-atfa” 


W 


: 


সে 


= 





পক 9th ও চত কব পা উই উপরি চাই সত চাপ ও হউক উহ উন চাস জা পর জাজ জাপা Ss FAS Os পবা উপ) যা ডি ee 


চি আহারের AA রা 
| 
| 


| স্াক্ষারিষ্ট (৬ অৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনা 

দিনে RAA.. বাক্যের দ্রুত উন্নতি হবে । পুরাতন মা" 

. | স্ৰাক্ষারিষ্ট ফুসফুনকে শক্তিশালী এবং সপ্দি, কাসি, 

শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 

ঠাৰ ARO ফলপ্ৰদ ৷ মৃতসঞ্জীৰনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
বলকারক টনিক | দু'টি eae একত্র সেবনে 

আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ক 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্কি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । 









NS ONG 
G 





RY ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্কেদ' 
LY ars, ৩৬, গোয়ালপাড়া 
r ans, ঘলিকাভা-৬৭ 





হু পাই চা চা চা উহা চা জপ টা চা চাল Ned OS Peed 
‘ n 


০০০০০ বা ০ হা ১১ 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন__মাঘ, ১৩৭৭ 3 


ক টপস টি টি থা চা সা হা ৮ ই চা চা চাপা 
z 


MELEE | 





নানা রং-এর ফুলের মতোই Aba ভারতের সংস্কৃতি; ফুলের স্তবকের মতোই আবার সে সংস্কৃতি এঁক্ময় | 
পশ্চিম বঙ্গের কোনো অভিনেত সংঘই হোক, বা দক্ষিণের কোনো সার্কাস দল হোক ; অথবা পশ্চিমের কোনো। 
সাংস্কৃতিক সংস্থা বা উত্তরের কোনো নাচের দল-_এই উপমহাদেশের সুবিস্তৃত রেলপথের সাহায্যে বৈচিত্র্যের 
Rivne মিশে এক এঁকাবদ্ধ জম্পূর্ণতায় উচ্ছল । ফুল থেকে ফুলে মধু আহরণ করে যে মধুকর ঠিক তারই 
মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে মানুষ ও মালপল্ন আহরণ করে নিয়ে মায় রেলপথ, এদেশের সংস্কৃতিকে নতুন 
জীবনে উত্তাসিত করে তোলে । 





ভি মা রাত চাও চাপ টি উপ উর চাট টিপ টিপ টি পিউ চপ টন উস উস উর ঠা উর ই টা উস উস উস উপ পা টপ টা উস উপ ই চপ চপ চপ 


2 ort চক চেনা Fel চক চস চপ FNS | চা চপ চিপ চাহ Be চপ চি চা চি Pe eS উপ উট টিটি চির চির টপ চিত টস টপ 


, ca প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--মাঘ্‌, ১৩৭৭ 














পাপা 


erm জঙ্গাত্তে facia আন্কম্বী 


== উরুর = 
৪ উৎকৃষ্ট We গু RƏY NOA নোন্তা খাবার 
© নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোলা, রাজভোগ 
@ ATIA দরবেশ ও মিভিদানা © | 
AAAG ও বভখ্যাত বেলের মোরববা 


বিক্রয়ার্যে সকল সময় AGS থাকে 1 
৮৬ আমহাৰ্ট 2, কলিকাতা -৯ | ৬ নটবর 4S রো, কলিকাতা-১২ 
{ 





ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 


ee tt 
৯, 
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অধ্য়_“মেষং” ( মিষ.ম্পর্ধায়াং--তেজস্বী ) [ seus মেধাতিথিং যজমানমিজ্দ্রো মেষর্ূপেণ আগত্য 
তদায়ং সোমং পপৌ | স খধিস্তং মেষইভ্যবোচৎ। অর্চনাপরায়শ কথপুত্র মেধাতিথির নিকট ইন্দ্র মেষরূপে 
আগমন করিয়া তার প্রদত্ত সোমরস পান করিয়াছিলেন | সেই afe ace ‘মেষ’ এই বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন-_সায়ন ]| "পুরুহ্তং* (পুরুভির্যজমানৈরাহুতং--যজমান কর্তৃক আছত ) “afi” (মন্ত্রে 
দ্বারা স্বয়মান অথবা খকৃসমূহ দ্বারা শব্দিত ) “বস্বঃ afa (ধনসমূহের আবাসতৃমি ) “ত্যং” (প্রসিদ্ধ্য ) “Baye” 
(ইন্দ্রদেবকে ) “fer” (স্তি দ্বারা ) অভি ( অভিমুখে, Teeter) “মদতা” ( আনন্দ দান করে) “যন্ত” 
(বাহার, ইন্দ্রের) [অহ্কম্পায়] “মানুষ!” (মনুষ্যগণের ) [ হিতকরকর্্মুসমূহ ] “otcal ন* ( অস্তরীক্ষ, 
লোকহিতকর হুর্ধ্যরশ্মির ন্যায় ) “বিচরন্তি” (বিশেষভাবে বর্তমান রহিয়াছে) “ere” (ভোগের নিমিত্ত ) 
“মংহিষ্ঠ" (অতিশয় ega বা সর্বশ্রেষ্ঠ ) “বিপ্ৰং” ( Race ) “অভি অর্ডত” (সম্যক্‌ প্রকারে পৃজা কর )1১ 
অন্ুবাদ__তেজন্বী, যজমাঁন কর্তৃক ST, মন্ত্রের দ্বার! স্তয়মান, ধনসমূহের আবাসস্থল প্রসিদ্ধ ইন্দ্র- 
দেবকে তোমর। স্ততিমুখে আনন্দ দান ভর | যাঁর (অনৃকম্পায়) মন্থষ্যগণের ( কর্ণ্মুসমূহ ) হিতকর হুর্য্যরশ্ির 
ota সর্বত্র বিচরণ করে-_সেই সর্বশ্রেষ্ঠ Recs ভোগার্ঘে সম্যক্রূপে তোমাদের অর্চনা! করা কর্তব্য ॥১ 
[ আচাৰ্য্য সায়ন “মেষ” শব্দের অর্থ করেছেন “ইন্দ্র” | তিনি একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা তুলে এর 
কারণ দেখিয়ে বলেন--“একসময় যজ্মান কপুত্র মেষাতিথি খষির যন্তে দেবরাজ ইন্দ্র মেষরূপ ধারণ করে এসে 
তার প্রদত্ত সোমরস পান করেন | সেইজন্য ধষি ইন্্রকে “মেষ” এই নামে অভিহিত করেছেন। আরও “মদ 
(ম্দতা ) 'অর্চত'-_এই ছুটি ক্রিয়াপদ মধ্যমপুরুষের বহুবচন হওয়ায় মন্ত্রে ধত্বিকগণকেই সম্বোধন করা হয়েছে 
বলে তিনি মনে করেন 11১ 


Tm 





স্বধর্ধ-নিষ্ঠ সংস্কৃতি-প্রাণ জাতীয়তাবাদী মহাকবি 
adasa সেন বিগত শতকের একটা যুগচিত্র আকিয়া- 
ছেন তাঁর আত্মজীবনীতে (sf খণ্ড): “বেদাস্তমূলক 
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়] ক্ষণজন্ম| রামমোহন রায় দেশ- 


রক্ষা করিয়াছিলেন aad আজ অর্ধেক শিক্ষিত 
হিন্দু খৃষ্টান হইত। কেশববাবু তদানীস্তন খৃ্টধর্মের 
প্রাবল্যে বেদান্ত মূল হইতে ব্রাক্ষধর্মকে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া উহা খৃষ্টধর্মের cate aat বেগে ভাসাইয়া 
দিয়াছিলেন যে, তাহার fanta ক্রাইষ্ট ইউরোপ ও 
এশিয়া’ বক্তৃতার পর তাহার খৃষ্টান হইবার 
বড় বাকী নাই বলিয়া মিশনারীর! আনন্দে নৃত্য 
করিয়াছিল 1” 

মন্তব্যটি তাৎপর্যগর্ভ--একটা পুরা শতকের সমস্তার 
স্বৰূপ ও প্রকৃতির দিকৃ-নির্ণায়ক। এই শতকের ভাব- 
ভাঁবনা, ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-সংঘর্ষ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
etre ও পরিণতি অনুধাবন করিলে mee প্রতীয়মান 
হইবে যে, শেষ পর্যস্ত ভারত-ইতিহাসের way, 
ভারতের Herel বহিরাগত ভাবাদর্শের আলোড়ন- 
বিলোড়নের আবর্ত কাটাহয়া শ্বখাতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে ge করিয়াছে। স্বধর্মে, স্ব-তাবে, ভারতীয় 
সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় পুনশ্চ আত্মস্থ হইবারই 
সংকেত মিলে কেশব-জীবনের শেষ পরিণতিতে | 
এ বিষয়ে কবিবর নবীনচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন : 

“শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরযহংসের আকর্ষণে পড়িয়া 
কেশববাঁবু নিজের ভ্রম বুঝেন এবং রামকৃষ্ণের ধর্মই 
নববিধান নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। 


একবার তাহার ভ্রম স্বীকাব করিলে, ২০ বৎসর 
~ যাবত তিনি ধাহাদের হিন্দুসমাজচ্যুত করিয়া বিজাতীয় 


পথে লইয়া চলিয়াছিলেন তাহারা ভাহাকে লাঞ্ছনার 
একশেষ করিবে এবং athe পণ্ড হইবে qfar 
তিনি ধীরে ধীরে ব্রাঙ্গধর্মে হরি, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে 
আধ্যাত্মিকভাবে প্রবেশ করাইতে দিলেন। তিনি 


টাউন হলে এক বক্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে বলেন--“আমরা 
পৌত্তলিকতাঁর আধ্যাত্মিকতা (spirit) গ্রহণ করিব, 
এবং মূর্তি অস্বীকার করিব'। তিনি আর কিছুদিন 
বাচিয়া থাকিলে আমার তরদা ছিল যে, মৃ্তিগুলি 
যে ধর্মশিক্ষার অক্ষর, এবং তাহাদেরও প্রয়োজন 
আছে, ক্রমে ক্রমে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে feg- 
ধর্মের অঙ্কে নির্বাণ প্রদান করিয়| এবং ‘প্রকৃত ধর্ম” 
সংস্বাপন“করিয়া হিন্দুদের গৃহে ভারতপৃজিত কেশবের 
যুগাবতার বলিয়া পূজিত হইতেন।" 

কৃষ্ণকেশবের অবতার হিসাবে পুজা পাইবার 
সুযোগ-সোঁভাগ্য কেশবচন্দ্রের হয় নাই, কারণ ইহার 
পরে আর কেশবচন্তর (১৮৩৮--১৮৮৪) বেশীদিন 
জীবিত ছিলেন না। ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ কেশবচন্দ্র 
দেহরক্ষা করেন । জীবনের শেষাঙ্কে কেশবচঙ্জোর ধর্ম- 
সাধনার বপাস্তর ঘটে। বস্তুতঃ এই রূপাস্তর রাজা 
রামমোহন হইতে কেশবচন্দ্র এক কথায় সমগ্র উনবিংশ 
শতাব্দী ব্যাপী হিন্দু তথা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির মূল 
স্বর-বহিভূতি  ব্রাঙ্গধর্ম-সমাজ আন্দোশনেরই weiter 
অথবা স্ব-কারণে লয় ৰলা যায়। 

কেশব-ভীবনের এই , রূপান্তরের চরম চিত্রটি 
যেমনি fete তেমনি প্রেবণাদায়ক। মনশ্বী 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় তার ‘eere বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী” প্রবন্ধে ( ‘এষা’, বৈশাখ-আশ্বিল ৭৭) 
ইহার একটি ogra বিবরণ দিয়াছেন £ “কেশব 
সেনের পরিবর্তিত জীবনবোধের পরিচয় 
পাওয়া বায় মৃত্যুশষ্যায় শায়িত অবস্থায় তার সঙ্গে 
বিজয়কৃষ্তের কথোপকথনের fous! বিজয়কুষ্ণকে তিনি 
বলেছিলেন, আরোগ্যলাতের পর তিনি তার নুতন 
পরিকল্পনা প্রকাশ ও প্রচার করবেন। আমাদের 
দুর্ভাগ্য কেশবচন্ত্র তার পরিকল্পনা প্রকাশ ও প্রচার 
করার সুযোগ পাননি । তিনি সময় পাননি সত্য, 
কিন্ত নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তিনি যে 


৩২১০ 


প্রবর্তক 


[ মাঘ, ১৩৭৭ 








কয়টি কথা বলেছিলেন তার ভিতর তার মনোজগতের 
fasts পরিবর্তনের আতাস পাওয়া যায়। তিনি 


শয্যাশায়ী। নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সকলের 
অমত সত্বেও তিনি চেয়ারে বসে নীচে নেমে এলেন 


এরং বেদীর উপর উপবিষ্ট হয়ে দেবালয় প্রতিষ্টা 
রুরলেন। পীড়িত দুর্বল কণ্ঠে তিনি প্রার্থনা জানালেন, 
এসেছি মা তোমার ঘরে। ওরা আসতে বারণ 
করেছিল, কোনরূপে শরীরট| এনে ফেলেছি । মা, তুমি 
এই ঘর অধিকার করে বসেছ। এই দেবালয় তোমার 
ঘর। নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্ব হবে, 
aa: সচ্চিদানম্দ্ হরে।” 

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখটি ছিল ১লা জানুয়ারী 
১৮৮৪। ইহার ঠিক সাতদিন পরেই কেশবচন্দ্র দেহ্রক্ষ! 
করেন। Arewa প্রেমধর্ণের সাধিকা পৃণ্যময়ী 
পূজনীয়া জননীর কোলে মাথ| বাখিয়াই শতাব্দীর. সুর্য 
কেশবচন্দ্রের বিচিত্র কর্ষবহল অনগ্থসাঁধারণ জীবন-নাট্যের 
উপর যবনিকা পড়ে | 

কেশব-জীবনের এই করুণ মর্মস্তদ মহাপ্রয়াণ 
সম্বন্ধে কবি নবীনচন্ত্র একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য 
করেন £ “মাতা হিন্দুধর্সের অঙ্কে শিশু ব্রা্গধর্মের 
নির্বাণ ।” 

এই নির্বাণ অনিবার্য ছিল, কারণ বাঙালীর 
ইতিহাসের মৌল গতি-প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার ব্রাহ্ম 
আন্দোলনের সঙ্গতি ছিল «ন! | সমকালীন দেশ-কাল- 
পাত্র অবস্থায় হয়তো ইহাই স্বাভাবিক ছিল। বিগত 
শভকের শেষার্ষের এই সব ঘটনাই নবীনচন্দ্রের 
€(১৮৪৭--১৯*৯) চোখের সামনে ঘটিয়াছিল। 
_ শারত-ইতিহাসের এই অস্তঃশাঁয়ী অলক্্য ফন্তপ্রবাহী 
প্রাণশক্তি লক্ষ্য করিয়াই পণ্ডিত নেহেরু বিস্ময় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন? £ “কত যুগ ধরিয়া! ইতিহাসের পথে 
ভ্রমণ করিতে করিতে ভারত কত জ্ঞান অর্জন 
করিয়াছে । কত অপরিচিত অতিথি আসিয়া তাহার 
বৃহৎ পরিবারে মিলিয়া গিয়াছে, কত উথান পতন, 
প্রচণ্ড বেদনা, গভীর wT, কত আশ্চর্য দৃপ্ত সে 
পর্যায়ক্রমে দেখিয়াছে। কিন্ত এই দীর্ঘ ভ্রমণেও সে 





তাহার চির্নবণীয় সংস্কৃতিকে দৃঢ় যুষ্টিতে ধরিয়। অন্যান্য 
দেশে তাহা বিতরণ কবিয্বাছে i” 
বিগত শতকের বাংলার রেনেসী তথা সমগ্র ভার- 


তের নব জাগরণের গতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য aE 


করিলে তিনটি যুগ-প্রবৃত্তি লক্ষ্যে পড়ে--(১) সংহার 
ও সমাগত নৃতনকে উপস্থাপন, (২) সংস্কার, সংরক্ষণ, 
সামঞ্জস্ত-সমন্বয়সাধন (৩) সম্প্রসারণ, আগ্রাসন | 

নবজাগরণের প্রাথমিক শ্রোতোবেগে যে প্রবৃতিটি 
উগ্র হইয়! উঠে তাহার প্রচেষ্টা ছিল পশ্চিমের্ব নবাগত 
yes ও ব্যক্তিস্বাতস্ত্যযুলক ভাব-ভাবনা ও নব্য 
স্তায়ের উপর নব-বিধানের প্রবর্তন করিয়া বিজাতীয় 
ভাবসংঘাত হইতে ভারতীয়তাঁকে রক্ষা করা | 

বাংলার রেনেদার উষাকালীন প্রথম বিরাট পুরুষ 
রামমোহন এই আত্মরক্ষা প্রচেষ্টায় ছিলেন অগ্রণী। তিনি 
বেদপ্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রঙ্গসাধনার প্রবর্তন করিতে 
গিয়া খৃষ্টান ধর্মের প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চের অনুকরণে ত্রাঙ্গসভার 


$ 


(পরে aimed) প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৮৩০ )। a 


cremate ঠাকুর পৌত্তজিকতার বিরোধী হইলেও 
রক্ষণশীল ছিলেন! তিনি রামমোহনের খৃষ্টান ধর্মের 
ঈশ-প্রবতিত একেশ্বরবাদিতার হুবহু অন্থকরণ সমর্থন 
করিতে ai পারিয়া বেদান্তের নিরাকার জ্ঞানমূলক ধ্যান 
ও উপাসনা-ভিদ্তিক ব্ৰাহ্মদমাজের (পরে আদি a- 
সমাজ ) প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৪৩) | 


কেশব্চন্দ্রের তক্তিপ্রবণতা শেষ পর্যন্ত পরিণতি 
পাইল ( ১৮৬৬ ) ভারতীয় ব্রাহ্মাসমাজ তথা নব-বিধানে 
(পরে সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ )। ভারতীয় সনাতন ধর্ম ও 
stare বিধি-বিধানের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই নব- 
বিধানের কোনবপ সম্পর্কই রহিল না। বস্তুতঃ ইহা 
সম্পূর্ণ তার স্বকপোলকল্পিত মানস স্বষ্টি। এখানেই 
তিনি ভারতের অস্ত:প্রবাহী শাশ্বত অধ্যাস্ন সাংস্কৃতিক 
ধারা হইতে বিচ্যুত হইলেন । ব্রঙ্মানন্দ কেশবচন্্র বৃ্টীয়* 
ভাবনায় এমনি তন্ময়, এমনি ভাবান্থিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন যে, লণ্ডনে (১৮৭০) তার ধ্যানগ্ভীর মুর্তি, 
প্রাণস্পর্শা উপাসনা ও উপদেশ শোনার পর জনৈক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাবাবেগে মন্তব্য করেন : “Seeing him 
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. “TRI এক ভগবানের সন্তান, 


eee eee 


I now believe in christ.” | কেশবচন্টের উদ্দেশ্য 
ছিল মহৎ__জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে এক অখণ্ড মানব- 
পরিবারের আদর্শ স্থাপন | কেশবচন্দ্র প্রচার করেন £ 
অমৃতের সন্তান 
অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতা বাংলা তথা 
ভারতের সমাজ হইতে দূর করিয়া! এক্যের ভিত্তি স্থাপন 
করিতে হইবে, নচেৎ ভারতের মঙ্গল নাই |" 

ভগবানকে বাদ দিয়া অর্থনীভি-তিত্তিক মার্কসীয় 
শ্রেণীহীন সমাজবাদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য লক্ষ্যণীয় ! 


জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় “জাতীয় জীবনধারায় 
বিপ্লবী কেশবচন্দ্রের অবদান” পুস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন : 
"Agar পর কেশবচন্দ্রই বর্ণাশ্রম অস্বীকার করিয়া 
উদার মৈত্রীর সংজ্ঞার উপর নিখিল ভারত অখণ্ড 
মানব-পরিবাঁর সংগঠনের আদর্শ প্রচার করেন |” 

এই নব-বিধানে সর্ব বর্ণ ও জাতির মধ্যে আস্তর্বিবাহ 
(Civil Marriage Act of 1872) বৈধ করার 
মুখবন্ধে কেশবচন্দ্র তাঁর উদ্দেশ্টটি এইরূপে ব্যক্ত করেনঃ 
‘we are going to raise a new race in India on the 
platform of this new Theistic Church through 
a new infusion of blood and culture from 
various denominations, So we need a law to 


legalise marriage in our new Church.” 


বিগত শতকের বিজাতীয় সাংস্কৃতিক সংঘাতে আত্ম- 
ররক্ষামূলক আন্দোলনের (যাহা ate আন্দোলন ) 
দিকচিহ হিসাবে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রেব 
তথা ব্রাঙ্গসতা, আদি ব্ৰাহ্মসমাজ, সাধারণ ত্রাঙ্গ- 
সমাজের কথা মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল | 

সনাতন ভারতের শাশ্বত সত্য ও ধ&ঁতিহাসিক পথ 
হইতে কক্ষচ্যুত হইয়া নোদর-ছেঁড়া এই qia 
আন্দোলনের শেষ পরিণতি কি তাহা সম্পাদকীয়ের 
প্রারম্ভেই দেখানো হইয়াছে। হইতে 
১৮৮৬তে বিজয়কৃষ্ণের সাধারণ ব্রাঙ্মলমাজ ত্যাগ ও 
সনাতন হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন--প্রায় অধশতাব্দী মাত্র 
এই আন্দোলনের ME | ইহার পরে ভস্মীভূত কাগজের 
মৃত এই সমাজের অবয়ুবটির মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহা! 
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এঁতিহাসিক সত্য । ভারতের বুকে বিগত শতকের সব- 
চেয়ে শক্তিমনি বিদ্যুৎগর্ভ পুরুষসিংহ কেশবচন্দ্রের 
‘church universal’ সংগঠনের ট্রাজেডি এই সত্যের 
পাক্ষ্য বহন FTA | 


বিদ্ৰোহী বিপ্লবী সত্যনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ একদা হিন্দুর শান্ত 
সংস্কার, সংস্কৃতি, আচার, বর্ণ, জাতি, গুরুবাদ, অবতার- 
বাদ সবই অস্বীকার করেন। ব্রাহ্মণত্বের fhe উপৰীত 
ত্যাগ করেন বছ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পর 
শেষ fe তিনি aged ঘোষণা করেন? “শাস্ত্র 'ও 
মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ 
ত্যাগ কর। তার নির্দেশ ছিল, শাস্ত্র ও IOF 
প্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্ত পথে ভগবান দর্শাইলেও তাহা 
বিশ্বাস করিবে না।” 

WSF সন্তদাসের জীবনেও এমনি যুগ-প্রবৃত্তির পথে 
বিজতীয় বিপধগামিতা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিত্য ব্রজ- 
বিদেহীত্বে সমুন্নত হইবারই দৃষ্টান্ত মিলে। 

আর একজন জন্মবিপ্লবী ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 
(১৮৬১-১৯০৭)। aga সত্যানুসন্ধিংসার চরিতার্থ 
মানসে তিনি খৃষ্টধর্মের মোহে পড়িয়া রোমান ক্যাথলিক 
বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী হন। কিন্তু আলো পান না, বুকও 
তরে না৷ শেষ পর্যস্ত মৃত্যুর মাত্র মাস দুই পূর্বে তিনি 
কালীঘাটে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ষজ্ঞোপবীত ধারণ করেন 
ও হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন | 

'কালিদাসবাবু তার পপ্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী’ 
প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন --“ব্রাহ্মসমাজের সঙ্ধীর্ণ গণ্ডী 
থেফে তার বেরিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল এঁতিহাসিক | 
তিনি তখন আর ত্রাহ্মসমাজের প্রচারক রইলেন না | 
ভিনি সেই সময় থেকে প্রচার করতে লাগলেন সার্বভৌম 
ব্ৰহ্ম সাধনাকে- সমস্ত দেশের আপামর জনসাধারণের 
ধর্মগুরুপদে তিনি হলেন as) জীবনের afer পর্বে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিজয়কৃষ্ণ প্রেমধর্মের প্লাবনে সমস্ত 
দেশকে উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন হাজার gjata 
নরনারীর আতগ্ত প্রাণে তিনি অমৃতবারি সিঞ্চন করে- 
ছিলেন। সে-যুগে যে-সব দেশবরেণ্য মাহৃষ তার সান্নিধ্য 
লাতে qe হয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ 


৩৬২ প্রবর্তক 





সভার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার wore মিত্র, 
কালীহৃফ্ণ ঠাকুর, উমেশচন্্র দত্ত, চণ্ডীচরণ সেন, MAR- 
নাথ শীল এবং প্রতাপচন্দ্র Terris) যে-সব বিপ্লবী 
যুগনায়ক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কতার্থ হয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্থপরিচিত হলেন বিপিনচন্দ্র পাল, 
অশ্বিনীকুমার দত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এৰং “ডন 
সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা ও “ডন” (ইংরাজী ) পত্রিকার 
সম্পাদক মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।” 

বস্তুতঃ এককালে ইহারা প্রায় সকলেই কমবেশী ব্রাহ্ম 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের এই হিন্দুধর্সে 
প্রত্যাবর্তন গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক তাৎপর্যবহ | 

বিগত শতকের নব জাগরণের faye মর্ম'কথাটি 
মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল অতি সংক্ষেপে অথচ সৃন্দরভাবে 


উপস্থাপন করিয়াছেন £ “The movement of revolt 
‘Zesulting from the introduction of English 
education and European Culture in Bengal 
was therefore formal and not real, the reality 
behind it was an attempt on the vart of the 
spirit of Bengal to go back to itself and not to 
go out to Europe. From the very beginning the 
modern movement in Bengal though in its 
outer expression a movement of revolt against 
existing religious faiths and social institutions, 
was really in its soul and essence a movement of 
revival and return.” 


বর্তমান যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ভারতীয়তা, 
শারত-লত্তার এঁতিহাসিক বিবর্তনের কথা ধান ভানিতে 
শিবের গীতের মতই অবাস্তর মনে হইতে পারে । ষে 
ঘটন] ঘটিল তাহাই ইতিহাসের সবখানি নহে, ঘটনার 
নেপথ্যে ঘটকালির কারিকুরি আছে । তারও নিগুঢ়ে 
একটা অখণ্ড অনিবার্য ইচ্ছার আত্মবিকাশের স্বোতন! 
বর্তমান ফাহাকে এখানে ইতিহাসের অন্র্লানধারা 
বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে। খষিকবি রবীন্দ্রনাথ 
ভারতের ইতিহাসের মর্মকথা বলিতে গিয়া ইহারই ইঙ্গিত 
দিয়াছেন £ “ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তাহা 
তাঁরতবর্ষের একটা নিণীথকালের grad কাহিনী মাত্র | 
পাঠান-মোগল, ctg he, ফরাসী, ইংরাজ (বর্তমানে 
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বুক্তরাষ্্-রুশ-চীন ) সকলে মিলিয়া এই aes আরও 
জটিল করিয়া তুলিয়াছে ! * * বিদেশীর ইতিহাসে এই 
ধুলির কথা, ঝড়ের কথাই পাই। * * কিন্তু বিদেশ 


যখন ছিল, দেশ তখনও ছিল, নহিলে এই সমস্ত উপভ্রবের ২৭ 


মধ্যে কবীর, নানক, Cows, তুকারাম ইহাদের জন্ম 
দিল কে?” 

ইংরাজ রাজত্ব আজ দ্রুত দুঃস্বপ্নের পর্যায়ে পর্যবসিত 
হইতেছে। ব্রিটিশ ভারত যখন ছিল তখন ভারত-সত্তার 
ভাবতীয়তাঁও ছিল । নহিলে রামকৃষ্ণ-বহ্কিম-বিবেকানদ্দ- 
বিজ্রয়কৃষ্ণ-অরবিন্দ-রবীন্দ্র-সৃভাষচন্দর-মোহনটাদ করমটাদ 
গান্ধী প্রমুখেব জন্ম দিল কে? Aaaf রামকৃষ্চ- 
বিবেকানন্ব-বিজয়কৃ্চের আবির্ভাবের তাৎপর্য প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেনঃ “ভগবানের স্বল্পতম প্রকাশ মানুষকে 
প্রস্তুতির পথে নিয়ে যায় এবং তার সংহত প্রকাশ মৃতি 
ধরে হয় প্রকটিত। কিন্তু এই প্রকাশ কেমন করিয়া 
কোথা হইতে আসে তা কেউ জানে ন1।” 


এই না-জানা, এই অভ্ঞতা-অবিশ্বাসের 
বর্তমানকে লইয়া অভিভূত হইয়া পড়ে । মনে করে বুঝি 
সব গেল ! ভারতের বুকে বিজাতীয় ব্রিটিশ শাসন যখন 
জণাকাইয়া বসিল, সমসাময়িক কালের মানবের বর্তমানে 
নিবদ্ধ ভাবনা ভাবিতেই পারে নাই যে, বজ্জকঠোর ব্রিটিশ 
শাসন আরস্তেই শেষ হইতে সুরু করিবে । ১৭৫৭-১৯৪৭ 
এই ১১০ বৎসরের মধ্যে ৯০ বৎমরও ইংরাঁজ অসপত্ 
নিষণ্টক নিরাপদ অপ্রতিবাদী হইয়া রাজ্যভোগস্থখ 
করিতে পারে নাই। ভদানীস্তন কবির কাব্যে, 
সাহিত্যিকের সংলাপে, রাজনীতিক চেতনার জাঁগরণে 
অসস্ভোষেব ধূমায়িত বহ্ধি শাদককে স্বস্তি দেয় নাই। 
ইংরাজ নিজের বাণে নিজেই আহত হুইয়াছে। ইংরাজী 
শিক্ষা-সাহিত্যেরই ফলশ্রুতি বাংলার নব জাগরণ, ব্যক্তির 
ও জাতীয় স্বাধিকার সচেতনতা, গণতান্ত্রিক বোধের 
উন্মেষ, জাতীয়তার উদ্বোধন | 
ইউরোপীয় রেনেসার অবদান নির্ভেজাল ভারতীয় 
জীবনবোধ ও জগৎ দর্শনের বিপরীত। 


ভাগ্যের পরিহাস এই যে, ইংরাজ ইংরাজী শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রাকালে কল্পনাও করিতে পারে নাই 


è 


মানুষ --১ 


ক 


এই সবই অ-ভারতীয় ৮ - 
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যে, এই ইংরাজী শিক্ষা ও “কালার” তারই কাল 
হইবে | অঘটন ঘটাবার জন্যই বুঝিবা মহামায়ার ‘ভ্রান্তি 
র্ূপেন সংস্থিতা*--বুদ্ধি-বৈপরীত্য। 
" ১৮৩৬ সালে লর্ড বেনিক্কের শাসনকালে ইংরাজী 
শিক্ষা-প্রবর্তনের প্রবক্তা লর্ড মেকলে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রচলনের গোপন হুরভিসদ্ধির কথা এক পত্রে তার 
জামাতাকে যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ 
দাড়ায় এইরূপ £ “আমার সংকল্পিত শিক্ষাপ্রপালী প্রচলিত 
হইলে fey যুবকদের যে পথে পরিচালিত করিয়া! 
লইয়া যাইবে তাহার ফলে তাহার! স্বেচ্ছায় সাদরে 
গ্ীষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে | পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণেব 
অর্থই হইল ব্রিটিশের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন ।” 
মেকলের অভিসন্ধি প্রাথমিক পর্যায়ে ফলপ্রস্থও 
হুইয়াছিল। এই ভারতীয় ওঁতিহ্ববিরোধী বৈদেশিক 
শিক্ষানীতি হিন্দুদের বিশেষ হিন্দু যুবক ও ছাত্রমহলে 
সেদিন প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নিজেদের 
“সুপ্রাচীন শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, সংযম, সদাচার, 
ইতিহাস ও এতিহ হেয় করিয়া, এক কথায় atafeys 
হইয়া ইংরেজী ভাবাদর্শ ইংরাজের আচার আচরণ, 
অসন-বসন-ভূষপঃ জীবন মূল্যায়ণে বিমোহিত হুইয়া 
তরুণের দল নির্বিচারে ইংরেজীস্বানা গর্বে বরণ 
করিতে লাগিল। অনেক শিক্ষিত যুবক drfe গ্রহণ 
করিল। এমন কি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশৰ 
সেন প্রমুখ মন্বীবৃদ্দও কাল ও পরিবেশের প্রভাবমুক্ত 
হইতে পারেন নাই। ডিরোজিওর ছাত্রশিশ্বাবৃন্দ অর্থাৎ 
তখনকার হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ‘ইয়ং বেঙ্গল’ কিছু" 
না-মানার উত্তেজনায় চরম উচ্ছজ্ঘখলতার পরিচয় 
দিতে we করিল। মোটামুটি ১৮৩৫ থেকে ১৮৮৫ 
এই পঞ্চাশ বতসরকালে তধাকধিত জাতীয়তা, 
রাজনীতিক চেতনার জাগরণ সত্ত্বেও ইংরাজী 
A“ শিক্ষিত সাধারণ্যে (মুষ্টিমেয় ব্রাচ্মদমাজীদের নীতিনিষ্টা 
অবশ্য ব্যতিক্রম) যে উচ্ছজ্খলতা, অনাচার, অসংযম 
অখাদ্ভভোজন, মদ্যপান, দেবদেবী প্রভৃতি যাবতীয় fey 
সংস্কার ও এতিহের প্রতি উন্নাসিক অবন্বণার ব্যাপকতা 
তাহা মুসলিম আমলের খণ্ডবিচ্ছিপ্ন কালাপাহাড়ী 


সম্পাদকীয় 


৩৬৩ 


ঘটনাকেও মান করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে- 
সঙ্গে সেই যে নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটতে সুরু 
করিল Stel আজও সমানে চলিয়াছে এবং চলিতেছে। 
এই grag সমাজ না পারিয়াছে ইংরাজ বনিতে, না 
হইতে পারিয়াছে খাটি ভারতীয়। শিক্ষা, সমাজ, 
রাজনীতি,অর্থনীতি, জীবনমুল্যায়ণে পশ্চিমের ভাবাদর্শে 
এখনও ইহারা বিভোর, বিভ্রান্ত_ভারত-ভূমিতে 
এখনও Sata বিদেশী | অথচ এই আত্মহারা ইংরেজী 
শিক্ষিতেরাই atas জাতীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত । এই না- 
এদিক না-সেপিক শৃন্ে দোদুল্যমান নেতৃত্ব আজ ভাঙ্গনের 
ভূমিকম্পে কম্পমান। fae’ সৌধ আজ we 
বিলীয়মান| পরিবর্তনের ঝড়-ঝাপটায় সমস্ত দেশ 
আচ্ছন্ন আশঙ্কিত। 

এখানে উল্লেখ্য যে, ইংরাজী শিক্ষিতের চোখে 
হিন্দুদের পৌগুদিকতা, জহ্রব্রত, জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম 
প্রভৃতি যাহা কুসংস্কার বলিয়া প্রতিভাত ও প্রচারিত 
তাহার বর্তমানতা সত্বেও প্রাক্‌-ইংরাজী শিক্ষার্দীক্ষার 
আমলে হিন্দুদের সংবমপুত সত্য নিষ্ঠা, বলিষ্ঠ চরিত্রনীতির 
সাক্ষ্য তদানীস্তন নিরপেক্ষ ইংরাজ, পোতুগীজ; ফরাসী 
প্রভৃতি বিদেশী মনস্বীর প্রামাণ্য উক্তি ও রচনায় আজও 
qe হইবে। 

বিগত শতকের প্রথম দিকে মনশ্বী কর্ণেল শ্রিম্যান 
মন্তব্য করিয়াছিলেন : “I have before me hundreds 
of instances where a Hindu could save his 
life by telling a lie—but a Hindu will never 
tell a lie.” 

এঁতিহাপিক ভিনসেন্ট fay ভারত সম্পর্কে খুব 
যে নিরপেক্ষ তা তার এঁতিহাসিক বিবরণের বিকৃতি 
হইতে বলা যায় না! তবুও ভিনি শিবাজীর সৈন্তদের 
চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। 
তিনি লিখিয়াছেন £. “Throughout the world, 
in the middle ages armies carried a female re- 
tinue to cater to soldiers pleasure : Shivaji’s is 
the only one army in the world free from this 
curse.”’ 


৩৬৪ 


প্রবর্তক 
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ভারতের এই মহনীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, তাব সংযম, 
সাচার, শাস্বাহ্থমোদিত জীবনচর্যা আর অধ্যাত্ম নীতি 
fas! সার! পৃথিবীর আপর্শ্থানীয়-_অন্ৃপম অতুলনীয় । 
পট পরিবর্তন হইয়াছে । বর্তমান শতকের তৃতীয় 
দশকের মাঝামাঝি (১৯২৬ ) কমিউনিস্ট পাটি প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ভিত্তি স্বাপন| স্বাধীনতার দুই দশকের 
মধ্যেই অভিনয় জম-জমাট্‌ | নাটকের বিষয়বস্তু একই 
প্রচলিত কিছু-না-মানা, নব সমাজ তাস্তিক সমাজ 
স্থাপন | সেই যুগ-প্রবৃত্তি, সেই “ইয়ং বেঙ্গল’ 
(ডিরোঞজ্জিওর অন্গমনের পরিবর্তে মাও-এর অনুসরণ ), 
সেই নট নটা কেবল বেশ ও বিষয় পরিবর্তন, পথ-পদ্ধতি 
প্রকরণ ভিন, রঙ্গভূমির পরিধির সম্প্রসারণ-শহরের 
সংকীর্ণ গণ্ডী ছাঁড়িয়ে সল্লীরপ্রতি প্রত্যন্ত পর্যস্ত প্রসারণ | 


আজকের দিনে ভারতের সর্বাত্মক অধঃপতনের 
একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ হইতেছে 
তারতের অনন্ভসাধারণ সামাজিক সংযমপৃত চরিজ্রনীতি 
হইতে পথভ্রষ্টতা ও অন্তঃপ্রবাহী অধ্যাত্ম ইতিহাস ও 
ater মুলাধারার কক্ষট্যুতি। বর্তমানের অস্থির 
অশান্ত জীবন সমস্যা ও সর্বাস্বক নৈতিক অধঃপতনের 





মুল কারণ যতটা কর্মহীনতা অথবা অর্থনীতিক 
বা রাজ্জনীতিক তদপেক্ষাও বেশী হইতেছে সাধারণ 
মানবপ্রকৃতি, বিশেষভাবে বাঙালীর মিশন ও জীবনবোধ 


সামাজিক চরিত্রনীতি ও রীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ' 


অপরিচয়। সমস্যাব এই মূল খ্বব্ধপকে বাদ দিয়া অন্য 
কোন অনুকরণ a অসঙ্গত অ-ভারতীয় উপায়ে ইহার 
সমাধান হইবার নয়। সমাধানের সহজ ও স্বাভাবিক 
রাজপথ স্ব-ভাবে শ্বয়ংসম্পূর্ণতায় প্রত্যাবর্তন । যাহাই 
স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমাদের অন্তঃসারশৃন্ 118- 
কর্ণধারগণ দলীয় স্বার্থে ও ব্যক্তিগত ক্ষমতার মোহে 
আমলে আনেন নাই। 

ইতিমধ্যে এই বৈদেশিক ভাৰাদর্শের সংঘাতে যে 
ঝড় উঠিয়াছে তাহাতে অনেক ধূলি উড়িবে, জল 
ঘুলাইবে, খুনোখুনি হইবে, অবস্থার বিপর্যয় ঘটিবে। 
এমনি ছুঃসময়ে আমর! যেন ধষিকবির সতর্কবাণী স্মরণে 
রাখি £ “যুগ প্রতিকূল, বর্বরতা বলিষ্তার মর্যাদা গ্রহণ 


করে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্ত” 


afer মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। fee বিকারগ্রস্ত রোগীর 
সাংঘাতিক আক্ষেপকে ষেন আমরা শক্তির পরিচয় বলে 
ভুল না করি ৷” শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


যে কোন পথে- প্রেম, ভালবাসা বা সংগ্রামেব ভেতর দিয়ে জাতিকে এক করাই আজকের দিনের 
কর্তব্য । জাতিকে এক কয়ার, সমাজকে উন্নত করার অনেক নির্দেশই বেদ আমাদের দিয়েছে। বিপরীত 
বুদ্ধিসম্পন্নরা বিপরীত চিন্তা করে বিপথে টেনে সকলকে বিভ্রান্ত করছে, সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। 
সমাজ আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সেবা করে তাতে প্রাণ সঞ্চার কর। নাম কেনার SB সেবাকার্য করতে 
গেলে ভুল করবে--যেটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে। মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, এদের সেবা করতে 
গেলে কোন দলেরও প্রয়োজন হয় ল|, নাম কেনার চিন্তাও আসে all সেবার চিস্তাটাই সেখানে থাকে 
প্রবল। সেইরকম নিজেদেরই বৃহৎ পরিবারের কাজ করছ-__এই চিন্তা নিয়েই কান্ধে নাম | 

এটাও মনে রাখবে--নদীর এ পাড় ভাঙ্গে, ও পাড় গড়ে | আন্ধ যে ভাঙ্গন চলেছে তা গড়ার প্রয়োজনেই | 
ভেতরে রোগ থাকলে তা! প্রকাশ পাবেই। জমাজ আজ রোগাক্রাস্ত, এবার তার ক্লেদগুলে| বেরোচ্ছে। 
শয়তানের THT প্রকাশ পেলে শয়তানি দমনের স্ববিধাই হবে। তাদের পাখা গজিয়েছে আগুন পুড়ে মরার 


> 


জন্য৷ প্রকৃতির এটাই নিয়ম_-যেখানে অতি উত্তপ্ত হয়, সেখানেই ঝড়ো-হাওয়া এসে শাস্তির বারি বর্ষণ ০ . 


করে। ata সমাজ উত্তপ্ত । secs বাহন করে এক মহাশান্তির ক্ুলদ নেমে আসছে। তার গর্জনে ঝ»ঙ্কার 
আছে, বর্ষণে শান্তি আছে, বিদ্যুতের ঝণ্কানিতে জ্ঞানের আলোক আছে। সে আলোতে অক্ঞানতার 
অন্ধকার দূর হবে, সে বর্ষণে সমাজের ক্লেদ সরে গিয়ে সারে পরিণত হবে । ক্ষেত্র তখন আপনিই তৈরী হয়ে 
যাবে। Te আপনিই এসে উপস্থিত হবে, চারিদিক থেকে মহান শজ্তিশালীর! অস্তরাল থেকে নিঃক্বার্থভাবে 
আপন মনে লাহায়্য করে যাবে | [ জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক বরহ্ষচারীর ১তম জন্মোৎসব-বানী হইভে। 


পুরাতন বাংলা সাহিত্যে দেব-দেবী 
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


একদা ধূসর অতীতে, যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিলতা 
এবং পাখিব পণ্যের ভোগ্যতা সাধারণ মাহষের ততটা! 
আয়ত্ব হয়নি, তখন সাধারণ অসাধারণ, ধনিক-বণিক-_ 
সকলেই জীবন-রহ্স্তের চারিদিকে অজ্ঞাতপরিচয় বিরাট 
শক্তির অমোঘতা লক্ষ্য করে ভীতি ও Raa বিশাল 
পৃথিবীতে নিজের নিজের ক্ষুদ্রতা স্মরণ করে অসহায় হয়ে 
পড়ত। তারই ছাপ পড়েছে পুরাতন কালের মানব” 
US, তার প্রাগৈতিহাসিক জীবনচর্যার, অন্ধগুহাকঙ্ষে 
তার স্থূল হস্তাবলেপে। আদিযুগের মানুষের যে-কোন 
শিল্পস্থাষ্টতে এই হুরধিগম্য বিশাল শক্তির বন্বনাগান 
উচ্ছৃসিত হয়েছে কখনও ভয়ে, কখনও ভক্তিতে | তাই 
দেখা যাচ্ছে, সমস্ত দেশের পুরাতন সাহিত্যে দৈবশক্তির 
বর্ণনাই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। পরবর্তী কালেও দৈব 
- বা দেবকপানির্ভর মানুষের লীলা সাহিত্যের কেন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আমাদের বাংলাদেশের আদি ও 
মধ্যযুগের সাহিত্যের যৎসামান্য পরিচয় নিলেও দেখা 
যাবে, বিভিন্ন ব্রাঙ্মণ্য ও wata দেবদেবীর লীলাকথ। 
, ও বন্দনাগান পুরাতন বাংলা সাহিত্যের প্রধান 
প্রাণকেন্দ্র | 

ভূতাতবিকেরা- বলেন, বাংলাদেশ নদীমাতৃক। 
সাহিত্যের তাস্িকেরাও বলতে পারেন, পুরাতন বাংলা- 
সাহিত্যও দেবীমাতৃক। অবশ্য তার মধ্যে দেবভারাও 
গৃহীত হয়েছেন | 

বাংলা সাহিত্যের ষথার্থ wa দশম শতাব্দীর পূর্বে 
হয়েছিল বলে মনে হয় না। WTS তার পূর্বেও বাংলা- 
দেশ ও বাঙালী জাতি ছিল, এবং তাদের কোনও প্রকার 
সাংস্কৃতিক জীৰনও ছিল, যার প্রধান পরিচয় ফুটে উঠেছে 
সাহিত্যে । বাংলা সাহিত্য বাঙালীর কে ফুটে উঠবার 
পূর্বে, সংস্কত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ 'সাহিত্য-__উত্তরভাবতীয় 
সাংস্কৃতিক উপাদান এই সম্ভ-আর্য বাঙালী অঙ্থশীলন 

$ 2 


করেছিল তার আর্েতর সংস্কৃতি মুছে ফেলবার FT| 
ভারপর তারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন প্রাকৃত-অপভ্রংশ 
ভাষাসাহিত্যের জীর্ণ খোলস থেকে আধুনিক প্রাদেশিক 
ভাষাসমূহ নোতুন জীবন লা করে আত্মপ্রকাশ করল, 
ঠিক তেমনি বাংলাদেশেও মাগধী অপত্রংশের অঞ্চলের 
তলা থেকে গৌড়ীয় ভাষার আবির্ভাব হল, 
'সহুক্তিকর্ণাযুত'-এ যাকে বলা হয়েছে “বঙ্গাল বাণী” | 
এই “বঙ্গাল YR বাঙালীমানসের একমাত্র রসবাহিনী। 
সেই সৃদূর দশম Sty থেকে আজও পর্যন্ত এই 
“দেশতাষা'ই দেশের প্রাণের ধাত্রী, বাঙালীর ষা-কিছু 
ধ্যানজ্ঞান, কর্ম ও সাধন!--সবই এই ভাষাকে অবলম্বন 
করে গড়ে উঠেছে। 

প্রায় হাজার বছর ধরে প্রবহমান বাংলা সাহিত্যের 
আধুনিক কালের শ-দেড়েক বছর বাদ দিলে, আর 
সমন্তটাই ধর্মকে আশ্রয় করে, দেবদেবী এবং তাদের 
ভক্তদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । গুজরাটা, মারাঠী, 
হিন্দী প্রভৃতি অন্য সাহিত্যের পুরাতন যুগের ইতিহাস 
আলোচন! করলে দেখা যাবে যে, সেখানে দেবদেবীর 
লীলাকথ! ও মাহাত্ম্য প্রাধান্য পেলেও মানুষের দৈনন্দিন 
বাস্তব জীবন, বিশেষতঃ এঁতিহাসিক ঘটনাও উপেক্ষিত 
হয়নি। কিন্তু বাংল। সাহিত্যের প্রাচীন পর্যায়ে এই 
ধরপের এতিহাপিক ঘটনার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব 
দেখা যায় না । মুকুন্দরাম নিজের জীবনে এঁতিহাসিক 
দুর্ঘটনার পীড়ন ভোগ করেছিলেন বলে, চন্তীমঙ্গলের 
আত্মকথা প্রসঙ্গে সেই অরাজকতার বিস্তারিত উল্লেখ 
করেছেন। তারই আদর্শ অনুসরণ, করে মঙ্গলকাব্যের 
কোন-কোন.কবি বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গলের কবিরা ইতিহাসের 
ছিটেফৌটা উল্লেখ করতেন | চৈতগ্ত-জীবশীকাব্যের 
নানা স্থানে পাঠানযুগের ইতিহাসের যৎসামান্ত ইঙ্গিত 
আছে। বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা 


oo} 


৩৬৬ 


প্রবর্তক - 


[ মাঘ, ১৩৭৭ 








গঙ্জারামের এহারাষ্ট্র-পুরাপ ছাড়া মধ্যযুগের বাংল! 
সাহিত্যে দ্বিতীয় কোন এঁতিহাসিক কাব্য লেখা হয়নি । 
দেবদেবীর লীলাগানে সে যুগের বাঙালী সমাজ এমন 
মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, ইতিহাসের কুশ্ীলবদের যুদ্ধবিগ্রহ 
সঙ্বন্ধেএ সমাঞ্জের বিশেষ কোন উদ্বেগ ছিল না । Bret, 
গৌড়, লক্ষণাবতী, ঢাকা, মুর্শিদাবাদের সিংহাসন নিয়ে, 
পাঠানে-মুঘলে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হলেও তার 
কলরব বোধহয় আজ্রবনচ্ছায়ে বাংলার পল্মীকুটারে ততটা 
পৌঁছায় নি। একদিকে ইতিহাসের পটে চলছিল ক্ষমতা- 
লাভের দ্াবাখেলা, আর একদিকে সমাজের পটে 
চলছিল চণ্ডী-মনসা-ধর্মের পাঁচালী গান, বৈষ্ণব কীর্তন- 
পদাবলী, রামায়ণ-মহাতাঁরত-ভাগবতের আবৃত্তি 
ইত্যার্দি। কোথাও-বা গোপন yore তান্ত্রিক 
বৌদ্ধদের সহজিয়া সাধনা, Seq গোষ্ঠীর বৈষ্ণব- 
বৈষণবীদের “মনের মানুষের” সন্ধান চলছিল নানা 
আখড়াম্ম। সমস্ত দেশ তখন এমন একটা রসাবেশে মুগ্ধ 
যে, বাংলার সিংহাসনে কে যসল, আর সিংহাসন থেকে 
কেই-বা বিচ্যুত হল, এ-সব রণরজমৃখর ঘটনা সে যুগের 
বাঙাঁলীকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারে নি--তখনও পূর্ব- 
ভারতের এই বিরাট অঞ্চল দেবদেবীর , লীলাগানে 
আত্মহারা--সাহিত্যে যার প্রচুর প্রমাণ রয়ে গেছে। 
দেখ। যাচ্ছে, সাধারণ হিন্দুসম্প্রদায় কূপধর্মানুসারে 
কোন-এক বিশেষ দেবতার ভক্ত হলেও, শৈব-শাক্ত- 
বৈষ্ঞব-সৌর-গাঁণপত্য--এই পঞ্চশাখায় তার অবাধ 
বিহার। এর সঙ্গে যোগ করতে হয় সহজিয়া ও 
বজ্যানী বৌদ্ধ, রহস্তচারী আউল-বাউল্-সীইগুরু- 
কর্তাতজা আর বৈষ্চৰ সহজিয়া | একদিকে স্মৃতি, পুরাণ, 
মহাকাব্য ও তন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা ব্রাহ্ষণ্য 
সংস্কার, আর একদিকে giat তন্ত্রের অর্টাচারের 
কুক্ষিগত নানা ধরণের “কায়া-সাধনা'র ধারা! ate 
পন্থরাই 'কাঁয়া-পাধনা'কে সাধনমার্গে প্রাধান্ত দিয়ে- 
ছিলেন, স্থল দেহতাগুকে চিদৃভাণ্ডে পরিণত করে 
ঘটাকাশকে পটাকাশে রূপাস্তরিত করাই এই রহস্তবাদী 
সাধনমার্গের গোপন কথা এবং সেই আধিমানসিক চর্ষা 
আধিটৈহিক শীলসাধনার ওপর ভিত্তি করেই উচ্চতর 


পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে । এর নানা বৈচিত্র্য, যার 
অনেকটা গুরুমুখী বলে ব্যাখ্যাতীত, বৌদ্ছচর্ধাগান, 
বৈষ্ণব সহজিয়াদের পদ এবং বাউল গানে ইঙ্গিতের 
সাহায্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ` 

সেনবংশের শাসনকাল এক শতাব্দীরও কম, এবং 
এরা ছিলেন অবাঙালী, কর্ণাটদেশীয় ata, tere 
চেয়ে MRE ধানের অধিকার ছিল বেশী । অবশ্য বল্লাল- 
সেন এবং লক্ষ্ণসেনের নামে কিছু-কিছু সংস্কৃত রচনাও 
পাওষা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, এ'র| যেহেতু 
অবাঙালী রাজবংশ এবং রক্ষণশীল স্মার্ত রীতির পরি” 
পোষক ছিলেন, সেই হেতু তাঁদের সঙ্গে বাঙালী জন- 
সাধারণের বিশেষ সংযোগ ছিল at) এরা বাংল! 
ভাষাও কতটা আয়ত্ত করেছিলেন তাতে সংশয় আছে। 
কার্জে-কাজেই তাদের সংস্কৃত ভাষার প্রতি বেশী মনো" 
যোগ দিতে হয়েছিল এবং atad ও অভিজাত সমাজের 
প্রতি দাক্ষিণোর উদার ee বিস্তারিত করতে হয়েছিল। 
এর ফলে ATCT যারা অস্তেবাসী, তাদের সঙ্গে 


উচ্চতর বর্ণ ও সমাজের আর কোন নাড়ির যোগ: 


রইল a) ক্রমে ক্রমে যেমন শাসনের অবসান ঘটল, 
প্রাকৃতিক দুব্পাকের মতো ইসলামি শাসন প্রচণ্ডতাবে 
বাঙালীকে গ্রাস করল, দীর্ঘদিনের মতো বাঙালীকে 
সাহিত্য-সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলতে হল ye আমলের 
মাৎস্যন্তায়ের’ রক্তসন্ধ্যায় | ক্রমে ইতিহাসের পটে শাস্তি 
নামল, সামস্থদ্িন ইলিয়াস শাহ মসনদে বসে বাংলাদেশে 
প্রথম শাস্তি আনলেন। সামাজিক নিরাপত্তা এলে 
বাঙালী আবার সহ্িত্যানুশীলনে আত্মনিয়োগ করল) 
ঠৈতন্তদেবের আবির্ভাব হল। তার পাবনী প্রভাবে 
বাংলার নোতুন করে আত্মিক জাগরণ হুল_যার স্পষ্ট 
এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল ষোড়শ শতকের বাংলা 
সাহিত্যে। 

yal অভিযানের পর পঞ্চদশ Bote থেকে সপ্তদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই বাঙালীর 
সাহিত্য স্ষ্টি হর্েছে। এই দেবদেবীরা অনেক সময়ে 
পুরাণ থেকে নেমে এসেছেন, কখনওবা বাঙালীর নিষাদ 


সংস্কারের নানা হাতফের্তা হয়ে বাঙালীর মঠ মন্দিরে 


ট্রি 


A 
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অধিষ্ঠিত হয়েছেন। রাম-সীতা, বিষ্ণুকৃষ্ণ-রাধা_ 
ইত্যাদি পৌরাণিক দেবদেৰী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 
একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করলেন । পৌরাণিক, অধ 
পৌরাণিক এবং অপৌরাপিক দেবদেবীরা-কেউ চণ্ডী, 
কেউ মনসা, কেউ বাস্থলী, কেউ ধর্ম, কেউ শিব ইত্যাদি 
রূপ ধারণ করে বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হলেন। 
চণ্ডী-মনসা-বাহৃলী ইত্যাদি শাক্ত দেবী এবং ACHAT! 
মুলতঃ grat সংস্কৃতির বধিভূ্ত হলেও মধ্যযুগে 
চৈভন্তপ্রতাবে পুরাণীকরণের যুগে এদের অন্রাক্মপ্য ও 
ব্রাত্যপরিচয় মুছে গেল, এরাও সংস্কৃত মন্ত্রের গঙ্গোদকে 
অভিষিক্ত হলেন। শিব বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় 
দেবসজ্ঘে আদিদেবতা বলে স্বীকৃত হলেও, আমাদের 
অনুমান অনেকটা গ্রীক ভায়োনিসসের বা ব্যাখামের 
মতো এক ধরণের অসংস্কৃত শিবের কাহিনী পূর্ব ভারতের 
আদিম অনার্ধসমাজে প্রচলিত ছিল। শুধু শিবইবা 
কেন, কৃষ্ণ ও রাধার আখ্যানের মধ্যেও তো কেউ কেউ 


- আর্ধপূর্ব সংস্কারের ছাপ দেখতে পান. পরবর্তী কালের 


স্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের মধ্যে যার প্রচুর দৃষ্টান্ত 
আছে। গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের যধ্যমণি। 
এর রাধা তো বৈষ্ণবপুরাণ থেকে আসেন নি। তবে 
কি ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ থেকে? এ পুরাণ গীতগোবিন্দ 
রচনার আগে না পরে? এ নিয়ে পণ্ডিতগণ গবেষণা 
করুন। কিন্ত 'গাথাসপ্তশতী” প্রভৃতি প্রাকৃত শ্লোক- 
সংগ্রহে রাধা-কৃষ্ণের যে মুভি ফুটে উঠেছে, বাংলা 
সাহিত্যে বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীক্ষ্ণকীর্তন এবং ভবানদ্দের 
হরিবংশে রাধাকৃষ্চলীলা যে-ভাবে আদিম আবেগে 
উদ্দাম হয়ে উঠেছে, তাতে মনে হয়, দেবভাষায় যেমন 
কষ্ণলীলা-সংক্রান্ত নানা মাঞ্জিত কাব্যকাহিনী গড়ে 
উঠেছে, তেমনি জনসাধারণের মধ্যেও, লোকগীত ও 
লৌকাভিনয়ে গোঁপনন্দন কৃষ্ণ এবং গোপধুবতীদের 


পুরাতন বাংলা সাহিত্যে দেব-দেবী 


৩৬৭ 








কর্মলীলার বর্ণনা ছিল। ঠিক তেমনি কৃষক শিব, ভার 
TR, চণ্ডীর সঙ্গে কোন্দল, শিবের চাষবাম,বাগ্‌দিনী 
রমণীর প্রতি অন্তায় আসক্তি এবং কুচনী রমণী সাহচর্য 
প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে নান! গাঁলগল্প ভদ্রেতর 
সমাজে প্রচলিত ছিল, ate থেকে শিবায়ন কাব্যগুলি 
রচিত হয়েছে। কিন্ত stared বিচার করলে মধ্যযুগে 
রচিত বাংলা সাহিত্যের যে অংশে পৌরাণিকতার ছাপ 
পড়েছে, তাতেই কিছু ক্লাসিক মহিম! ফুটে উঠেছে, 
কোথাওবা গভীর লিরিক মুছনাও আছে, যেমন 
বৈষ্ণব পদ | বস্তুতঃ মধ্যযুগে যদি শুধু মঙ্গলকাব্য, 
শিবায়ন, ওকৃষ্চকীর্তন এবং হ্রিবংশ ( ভবানন্দ ) রচিত 
হত, এবং কোন পৌরাণিক সাহিত্যের অস্তিত্ব না 
থাকত, adi, রামায়পাদির অনুবাদ, বৈষ্ণবপদ্র- 
সাহিত্য, বৈষ্ণব আচাৰ্যদের জীবনকাব্য ইত্যাদি রচিত 


'না হলে শুধু মধ্যযুগ নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই 


অপূরণীয় ক্ষতি হত। এই পৌরাণিকতার সুদৃঢ় ক্লাসিক 
ছাপ পড়েছে বলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের Seq 
সম্ভব হয়েছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগপ্লাবনে এই দেবদেবীবা 
আবার নবকলেবর গ্রহণ করলেন, তাদের পশ্চিমী 
“হিউমানিজ্ম'এর ছোয়ায় নতুন রূপ দেওয়া হল। 
ALMA, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্ৰ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র 
এদের রচনায়, আলোচনায় ও প্রভাবে প্রাচীন 
পৌরাণিক অংশের যুক্তিমার্গ অবলম্বন করে, পক্জিটি- 
ভিজম, হিউম্যানিটারিয়ানিজম্‌ প্রভৃতি আধুনিক জ্ঞান- 
কাণ্ডের ছায়ায় এক নোতুন যুগধর্মে পরিণত হুল, 
যাকে আচার্য qama শীল বলেছিলেন “Hindu 
Revival—q@y আর এক যুগের কথা, আর এক 
মানসিকতার ইতিহাস 


বাইশে পৌষের ভাবনা 3১৩৭৭ 


ইন্দু গুপ্ত 


(বাইশে পৌষ ১৩৭৭- প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রাপপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের ৮৯তম শুভ আঁবিভাঁবোৎসব। 


এই কবিতাটি সেই উপলক্ষে তারি স্বরণে নিবেদিত ) 


বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে Tots | 

শভাব্দীর বুকের ভেতর থেকে আর্তনাদ | 
মানবতার বুকের ভেতর থেকে আর্তনাদ | 
বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে বাচাও। . 
চারদিকে অন্ধকার £ দেশ, মানুষ, সময় 

যেন কার সাহঙ্কার পদাঘাতে বিষুড়। 

বড় বড় উঁচু VE বাডীগুলো স্থির | 

পিচঢাল। রাস্তায় রক্ত | 

ধ্বংসের দানব--ভীষণভাবে তাড়া করে ফিরছে 
শান্তির পিছনে | 

সমস্ত অঙ্গীকারকে অস্বীকার করে 

নির্মম, অসার্থক সভ্যতার জয়গানে মুখর সে। 
তাঁকে প্রতিহত করার কি কেউ নেই? 

তবে কি আত্মবোধে নিবিড়, লক্ষ্যে স্থির 


মানুষের মমীর দেশে আমরা এসে পৌছেছি £ 
তবে কি শিল্পের, সাহিত্যের, সঙ্গীতের অপমৃত্যু হয়েছে? 


তবে কি এই দশকের চৌকাঠে দাড়িয়ে 
আমরা শুধু শুনবো 

দেশ ও জাতির করুণ wife 
বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে iste | 


না। কখনোই না। 

আমরা মহাপ্রবর্তকের পতাকা বহন করে 
বের হয়েছি। ; 
অধ্যাত্ব-চেতনায়, সঙ্ঘ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 
এই ইতিহাস বদলের দিনেও 

মানুষকে fars ,চাইছি_-পখ-নির্ষেশ | 
সঙ্ঘগুরুর প্রদশিত জীবনের আলো | 
আমাদের গুরুশক্তিই_-সম্ঘশক্তি | 

যিনি ত্রাস, জিঘাংসা--সব কিছুকে জয় করে 
সত্ঘের সম্মুখে, পিছনে 

সমস্ত দরজা খুলে রেখেছেন। 


হারিয়ে যাননি | 

অধ্যাত্ব-সচেভন মানুষ এসো, দেখে যাও 
একটা! বির afiar, 

একটা বিরাট afete, 

যে নিজে জ্বলে অপরকে জালায়। 
সেই মহাখাষি, মহাপ্রবর্তক 

আজো অস্তলান, অমর 

মহা! মহিমায় বিরাজিত | 


আমাদের পরম সৌভাগ্য | 

তাকে আমর! দেখেছি £ শুনেছি তার কের 
সেই HART সংলাপ-_- - 
তুমি, আমি, সে” জব্ধাই, সব্বাই, 
আমরা সব্বাই প্রবর্তক : | 
ংগ্রামই আমাদের জীবন, SAF] | 
দাঙ্গায়, a, glers, বন্যায়, মহামারীতে 
আমর! মরি নাই | 

মৃত্যু আমাদের নাই। 

আমরা ভবিষ্যৎ | 


হে WSS! এই অন্ধকার দুঃস্বপ্নের রাত্রি 
যে রাত্রিতে ইতিহাস পথ তৈরী করছে 
--সে রাত্রির বিভীষিকা-- 

যার মুখোমুখি. আমরা দ্রাড়িয়ে” 

ভয়ে আর্তনাদ করছি 

সে বিভীষিকা পারের qa 

আবার তুমি শোনাও | বল-__-অভিঃ। 
ব্যর্থ হোক চক্রান্তকারীর কালে! হাত! 
নব সমাজতন্ত্র, অধ্যাত্-সমাজ sy 
প্রতিষ্ঠিত হোক 

বাংলা তথা সারা ভারতের ঘরে ঘরে 


ws 


x 


গঙ্গাস্সানে বিপত্তি 
শ্রীসন্তোষকুমার দে 


গঙ্গার ধারে বাসা হলেও গল্গায়ানে খুব কমই TE | 
গঙ্গাদেবীর প্রতি ভক্তি আমার যে কারও চেয়ে কম তা 
নয়; যাই নে তার কারণ হল সাতার ভাল জানি নে। 
শুনেছি আহ্রীটোলার ঘাটে নাকি যেখানে-সেখাঁনে 
গঙ্গার গর্ভে অনেক বড় বড় গর্ত আছে। পৈতৃক প্রাণ- 
টাকে টিকিয়ে রাখবার জন্তে তাই পারতপক্ষে গঙ্গার 
ধারে-পাশে বড় একটা যাই নে। তবু কি জানি সেদিন 
রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গদ্গাস্ানে অক্ষয় পুশ্যলানে লোভাতুর 
হয়ে স্নানের জন্যে গুটি-গুটি ঘাটে গিয়ে পৌঁছালাম। 
লোকে লোকারণ্য ঘাট | তারই মাঝে গঙ্জামাঈকী জয় 
বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঝাঁপিয়ে পড়লাম বটে 


An ভবে বুদ্ধিমানের মত বেশীদুর এগুবো না বলে মনে-মনে 


_— 


সঙ্কল্প কবলাম; কিন্তু ইচ্ছে ও কাজের মধ্যে ত সব সময় 
সঙ্গতি থাকে না; তাই পেছনের DITATA জলের টানে 
যেন মনে হল একটু বেশীদূর এগিয়ে গেছি। কোমর জল 
থেকে বুক জল, তারপর গলা জল, তারপরই মনে হল 
যেন অতল তল। পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথাটা 
জলের নিচে। তারপর যেন মনে হল পায়ে একটু মাটি 
ঠেকল। মাটিই বটে; সেই মাটিতেই পা দিয়ে চেষ্টা 
করলাম একট! জোর লাফ দিয়ে জলের ওপরে উঠে 
পড়ি। পায়ে যে মাটি ঠেকেছিল সেটা মাটি বটে ; পরে 
বুঝলাম ওটা একটা মস্ত বড় গর্ত যার ধারে পা ঠেকেছে। 
জোর লাক দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেই 
গর্তের মধ্যে গেলাম পডে। তারপর ? তারপর মনে 
হতে লাগল যেন একটা ৭২ ইঞ্চি মেন পাইপের মধ্যে 
দিয়ে ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছি। 
নামছি, নামছিঃ বেশ একটু জোরে নামছি। ভয়ে তখনও 
জ্ঞান হারিয়ে ফেলিনি। বেশ মনে হতে লাগল অবাধ 
গতিতে, অনিবার্য বেগে এক মহা অতলের দিকে এগিয়ে 


" চলেছি! চলেছি ত চলেছি। যেন তার বিরাম নেই। 


হ্যা, যাচ্ছি ঠিক। ' 


কতক্ষণ যে এইভাবে চলেছি তা ঠিক মনে নেই; দশ 
পনের মিনিট হতে পারে, আবার আধ ঘণ্টাও হতে 
পারে। আইনইাইনের আপেক্ষিক তত্বানুযায়ী ছুঃখের 
পাঁচ মিনিটকে আধ ঘণ্টা বলে মনে হওয়া অসভ্ভব AT | 
নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত মনে হল ছিটকে পড়লাম 
একটা অল্পজলের পুকুরের মধ্যে। বোধ হয় ভয়ে একটু, 
মুছণার মত হয়েছিল। তারপর মুদ্রার ভাব যখন কেটে 
গেল, তখন দেখি ভাসতে ভাসতে পুকুরের ঘাটে 
এসে পড়েছি। ঘাটে সিড়িও রয়েছে । ছুটে সিড়ি 
ভেঙ্গে উঠতে পারলেই ভাঙ্গাফ পৌছে গিয়ে একটু 
বিশ্রাম নিতে tae | 

ওঃ মা, একি em, প্রথম সি'ড়িটাতে যদিবা 
অনেক কষ্টে উঠতে পারলাম, দ্বিতীয় সিঁড়িতে যে 
কিছুতেই উঠতে পারছি নে। শরীর যেন হঠাৎ অযথা 
ভয়ানক ভারী বলে মনে হতে লাগল-সে যেন নিচের 
দিকে নেমে পড়তে চায়, ওপরে আর উঠতে চায় না। 
উঃ, কি anata পরিশ্রম! 

কতক্ষণ জানি নে, অনেক কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত 
ওপরে উঠতে পারলাম ৷ দেশে স্বাভাবিকভাবে হাত 
পা চালিয়ে যেভাবে চলাফেরা করে বেড়াতাম, এখানে 


দেখছি সেভাবে সম্ভব হচ্ছে না। এবার একটু এগিয়ে 


যাবার চেষ্টা করলাম) কিন্তু দু'এক পা যেতে A যেতে 
হুমড়ি খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লাম | আবার উঠলাম, 
আবার পড়লাম। এমনি করে উঠি-পড়ি করে, হুমড়ি 
খেতে খেতে কয়েক গঞ্জ এগিয়ে গেলাম | গিয়ে দেখি, 
বাঃ! একটা বেশ চমৎকার শহর ! মাটির নিচে এমন 
একটা শহর যে থাকতে পারে সেটা কল্পনা করতে কষ্ট 
হচ্ছিল £ কিন্ত না বাস্তব সত্য ; একটা শহরই বটে। 
চারদিক বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে 
লাগলাম । দিব্যি রাস্তাঘাট, নিচু নিচু সব বাড়ী, গাছ- 


৩৭০ 
পালাও রাস্তার ছু'ধারে রয়েছে বেশ সারিবদ্ধভাবে ; 
কিন্তু গাহগুলোর গুড়ি বেশ মোটা হলেও, ওপর দিকে 
তেমন বাড়তে পারেনি যেন। ক্ষিধেও বেশ পেয়েছিল | 
গাছে দেখলাম বেশ পাকা পাক! ফল ঝুঁলছে। ভ্ু'চারটে 
ফল পেড়ে খেলে কি হয়, কেউ কিছু বলবে নাকি? তা 
গাছে চড়ে ত ফল পাড়ছি নে--দীড়িয়ে দাড়িয়ে হাত 
বাড়িয়ে দু'চারটে ফল পেড়ে খেলে তাতো আর চুরি 
করা হবে না! যেমন ভাবা অমনি কাজ। 

গোটাকতক নাম-না-জানা ফল ছিড়ে নিয়ে খেয়ে 
নিলাম! বেশ fa) আরও গোটাকতক পাঁড়বার 
aca হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় দেখলাস একট! লোক 
আমার দিকে হন হন করে এগিয়ে আসছে । AAS তা 
আর কি হবে, পালান ত সম্ভব নয়। লোকটাকে বেশ 
বেঁটে বলে মনে হল । আমার থেকে তার দূরত্ব বোধ 
হয় আধ ফার্ণং-এর বেশী হবে না। এইটুকু পথ আসতে 
লোকটার বেশ খানিক সময় লাগল। আর দাড়িয়ে 
থাকতে না পেরে ধুলোর ওপর বসে পড়লাম । দেখলাম 
ধুলোগুলো চকচক করছে, আর বেশ ভারী বলে মনে 
হল, তাই বাতাসে উড়ে চোখেমুখে লাগছে না। হাতে 
করে চারটি নিয়ে দেখলাম। মনে হুল যেন ধাতুর 
গুড়ো। ইতিমধ্যে লোকটা কান্ধে এসে পড়ল। 
এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, এই, তুমি কোন দেশের 
লোক, কোথা থেকে এসেছ, আর কি করেই বা এলে? 
আগে তো তোমায় কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। 


তোমার মতন এ রকম দৈত্যাকৃতি লোক ত আমাদের 
দেশে নেই। ` 
আমি বাঙালী সম্ভান, দৈত্যের মৃত লম্বা! লোকটা 


বলে কি! কিন্তু লোকটা পাশে এসে দ্রাড়ালে মনে হল 
সত্যিই আমি একটা দৈত্য। আমি মাত্ৰ সাড়ে পাঁচ 
ফুট লম্বা--দেখি লোকটা আমার বুকের নীচে পড়েছে | 
বললাম, আসবার ত ইচ্ছে ছিল না। fe tre 
দুবিপাকের ফলে এসে পড়েছি, তা তার কাছে সবিস্তারে 
বর্ণনা করলাম | অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে জেরা 
করার পর বুঝতে পারল আমি গুপ্তচর নই, সত্যি কথাই 
বলেছি। দেখতে দেখতে মুখ থেকে তার সন্দেহের 





প্রবর্তক 
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ছায়া সরে গেল। একটু পরে যেন বন্ধু বনে গেল। 
অনেক কথা হল তাঁর সঙ্গে। ইতিমধ্যে আরও অনেক 


লোক এসে জড় হল। সবাই দেখলাম এ একই রকম... 


বেঁটে-চার ফুটের বেশী ay] কেউ হবে ay এটা কি 
তবে বামনের দেশ ? সবাই দেখি অবাক হয়ে আমার 
দিকে চেয়ে আছে। ভীড় জমে যাচ্ছে দেখে লোকটা 
ওদের সব চলে যেতে বলল। তার কথামত সকলে 
গুটি-গুটি চলে গেল | মনে হল লোকটা সদ্ণর-টদশর 
গোছের কেউ হবে, তাঁর কথা সকলে মানে। 

সবাই যখন চলে গেল, বললাম, আচ্ছ। ভাই, 
তোমাদের দেশের ধুলোগুলো! এত তারী কেন, আর 
এত,.চকচকই বা করছে কেন? 

ভারী হবে না? চকচক করবে না? ওগুলো কি 
সাধারণ ধুলো ? ও ত হল হ্বর্ণরেণু, সোনার গুঁড়ো | 

এযা! বল কি? এত সোনা তোমাদের দেশে, 
রাস্তায় গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কেউ নিচ্ছে না | 


p 


কেন নেবে, আর কি হবেই বা নিয়ে? ও নিয়ে 


ছেলেপিলেরা খেলা করে, ওতে গড়াগড়ি খায়। ওর 


কোন দাম নেই এখানে। 


তোমাদের দেশে বুঝি অনেক সোনার খনি "ছে, - 


ভাই এত সোনার ছড়াছড়ি? 

খনি ধাকবে কেন? খনি থেকে তুললে ত ভার দাম 
থাকত | ও এমনি এসেছে এদেশে, না চাইতে এসেছে। 
প্রতি বছরই আকাশ থেকে ঝুরঝুর করে পড়ে, আময়া 
ঠেকাতে পারি নে। 


আকাশ থেকে পড়ে সেকি কথা । এমন ব্যাপার 
ত কখনো দেবি নি, শুনিও নি। 
হ্যা, আকাশ থেকেই পড়ে। আমাদের দেশের 


ওপরে মর্ত্যচূমি বলে একটা মস্ত রাজ্য আছে। সেখানে 
নাকি ppi মহা যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে হাজার হাজার 


কোটি টাকা খরচ হয়েছে । তারপর থেকে আজ পর্যন্ত * 


সেই মর্ত্যভূমিতে প্রতিরক্ষার খাতে প্রতি বছর কোটি 
কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, তাতে ত সত্যিকারের কোন 
কাজ হয়নি। তোমাদের পৃথিবীতে শাস্তি ফিরে আসে 
নি। সব টাকাই জলে গিয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গে 


r 
i 


~~ 


A 
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শুনেছি নদীগুলোর নাকি যোগাযোগ আছে; কাজেই 
যখনই যে দেশে বাজে কাজের জন্তে কোটি কোটি টাকা 
খরচ হয় সে সবই জলে পড়ে । জল থেকে চু'য়ে-চুয়ে 
-স্তপাতালভূমির ছাদ থেকে শ্বর্ণরেণুরূপে ঝরে পড়তে 
থাকে; তাই এত সোনার ধুলো! গত ২৫৩০ বছর 
ধরে এই নতুন রকম ধুলো পড়ছে আমাদের দেশে। এ 
বিষয়ে তোমাদের দেশের অবদাঁনও নিতাস্ত নগণ্য নয়। 
তোমাদের যে চারটি পঞ্চবাধিক যোজনায় অপরিমেয় 
অর্থ (যা বিদেশ থেকে ভিক্ষে করে আন!) ব্যয় 
হয়েছে; সেও সোনার ধুলো হয়ে জলপথে এখানে এসে 
পড়েছে। রি 
শুনে ত একেবারে থ' হয়ে গেলাম। তারপর 
ভাবলাম, আমাদের দেশের সোনা ? তা হলে এতেও 
আমার ato দাবি আছে। ঝুঁড়িখানেক সোনার ধুলো 
যদি দেশে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে সাধ মিটিয়ে 
গিন্নীকে গহনা গড়িয়ে দেবো | fat একবার একটা 
-নাকছৰি চেয়েছিলেন, দিতে পারিনি; এবার ave 
€ সোনার মল, পায়াজর পর্যন্ত গড়িয়ে দেবো । মনে মনে 


এমনি সব কত কথা ভাবছিলাম | l 
আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 
fe ভাবছ? চমকে উঠলাম। বললাম, হ্যা, 


তাবছি-**এই বলছি ঝুঁড়িটাক এই ধূলে| আমায় দেবে? 
দিলে বড় তাল হয়। 

ঝুড়িখানিক কেন, রাস্তার সমস্ত ধুলো-বালি নিয়ে 
যেতে পারো । কিন্তু লাভ কি তাতে? 

তারপর ভদ্রলোক বিজ্ঞের মত বললেন, সোনা হল 
আনন্দের জনক, কিন্তু তার সন্তান হল ghal; 
এ জিনিষ থাকলে উদ্বেগ, না ধাকলে ছুঃখ। যার আয়ে 
দুঃখ,ব্যয়ে gee সে জিনিসের ভজন্তে এত লালায়িত কেন ? 


বুঝলাম, ভদ্রলোকের দেবার মতলব নেই, তাই 
“-প্্জইসব পণ্ডিতি-কথায় ভোলাবার চেষ্টা । তখন Sg- 
লোকের অলক্ষ্যে খাবলা-খাঁবলা করে কয়েক মুঠো 
সোনার ধুলো কোমরে যে গামছাখানা কষে বাধ! ছিল 
তাতে ভরে নিলাম { ভাবলাম, বাছাধন ঘুঘু দেখেছ, 
ফাঁদ ত দেখনি। 


গঙ্গান্নানে বিপত্তি 
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তারপর ভদ্রলোক বললেন, চলো, তোমাকে 
আমাদের শহর ঘুরিয়ে আনি। তাঁর কথায় উঠে 
দাড়াতে গেলাম । কিন্তু একি হল, উঠতে পারছি নে 
কেন, কিছুই ত বুঝতে পারছি নে। উঠতে যতই চেষ্টা 
করছি ততই ষেন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ছি। 

একবার খিদিরপুরে গিয়েছিলাম । সেখানে জাহাজ 
থেকে ক্রেপে করে ভারী ভারী মালপত্র কিতাবে নামাচ্ছে 
দেখেছিলাম | এখন মনে হতে লাগল, আমাকে উঠে 
দাড়াতে হলে সেই রকম একটা ক্রেপের দরকার হবে। 
ভদ্রলোক আমার অবস্থা দেখে বললেন, কি হল, 
উঠতে পারছ না কেন?” তারপর গামছার দিকে লক্ষ্য 
করে বললেন, VAT ছাই-পাশ- ধূলো-মাটিতে কৌচড় 
ততি করেছ বুঝি? উঠতে পারবে না ত, ফেলে দাও 
ওগুলো | 


কেন? 
বুঝতে পারছ না? আমাদের আবহাওয়া | 
প্রকৃতির পরিচয় কি এর মধ্যে একটুও পাঁও নি? 


কৈ, তেমন কিছু পার্ণক্য ত দেখছি নে।' 

এই ত চোখের সামনে দেখছ, তাতেও বুঝতে 
পারছ না? তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, এখানকার 
মহাকর্ষ পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে ৬ ভাগ বেশি, তাই 
গঙ্গায় ডুবে জলে ভেসে না উঠে সোজা এদেশে আসতে 
পেরেছ। দেখছ না-মহাকর্ষের শক্তি বেশী বলে গাছ- 
গুলো ওপর দিকে বেশি বাড়তে পারে নি, মানুষগুলো 
ছোট ছোট; তারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারে না, 
আস্তে আস্তে তাদের হাঁটতে হয়, বাড়িগুলো সব নিচু 
নিচু একতলা | এই আবহাওয়ায় আমর! মানুষ, তাই 
আমরা হাটতে-চলতে পারি। তুমি ভিন্ন জগতের জীব, 
তোমার পক্ষে খালি হাত-পা নিয়েই সহজভাবে চল! 
সম্ভব নয়, তার ওপর কতকগুলো ধুলোঁবালিতে 
কৌচড় ভতি করেছ, উঠতে পারবে কি করে । ফেলো, 
ফেলে দাও ওগুলো--উঠতে চাও যদি । . 

ফেলে দিলাম কৌচড়ভণি স্বর্ণরেণু-যেন পুত্রশোক 
পেলাম! তারপর ভদ্রলোক বললেন, ' "দাড়াও, 
তোমার wart চলাফেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। 


L 
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এই বলে কাছাকাছি একটা বাড়ী থেকে এক জোড়া 
কর্কের জুতো এনে আমায় পরিয়ে দিলেন। জুতোর 
ডগায় দেখলাম পালকের মত ছুটে। কি যেন লাগানো 
গ্রীকদদেবতা মার্কারির পায়ে যেমন দুটো পালক 
লাগানো আছে, ঠিক তেমনি। ছু'কাধে ga 
প্লাস্টিকের ছোট ছোট্ট ডানা বেঁধে দিলেন । মাথাতেও 


একটা টুপি পরিয়ে দিলেন, তাতেও পাখার মত কি 


যেন একটা রয়েছে | 

এই অপরূপ সাজে সেজে সোজা হয়ে যখন 
দাড়ালাম, দেখলাম পৃথিবীতে যেমন চলাফেরা করতে 
পারতাম তেমনি সহজে চলাফেরা করতে পারছি। 


মাথার ওপর আর পিঠের ওপর যে ভারট! আগে বোধ - 


করছিলাম, এখন আর সেটা বোধ করছি নে। হাঁটতে 
` হাটতে মনে হল এ দেশের অতিকর্ম যেন দেহের ওপর 
থেকে দূর হয়েছে, সোজা কথায় মনে হল দেহের ' ওজন 
è ভাগ কমে গিয়েছে । ' 7 

কিন্ত মন পড়ে আছে এ qiga ওপর- মৌমাছির 
যেমন ফুলের ওপর | কি করে এ সোনার ধুলে! দু’চার 
যুঠো অস্ততঃ নিয়ে নিজের দেশে ফেরা যায়। জিজ্ঞেস 
করলাম» আচ্ছা ঝুড়িটাক না হোক, তোমাদের 
শুভেচ্ছার প্রতীকশ্বরূপ gots মুঠোও ধুলো কি নিয়ে 
যেতে পারি নে? 

কতট! নিয়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব, সেটা 
হিসেব করে দেখতে হয়। এই বলে বন্ধু কাগজ-কলম 
নিয়ে হিসেব করতে বসলেন। হিসেব করে বললেন, 
কোয়ানটাম থিক্বোরেম অনুযায়ী গণিতিক হিসাবে 
দেখছি, একটি মাত্র বালুকণ নিয়ে যেতে পার, ভাতে 
এখানকার অভিকর্ষ কোন বাধার R করবে না | 

শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। দেবতা মিভাসের মত 
স্বর্ণভূপের মধ্যে ধেকেও BE ক$ সোনার জলে সিক্ত 
করতে পারব না। এ এক নব ট্যানটেলাসের 


কাহিনী | 


মনে পড়ে গেল খবরের কাগজে পড়েছিলাম, চাদের. 


দেশে নাকি পৃথিবীর মানুষ পৌছাতে পারলে চান্দ 
মহাকর্ষের মহিমায় অনায়াসে পঁচিশ ত্রিশ ফুট Ope 


z 
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লাফাতে পারবে | আহা! যদি ও রকম একটা ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হত ; তাহলে কি মজাই না হোত। এক 


ঝুড়ি শ্বর্ণরেণু মাথায় নিয়ে এক-এক লাফে পচি-শত্রিশ 


ফুট উঁচুতে উঠতে উঠতে পৃথিবীতে পৌঁছে যেতাম। ১=- 


তাই মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম 


চাদের দেশ থেকে 
আবহ একটু ধার দিতে পার 
এই পাতালপুরীর বুকে? 
কিন্তু কে সেই প্রার্থনা পূরণ করবে 1 ''তগবান বধির | 
বিরক্ত হয়ে বললাম, চাইনে তোমাদের স্বর্ণরেণু ৷ 
আপন দেশে পাঠিয়ে দাও আমাকে । সখের চেয়ে 
সোয়াস্তি ভাল। 

‘বন্ধু! দেশে ফিরতে চাও, সেটাও ত একটা মস্ত 
সমস্যা । কিভাবে যাবে তা ত ভেবে উঠতে 
পারছি নে। | - 

কেন, ষে পথে এসেছি, সেই পথেই যাবো। পথ ত 
অচেনা, অজানা নয়। 

কি করে তা সম্ভব হবে? আগেই বলেছি, এখান- 
কার অভিকর্ষ তোমাদের দেশের অভিকর্ষের চেয়ে. $ 
অংশ বেশী ভার ওপর যোগ হবে চালের চাপ | এই 
দুয়ের যোগফলে যাবার চেষ্টা মানে হবে পাগলামি 
করা] এক ইঞ্চি ওপরে উঠলে সাত ইঞ্চি নিচে 


নেমে আসবে । আসতে পেরেছ, fey যেতে 
পারবে না। 
কি সর্বনাশ! চির নির্বাসন এখানে | বেঁচে 


থাকতে গিন্নী হবে বিধবা । হা ভগবান! 

আমার হতাশা আর ব্যাকুলতা দেখে বন্ধু অনেকক্ষণ 
ধরে কি যেন ভাবতে লাগলেন | 

O খানিক পরে বলে উঠলেন, একটা উপায় হয় ত করা 
যেতে পারে । এখান থেকে হাজার কিলোমিটার দুরে 
বরুণ বাজার রাজত্ব | 
চেয়ে খানিকটা কম, প্রায় সহ ভাগ। তা ছাড়া সে 
দেশে অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রযুক্তিবিদ্যায় Sta 
বেশ অগ্রগামী । ওখানকার ভূ-বিজ্ঞানীরা গত কয়েক 
বছর ধরে পৃথিবীতে যাবার চেষ্টা করছেন--নানান 


iw. 


es 


`y 


তার রাজ্যে অতিকর্ষ aetra. 


> 
>» 


মাঘ, ১৩৭৭ | 





নানে বিপত্তি 
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_ পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন। চল তোমাকে সেখানে রক্তে নাচন ধরিয়েছে ; কিন্তু মানুষ প্রথমে পাঠাতে চাই 
s নিয়ে ate, যদি কোন ব্যবস্থা হয়। 


হাজার কিলোমিটার পথ? যাবে! কি করে? 


a কেন ঘোড়ার গাড়ীতে | 


সেকি? ক'মাস লাগবে? 

দেখই না। 

এই বলে নিয়ে গেলেন হাই-ওয়েতে । দেখলাম 
রাস্তায় ট্রাম লাইনের মত লাইন পাতা, আর তার ওপর 
দিয়েচলেছে ঘোড়ার পাড়ী। ঠিক যেন আগেকার দিন্রে 
কলকাতার ঘোড়ার ট্রাম । তবে তফাৎ আছে একটু ৷ 
গাড়ীগুলো বেশী বড় নয়। চালক ছাডা চারজন যাত্রী 
গাড়ীতে বসতে পারে | বিশেষত্ব হুল গাড়ীর ছাদের 
ওপর নৌকার পালের মত একটা পাল রয়েছে ; তাছাড়া 
ঘোড়া ছুটোর ছৃপাশ দিয়ে দুখান! করে প্লাস্টিকের ডানা 
বাঁধা--তার! যেন এক-একটি সজীব পক্ষীরাজ ঘোড়া। 


২ ছাদের ওপর বসে একজন পালটাকে বাতাসের দিকে 


aR দিচ্ছে। এই অপূর্ব গাড়ী চড়ে, মাঝে-মাঝে 


i 


পর 


একটা মস্ত বড় বাড়ীতে | 


ঘোড়া বদল করে তিনদিনে বরুণরাজার রাজ্যে, এসে 
পৌছালাম। 

ভদ্রলোক গাড়ী থেকে. নেমে সোজা নিয়ে চললেন 
বাড়িটা হল একটা গবেষণা- 
গার। সেখানকার ভিরেকউবের কাছে নিয়ে গিয়ে আমার 
পরিচয় দিলেন। আমি পৃথিবীর ates শুনে ভদ্রলোক 
খুব খুঁসী হলেন । পৃথিবীটা কেমন জায়গা, সেখানকার 
মধ্যাকর্য শক্তি কি রকম,কি কি রোগের বীজাণু সেখানে 
ছড়িয়ে আছে, দিনরাত্রির তাপমাত্রা, আবহাওয্সা,উধ্ব- 
কাশের তেজফ্রি়তা, বায়ুর চাপ আরও কত কি খুঁটি- 
নাটি জিজ্ঞেস করলেন। 
জানি নে বাহাদুরি নেবার ace তাও বানিয়ে-বানিয়ে 
বললাম ৷ | 

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে গেল। বলতে 
লাগলেন, পৃথিবীতে পাড়ি দেবার জন্তে অনেকদিন থেকে 
চেষ্টা করছি। অচেনা জায়গায় যাবার ঝঁকি নিতে, 
কিংবা বিপদ, অনিশ্চয়তা ও বোমান্সের স্বাদ পেতে 
অনেকেই উৎসাহী | অজানাকে জানার আনন্দ অনেকের 


৩ 


যা জানি তা বললাম, যা _ 


নে। মনে করেছিলাম মানব আরোহীহীন এক 
পৃথিবীযান পাঠিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে সেখানকার Y 
তাত্বিক সমস্ত সংবাদ নেব, তারপর IS পাঠাঁব। 
আজ আপনাকে পেয়ে মনে হচ্ছে, এবার আমাদের 
' পৃধিবী-অতিষান প্রচেষ্টা পরিপূর্ণভাবে সফল RAI 
পাতাল আর পৃথিবীকে বেঁধে দেব এক অচ্ছেদ্য গৈত্রী- 
বন্ধনে। আপনি পৃথিবীর মানুষ, আর যে কোন ঝাঁকি 
নিয়ে ata পৃথিবীতে ফিরে যেতে প্রস্তুত, তখন এমন 
yati আর হবে না। আমাঁদের বছদিনের স্বপ্ন আজ 
সার্থক হবার পথে । আমরা চাইছি এ জগতেব মানুষ 
পৃথিবীর বুকে, তার চরণচিহ্ন একে দিয়ে আস্বক ; কিন্ত 
এ দেশের মানুষ প্রথমে সেখানে পাঠাতে সাহস করছি নে। 
আপনি পধপ্রদর্শক হয়ে সব বাধা, ভয়, সঙ্কোচ দূর করে 
দিন। মনে রাখবেন, আমাদের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান- 
কুশলীরা এইখানেই থেমে যাবেন না! পৃথিবী-অভিযান 
হবে আমাদের প্রধম পদক্ষেপ; তারপর করব গ্রহ হতে. 
গ্রহাস্তরে যাত্রা । এখন ihe পৃথিবীর -বাইরের দিকে 
পাঁচটি গ্রহ ও ভেতরের দিকে একটি গ্রহের সন্ধান 
পেয়েছি। এগুলো সব বিজয় করব। এঁসব গ্রহে যাব 
মহাজাগতিক ধানে ; সেগুলো! তরল ইন্থান-চালিত না 
হয়ে (কারণ তা অত্যন্ত ভারী) পরমাণবিক ইদ্ধন- 
চালিত হবে। তার ফলে রকেটের ওজন কমবে কিন্ত 
বেগ বাড়বে । সৌরমণ্লের গ্রহ-উপগ্রহ এবং এমনকি 
সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্র-জগতেও যেতে পারি | 
এক কথায় আমরা করব মহাবিশ্ব জয়। আময়া যে নব 
কলম্বাস ! : 

এই দীর্ঘ আবেগময় বক্তৃতা শোনার পর বললাম, 
বুঝলাম ত সব; কিন্ত আপনাদের পৃথিবী-অভিযান 
পরিকল্পনা বিজ্ঞান-তিত্তিক কতটা তা জানতে পারলাম 
না। শুধু ইচ্ছা আর কল্পনা ত সব নয়। 

উত্তরে বললেন, আমাদের পরিকল্পনা বিচিত্র, 
রোমাঞ্চকর এবং চমক্প্রদ তথ্য সম্বলিত । শীগ্‌গির সব 
কথা জানতে পারবেন 1” 

এই বলে wise করলেন, পৃথিবীতে পাড়ি দেবার 


৩৭৪ 


একটা মন্ত অহবিধে, হল এথানকার মধ্যাকর্ষ একটু 
বেশী; তবে এর মধ্যে আশার কথা হল এই যে, 
এখানে fat af মিটার যত একটা yow পথ আছে। 
সেই পথের অভিকর্ধ প্রায় পৃথিবীর অভিকর্ষের মত। 
.& পথ দিয়েই আপনাকে পাঠাব। আপনাকে পৃথিবীর 
পোষাক (আর্থ হুট ) আর নতুন করে পরতে হবে না, 
সে"পোষাক আপনি পরেই আছেন; কাজেই শরীরের 
ভেতরে ও বাইরে অসম চাপজনিত সমস্তা সমাধানের 
জন্তে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। এই সুডঙ্গ 
পধটুকৃতে গ্রানিট জাতীয় কঠিন পাথরের স্তব--যাকে 
“সিয়াল” স্তর বলে, তা নেই । আছে শুধু “সিম!” wa 
-তাতে সিলিকা ও ম্যাগ্নেসিয়ামের প্রাধান্ত ; আর 
সখের বিষয় এই “faa” শুর খুব পুরু ও গুরু নয়! 


বুঝলাম Foss | বললাম, কিন্তু এ দীর্ঘ খাড়াই 


পথ যাব কি করে? এত সমতল নয় যে, হুমড়ি খেতে- 
খেতে চলে যাব | 
বললেন, সে ব্যবস্থ! আমরা পৃথিবী-বিজ্ঞানীরা আগে 
. থেকেই করে রেখেছি । আপনাকে একটা পৃথিবী-ষানে 
তরে দেব, আর এই যানটি একটি শক্তিশালী রকেটের 
সাহায্যে Com উৎক্ষিপ্ত হবে| “সিমা'স্তর ভেদ করলে 
' *পৃধিবী-ষান যন্ত্-পর্িচালিত হয়ে আপন গতিতে ওপরের 
দিকে উঠতে থাকবে । তারপর যখন পাতালভূমির 
' যধ্যাকর্ষপ ছাভিয়ে পৃথিবীর পরিমণ্ডুলের কাছাকাছি 
এসে পড়বেন, তখন দেখতে পাবেন পাঁতালভূমির ও 
পৃথিবীর অভিকর্ষ টান সমান সমান; তাই এর নাম 
দিয়েছি সম-অভিকর্ধ ক্ষেত্র । তারপর যখন ষানটি গঙ্গার 
তলদেশে পৌঁছবে, তখন পৃথিবী-ষান থেকে পৃথিবী- 
ভেলাটি (আর্থ মডিউল) faye হয়ে পড়বে, আর 
- তখনি আপনি হামাগুড়ি দিয়ে ও পৃথিবী-চ্েেলাটিতে উঠে 
পড়বেন | ভেল।টি ভাসতে ভাসতে গঙ্গার .নিচের নরম 
বালি মাটিতে আঘাত করে তাঁকে ফাটিয়ে দিয়ে 
আপনাকে ভেলা সমেত গঙ্গার জলে ফেলে দেবে। এই 
সময় ধুব সতর্ক থাকবেন, কারণ PVF ভেদ করে গঙ্গার 
নরম মাটির স্তরে আঘাত করবার সময় যে কম্পন-তরজেরি 
সৃষ্টি হবে, তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে । আপনি বুকে- 
পিঠে আঘাত পেতে পারেন । এ আঘাতের হাত থেকে 
বাচাবার জন্যে আপনার বুকে ও পিঠে স্পিংএর প্যাড 
বাধ] থাকবে, লক্ষ্য রাখবেন তা যেন খুলে ন! ষায়। 
পৃথিবী-ভেলাটি নামতে থাকবে অতি সাবধানে পাখির 
পালকের মৃত মন্থর গতিতে | Wy, তারপর আপনি 
জলে ভাসতে ধাকবেন। পৃথিবী-তেলার সঙ্গে থাকবে 


; প্রবর্তক 
moose 
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কম্পিউটার, যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আর থাকবে 
একটা ছোট সিস্মোমিটার যন্ত্র । জ্বল থেকে নামবার 
সময় যে সামান্ত মাত্র শব্দ হবে, সেটাও এখানে পৌছে 
যাবে! আপনার নড়াচড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, আবেগ 
উচ্ছাসের সংবাদও 


-পৌছবে। 
খুব ভাল কথা । তাই করুন, তবে যদি কিছু শোনা “ ' 


নিয়ে এ সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা করতে পারতেন, তাহলে 
আপনাদের বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে যে কি বলে স্বাগত 
জানাতে পারতাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি নে। 


. ব্যবস্বামত কোমরে গামছা এটে, বুকে-পিঠে স্প্রিং 


প্যাড সেঁটে পৃথিবী-যানে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, এমন, 


সময় ভদ্রলোক বললেন, দাড়ান, একটু পায়ের ধুলো 
দিন। ভাবলাম, আমাকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মনে করে, 
পরপারের কড়ি হিসাবে উনি পায়ের ধুলোর প্রত্যাশী। 
ভুল ভাঙ্গল যখন বললেন, আপনার পায়ের আঙ্গংলের 
ফাকে যে. এটুলি মাটি লেগে আছে এটুকু আমাকে 
দিন। গবেষণাগারে এ মাটি বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর 
ভৌত-প্রকৃতি অনেকটা জানতে পারব | 


f 


বেতার-তরঙ্গে এখানে a রি 


S 


55557 


ভক্তিনেই। যাই হোক আমিই হলাম পাতাল থেকে 
প্রথম পৃথিবীচারী ৷ শ্বাসকাজের হ্ববিধের ace দেওয়া 
হল একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডার | তারপর sab bra 
একটা বোতাম টেপা হল | সঙ্গেদসজে রকেট টার নিচের 
দিকে লকলক করে আগুনের জিভ বেরিয়ে এসে সমস্ত 
দিক আলোকিত করে তুলল; কি বিরাট শব! কান 
ফেটে যাবার মত। পর মুহুর্তে বিরাট যন্ত্রদানবটা 
(রকেট) উঠে চলল ওপর দিকে-আপন বেগে। 
খানিক পরে গতিবেগ অনেকটা কমে এসে আঘাত করল 
গঙ্গার কোমল তলদেশে | 
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পৃধিবী-ভেলাটি মূল পৃথিবী যান 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এল | এবার আমি পৃথিবী- 
ভেলায় হেলায় SIFTS লাগলাম | 

খানিক পরে মনে হল পিঠে যেন কি ফুটছে, আর 
বুকে কি যেন চেপে বসে আছে। শ্প্রিং-প্যাড নাকি 
ঘুম ভেঙ্গে গেল! দেখলাম yor পথ নয়, 


সঙ্গে-সঙ্গে গুরু-অভিকর্ষের . 


` 


a 


গরমে. 


গড়াতে গড়াতে খাটের তলায় চলে গেছি, হাত-পাখাট! ew, 


পিঠের তলায় চলে গিয়ে বিধছে ; আর পাশবালিশটা, 


জাপটে ধরে ঘৃমোচ্ছিলাম.। ঘামে কাপড় আর . 


বালিস আধ-ভিে | তবে? তবে এতক্ষণ Gat 


@ 


i 


সুরসাঁগরের স্বপনবিহারী 
ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


1২] 


ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর চির-ভ্রাম্যমাণ 
দিলীপকুমার গান গেয়ে গেয়ে অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের 
গান খুব জনপ্রিয় ক'রে তোলেন। কিন্তু তার গাওয়া 
রেকর্ডে এই ছুই মহা স্বরকারের একটিও গান এখন 
নেই। ভাকে গানের আসরে রজনীকান্তের গান গাইতে 
শোনা গেছে, সে-গানের শ্বরলিপিও তার গানের বইএ 
দেওয়া হয়েছে । কিন্ত রজনীকান্তের গান তিনি কখনও 
রেকর্ড করেন নি। তার নামের অধিকারী অন্ত এক 
দিলীপকুমার রায়-যিনি রজনীকান্তের দৌহিব্র--কিছু 
কাস্থপদাবলী AP করেছেন দিজেন্দ্রলালের পুত্র 
যে দিলীপকুমারের কথা. আমরা বলছি তিনি রবীন্দর- 


নাথের “হে ক্ষণিকের অতিথি” রেকর্ডে দিরেছিলেন ; 
কিন্তু অপ্রকাশ্য কারণে তা অচিরে বাতিল হয়| 


প্রথম যে রেকর্ড গ্রামোফোনে দিলীপকুমারকে জন- 
সাধারণের কাছে সুপরিচিত ও অবিপ্যরণীর ক'রে তোলে 
তা হল ‘রাঙা জবা” ও “ছিল বসি’ সে” গান ছুটি। 
সংগ্রহকারীদের সুবিধার ace প্রতি রেকর্ডের সংখ্যা 
ও প্রতিষ্ঠানের নাম দেবার চেষ্টা করবো। এন ৭১৬৯ 
সংখ্যক এইচ. এম. ভি. রেকর্ডের p পিঠে এ গান দুটি 
প্রকাশিত হয়। ছিল বসি’ সে হচ্ছে একটি Ricaa- 


গীতি--কিছুকাল আগে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে 


রবিবারের সাপ্তাহিক সঙ্গীত শিক্ষার আসরে লোককাস্ত 
সঙ্গীতশিক্ষক পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয় গানটি চমৎকার- 
ভাবে শিক্ষা দেন।- ও পিঠে রাঙা জবা গানটির স্বর 


রাঙা জবা থেকে আরস্ত করে আজ পর্যন্ত প্রতি 
মিনিটে ৭৮ বার ঘোরে, এমন সব দশ ও বারো ইঞ্চি 
রেকর্ডের আসরে দিলীপকুমারের মোট ৫২ খানা রেকর্ড 
বাজারে কিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হয়, আমার ষতদূর জানা 
আছে। তিনখানি বারো ইঞ্চি রেকর্ড ও উনপঞ্চাশখানি 
দশ ইঞ্চি রেকডের মোট ১০৪ পিঠে দিলীপকুমারের একার 
গাওয়া গানের সংখ্যা ৭*টি ৭৯ পিঠ জুড়ে? ছুটি গান ge 
খণ্ডে রেকর্ডের ছুই পিঠে শেষ-সেই বৃন্দাবনের এবং 
আলো-কার। | বাকি ২৫ পিঠের ১& খানিতে তার সঙ্গে 
দ্বৈতভাবে গলা খিলিয়েছেন সাহানা দেবী ৩টিতে, ইন্দিরা 
দেবী ৪টিতেঃ এম. এস. BEML, উমা! বসন, মু গুপ্তা 
ও নলিনী সরকার প্রত্যেকে ছুটি ক'রে । সত্যের 


“ খাতিরে বলা উচিত যে, নলিনীকান্ত সরকার মশাইএর 


সঙ্গে কোরাসে আরো! কয়েকজন ছিলেন বটে, কিন্ত 
নলিনীবাবুর কণ্ঠশক্তি ডাদের আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। 
অবশিষ্ট ১০ পিঠের ৬টিতে তার শ্রেষ্ঠ ছাত্রী উমা ay ও 


` ৪টিতে মঞ্জু গুপ্তা একক ক$ দান করেছেন | 


অবশ্যই রাঙা জবা দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক 
জনপ্রিয় গান নয়। কিন্তু অগ্তান্য গানের পরিচয় দেবার 
আগে আমার সন্ধান ও স্বৃতি অহ্থসারে তার বাহান্গটি 
রেকর্ডের (৪৫ ও ৩৩$ আর. পি. এম. রেকর্ড ছুটি বাদে) 
পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা ও ছু'পিঠের গানের প্রথম কট, 
কথা উদ্ধার ক'রে দিলাম, যাতে ধার উদ্যম আছে তিনি 


, সংগ্রহ ক'রে নিতে পারবেন — 


বিখ্যাত গায়ক, স্বরেন্দ্রনাথ মহুমদারের দেওয়া। এই” - 


“মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দি তোর পায়” গানটি 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা । এই গানটি 
অচিরে দিলীপকুমারকে কলের গান আছে এমন প্রত্যেক 
বাঙালি গৃহস্থের ঘরে সমাদৃত করে তোলে। অসামান্ত 
গুণী ও অতি হ্বক$ গায়ক সন্তোষ Cee মহাশয় 
বলেছিলেন £ রাঙা জব! শুধু একটি গান নয়, রাঙা জবা 


একটি যুগ । এই গানটাকে ঘিরে প্রামোফোন রেকর্ডের - 


জগতে একটা বুগাস্তর এসেছিল | 


দিলীপকুমারের রেক(ডের তালিকা 
(১) এন ৭১৬৯_ ছিল বসি’ সে ও রাঙা জবা__- 
এইচ. এম. fe. 
(২) এইচ ৩০২__মুজ.ল আমার মনভ্রমরা ও বাল- 
গোপাল-হিন্দুস্থান 
(৩) এন ৯৯৩৬--মা ও মন্ত্রময়ীঁএইচ. এম. ভি. 
(8) ৯৯৯১ বৃন্দাবনের লীলা ২ খণ্ড 
(&) ১৭৯*$৭--লচক লচক ও মেরে দিলমে 





৩৭৬ প্রবর্তক [ মাঘ, ১৩৭৭ . 
(৬) ১৭২০৫-টাদের আলো ও জীবন-সাধী (৩০) -_২৭৪৩৩--আঙ্িও তোমায়ে প্রণয়ে যদি 
(9) ১৭২৪৮ অকুলে সদাই ও ও মহাসিদ্ুর (৩১) ২৭৪৯৪ বুদ্দাবন তব জনমে তব চির চরণে F 
€৮) ১৭২৮৯--তু নে ক্যা কিয়া ও আজ সখি স্থনো (৩২) --২৭৫৮৬-_বৃদ্দাবনকি মঙ্গললীলা ও মোসে 
(>) ১৭৩৪৩-_না লয়ে জানে ও যু' তো ক্যা কিয়া o কাহেকো ৮ 
(১০) এন--১৮৩৬১--আলো-কায়া ২য় খণ্ড (৩৩) --২৭৬২৩-তবানী স্তোত্ৰ ও মনোবুদ্ধাহঙ্কার 
-এইচ. এম. ভি. (৩৪) --২৭৬৫৬--প্রী্রবিদ্দ ও মাতৃত্তোত্র 
(১১) অজ্ঞাত সংখ্যা হন সখিরি শ্যাম গাতা ও অন্য (৩?) -_-২৭৭২১--বঙ্গ আমার ও ধাঁও ধাও সমরক্ষেত্রে 
i একটি হিন্দি গান (৩৬) --২৭৭৮২-_আাধার নিশা ও বাশির ডাক 
(১২) এন ১৭৩৮৮ দিল লে লিয়া ও বসা লে মনমে (৩৭) --১৪৪২১-ধনধান্যে ও বন্দেমীতরম্‌ 
(১৩) ১৭৩৯৯--শরণাগত ও সফল (৩৮) --২৭৮৯৬-মা তোর ওঁ হাসি ও এলো এ 
(১৪) এইচ ১১৬৩৮ চন্দ্রনৃত্য ও হ্বগোপন- ferga (৩৯) ৩১০০৭ ঘুম যাই মা ও উধাও আমার মন 
(১৫) পি ১১৮২৫ ভারতবর্ষ ও হৃভাষচন্ত্র (৪০) --৩১১১৫-তমসা ষখন ও তুমি আমায় করলে 
l _এইচ. এম. ভি. (৪১) --৩১১৯৭- আমি চেয়েছি ও যদি দিয়েছে. - 
(১৬) এইচ. টি: ৮০--ধনধান্যে ও. বন্দেমাতরম্‌ (৪২) -_২০১৪৩_-অব কিউ ঘর ও আজব Uta 
| _'১২ ইঞ্চি (৪৩) -_২০১৭২-_দৃর দেশসে ও বড়ী BEATA Te 
(১৭) ৮২-_ওকে গান গেয়ে ও বধু) কি আর (8৪) --২০২০৮-ফির কিসিকে ও yal কথা 
| _১২ ইঞ্চি (৪৫) _-২০২৪৮_হম্‌ ভারতকে eR সাগর G 
(১৮) এইচ. এইচ. ৩ _জ্রীঅরবিদ্দ ও কোজাগর (se) পি ১১৯১৬__কৃষ্ণনৃত্য ও পুল্প উছল গাহে ? 
--১২ ইঞ্চি হিন্দুস্থান (8৭) --১১৯২১-_হরেকৃষ। ও রাধাগোবিদ্দ i 
(১৯) এইচ.' অজ্ঞাত সংখ্যা__আয় আর আমার সাথে (৪৮) -১০৭৩০মোসে চাকর রাখো ও একদিন 
ও অন্য একটি বাংলা গান_হিমুক্থান (৪৯) --১০৭৩৩- রাখেগোবিদ্দ ও বসালে 
(২০) এন_-১৭৪১৭- কুঞ্জলবন ছাড়ি ও মেরে গিরিধার (৫০) এল ৮২৭৬৫-আজ চল সখি ও সখি মোর 
গোপাল- এইচ. এম. তি. | * প্ৰাণধন 
(২১) --১৭৪৪০- শ্যামল ও থেকো প্রিয় পাশে (৫১) এইচ ১৮৫৩--আর করেন মা ও চরপ ধরে 
(২২), --১৭৪৬৩-_নুপুরকি ঝনকার ও ইস্ দিল নে _হিন্দুস্থান 
(২৩) অজ্ঞাত সংখ্যা--বলি তো হাসব না ও (৫২) এন ৮৩০৩৬-পতিতোদ্ধারিণি ও এবার তোরে g 
Reformed Hindus. এইচ. এম. তি. ৮ 
(২৪) --২৭১৪০-_রাঁজার রাজা .ও বিদায় এই গানগুলির মধ্যে তিনটি রেকর্ডের পরিচয়-সংখ্যা 
(২৫) _-২৭২০৮-_তভোরের পাখি ও তোমার mae, আসে না। সাহানা দেবীর সঙ্গে দ্বৈতকে 
| মূরতিখানি গাওয়া অতুলপ্রসাদী গান হুটিও আমি কখনও শুনি 
(২৬) --২৭২৩১--মুরলী মধুর ও মুরলীওয়ালে নি। লোকমুখে শুনেছি, “হে ক্ষণিকের অতিথি, 
(২৭) ২৭৩২২ দিও না দিও না ও অ'ধারের ভোরে শীর্ষক রবীন্দ্রদদীতটি নাকি কিছুদিনের acs রেকর্ডে 
(২৮) _২৭৩৪৭__হামারে জনম-মরণকে ও বন ঠন বেরিয়েছিল; কিন্তু সে-বিবয়ে আমি নিশ্চিত নই। 
| কর, Ser গ্রন্থে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারকে = * 
(২৯) --২৭৩৭১-_ হোলি ও শেকনামি সারি, গানটি রেকর্ড করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। 


t N 


` 


ee 


মাধ, ১৩৭৭ | 


দিলীপকুমারের রেকর্ডগুলির মধ্যে আমার কাছে 
৪৭টি আছে। তিনটি ছাড়া আর সব রেকর্ডই আমি 
শুনেছি। 'গানগুলির কথা ও সুর নিয়ে আলোচনা 
করলে প্রথমেই চোখে পড়ে এদের অভাবনীয় বৈচিত্র্য | 
স্বর সম্পূর্ণ মৌলিক ও অতিনব ; কারও কারও এমন 
ধারণা ছিল যে, অনেক গানের স্বর বিদেশ থেকে 
আনা; স্বয়ং দিলীপকুমার- এই ধারপার স্রষ্টা | তিনি 
নিজেই বলেছেন অমুক গানের স্বর রুশ, অমুকট! ইংরেজি 
ইত্যাদি। কিন্ধ মূল বিদেশী গানগুলি শুনে দেখেছি 
তিনি এমন সুন্দরভাবে ভারতীয় সবরের অঙ্গীভূত ক'রে 
দিয়েছেন যে, কোন স্বতন্ত্র বৈদেশিক উপাদানকে চেন] 
দায়। geat তাঁর বিনয় বা ধণশ্বীকারকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা ক'রে সুরগুলি নিতাস্ত মৌলিক বললে ভুল 
হবে না। কীর্তন, কীর্তনাঙ্গ, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, 
তাটিয়ালি; খেয়াল, Sati, Sh, গজল, ধামার- প্রায় 
সব রকম লোকসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীত বা শাস্রীয় সঙ্গীত 
তার গানের স্বরে আনাগোনা করেছে | গাঁয়কের ক- 
লাবপ্যে মনে হয় যেন শ্বপনতরী বেয়ে স্বরসাগরে তেসে 
চলেছি। হিন্দি বাংলা ও সংস্কৃত-_তিন ভাষার গানই 
রেকর্ডে পাওয়া যাচ্ছে। হাসির গান, জাতীয় সঙ্গীত, 
ধর্মসঙ্গীত বা স্তোন্্রগীতি, ভক্তিগীতি, eax, মানবতা- 
বাদী গান--প্রকৃতির দিক দিয়ে অফুরস্ত বৈচিত্র্য এই 
রেকর্ড-সম্পদের মধ্যে আছে। 

দিলীপকুমারের সর্বাধিক জনপ্রিয় রেকর্ড মা ও 
WEAR এবং সেই বুন্দাবনের লীলা অভিরাম। ate 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার ডায়েরিতে দিলীপ- 
কুমারের বুদ্দাবনলীলার গানটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে 
গেছেন। আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি এই যে, এটি তার 
শ্রেষ্ঠ গান। খাঁর গানের ত্বখ্যাতি মহাত্মা গান্ধী, 
রোম রোল! প্রভৃতি মনীষী অক্বপণভাবে ক'রে 
গেছেন, তার সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র রচনা লিল্রয়োজ্জন। 
যাতে ভার রেকর্ডগুলি সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
a, তার জন্তে Jey তরে পিপাসিত-চিত্তদের 
সচেষ্ট হওয়া উচিত। 


থ্ামোফোন রেকর্ডে TÈ দিলীপকুমারের . 





Iy অতি Py টাল পাওয়া গেলেও মাত্র 
সেটুকু থেকেই তিনি যে কত অসাধারণ স্বরকার, 


তা বোঝা যাবে অন্তের কণে তার yomen 


গান শুনলে । দিলীপকুমারের গায়কীর স্বকীয়তা 
সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এ গায়কী সবচেয়ে 
বেশী আয়ত্ত ক'রে তার হৃরকে স্বমহিমায় হ্বপ্রতিষ্ঠিত ` 
করেছিলেন পরলোকগতা কুমারী উমা TW (১৯২১-৪২)। 
তার গাওয়া হিমাংশু দতের হার-দেওয়া গানগুলির এবং 
জসীমউদ্দিন-লিখিত পল্লীগী তিগুলির রেকর্ডসমূহের কথা 
বাদ দিয়ে কেবল দিলীপকুমারের স্বর দেওয়া! এককভাবে 
গাওয়া গানগুলির কথা বিচার করলে দেখা যায়, আজ 
te কোন গায়িকা কঠলাবপ্যে ও স্থরবিকাশসামর্থ্যে 
তার সমকক্ষ হতে পারেন নি। শ্রীমতী শ্বতলন্দ্রীর কে 
দিলীপকুমারের স্থর crew মীরার ভজন অতুলনীয় 
এ কথা যেনে নিলেও নির্ভয়ে বলা যায় যে, উমা দেবীর 
ক£সম্পদ শুভলক্মীর আয়ত্ত হয় নি | আর গানে মধুর 
কঠস্বর প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন এ কথা কে বে'বে। 
দিলীপকুমারের এককালীন বান্ধব হরেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছৈতকঠে গাওয়া মীরার swa ও 
দ্বিলীপকুমারের লেখা গজল গাঁনগুলির কথা বাদ দিয়ে 
উমার এককভাবে then ২৬টি গানের কথা ও স্থর 
বিশ্লেষণ করলে দিলীপকুমারের কথা সুরের পার্বতী- 
পরমেশ্বর মিলন-সাধনে সফল শ্রেষ্ঠ বাঙালি yasta না 
বলে উপায় নেই। তা ছাড়া মীরার ভজনের শ্রেষ্ঠ 
সুরকার যে তিনিই: তা ors কণ্ঠে তার ভজনগুলি. 
শুনলে অতি বড় বিরোধী সমালোচকও স্বীকার করবেন। 

এ-ছাডাও সাহানা দেবী, রেণুকা দাশগুপ্া, wg eet 
প্রভৃতি তার বিভিন্ন অনুগামিলীদের কণ্ঠে তার সবরের মাত্র 
রেকর্ডগুলি শুনলে তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না। নিতাস্ত সাধারণ গায়কদের Frie তার 
জাতীয় সঙ্গীত যে কত মধুর হতে পারে, তা আকাশবাণীর 
কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত “যার প্রসাদে পেলাম 
জীবন” ও “আমরা যে ভারতের” গান ছুটি শুনলে বোঝা 
যায়। 


মহৰ্ষি কপিল 
Bait eta দাশচৌধুলী 


magha পূর্ব সীমান্তে সুবিখ্যাত গোঁড নগরী 
অবস্থিত ছিল। পাল-শাসনের সময়ে বরেন্দ্র ছিল 
গৌঁড়ের এক অঙ্গরাজ্য । পুতসলিলা জাহুবীর -পুণ্য 
ধারা এই গোঁড়ভূমির বক্ষস্থল বিধৌত করে প্রবাহিত 
হওয়ায় এই জনপদকে আর্য্যদের বসবাসের উপযুজ 
স্থান বলেই বিবেচিত aali এখানকার ত্রিবেণী ও 
গঙ্গাসাগর অতি স্ব প্রাচীন কাল ছেকেই পবিত্র ভীর্ঘস্থান 
বলে SS হয়ে আসছে। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য 
পৃণ্যার্থী নরনারী দুরদুরাস্ত থেকে অনেক কষ্ট ও ব্যয় 
শ্বীকার করে এ সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হয়ে 
ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তি অর্থ প্রদান করে থাকেন। 
এখনে! মকর সংক্তাস্তির দিনে অগণিত লোক সাগর 
সঙ্গমের এই মহাসেলায় মিলিত হ'য়ে সাগরস্নান 


করে পুণ্যর্ন করেন এবং মহামুনি কপিল দর্শনে তৃপ্ত . 


হন। 

ৰৱেদের পরবর্তী কোন এক সময়ে স্থানীয় সরস্বতী 
নদীর তীরে পর্ণকুটার fatty করে মুনিবর কর্দম বাস 
করতেন্। তাহার পত্রী দেবাহুহিত গর্ভে নয়টি কন্তা 
এবং একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
কন্কাদের বূপলাবণ্য ও গুণের তুলনা! ছিলনা ভা*নয়, 
পুত্র কপিলও সর্ববিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন। 

পরবন্তীঘুগে নতুন ধাচে তিনি যে দর্শন প্রবর্তন 
করেন আজও সমাজজীবন অনেকাংশে তাহা দ্বারা 
প্রভাবিত হচ্ছে! মহামুনি কপিল একাধারে যুক্তিবাদী 
বিজ্ঞানবিদূ, বিরাট দার্শনিক ও পরষষোগী ছিলেন। 
দর্শনের we তত্ব নিয়ে তিনি বিশদ পর্যযালোচন! করতেন 
এবং যুক্তি সহকারে কঠিন সমন্তার সমাধান করতেন। 
মহাজ্ঞানী কপিল বহুকাল যাবত আস্মজ্জানলাভে যোগরত 
ছিলেন। কথিত আছে, সগরকুমারদের আচরণে ক্ষুব্ধ 


শুধু যে 


হয়ে তিনি সগর বংশ ধ্বংস উরি 
ভগীরথের অতিমানবিক প্রচেষ্টায় স্বর্গ থেকে গৌর 
আমাদের এই তৃষিভ মর্ত্যধামে sree তাদের 
উদ্ধার করেন। 

 দেবধি কপিলই সর্বপ্রথম নিঃসংশয়ে ঘোষণা 
করিলেন, পদার্থ অবিনশ্বর! বস্তুর বিনাশ নেই - 
উৎপন্তিও নেই। কোন পদাৰ্থই লোপ পায় না। 
waiters হয় মাত্র। যে বস্তুর ate বিনাশ মনে হ'ল, 


. অচিরেই তাহ] অন্তরূপে পৃথিবীতে etree হয়। 


তাহার এই সমস্ত wgata ও স্ন্রবিচার পরবর্তী কালে 


বিজ্ঞানচচ্চার মূল কথা | কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী 


ছিলেন না। ডাহার রচিত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের _ 


স্থান CAR | অন্য সকলের মতে AMAIA ঈশ্বর বিদ্যমান Ay 


তিনিই এ জগতের ati! এই মহা দার্শনিকের মতে 
aft তাই হয় তবে তার abi cat ঈশ্বরই যদি এই 
বিশ্ববঙ্মাগ্ুর সৃষ্টি করে থাকেন তবে এক জন 
সুখী, araa দুঃখী হয় কেন? ঈশ্বরকে ত’ 
ভারা .কেউ স্বচক্ষে দেখেনি। কাজেই তা'কে 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলা যায় att যদি অনুমান সিদ্ধ 
হয় তবে, তারও ত’ একটা ভিত্তি থাকা প্রয়োজন | 
প্রতাক্ষীভূত কোন বস্তুর সঙ্গে সন্বন্ধ নেই এরূপ জিনিষের 
অনুমান করা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি অনুমানপিদ্ধও 
নন। এই মহামুনির মতে, সম্যক জ্ঞান লা করলে, 
বিবেক সাক্ষাৎ হলেই জীবের মুক্তি হয়। নিজেকে 
জানতে শেখা, হৃদয় শুদ্ধ রাখা, জীবহিংসা না করা, 
সামবেদ গান করা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই মানুষ একদিন 
অনন্তের মাঝে বিলীন হবে! তখনই মুক্তি । 

পরবর্তী যুগের মনীধিগণের পক্ষে কপিলের এই 
উৎকট নাস্তিক্যবাদ মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে দীড়ায়। 
আবার এই বিরাট প্রতিভা ও অকাট্য যুক্তিকে উপেক্ষা 


৯, 


y 


2 


খ 


অনন্ত প্রণাম 





পরের যুগে পাতঞ্জলি পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী হয়ে 
উঠলেন | তার চেষ্টায় ঈশ্বর সাংখ্যদর্শছের উচ্চাসনে 
স্থান পেলেন। শঙ্করাচার্ধ্য পাঁতঞ্জলিকে সমর্থন করলেন 
বটে, কিন্তু কপিলকেও উপেক্ষা করতে পারলেন T | 





টব শ্রীস্ুবিমল রায় 
দুখের আবেগ রাতে হে প্রভূ, তোমারে ছাড়ি’. 
| যবে ভয়ে মবি যবে পথ ভুলি 
তখনি তোমারে সখ! তখন অলক্ষ্যে থাকি 
ভয়ে ভয়ে ahs | দাও পথে তুলি।- 
সম্পদ সখের কোলে, কত না Cava] ভর! 
A ভয় নাহি পাই, ৃ EA এ পরাণ 
করি কত শত আশা তোমারি স্বরণে সখা,. 
. তোমা ভূলে যাই। হয় শক্তিমান | 
জীবনের প্রতিক্ষণ আশায় নিরাশ হয়ে 
প্রতি দণ্ডে পলে হতাশ অস্তরে 
হয় কত বিবৰ্তন ফিরে আসি দিই দোষ 
ভূলে যাই চ’লে। তোমারি উপরে | 
তাহাতেও তুমি প্রভু, - হে সখা, হে প্রভু মোর 
নাহি কর রোষ í ওহে গুণধাম, 
E বিমল অক্কেতে ল'য়ে লহ মোর অন্তরের 
< কত মোরে তোষ। - অনন্ত প্রণাম ৷ 
$ , 
করাও শক্ত হয়ে উঠে। তাই বিভিন্ন যুগে দার্শনিকগণ মহৰি কপিল ঈর্বরের অন্তিত্ব স্বীকার না করলেও 
কপিলকে নিয়ে মহা অস্বস্তি বোধ করেছেন | প্রথম দিকে উশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেন নি | ঈশ্বরবাদীদের ন্যায় তিনিও 
সাংখ্যাচার্য্যগণ তার অনুজ্ঞ| অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মুক্কিপথের সন্ধান দিয়েছেন! শঙ্করাচার্য্য বলেছেন 
চলতেন। শেষের দিকে তার ম্বচিস্তিত যুক্তিগুলি কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্য ও পাতগ্রলির সেশ্বর সাংখের 
মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে একটু কিন্তু বোধ করলেও বর্ন লক্ষ্য একই । কপিল-_বাস্ঈদেব ও পাতপ্রলি__অনস্ত | 
করার পক্ষে কিছু ww পান fa | g এই AW প্রচারে তৎকালীন জনগণ কপিলকে 
রর যুগের বিবর্তনে ধীরে ধীরে অনেকের মনে নানা সংশয় বাত্বদেবের অবতার বলে মেনে নিল। তার সাথে বহু 
To দেখা দেয়। কপিলদর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষ অলৌকিক শক্তি আরোপিত হল। ঈশ্বরবাদীদের 
বলেছেন-_সাংখা শব্দের অর্থ যখন সম্যক বিবেক দ্বারা কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্তই সম্ভবতঃ তিনি আহ্বরি 
আত্মজ্ঞান লাভ, তখন সর্কভূতের উপর যে একজন ঈশ্বর প্রস্তুতি শিষ্যদের সহ গৌডের শেষপ্রাস্তে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে 
আছেন এ কথা না মেনে উপায় নেই। তবে তিনি তার আশ্রম রচনা করেছিলেন প্রায় চার হাজার 
অপ্রমেয় সকল প্রমাণের BE | বৎসর পুর্বে ষড়দর্শনের ASST ARATA এখানেই প্রথম 
me 


প্রচারিত হয়। আজও প্রতি বৎসর পোষ সংক্রান্তি 
দিনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বহু জাতীয় ও ভাষার 
লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে পৃণযক্না পূর্বক 
সেই মহামুনির উদ্দেস্তে Hee প্রণাম জানায় | 


" মনে করিতেন | 


প্রভু জগদ্বন্ধ 


Afia নন্দ 
পৃণ্যভূসি ভারতবর্য। এই ভারতবর্ষের মাটি পি-এইচ-ডি, ভি, লিট কণর্দকহীন অবস্থায় 
অবভারপুরুষ ও মহামানবের লীলাভূমি। শতবর্ষ আমেরিকা গমন করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 


পূর্বে বাংলা ১২৭৮ সনের বৈশাখী সীতা-নবমী তিথিতে 
হরিনামের মুর্তবিগ্রহ ব্রহ্মচর্যের জীবন্ত মুভি AQag- 
জগদ্বনু yoa আবির্ভাব। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের 
প্রচারিত প্রেমধর্ম ও “শিক্ষা ছিল তাহার শিক্ষার মুল 
বন্ত ৷ তাহার লেখায় আছে “ay নবদ্বীপ ভারত 
প্রদীপ 1” _ হরিনাম এবং ব্রহ্ষচর্যের দ্বারা - জাতীয় 
চরিত্রগঠন ছিল তাহার ayer লক্ষ্য। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধাহাদের দান অসামান্য 
প্রভু stay তাহাদের অন্যতম। ধর্মপ্রচার, সমাজ- 
সংস্কার, ভারতবর্ষের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের “জন্য 
' তাহার জীবন ছিল নিয়োজিত | তথাকথিত নিয় শ্রেণীর 
হিদ্দুগণ যখন উচ্চবর্ণের অবহেলার ফলে ধর্মীস্তরিত 
হইতেছিল তখন সেই অবহেলিত শ্রেণীকে মহাপ্রভুর 
নাম প্রদান করিয়া তাহাদের উদ্ধার করেন | ভারতবর্ষের 
অগণিত নরনারী তাহার কৃপায় ধন্য হইয়াছে | 

তাহার অপূর্ব কাস্তিবিশিষ্ট জ্যোতির্ময় মৃতি, 
কঠোর ga aE স্বিশুনদ্ধ আচার, হরিনাম সংকীর্তনে 
প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া প্রভূপাদ বিজয়রুষ্জ গোস্বামী, 
ase ব্রজবালা, শ্রীল রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী, 
কীর্তনাচার্ধ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে 
মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারক মহাত্স। প্রেমানন্দ ভারতী, 
গৌর্গতপ্রাণ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ- প্রভৃতি 
স্বনামধন্য মহ্থাপুকষগণ তাহাকে মহাপ্রভুর শক্তি বলিয়া 
বৈষ্ণবাচার্য Aye রামদাস বাবাজী 
মহারাজ প্রথম জীবনে তাহারই সন্গিধানে থাকিয়া 
শিক্ষা ate করিয়াছেন ও পরে তীহারই ইচ্ছায় 
চরণদাসজীর কৃপ্রালাভ করিয়া! সমগ্র ভারত মহাপ্রভুর 
নামে মাতাইয়াছেন। ফরিদপুরে Rara ১৭ 
বসরাধিক মৌনদশাকালে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন, WH দেবী core ভারতবর্ষের বিশিষ্ট 
নেতৃবৃন্দ তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেন_। etrs- 
গৌরব নেতাজী তাহার Jara বিশিষ্ট শ্রদ্ধাশীল 
ভক্ত ছিলেন এবং দর্শন করিতে যাইতেন। তাহার 
কৃপা লাভ করিয়া আস্তর্ভাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মবক্কা 
ও লেখক ডঃ মহানানত্রত PHF এম-এ; 


হিন্দুধর্মের তথা Plows মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন। 
চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে Aas গোস্বামীর দর্শনের 
বৈশিষ্ট্যের উপর তিনি যে মৌলিক গবেষণা করেন 
তাহার জন্য University of Chicago তাহাকে 
পি. এইচ. ডি. উপাধি প্রদান করেন। তাহার বক্ত,ত| 
শ্রৰণে পাশ্চাত্যের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাপ্রভুর ধর্মের 
প্রতি আস্বাবান হন এবং অনেকে এ ধর্ম গ্রহণ করেন। 


é 
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n 


S 


চিকাগোতে তিনিই প্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের gÅ- 


সমাজ কতৃক Parliament of Religlon-aq 
International Seeretary. পদলাত করেন এবং 
Arsy মহাপ্রভুর ধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্টীন 
করেন। ডঃ মহানামব্রতী এখন পাকিস্তানে | 


তিনিই একক হিন্দুসন্নযাসীরপে বর্তমান awretceo 


পাকিস্বানে ধর্মপ্রচারে TS | 

প্রভু জগদ্বদ্ধুর বঙ্গের অচ্ছেদ, বিনা অস্ত্রে স্বাধীনতা 
লাভ প্রভৃতি বহ ভবিষৎ বাণী অনেক পরে সঠিক 
হইয়াছে। তাহার লেখা হইতে জান! যায়, জগতেব ' 
সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা আসিতেছে । ইহা 
হইতে রক্ষার একমাত্র উপায় হরিনাম প্রচার। 
আনাদের জাতির উন্নতি করিতে হুইলে সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন তারতবর্যের মহান্‌ এঁতিহকে পুন: প্রতিষ্ঠার 
দ্বার! জাতীয় চরিত্র gp করা। দলমত নিবিশেষে 
সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির ইহাই অভিমত | বৈদেশিক 
ভাবধারার অন্ধ-অনুকরণে কোন জাতি বড় হইতে 
পারে al! নিজেদের এঁতিস্বের উপর ভিত্তি করিয়া 
এবং সকলের যাহ! কিছু উত্তম তাহা গ্রহণের দ্বারাই 
জাতির সমস্ত প্রকার শক্তি বুদ্ধি পায়। ভারতীয় 
সংস্কৃতির মূলকধ! বিশ্বত্রাতৃত্ববোধ, সাম্য এবং মৈত্রী। 
প্রকৃত সাম্যের গান ভারতীয় ঝষগণই গাহিয়াছেন | 
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ইহা wep নৈতিকতা ও ধর্মবোধের উপর স্বপ্রতিষ্ঠিত।১- 


পাধিব উন্নতির সহিত আত্মিক উন্নতি যুক্ত না হইলে 
কখনও শান্তি আসে না। বিজ্ঞানের সহিত প্রজার 
তোগের সহিত তাগের, বুদ্ধির সহিত বোধির মিলনই 
প্রাচ্যবাণী। এই প্রাচ্যবাণীর বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন 
প্রভু জগদ্বন্ধু ও তার দিব্যজীবন। 
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বিশ্ব-যোগ-সম্মেলনে প্রবর্তক সঙজ্ঘ-মিশন. 
শ্রীছূর্গাশঙ্কর মহলানবীশ 


ক্রিষ্টোফার হিল্‌সের শেষ চিঠি-তারিখ ২৩শে 


NTE ১৯৭০, নতুন দিল্লী। বৈজ্ঞানিক-বিশ্ব-যোগ- 
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সম্মেলনে প্রতিনিধিত্বের নিমন্ত্রণ, প্রবর্তক-সঙ্ঘ-সভাপতি 
Serie দত্তের নিকট । এই সম্মেলনের ঝঁকি 
মুখ্যতঃ তিনিই নিয়েছিলেন তাঁর লণ্ডন “সেন্টার হাউস” 
থেকে। ১৮ই নতেপ্ধর সবে তিনি ফিরেছেন লণ্ডন 
থেকে | দেশ-বিদেশের যোগি-মনীষীদের হিদ্‌্স্‌ ডাক 
দিয্েছেন_-গভীরে বিনিময়ের আত্ম-সমীক্ষায়,। যোগ- 
ভূমিতে | ক্রিষ্টোফার হিল্স্‌ ষোগী। লগুনের Centre 
House Community শুধু নয়, দিজীর Institute of 
Psychic and Spiritual Research সহ বহ যোগ- 
কেন্দ্রের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, Commission for 
the Creative Faculties 
Man-এর তিনি ডিরেক্টর | শেষোক্তটির ক্ষেত্র অতি 


Research into 


১, UTS, বিশ্ববিস্তৃত | যোগি-পর্যযটক হয়ে তিনি পৃথিবীটা 


ঘুরেছেন, তীর্থপর্য্যটনের মত, জ্ঞান-তাপ্ডারের সন্ধানে | 

অরুণদার সাথে হিল্সের আতস্তর-যোগ সেক্রেটারী 
মেজর টি. রামচন্দ্রজীর সহায়তায়। সাক্ষাৎকার ১৮ই 
ডিসেম্বর রাত্রে, দিল্লীর হ্বপরিচিত “প্যাটেল হাউসে”। 
সেই রাত্রে দেখেছি, সতাপতিত্বের মোহ ভুলে? গিয়ে 
কর্মীদের সাথে এক হয়ে মিশে যাবার তার চরিত্রবল | 
শীতের রাত | বিদেশী-বিদেশিনীরা হাসিমুখে ঘরের 
মেজেয় বসে” কাজে ব্যস্ত ছিলেন | তাদের পাশে গিয়ে 
বসলাম । গ্রীসের ও ফ্রান্সের দুইটী তরুণীর সাথে 
অরুণদ পরিচয় করলেন, টঠিকানা-বিনিময় হ’ল। 
কর্মীদের সাথেও মেশবার একটু অবসর ছিল। মুগ্ধ 
হতে হয় তাদের নিষ্ঠায়, সঙ্কীর্ণ সময়ের ভেতর সম্মেলনকে 
সাফল্যমণ্ডিত করে’ তুলতে হবে। yaya ব্যবধান 


" ঘুচিয়ে দিয়ে তারা আজ আমাদের সহযোগী, স্পর্শ দেয় 


তাদের কথায়, আচরণে | 

ক্রিষ্টোফার হিল্‌স্‌ শুধু যোগী নন, নিজে বৈজ্ঞানিকও। 
ভার বই “নিউক্লিয়ার এভোলুযুশন* পড়বার স্থযোগ 
এখনোও হয় পি| “ates যোগ” তার আর একখানি 


of | 


বই। হিল্সের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা এসেছিলেন 
Qs আমেরিকা, ক্যানাভা, জান্মাণী, ইতালী, ইংল্যাণ্ড, 
জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে, বিজ্ঞানের নতুন আঙ্গিকে গুঢ় 
sya সমীক্ষায়, অধবা আরও গভীর আস্পৃহার আদর্শে 
উদ্ব্ধ হয়ে। অভাবনীয়-সে সমাবেশ-_রাজ-অতিথির 
মত রাষ্্ক্ষেত্রে নয়, _বর্শক্ষেত্ ইন্দ্রপ্রস্থে, যোগি-সঙগমে | 

জীবনের IES এবং মৃত্যুর প্রহেলিকা উদঘাটন 
করার দাবী বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজ যেন একটা! 
প্রত্যাদেশের মত এসে দাড়িয়েছে । প্রাচুর্য্য এবং শক্তির 
দত্তের পাশে স্বাতস্ত্যে-গড়। জীবনের সমতা ঘটে-নি। 
পশ্চিমে তাই সন্ধান পড়েছে. যোগ-ভিত্তিক সমাধানের, 
যোগকে জীবনে নামিয়ে আনতে aca, বৈজ্ঞানিক 
যোগ-লন্মেলনের কাছে এই জমস্তা। “বৈজ্ঞানিক 
যোগ” কথাটা আমার কাছে (েঁয়ালির মত ঠেকছিল। 
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিস্তার আঙ্গিকে লব্ধ বহিঃসভ্ভার যে 
জ্ঞান, তাবু সাথে Sing আত্মিক জ্ঞানকে সমধ্বিত করার 
উদ্দেশ্য নিয়েই বৈজ্ঞানিক যোগ ; বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক 
স্তরে তুলে ধরা, আর যোগকে বিজ্ঞানের অন্থশাসনে 
আনা--হেঁয়ালির উত্তর বোধহয় এর মধ্যেই আছে, মনে 
হল প্রচার-পত্র থেকে | 

এই হেতু বৈজ্ঞানিক যোগ-সন্মেলনে জনসাধারণের 
প্রবেশাধিকার ছিল না, ছিল শুধু নৃত্যগীভাদির 
অনুষ্ঠানে, &২ টাকা প্রবেশমূল্য দিয়ে, 

উদ্যোক্তারা ছিলেন খ্যাতিমান্‌ পুরুষ, শীর্বধাপে ধারা 
অমাসীনঃ তাদের অন্যতম £ রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাপ 
নন্দ, মন্ত্রী Ace. কে. শা, সাধারণ সম্পাদক-শ্ীহ্বরেজু- 
মোহন ঘোষ, এম. পি.{ আরও ছিলেন, হায়দরাবাদ 
পতগুলি-ষোগ-গবেষণকেন্তরের পৃষ্ঠপোষক ডাঃ জি. এস. 
মেলকোটে, এম. পি.১ দেরাহুনের International ` 
Institute of Philosophy, Psychology and Psychi- 
cal Research কেন্দ্রের লক্মপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক ডঃ বি. এল. 
aran পদ্মভূষণ ; দিল্লীর বিশ্বায়তন যোগাশ্রমের 
ডিরেক্টর ভীধীরেন্ত ব্রহ্মচারী ; দিল্লী হিউনিসিপ্যালিটির 
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মেয়র শ্রীহংসরাজ ed, মন্ত্রী ডঃ ত্রিগণা সেন, প্রফেসর 


ষ্রেনিমাভ cate, প্রভৃতি | 

অমুষ্ঠান-স্মারণীতে (Programme) হিলস্‌ লিখেছেন £ 
The goal of the Conference is a depth experi- 
ence in Spiritual Communism. Yogis are the 
most qualified to achieve this union. But it is a 
yogic axiom that conferences and large gathe- 
Tings of people are a complete waste of time. 
I have organised enough of them to know that 
itis true. However, any Human endeavour 
is only as great as the people involved 
In it. 

ক্রিষ্টোফার হিল্‌সের এই আয়োজন, তার যতুসাধ্য 
কাৰ্য্যক্ৰম, ভবিষ্যতের সার্থকতার ফলিত ভূমিতে 
দাড়াবে, সেই পরিকল্পনা নিয়েই তিনি এগিয়ে 
চলেছেন ধাপে-ধাপে | 

আমার দিল্লী যাওয়া আকস্মিক ঘটনা। 
চারজন চলেছি প্রবর্তক স্ঘেব তরফ থেকে । অরুণ-দা! 
(Aart wa) প্রতিনিধি (Delegate), শ্রীমতী 
শাস্তি চৌধুরী, কুমারী মমত| দাস ও আমি পরিদর্শক- 
পরিদ শিকার (Observer) ভূমিকায় ৷ শেষ মুহুর্তে যাত্র। 
সুরু হন ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রির গাড়ীতে --১১ আপে । এ 
গাড়ীতে দিল্লী পৌছুতে পথে ছু'রাত কাটাতে হয়। 
‘উপায় ছিল না, রিজার্ভেশন কেবল এই গাভীতেই পাওয়া 
গেল, শ্রীমতী শান্তির ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও কোলাঘাট 
রেল আফিসে দৌত্যের ফলশ্রতির পরিণামে-_-আমাদের 
প্রাপ্য কন্সেশনের দাবীতে | কন্সেশনের জট তবু 
রয়ে গেল ফেরবার কালে দিল্লী থেকে হ্বরাহার 
অপেক্ষায়। 

পথের পরিক্রমা ছিল দীর্ঘ। চব্বিশ ঘণ্টার পথ, 
এ গাড়ীট! যায় ৩২ ঘণ্টায়, ঘোর] পথ দিয়ে। আমাদের 
আগের দিনই রওনা হবার কথা ছিল, রিজার্ডেশনের 
দৌলতে যেতে হ’ল একদিন দেরীতে | স্বৃতরাং দেরী 
ছু'দিক্‌ থেকেই। যাত্রার আগে পাজি দেখা হয়-নি, 
আমল দিই-নি। তাই কি দেড় দিন পিছিয়ে পড়লাম 
রাজধানীতে মিশন নিয়ে গিয়ে বাতাবরণ-স্ষষ্টিতে ? কিন্তু 
এ পরিক্রমা ছিল খুবই আনদ্দেরপথে ও পথের শেষে। 





প্রবর্তক 
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এইভাবেই ভগবান্‌ বুঝি ভক্তের যোগঙ্ষেম বহন করেন | 
ভক্ত কেউ ছিলেন আমাদের মধ্যে নিশ্চয়, তার gator 


ফল সকলেই পেলাম | HEAL একদিন আগে দিল্লী পৌছে 


দারুণ অসুবিধায় পড়তে হ'ত-বাসস্বানের দখল পাওয়া ১৮ 


যেত না, vivo ঘণ্টা আগে পৌছুলেও। কর্তৃপক্ষ 
আমাদের নিয়ে বিব্রত হয়ে” পড়তেন, তাদের বাবস্থা 
১৯শে থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পাঁচ দিনের জঙ্বে_ পরে 
জান! গেল। আমেরিকার একটি প্রতিনিধি আগে এসে 
পডার ফলে তাঁকে রাত কাটাতে হয়েছে নিজের 
ব্যবস্থায়, অনিকেত: অবধূতের মত এখানে-সেখানে | 
তাকে দেখিয়ে অফিসের কর্ণধার কর্ণেল নিরগ্জনজী 
আমাদের বলেছিলেন এ কথা । তাকেই পোহাতে হয় 
এমনি নানা ঝঞ্চাট, যার জন্তে তিনি দায়ী নন। 
কর্ণেলজীর ধৈর্য্য ও ব্যবহারিক মাধূর্য্যে চমৎকৃত হতে 
হয়। দিন নেই, রাত নেই, শীতের বাতাস, কত লোক 
যে আসে-যায়_ প্রতিনিধি, দর্শক, কত খুঁটিনাটি প্রশ্ন, ' 


সদ 
কথ 


ন 


টেলিফোনের পর টেলিফোন, বিরক্তি নেই, অম্লান, < 


হাসিমুখে জবাব সকলকে ৷ ধন্ত তার সৈনিক জীবনের 
সংযম-শৃঙ্খলার বাঁধ, অবসর-গ্রহণের পরেও। তার 
কথায় সহানুভূতির ছোয়া দিত আমাদের, সেক্রেটারীকে 
বারবার ফোন করেছেন তিনি, আমাদের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত 
করার জন্যে । কেউ তার কাছে গিয়ে ক্ষুণ্ন হতে 
দেখি-নি। আমার দীর্ঘকালের আশ্রমজীবনের শিক্ষা 
যেন ম্লান হয়ে যায় কর্ণেলজীর সাধুজনোচিত শৈলীর 
কাছে। | | 

রাত ৯টায় আমাদের গাড়ী ছাড়ল হাওড়! ষ্টেশন 
থেকে । শ্রীমতী শান্তি ষ্টেশনেই ছিলেন । আমরা 
চন্দননগর cece গিয়ে গাড়ী ধরলাম | শাস্তির WAR ও 


আমাদের ধার" তুলে দিতে এসেছিলেন, তারা বিদায় 


নিলেন। একটু পরেই অরুপদার নজরে পড়ল আমাদের 


= 


কেবিনটিতে ছুটি আলোর একটি গভাস্ব। তার নীচে ~ 


অন্ধকারটি ক্ষীণকায়া নিয়ে দীড়িয়েছিল, শীতে যেন 
ধরথর। গীঁড়ীতেও অরুপণদার লেখাপড়ার বিরাম 
নেই। ঘুমে যতক্ষণ চোখ জড়িয়ে না আসে, ততক্ষণ 
সরস্বতীর মন্দিরে তার কিছু-না-কিছু ste থাকেই। 


We 
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অতএব আলোর জন্ত গাডীর কণ্তাক্টরকে বলা D'A | 
ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে গাড়ী চলল, বড়-বড় ষ্টেশনে 
সেখানকার রেলকর্্াদেরও খবর পৌছুল। একটি 
+ দীর্ঘ রাত শুধু আশ্বাস, ভার পেছনে ছিল প্রচণ্ড 
নিশ্রিপনতা। তারপর আগের কপ্তাক্টর বদলি হয়ে নতুন 
কণ্ডা্টর এলেন | 

কবীন্দ্ের লেখায় কোথায় যেন ছৃ'লাইন কবিতা! 

“অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, 
তব YT] তারে যেন তৃণসম দহে |” 

লাইন দু'টি মনে হয়, দেবভাষার কবি-কৃত রূপান্তর | 
সেখানে আছে-_- 

. অন্তায়ঃ ক্রিয়তে যেন অন্তায়ঃ সহতে q] | 

FACS দ্বণয়া নিত্যং সোহগ্রৌ তৃণসমশ্চ তে ॥ 

অরুণদার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, অন্তায়ের প্রতিরোধে 
দুর্কাশার অভিশাপের মত চকিতে নেমে এল নতুন 
কণ্তাক্টরের উপর | এই বিগভ-যৌবন শান্ত রেলকর্ম্মীটি 
বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিলেন অ্বরুণদার সকল 
অভিযোগ । বিনীত acd তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, 
রাত ১টার মধ্যেই আলোর ব্যবস্থা তিনি করবেন। 
অরুণদার ক্ষোভ শান্ত হয়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ 


হয়ে বললেন, রাগ তকে নয়, কোন ব্যক্তিবিশেষকে নয়; 


অব্যবস্থার জন্তে যারা দায়ী তাদের উদ্দেস্ত্ে। সেই 
উপরওয়ালাঁদের, যারা রেলের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে 
ক্ষমতাসীন, তাদের কাছে নালিশ অবশ্যই যাবে। পরে 
নালিশের খসড়া যখন করি) অরুণদা উল্লেখ করতে 
বলল্নে, তার অভিযোগ শত-শত বঞ্চিত রেলযাত্রীর 
অভিযোগ, যার! মুখ বুজে দিনের পর দিন রেলভ্রমণের 
নানা অস্থবিধা অহৈতৃক ভোগ করে, মুখ ফুটে বলতে 
পাবে ন!। রাত ১টার মধ্যেই কেবিনে আলো এল 
ভোরবেলা উঠে পড়লাম আমরা, : ব্রাঙ্গমুহূর্তে | 
তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে উপাসনার acs 
প্রস্তুত হওয়া গেল পাশাপাশি বেঞ্চে বসে" | নারীকণ্ঠের 
সঙ্গে আমাদের Fi মেলান স্বরিত স্বর-তরজ অভিনন্দিত 
করল মন্ত্রের ভেতর দিয়ে সারা বিশ্বকে, ঘুমন্ত যাত্রীদের" 
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কেও--তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, সমগ্র জগতপ্রপঞ্জের 
আশ্রয়, তোমায় নমস্কার | তুমি চিৎ অর্থাৎ চৈতত্ত- 
স্বরূপ, বিশ্বরূপ, তোমায় নমস্কার ie তারপর প্রার্থনা- 
শেষে মমতার সুকঠে সঙ্গীতের ঝন্ধার। সহ্যাত্রীদের- 
উপর এর প্রভাব বিফল হয়-নি, পরে দেখেছি | একটি 
প্রৌঁঢ়া মহিলা বার-বার এসে বসেছেন আমাদের কাছে, 
প্রণাম জানিয়েছেন অরুপণদাকে | গাড়ীতে যারা 
আমাদের সাথে মিশেছেন, আমাদের প্রতি সশ্রদ্ধভাব 
ছিল আলাপ-আচরণেঃ তাদের সকলেরই | 

সঙ্গে বিবিধ আহার্ধ্য ছিল শ্রীমতী শাস্তি ও কুমারী 
মমতার Stema গাড়ীর সময়টুকু কাটাবার পক্ষে 
যথেষ্ট। ম্বতরাং গানে-আলাপে, অশনে সময় কাটছিল 
নিরুদ্বেগে | হঠাৎ কাণে এল দৃঢ় কণ্ঠের রোখা 
আওয়াজ | কয়েকটি কৌতুহলী যাত্রীকে উপলক্ষ্য করে' 
উস্কো-ধুস্‌কো চেহারা এক হস্তরেধাবিদ্‌ জ্যোতিষী 
ভাগ্যরেখার নিয়তির লিখনকে নির্ধাত বলে দাবী কর- 
ছিলেন | যাত্রীরা তার কথার সত্যতার যাচাই চাইলেন, 
বিগত জীবনের বিচার দিয়ে a যাচাইয়ে তিনি আগ্রহী 
হলেন না, শুধু CSE সার হ’'ল। এ বিচার তার ` 
কাছে নিরর্থক, আগামী দিনের বিচারেরই সার্থকতা 
আছে, বললেন । ছু'একখান|! হাত দেখাও F | 
কারোও কৌতুহল মিটল না। 

সন্ধ্যাবেলার উপাসনার পরে মমতার গানে আকৃষ্ট 
হয়ে পাশের কেবিন থেকে মেয়ের! এসে আমাদের বেঞ্চে 
বসলেন | ছুটি ছোট মেয়ে, তাদের অষ্টাদশী বোন ও 
মা। এই বাঙালী পরিবারটি যাচ্ছিলেন রাজস্থান, 
গৃহস্বামীর vive, তিনি কোন খনির ইঞ্জিনীয়ার। 
অরুণদার সাথে এদের আগেই পরিচঘু হয়েছিল। 
ছোট মেয়েদের হাত দেখছিলেন অরুণ-দা,- আমাকে 


- দেখিয়ে বললেন, ইনি আরও ভাল দেখতে জানেন! 


কৌতৃহলী হয়ে উঠলেন, অবাঙালীরাও। 
অষ্টাদশী তরুণীটি ইতস্তত: করে” বাঁ হাতখানা আমার 
সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন-_দেখুন |. RA চেহারা, 


* ০৬ নমস্তে সতে সর্বলোকাশয়ীষ, 


"নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাতুকায ।” ইত্যাদি 
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ফরসা রং, সলঙ্জ দৃষ্টি । ইচ্ছা হ'ল দেখি | কিন্ত আমার 
বিস্তা কতখানি, আমি জানি। অরুপ-দার অতিশয়োক্ধির 
স্বযোগ নিতে দ্বিধা এল, কেন জানি-নে। তখনও 
আমাদের কাণ! আলোটির দৃষ্টিদান হয়-নি। মুহূর্তকাল 
দৃষ্টিবিনিযয় করে’ বললাম,-আলো নেই | তবু তরুণী 
হাতখানা আমার সামনে ধরে রইলেন, হয়ত আমাকে 
সময় দিলেন বুঝতে যে, অরুণ-দা ও আলোতেই হাত 
দেখছেন, আমিও পারব দেখতে । ভার সঙ্কোচ বাধা 
দিল মুখে সে কথা বলতে। তারপর হাত সরিয়ে 
নিলেন। তার সরল শিষ্টাচারের ব্যর্থতা আমাকে 
পীড়িত করল, মনে হল, আমি তাঁকে অপমানিত 
করলাম । কিন্তু তিনি সে অপরাধ গায়ে মাখেন-নি। 
দু'জন হিন্ুম্থানী উঠে এসে আমার বেঞ্চে বসেছিলেন, 
তারাও হাত দেখাতে চেয়েছিলেন, চুপ করে’ গেলেন, 
অবশ্থাটি graa করে? | মমতার গান তার! শুনে- 
ছিলেন | আমি অষ্টাদশীকে বললাম, তুমি একটা হিন্দী 
গান গাও, হিন্দীতাষীরা শুনবেন, আমাদের সাধে। 
মনে ছিল অষ্টাদশীর একটা কথা-তার দাদু পদস্থ 


wad, দমদমে একটি গানের রেকর্ড তৈরীর কার- - 


খানায়। তিনি শরম-জড়িত কে গাইলেন দুইটি ভজন, 
মনে হল মীরার । তিনিও যে রাজ্রস্থানবাসিনী। 
শ্রোতারা SIRF করলেন | মমতার গানের তারা অর্থ 
,বোঝেন-নি, তারও হ্বরমাধূর্ষ্যের প্রশংসা হ'ল। আমার 
অচরোধ তরুণী প্রত্যাখ্যান করেনশ্নি-মনে স্বস্তি 
পেলাম। আমাদের অনেক আগেই তারা নেমে 
গেলেন, টুগুল! যংশনে। | 

ভোর €-২* মিনিটে আমাদের গাড়ী fat এসে 
পৌঁচুল ৷ ১৮ই ডিসেম্বর, শুক্রবার । নেমে পড়লাম 
সকলে। ষ্টেশনের বাইরে এসে মনে হ’ল, তখনোও দুপুর 
রাত। আকাশের গায়ে অন্ধকার জড়িয়ে আছে, তার 
নীচে আধো-আধো দেখা যায় নগরীর এলান দেহ। 
নিঝুম frre, শীতের বাতাসে রক্ত হিম করে” আনে। 
দিল্লী কলকাতা থেকে ১০৭ দেশান্তর তফাতে, সূর্য্যোদ্রয় 
হয় অনেক দেরীতে, শীতের দিনে প্রায় সকাল ৭টায়। 
হিমের অঙ্ক তখনও খুব নীচে নামে-নি, ৪৮ ফারেন- 


প্রবর্তক 
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হাইটের ঘরে । ট্যাক্সি করে’ সর্দার প্যাটেল মার্গে 
এলাম, নতুন দিল্লীতে | সম্মেলনের অফিস-ধরে আলো! 
অলছিল মনে হ'ল। শুনলাম, ক্রিষ্টোফার fiara 
ছেলে জন্‌ দোতলায় কম্বল পেতে শুয়ে, রাতের ste = 
অবসরে | অফিস ঘরে গিয়ে দেখলাম কর্ধেল-নিরঞ্জনজী 
ও চৌকিদারকে | তাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হ'ল বোধ 
হয়, সকাল হবার তখনও অনেক বাঁকী। উঠে এলেন 
কর্ণেলজী, সৈনিকের মত বিনা দ্বিধায়। জানা গেল, 
অতিথিদের ব্যবস্থা ১৯শে তারিথ থেকে, আমর! একটি 
দিন অগ্রগামী | দুঃখ করলেন কর্ণেলজী, ব্যবস্থার এ 
ক্রটি শোধরানো ষয়্-নি, সেক্রেটারীর কাছে উমেদারী 
ক'রেও। তারা আগে জনসমাগম আশা করেন-নি__ 
অনাড়ম্বর যোগীদের সম্মেলনে । stat অফিসের 
সোফায় বিশ্রামের সুযোগ পেকে খুশীই হলাম, অনিকেতঃ 
তো হতে হয়নি | সেক্রেটারী রামচন্দ্রজীর কাছে 
আমাদের টেলিগ্রাম এসেছিল, বাসস্থানের তখনও 


f4 


~ 
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বোধ হয় দাবীর অধিকার হয়-নি। অনুমতি এল বেলা 


sebi পেরিয়ে গিয়ে টেলিফোনে | 

আমাদের আস্তানা ফিরোজ শা রোডে “মুল্লালাল 
প্যালেসে*। একটি বিয়ে-পার্টি বাড়ীটি সাময়িক ভাড়া 
নিয়েছিলেন, শুনলাম ৬০০৯২ টাকায়। সত্যই তারা উঠে 
গেছেন, আসবাবপত্র তখনও সরান হচ্ছিল, দেখলাম | 
আমরা ভাগ্যবান্‌, বলতে হবে। 

জমকালো! দোতলা বাড়ী। সামনের পাঁচিলের 
এপারে শামিয়ানা খাটাবার মত বড় আঙ্গিলা+ মাঝখানে 
ফোয়ারা । এই বাড়ীর পাশেই “সোভিয়েখ কালচার 
হাউস*। দেখে মনটা খুশিতে ভরে” উঠল | অন্য 
প্রতিনিধিরা তখনও কেউ আসেন-নি। দ্বিতলে 
একখান! বড ঘর বেছে নেওয়া গেল। . তার সামনে 


ভিঙ্গিয়ে রোদ এসে পড়েছে বারান্দায় { বারান্দার প্রান্ত 
ধেঁষে স্নানের ঘর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই রীতিতেই 


a 


=) 
ব্যবস্থা__-শাওয়ার বাথ, বেসিন, আশি, ক্লাশ কমোড, . 


ইত্যাদি । আমাদের ঘরে দাচ্দিলিং-এর মত আগুন 


১ চওড়া বারান্দা, রাস্তার ছুটপাত থেকে সবুজ গাছের মাথা 


মাঘ, ১৩৭৭ | 


বিশ্ব যোগ-সন্মেলনে প্রবর্তক সঙ্ঘ-মিশন 


৩৮৫ 





আলাবার চুল্লীও ছিল, ভিতরের ছাদ কাঠের প্যানেল 
দিয়ে ছাওয়া, মনে হল--শীতাতপের সমতার Ss | 
Beste সন্ধ্যা কাটল দেখা-সাক্ষাভে "ভিঠলভাই 
প্যাটেল হাউসে”, যেখানে সম্মেলনের অধিবেশনের 
আয়োজন--২০শে থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত। 
এখানেই ক্রিষ্টোফার হিল্স্‌ থাকছেন ৪২২ নং কামরায় | 
ঘরের নম্বর থেকেই অনুমান করা যাবে, এই ইমারতটি 
কত বিরাট_। ভিঠলভাই প্যাটেল ছিলেন দিল্লী 
- এসেম্রীর খ্যাতনামা স্পীকার ইংরাক্জ-শাসনের অবসানের 
মুখে। তার পরের স্পীকার মভলঙ্কার। রফি মার্গে 
“প্যাটেল হাউসের” পাশেই “মভলঙ্কার হল” | 
ইতিহাসের ছুটি প্রসিদ্ধ দেশ-নেতা এ'রা। পার্ল্যামেন্টের 
সদন্তেরা প্যাটেল হাউসে থাকেন। এর অনেকগুলি হল 
" সুসজ্জিত, সীমায়িত সতা-সমিতির অধিবেশনের যোগ্য | 
*মভলঙ্কার হল” সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বড় সভার 
উপযোগী । যোগ-সম্মেলনের “কালচারাল” প্রোগ্রামের 


Ae এই হলেই ব্যবস্থা ছিল। দিল্লীর বাদশাঁদের কীত্তির পাশে 


স্বাধীন ভারতের এই পশ্বর্য্য-লীলা তুলনীয়, অরুণদ! 
পরে এই দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমার 
মনে হয়েছিল, বাদশাদের বিলাস-ভূমির কীর্তিগুলি শিল্পীর 
মানস-্লোকের Cette ফলিত বিকাশে সুশোভন। 
আর আধুনিক এশ্বর্য্য-বিলাস-শিল্প বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনী 
শক্তির আঙ্গিকে ব্যবহারিক মুল্যায়নকে ভিত্তি করে? 
শিল্পের বাঁচবার চেষ্টা_-শক্তির “Giza, Poa, 
প্রকৃতিবিমুখ | বিজ্ঞানীর হাতে শিল্পীর পরাজয়। 


: “দিল্লীর বিখ্যাত বিজ্ঞান-ভবন স্বাধীনতোত্তর আর একটি 


প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের AG) শুনেছি, শ্রেষ্ঠ অডিটোরিয়ম 
হিসাবে বিজ্ঞান-ভতবনের জুড়ি এশিয়ায় নাই! জানিনে, 
সভাগৃহের আসনগুলিতে হয়ত লুকানো-শব্দ-নিয়ন্ত্র-যন্্ 
আছে। Bas) শাস্তি এদিকে আমার মনোযোগ 
~~ আকর্ষণ করলেন | 


১৯শে ডিসেম্বর ছিল প্রাকৃ-সম্মেলন প্রস্তুতির দিন। 
আমর! প্রত্যুষে উঠলাম। তারপর সমবেত উপাসনা | 
এবারে শ্রীমতী শাস্তির কে তরঙ্গায়িত হল গান, 
উপাসনার পরে। সাথে মমতার ডুয়েট (duet) জুড়িদারি। 


মিলিয়ে । 





অপূর্ব লাগল এই নিরালা রাত্রির অচেতন পুরীতে | মনে 
পড়ল আর একটা গান-_“সবাই যখন মগন ঘুমের 
ঘোরে, আমায় নিয়ো-গো, আমায় নিয়ো-গে, আমার 
ঘুম নিয়ো হরণ করে’ | এই দ্বিতলে আরও যাঁরা ছিলেন, 
তাদের ঘুম এই গান কি হরণ করতে পেরেছিল? 
অচিরেই সম্মেলনের নবাগত অতিথিদের সাথে মৈত্রীর 
বন্ধন গড়ে উঠল। কেউ-কেউ সালিঙ্গনও দিয়েছেন 
আমাদের -_চৈতন্ত-রামকৃষ্ণের বাংলার মানুষ যে আমরা, 
ভারা বললেন। শ্রীমতী শান্তিকে এই আমি প্রথম 
গাইতে শুনলাম | গান ছিল তার গলায়, হারে বসানো, 
মমতাকে সংযত হয়ে গাইতে হ'ল, সেই স্বরে সুর 
রোজ সকালেই দিলীর এই রাজপথের 


ধারে আমাদের দিন ae হয়েছে শাস্তি ও মমতার 
গানে-গানে। 


দশটায় বিজ্ঞান-ভবনে গেলাম অরুণ-দা আর আমি। 
সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা একখানা প্রদণিকা হাতে এল : 
“Welcome to the World Conferenceon Scientific 
Yoga. All is well.” তার নীচে নির্দেশনাম1, কি-কি 
করণীয়। খোঁজাধুঁজি থেকে রেহাই পাওয়া গেল, 
আগিত্তকরা যেমন শহরের ম্যাপ পেলে নির্ভুল পথে 
চলতে .পারেন। বিজ্ঞান-তবনের অলিন্দে আধ ডজন 
মেজের (counter) পেছনে বসে’ নানা বিভাগে stars 
SHA! সেখানে প্রতোকে আমরা ব্যাজ পেলাম, 
খাতায় নাম-ঠিকানা লিখিয়ে দিয়ে চার জনেরই। 
প্রতিনিধিদের ব্যাজের সাথে দেওয়া হ'ল পতাকা ও পিন, 
ay’ দিয়ে ম্যাপের গায়ে প্রত্যেকের সাধন*কেন্দ্রকে 
চিহ্নিত করা যাবে--ভারতবর্ষের মানচিত্র সেখানেই 
ছিল। অরুণদা ছোট পতাকাটিতে আশ্রমের নাম 
লিখে মানচিত্রে পতাকাটি পিন দিয়ে বসিয়ে দিলেন 
চম্দননগরের আকাশে- প্রবর্তক সঙ্ঘের পীঠ-ভূমিতে, 
wished নির্দেশনামায় ছিল- প্রতিনিধি ভার 
পতাকা-যোজনাঁকালে প্রাণায়ামের পৃরক শক্তিকে 
সঞ্চারিত করে’ দেবেন পতাকামূলে | গড়ে উঠবে একটি 


ষোগ-শক্তিযন্ত্র, যে শক্তি যোগাবে সম্মেলনে, ধ্যানেও। 
সঙ্বের জাতিমুখী মিশনের সুচনা এইখানেই, সারা 
ভারতের মানচিত্রে, বিশ্ব-দরবারের তোরণ-পথে | 


Obey 





এই বিজ্ঞান-ভবনেই ata বিকালে প্রতিনিধিদের 
অত্যর্থনা। সভার অধিবেশনে সকলে আমরা এলাম | 
অত্যর্ধনা-সভার নেতৃত্ব ক্রিষ্টোফার হিলসেরই | শেষে 
fan— সাংস্কৃতিক অহ্ষ্ঠান-_নৃত্য, গীত, বাদ্য। বিশ্ব- 
বিখ্যাত নর্তকী শ্রীমতী যামিনী কষ্কমূত্তি ভরতনাট্য 
নৃত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। প্রায় এক ঘণ্টা তার বিভিন্ন 
নৃত্যের পরিচয় আমরা পেলাম | তার নৃত্য নাকি 
যোগ-ভিত্তিক। নৃত্যে caters ভূমিকার গুরুত্ব নাট্য- 
গুরুগণ স্বীকার করেন। ভরতনাট্যের আর একটি 
অনুষ্ঠানে “মভলঙ্কার হলে” শ্রীমতী মহালক্ষীর নৃত্যের 
যোগ-ভাষ্যের ভার ছিল পতঞ্জলি যোগকেন্জ্রের ডাঃ 
মেলকোটের উপর | রবীন্দ্রনাথ হয়ত এমনি একটা 
গুরুত্ব দিতেন নৃত্যকে | নৃত্যকে তিনি প্রাণের wor 
শ্রুর্ত অভিব্যক্তি বলে' সংস্কৃতির আসনে বসিয়ে গিয়েছেন | 
প্রাণের-স্প্দনের তালে জীবন একটি ছন্দিত রূপায়ণ। 
শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন ছন্দ: হতেই সৃষ্টি, “ছন্দাংসি বৈ 
বিশ্বরূপাণি।” শুরুযজুর্কেদ সংহিতারও একই sqi— 
শপৃথিবীচ্ছন্দঃ | অন্তরীক্ষশ্ছন্দঃ | দৌশ্ছন্দঃ| নক্ষত্রাণি 
mer” ইত্যাদি। পশ্চিষের কবিও সেই কথা 
বলেছেন _ From harmony, from harmony the 
ছন্দের ভেতর দিয়ে 
ভাবের অবতরণ দেহে, দেহকে তুলে ধরা ভাবলোকের 
যোগস্ভুমিতে। এটি প্রথম-কল্পিক ভূমি। তারপর 
মধুমতী, RRC আনন্দময়ের সন্ধান। দেহোত্তর 
যাত্রা । দেহ হয় শব, তাঁর উপরে নৃত্য করেন শক্তি। 
“নীচে স্ট্িরাজ্য। কাল প্রবহমাণ। উর্ধে নিরাকার, 
" আদি-অন্তহীন sae, নিত্য-চৈতন্ত। | 


Universal Frame began.” 


যামিনী কৃষ্ণমুন্তির সবগুলি নৃত্যই ছিল Bootes | 
দেহের উপর অসামান্ত তার wea) নিখুঁত যে 
আঙ্গিকে নুপুরের .ঘায়ের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছন্দে বাঁধা 
উত্তরঙ্গ অঙ্গগুলির অপূর্ব ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য সহজেই চোখে 
পড়ে। শেষ নৃত্যটির বৈশিষ্ট্য ছিল, ছোট পরিসর 
একখানা থালার উপর দীডিয়ে দ্রততালে ETS: দে- 
ভঙ্গীর কারুকলার অনবদ্য রপায়ণ-_এটুকু পাদভূমির 
উপরে, চরণের চঞ্চল আঘাতের ছন্দে ধালার বিসপিত 


প্রবর্তক 
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ঘোরাফে ব্রা__তার উপরে নৃত্যপরা নৃত্যদেবী, বিরাম- 
হীন, ভ্রুক্ষেপ নেই পাদপীঠের দিকে । সেই ভাবে এগিয়ে ' 
মঞ্চের যেখানে বাজন! বাজছিল, সেখানে গিয়ে একটি 
FUT ভঙ্গীতে উপবিষ্ট গুরুর চরণে প্রণাম । এ সবের 
ভিতরে fma দক্ষতা আছে। তবু আমার মনে 
হয়েছে--ভরতনাট্য নৃত্যে শিল্পস্থষ্টির স্বাচ্ছন্দ্য যেন কঠোর 
হাতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে । শিল্পীর স্বাধীনতা নেই 
নতুন tee) পৌনঃপুনিকতাঁর একঘেয়েমী মনকে 
থিতিয়ে রাখে বৈচিত্র্যের অভাবে | উদয়শঙ্করের নৃত্যে 
এ ক্রটী নেই । সে আশা তরতনাট্যে হয়ত অসমীচীন। 
কিন্তু যামিনী seas নৃত্যের ভাবমুত্তিটি আমার কাছে 
অস্পষ্ট রয়ে গেল। আমি নৃত্যের জহ্ছরী নই। মনে 
হ’ল, একজন ভাষ্যকার থাকলে আমার মত অনভিজ্ঞের 
কাছে যোগ-রহ্স্য উদঘাটিত করা YA হতে NIS | 


২০শে ডিসেম্বর থেকে চারদিন সম্মেলনের. অধিবেশন | 
প্রতিদিন “প্যাটেল হাউসে” ছয়টি aca’ অধিবেশনের 


ব্যবস্থা ছিল, সকাল ৯টা থেকে আরম্ভ করে’ সন্ধ্যা ৭-৩৭--% 


মিনিট পর্যযস্ত । মাঝখানে মধ্যাহ্ভোজন, চা, জলযোগ 
প্রভৃতির জন্য ফাঁক ছিল, fate? সময়ে। আরভের 
আগে ২৫ মিনিট ধ্যানের জন্য একটা আলাদা হল ছিল | 
৭-৩০ মিনিটের পর নৈশ ভোজনের অবকাশ ।, তারপর 
মিনিট থেকে “মভলঙ্কার হলে” প্রতিদিনই 
qir অধিবেশন (Plenary Session) ও সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান রাত ১০টা পর্য্যন্ত । দিনের অধিবেশনের 
প্রায় প্রত্যেকটিতেই ছ'টি করে’ হ্থনির্বাচিত 
বিভিন্ন বিষয়ে যথার্থ ভাষণের ব্যবস্থা থাকত .ভিন্ন- 
ভিন্ন হলে একই ayal শুধু শেষের দিন কিছু 
ব্যতিক্রম ছিল এই ব্যবস্থার! শ্রোতারা পছন্দমত 

যে-কোন একটি হলে উপস্থিত থাঁকতে পারতেন, নিজের 
রুচি ও বিষয়বৈচিত্র্যের আকর্ষপানুযায়ী। বক্তারা 
বিশেষজ্ঞ, এসেছেন দেশ-বিদেশ থেকে_ প্রফেসর; 
বিজ্ঞানী, গবেষক, সাধক প্রভৃতি । যৌগিক প্রক্রিয়া, 
আসন, atttara, ধ্যানের রীতি, gal, ফোগ-সমীক্ষায় 
যাস্ত্িক ব্যবহার প্রভৃতির আয়োজনও ছিল, দিনের 
শেষের অধিবেশনটিতে (6th 9০991০০)। ভাষণগুলির 
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বিশ্ব-যোগ সম্মেলনে প্রবর্তক সজ্ব-মিশন 
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Rana চিভ্তাকর্ধের বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র কিন্তু ৫1৬টি 
ভাষণ এক সঙ্গে ধাকাঁর ফলে আমাদের প্রতিদিনের BIT 
৩৬টি ভাষণের মধ্যে মাত্র ৬টিতেই ag? থাকতে F | 


- প্ষভলঙ্কার হলের” পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সকলে সমবেত 


হবার eats পেতেন! এখানকার বক্তারা সামগ্রিক 
দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করতেন, সন্মেলন-পরিকল্পনার 
পরিপ্রেক্ষিতে 1 এরা পরিচালনা সমিতির দ্বারা 
নির্বাচিত, উপস্থিত প্রয়োজনমত | যারা এই পরিকল্পনা 
এবং প্রযুক্তির পেছনে ছিলেন, তাদের কর্শদক্ষতার তুলনা 
এদেশে বিরল | 


অনুষ্ঠান-স্মারণী থেকে বিষস্ববন্তগুলির কিছু নমুনা 
এখানে তুলে দেওয়! গেল। এ থেকেই বৈচিত্র্যের 
ব্যাপকতার একটু আভাস পাওয়া যাবে | (1) Beyond 
psychoanalysis : Implications of LDS Research 
for understanding the Dimensions of Human 
personality—(Dr. Stanislav Grof), (2) 
“Kundalini (Dr. K.S. Joshi). (3) Yogic Methods 
of knowing (Christopher Hills) : (4) Meditation 
as a Metatherapy (Dr. Daniel Goleman) ; (5) 
Thought and the Art of unselfing (V.G. Pai); 
(6) Feedback Mapping Interlinked with Com- 
puters (Dr.. Robert E. Kantor & Dr. Dean 
Brown), (7) Behaviour Changes and Yoga (R. 


N. Shah), 8) Demonstration of Yoga Techni- 


ques =A practical Scientifically based 
demonstration of Pranayama, Shatkarmas, 
Asanas and Mudras (Ramananda Yogi). 

অরুপদার প্রথম বক্তৃতা ২১শে ডিসেম্বর, IME- 
ভোঞনের ঠিক পূর্বে, ৪ নম্বর কক্ষে । বিষয় : Science 
& Art of Poorna Jeevan, or Complete Life. 
আত্মসমর্পপযোগ, নবজীবন, পূর্ণ চৈতন্ত, wee মানব- 
জাঁতির সঙ্ঘ_-বক্তৃভায় এই সকপ বিষয়ের সংক্ষি্ 
আলোচনা কর] হয়। 

ক্রিষ্টোকার হিলস্‌ বলেছেন_-পশ্চিম থেকে 
বিজ্ঞানীদের এনে আমি দাড় করাতে চেয়েছিলাম 
প্রাচ্যের যোগীদের মুখোমুখী, weed ব্যক্তিত্বের একট] 
gerta সঙ্ঘটন-সঙগমে । আমাদের ষোগশক্তি যদি 
এঁক্য আনতে পারে বিভেদের মধ্যে, আনতে পারে 
প্রেম, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আনন্দ, যেখানে রয়েছে TA, 


= সন্দেহ, নৈরাশ্য, নিরানন্দ, পেখানে,_তাহলে শুধু 


নিশ্েষ্ট Hei হয়ে বসে' থাকার চেয়ে একটি লোককেও 
এর কোন একটি শ্রেয়োলাভে সার্থক করে যে 
আয়োজন, তাকে সময়ের অপচয় বলা! সঙ্গত হবে AT | 
সম্মেলনেজানা গেল" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাবেশে 
একটি  যোগ-বিশ্ববিদ্তালয়-প্রতভিষ্ঠার পরিকল্পনা 


x 


ক্রিষ্টোফার হিলসের আছে। বিশ্বের মানুষের ওঁক্য 


আনবার স্বপ্ন নতুন নয়, অনেকেই সে স্বপ্ন দেখেছেন, 
তাদের দৃষ্টির পটভূমিতে, যোগভূমিতে নয় | ওয়েপডেল, 
উইলকির “erty ওয়াল ৬*-_একটি পৃথিবী; এখনোও 
ত্বদূর-পরাহত | জাতি-সজ্ঘ (League of Nations) 
গড়তে গিয়ে উরে! উইলসন্‌ ব্যর্থ হয়েছেন; সেই - 
কল্পনার আঙ্গিকে-গড়া রাষ্ট-সঙ্ঘ (UNO) আদর্শের 
ব্যর্থতাকে ঢাকতে পারে-নি | এসবের জন্ম রাজনীতির 
ক্ষেত্রে, Forts সফল হবার নয়। সার্থকতা যে-পথ 
দিয়ে আসবে, সে পথ জড়শক্তির বিজ্য়-সাফল্যে নয় । 
অর্থ নয়, সমবণ্টন নয়, ধর্ণ্মসমম্বয় নয়,আসৰে নব- 
জীবনের নব দীক্ষায়। জীবনের উৎসর্গযজ্ঞে--ষে জীবন 
উর্ধাচেতনায় আপূর্যামাণ, যেখানে দাড়িয়ে নীচের 
ভেদকে, বৈচিত্র্যকে সমভূমিতে দেখার দৃষ্টি পাওয়া ষায়। 
এক্যবদ্ধ জাতির দিব্য জীবনের জন্ত। অতিমানৃষের 
অবতরণ সম্ঘঙ্জীবনের শক্তি-পীঠে। খণ্ডিত চেতন! 
শক্তিকে করে থণ্ডিত, দুর্বল । সেই সিদ্ধ পীঠে থাকবে 
শক্তির পূর্ণতম বিকাশ-_ রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থে, শিক্ষায়, 
রাজনীতিতে, ভাগবত চেতনায় Sya বিশ্বমানবের 
এক্যে-গডা সঙ্ঘজীবন। Aaaa একদিন সঙ্ঘগুরূকে 
বলেছিলেন_-“মতি ! তুমি, আমি”--তারপর Eg- 


. প্রসারপে মীরাদেবীকে দেখিয়ে বললেন, "আর এই নারী 


-আমরা তিনজনে সঙ্ঘ।” প্রবর্তক সঙ্ঘের I 
ইতিহাসও হয়ত এরি মধ্যে আছে। মহাজাতি- 
গঠনের Tae ইহাই ৷ 

ক্রিষ্টোফার feara ইউনিভাপিটি হয়ত হবে 
বহিরঙ্গ শিক্ষার মাধ্যমে-যৌগতিত্তিক | বিজ্ঞানীরাও 
আজ ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারে পথের সন্ধান খুঁজছেন | 
পত্গ্রলির যোগশাস্ত্রধানি পাশ্চাত্য প্রতিনিধিদের 
অনেকে SH SH করে’ পড়েছেন, এসেছেন ভারতের 
দ্বারে গুঢ়তত্বের সঞ্ধানে। Stf Smaa কাছে 
আমরা যেন BAAS হয়ে AGC | 

২৩শে ডিসেম্বর সম্মেলনের সমাপ্তি। অনুষ্ঠানের 
কিছু অদলবদল করে' সন্ধ্যায় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হ’ল 
“মৃতলঙ্কার হলে ।” অরুণ-দা এই শেষ অধিবেশনে 
কিছু বলবার সুযোগ পেলেন e মিনিটের জন্তে-_বক্তা 
অনেক ছিলেন। তার ছোট লেখাটি পড়া শেষ হবার 
আগেই সময় পেরিয়ে গেল। তবু শ্রোতাদের gte- 
তাঁলির মধ্যে সভাপতি See শেষ করবার yeast 
দিলেন । তার ভাষণের মর্ম্মকথা ছিল : 

আমাদের সকলেরই চাঁওয়া-যোগ। অধ্যাত্ব- 
জীবনে স্থিতি ও প্রগতির মুলে যে বিজ্ঞানকল! ক্রিয়মান 


৩৮৮ 
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হয়ে রয়েছে, তাই তো যোগ ; সেই কলা ও বিজ্ঞানই 
উৎ্সর্গের সাধন! ও সিদ্ধির-চাঝিটি ধাপে-ধাপে- 
উৎসর্গ-যোগ, আত্মসমর্পশ-যোগ, সিদ্ধ-যোগ এবং পূর্ণ- 
যোগ। সে.আস্পৃহার মহত্তম পরিণতি-_মহাসভ্ঘ, দিব্য 
জীবনে দীক্ষিত, দিব্য চেতনায় উদ্ধ,দ্ধ ভাগবত জাতি | 

“১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনজন মহামানব মহাশক্তির এই 
ভূমিকে কেন্দ্র করে’ বিশ্ব-বিপ্রবের প্রাক্-ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। বেদাস্কের মহাবাণীর মিশন নিয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ চিকাগে! বিশ্বধর্শ্ম-সম্মেলনে আমেরিকা! 
যান এই বৎসরে | মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে 
ভার সত্যাগ্রহ আশ্রমের সুচনা করেন AFÈ বৎসরে। 
আর শ্রীঘরবিন্দ ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের স্বপ্ন নিয়ে 
লণ্ডন থেকে ফিরে আসেন এই প্রাচ্যভূমির wati 
acer) সেই Qh শক্তির পরিধি থেকে দেশে-দেশে 
বিশ্বের বুকে এনেছে মহা আঁলোড়ন। বস্ততান্ত্রিক ও 
পারমাধিক মহাপরিবর্তনের যে তাণ্ডব জাজ চলেছে, 
তার উৎস-কেন্দ্রটি ভারতবর্ষে |. . 

“ইতিহাসের চাকাটি আজ মনে হয় যেন একটি 
আধ্যাত্মিক পূর্ণচক্রাবর্তনপৃত্তির মুখে এসে দীড়িয়েছে। 
পশ্চিমের আহ্বান-ভারতের ঘুমন্ত যোগশক্তিকে জাগিয়ে 
তুলতে চাইছে। ভারতকে আজ উঠে দাড়াতে হবে 
তার প্রাচীন সাধনার Ofey নিয়ে, নব জন্মে আবার 
জেগে উঠে। 

“এই ষোগসম্মেলন থেকে ফিরে গিয়ে আমর! যেন 
নব চেতনায় অভিষিক্ত করে’ দিতে পারি আমাদের 
প্রতিটি জীবনকে, জাতিকে, বিশ্বমানব মনকে তথ 
আন্তর্জাতিক সত্তাকে, মহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে । উত্ভিষ্ঠত 

. জাগ্রত প্রাপ্য বরাঁমিবোধত |” - 

ক্রিষ্টোফার হিল স্‌ আজ একটি নতুন কথা শুনাজেন 
gesti স্বীকার করলেন সভায় দাড়িয়ে-_যীশুরবষ্ট 
ভারতে এসেছিলেন, এই ভারতভূমি থেকেই তিনি 
যোগোপদেশ লাভ করে’ প্যালেষ্টাইনে ফিরে গিয়ে সেই 
eq প্রচার করেন। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক 
আছ জে ধর্শামুশাসন মেনে চলে, তা’ এই ভারতেরই-_ 
ক্রাইষ্ট-যোগ। 

খীশুধৃষ্টের জীবনীকার বলেছেন, Mey ৩৩ বৎসর 
জীবনের ১৮টি বৎসর রহস্যময়, ১২ বৎসর থেকে wo 
বৎসর পর্য্যন্ত তার ইতিহাস নেই। নিকোলাস সেই 
রহস্তের সন্ধান দিয়েছেন ভার বইতে ক্রিষ্টোফার হিলস্রে 
কথ। সমর্থন পাওয়া যায় সেখানে। যীশু ভারতে 
এসেছিলেন, যেমন এসেছিলেন প্লেটো, হয়ত 
পিধাগোরাসও, E যুগে। নিকোলাসের মতে, 
fe তিব্বতের এক গুহায় Piera কাছে fas 

লেখকের প্রবন্ধ, A New Light on Plato, #837, Modern 


লাভ করেছিলেন | সে ধর্শ তাহলে বৌদ্ধধর্শ- মৈত্রী, 
করুণা, অহিংসা, বুদ্ধের মত, Teepe eh সে 
ef ভারতেরই অধ্যাত্-যোগাঙ্গ | যীশুর ধর্ম্মজীবনের 
শেষ তিনটি বৎসরের ইতিহাসই খৃষ্টধর্শের 'মৌলিক 
ইতিহাস । 

ক্রিষ্টোফার fancy হয়ত সেই অবচেভলা থেকেই 
ভারতের যোগ ভাব্রতভুমিতে ফিরিয়ে এনে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের যিলন ঘটাতে Sua হয়েছিলেন "Christ 
Yoga Pilgrimage to India”, হিল সেরই ভাষা i, 

লক্ষ্য করার বিষয়-ক্রিষ্টোফার নামটি এতিহাসিক 
তাৎপর্যপূর্ণ । রোমান ক্যাথলিকরা এখনোও “সেপ্টৎ, 
ক্িষ্টোফারের স্মরণে ২৫শে GATE পালন করেন | 

কধিত আঁছে-_সেন্ট ক্রিষ্টোফারের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, 
তিনি কেবল রাষ্ট্রের শ্রেষ্ট শক্তিশালীকেই সেবা করবেন। 
ভিনি দেখলেন-__শরতাঁন সম্রাটের চেয়ে শক্তিশালী, 
আর সেই শয়তান “GENTS” ভয় করে! eats তিনি 
খুষ্টের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্রিষ্টোফার তার 
অতিকায় দেহের প্রায়শ্চিত-শ্বপ্ূপ তীর্থ যাত্রীদের বহন 
করে” নদী পার করতেন। এক রাত্রিতে একটি শিশুকে 
পার করতে গিয়ে তার ভারে ভিনি বিব্রত হয়ে’ পড়েন। 


সেই শিশুটি ছিলেন ক্রাইষ্ট | তিনি বাহককে ক্রিষ্টোফাঁর ` 


নামে চিহ্bিত করে’ যান। ক্রিষ্টোফার অর্থ ক্রাইষ্টের 
Wes | 


ক্রিষ্টোকার হিল স্‌ যে ক্রাইষ্ট-যোগ বহুন করে’ 


ভারতে এনেছেন, তার একটা গুড় ইঙ্গিত এর ভেতরে — 


কি নিহিত আছে? ক্রিষ্টোফার হিলসের চেহারায় 
যীশুর আকৃতির “art নজরে পড়ে, তার 
চারিত্রিক erte তিনি গুণান্বিত--সৌম্য, শান্ত, সংযত | 

আজ বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আলি আকবর তার 


"দুল সেতার বাজনা শোনালেন । তারপর প্রতিনিধি 


এবং পরিদর্শকের নৈশ ভোজনের ভাক পড়ল- 
সম্মেলনের তরফে |! আহা্য্যের প্রাচূর্য্য ছিপ। শেষে 
শীতের রাতে গরম কফি । সম্মেলনের বাস্‌ আমাদের 
বাড়ী পৌঁছে দিল, তখন রাত ১১টা। 

নিত্যকার মতই পরদিন ভোরবেলা উঠলাম । ভাঙ্গা 
হাট । অতিথিরা বিদায় নিচ্ছেন । আমাদেরও দিল্লীর 
মিশন শেষ হয়ে গেল-ভাবছি। সত্যিই কি শেষ 1. 
মনে হ'ল, এষেন দীপালীর আলো জেলে দেবার আগে 
অন্ধকারের বুকে একটি সন্ধ্যাদীপের শিখা জ্বালিয়ে 
দেওয়া, ছোট একটা পিদিমের সলতায় |. আমাদের 
মিশনটীও কি একটি সন্ধ্যাদীপের শিখা-"আমি সন্ধ্যা- 
দীপের শিখা, অন্ধতারের ললাট মাঝে পরান রাজটীকা।” 
সেই রাজটাকা বিশ্ব- সভার ভোরপপথে বিজ্ঞান-তবনের 
পতাকায় পরিয়ে আমরা ফিরে এলাম 1 ভবিষ্যৎ 
জ্ঞানে তার বাকী কথা । শিৰাত্তে সন্ত TETAS | 
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রঙ্ামুত্র-সমালোচন! _প্রীবসন্তকৃমাব চট্টোপাধ্যায এম. এ. 
সম্পাদিত, (oe সংক্কবপ। প্রকাঁশক-শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যা 
এম. এ.,৩,শস্ত নাথ পণ্ডিত স্ত্রীট কলিকাঁতা-২০। ৪€* পৃষ্ঠ! । মূলা ৫২। 

আলোচ্য পুস্তকে সমস্ত মৃলসূত্রগুলি এবং সুত্রেব বাংলা অনুবাদ 
দেওযা হইরাছে। অধিকন্ত প্রতি gaa শঙ্কবভাব্য এবং বামানুজ 
.ভাষ্যেব সাবমর্ম ren হইযাছে। উপনিষদেব বাক্যগুলি বিচার 
কবিয়া বাদবাষণ ব্রহ্মসুত্রে একটি সর্বান্ সম্পূর্ণ দর্শন প্রণষন কবিয়াছেন 
ate বেদাস্তার্শন নামে পবিচিত। বেদব্যাসেবই এক নাম্‌ বাদবায়ণ। 
eae বিভিন্ন মভাবলম্বী ভাবতীয় পপ্ডিতগণ সকলেই PETF 
প্রামাণিক বলিয! গ্রহণ কবিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাব ১৩ 
অধ্যাষে ৪ HITS এক্মসুত্রেব উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা প্রামাণিক 
বলিয়াছেন। ` 

শ্বধিভির্বভুধ। গীতং ছন্দোভি বিবিধৈঃ পৃথক 
ware পদ্ৈশ্চৈব হেতুমন্তি বিনিশ্চিতৈঃ || 

অর্থাৎ ক্ষেত্র (দেহ) এবং ক্ষেত্ৰক (আত্মা) সম্বদ্ধে শ্বধিবা বিৰিধ 
- ছন্দোময় বাক্যে গান কবিষাছেন, এবং হেতুযুক্ত ও নিশ্চিতার্ঘ saga, 
তাঁহাদের কথ! বলিয়াছেন। ব্রহ্ম ও জীবেব wat কি, ব্রঙ্দেব সহিত 
জীব ও জগতেব ma. কি, ees, সুল শরীব ও PA শবীরেব 
উৎপত্তি, কি প্রকার সাধন করিলে ব্রহ্মলাভ কবিয়া মুক্তি হয, মুক্তি 
হইলে জীবের far শক্তিলীভ হয, এই সকল কণা! ব্রহ্মসথত্রে বিচাঁব 
করা হুইযাছে। বিভিন্ন আচার্য এই সকল বিষষে বিভিন্ন মত প্রচার 
করিয়াছেন Stel seyret বিভিন্ন ভাষ্যেব দ্বাবা Stars 
মত সমর্থন কবিযাছেন। এই সকল ভাষ্যকারদেব মধ্যে শঙ্কবাচার্য 
বং বামানৃজাচার্যই প্রধান । আলোচ্য গ্রন্থে এই দুইজন আচার্ষ্ব 
মতকেই প্রাধান্য দেওয়া ITE | 

আচার্ধ শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বর্গ স্বরূপতঃ নিধিশেষ, কিন্ত 
উপাসনাব জন্ত ভাহাব বিবিধ রূপ এবং গুণেৰ উল্লেখ আছে। আচার্য 
রামানৃত্ধ বলিয়াছেন যে, কোনও বস্তু নিবিশেষ কইতে পাবে না, একটি 


বন্তব যদি কোনওরূপ বিশেষ গুণ না থাকে তাহা হইলে কোনওরূপ 4" i ১ পূর্বে শ্রী্রীঅ 
আইুধ্য ,নাই 
রামানুজেব মতে ব্রহ্ম অনন্ত সদ্‌গুণেব আঁধাব । শানে যেখানে SHC 
4৮ নিগুন বলা হইযাছে সেখানে শান্্েব উদ্দেশ্য যে ব্রন্মেষ কোনও প্রাকৃত 


প্রমাণের দ্বাব| তাহার অস্তিত্ব প্রতিপাঁদন কব! যায় না। 


গুণ নাই 5 তিনি “নিবন্ত নিখিল দোষ” 1 শঙ্করের মতে “তৎ তম অসি” 


অর্থাৎ (তুমি হও ব্ৰহ্ম), সঃ অহম্‌ SEH (আমি হই wa) এই প্রকাব ' 
বাক্যেব অর্থ অনবরত. foul কবিতা ব্রদ্কে উপলব্ধি কবা যায়। g 


রামানুজের“মতে ভক্তির দ্বারা তাহাকে লাভ কবা যায়, নিরস্তকু- 


? উল্লিখিত বিষয়গুলির অনুষ্ঠান করা একাস্ত কর্তব্য মনে কবি! 





উপাসনা কবিলে তাহাকে লাভ কবা যায । শঙ্কবের মতে জগৎ 
মিথ্যা, অন্ধকাবে বজ্ছুকে Coat সর্প বলিষ! ভ্রম হয, সেইরূপ অজ্ঞান 
হইতে THT জগৎ বলিষা ভ্রম হয! বামানুজ্ক বলেন যে, THE 
wie পরিণত হন, জপতেব যাবতীয় Te অনিত্য বলিষা শানে 
কোনও কোনও স্থানে জগৎকে মিথ্যা বল! হইযাঁছে। শঙ্কব বলেন যে, 
জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, অজ্ঞানেব we জীব তাহা বুঝিতে পাবে না। 
অজ্ঞান দৃব হইলে জীব উপলব্ধি কবে যে সে ব্রহ্ম, তখন তাহাব মোক্ষ 
হয। বামানুদ্ধ যলেন যে, জীব ব্রহ্মেৰ অংশ, পৃর্বকৃত কর্মফলে তাঁহাব 
জ্ঞান আবৃত হইয! থাকে, নিবস্তৰ arms উপাসনা কবিলে tate 
জ্ঞান আবরণ হইতে মুক্ত হয, তখন সে যাহ! ইচ্ছা কবে তাহাই পায, 
কেবল জগৎ সৃষ্টি বা প্রলয় কবিতে পাবে না। ইহাই মোক্ষ । 
শ্রীচৈতন্ক বলিষাছিলেন যে, শঙ্কবেব মত ঠিক নহে, জীব কখনও ব্রহ্ম 
হইতে পারে ন!। শ্রীচৈতন্তের মত অনেকটা রামানুন্জের মতেব 
মতন | 

আলেনচ্য গ্রন্থে AEF প্রাঞ্জল ভাষায় এই মতবাদ উপস্থাপিত 
হইয়াছে! প্রন্থেব SIT সংক্ষবপই প্রমাণ কবে যে, গ্রস্থখানি 
লোকপ্ৰিয় হইযাছে। 


কবিবাচ্ছ শ্রীজ্যোতিঃপ্রপরন সেনশর্শা, বিদ্যাবাঁরিধি 


নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি (সন্ধ্যা বিধি, পুজা-পদ্ধতি, নিত্য ও বিশেষ 
হোম )-শ্রীমৎ তাবানন্দ ব্ৰহ্মচাবী প্রশ্নীত। মুল্য © টাকা । 
প্রাপ্তিস্থান_প্রেম-মদির, বিষড়া, হুগলী | i 

্রা্মণাদি বর্ণত্রষের সাক্ষ্যোপসন। নিত্যবিহিত ogi সন্ধ্যা- 
বন্মনাদি কবিলে নি:সংশয়ে প্রাত্যহিক পাপ হইতে বিমুক্ত ger 
ate) বর্তমানে এমনই দেশেব ছুর্দিন যে, সামবেদীয় সব্ধ্যা-পদ্ধতি 
এক Fata পুস্তক। ইহা জানিব! ত্রহ্মচারীজী মন্ত্রমুহেব সহজ- 
বোঁধ্য অর্থ সবল ও প্রাঞ্জল কবিতায় নিবন্ধ কবিয! অপুর্ব দক্ষতাব 
পবিচয দিষাঙ্ষেন। পুস্তিকাখানিতে প্রত্যেক গৃহ্স্থেব নিত্যকর্তৃব্য যে, 
“বৈশ্বদেব বিধান’ সন্নিবেশিত কবিষাছেন তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত এবং 
অভ্যস্ত হইলে পাঁচ নিনিটেব অধিক কাল অনুষ্ঠানে সময লাগে না। 
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সনাতন হিন্দুমাত্রেবই গৃহে বাধা এবং ইহাতে 











পরীশ্রীঅর্ভনারীশ্বরোবিজয়তে__প্রীদেবানন্দ ব্রক্গচাবী £ gh 
প্রাপ্িস্থান-_প্রেম aire, বিষড়া, হুগলী ও ১৭০ আচার্ষ ও 
cts, কলি-৪। মূল্যঃ ২৫ পঃ বিরহ 


ae aye মৃ্ি প্রত eom ian না 
উপাসক বরন্মোপাসনাঁষ মি Sey rp ashe গড়ে Re 


ent oF TUN 
7 WATERS AL SEES TITS 





শা 


স্যার যহ্থনাথ সরকার অগ্মশতবাধিকী ই 

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ota যদ্বনাথ ছিলেন এ্তিহাসিক ব্যক্তি 
একট! যুগে afspi সুনিশ্চিত তিনি ভাবতকে ইতিহাসেব পথে 
প্রতিষ্ঠা দিযে গেছেন্ব। বর্তমান বৎসর ভাব জন্ম-শতবাধিকী 
বৎসব। সম্প্রতি স্ত্যব যদুনাথের জপ্মুশতবাষিকী এসিয়াটিক 
সোসাইটি why সাহিত্য পবিষদ ও ক্যালকাটা! হিষ্টোবিক্যাল 
সোঁসাইটিব, মিলিত চেষ্টায় এসিযাটিক সোঁসাইটিব সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত 
হযেছে! সভাষ বহু জ্ঞানী গুণী araa বিভিন্ন দিক হতে স্তাব 
যছবনীথের নীবব অবদানের উপব আলোকপাত কবে শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেন। স্তাব ষছুনীধও আজীবন waters জীবন ও নীবব সাধন! 
করে গেছেন। মুঘল যুগ বিশেষ আঁওবঙ্গজেবেব রাঁজত্বকালেব 
ইতিহাস বিষষে ste agate বিশেষজ্ঞ ছিলেন । আওবজজেবেব 
বাজন্কাল বিষয়ক ডাব লিখিত পাঁচ খণ্ড'পুস্তক' প্রামাণ্য হিসাবে 
পবিগশিত। শিবাঁজীব ইতিহাস ও প্রাচীন সামরিক বিধি-ব্যবস্থা। ও 
যুদ্ধবিতা বিষষণও তাঁর গবেষণামূলক পুস্তক বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
কবছে। ছুঃখেব বিষয wheres ব্জ্রনৈতিক ডামাডোলের বাজাবে 
স্তার যদ্বনাথেব জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে সবকাবী বেসর্কাবী 
যতটুকু দৃষ্টি আকৃষ্ট ger উচিত ছিল তা হয়নি। কলিকাতা 
কবপোঁবেশনেব বাস্তাব নাম পরিবর্তন ও ভাবত সবকাঁবের wes 
পোষ্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ যত্রতত্র বিচাব-বিবেচনবাহীনভাবে হতে দেখ! 
যাষ। জাতীফ্তাব ভিত্তি wate ্ক্দিশারী sit agate এদিক 
দিষেও Sta যোগ্য মর্ধাদা পান নি। 
পরলোকে ডঃ মতিলাল দাশ £ 

গত ৭ই মাঘ ১৩৭৭ (oba) gaar সুসাহিত্যিক, 
সংস্কৃতিপ্রাণ ডক্টব মতিলাল দাশ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন। 


গত ২২শে মাঘ শুক্রবার নিউ আলিপুবন্থ fre বাসতবনে ডাব 
প্রান্ধাদি কার্ধ্য তদীয যোগ্য পুত্রগণ কতৃক সনিষ্ঠায সুসম্পন্ন ETL 
মৃত্যুকালে ভাব কিছিদিধিক ৬০ qaa বধেস হযেছিল। ডঃ দাশ 
বৎ্সরাধিক উচ্চ বক্তচীপে প্রায় শধ্যাঁশায়ী ছিলেন। ডঃ দাশেব 
স্থাবলঙ্গী কৃতিজীবনূ। কর্মজীবনে তিনি এম. এ. ও oP পবীক্ষায় 


কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে আইন বাবসা সুরু কবেন। পরে ১ 


মুন্সেফেব পদে নিযুক্ত হল এবং সেসন জজ হযে অবসব গ্রহণ কবেন। 
fey আইনের উপর থিসিস লিখে তিনি ডেট উপাধি লাভ 
কবেন।' এই চাকুবীজীবন ডাব কাছে ছিল গৌঁণ_ মুখ্য ছিল 
সংস্কৃতি, কাব্য ও সাহিত্য সাধনা Fre বাষে তিনি বিদেশে সংস্কৃতি 


প্রচার করেছেন। সংস্কৃতি বিশেষ বৈদিক সংস্কৃতি, কবিড, গল্প, _ 
উপন্তাস, নাটক প্রস্থৃতি বিভিন্ন বিষষেব উপব মতিবাৰু অধশিতাধির i 


ABF কবে গেছেন। বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত মানুষ, কর্মশ্রিয় নানুষ 


ছিলেন ভঃদাশ। তিনি কোন কাজ ফেলে বাধতেন না! এমন , 


কি আদালতেব বায লেখাও তিনি ted পরের দিনেব os স্থগিত Y 


ডঃ দাশের হাটা-চলা-বলা-লেখা-পড়া সবই ছিল 


বাখতেন alt 
ws ডঃ দাশ ছিলেন চল্তি কথায যাকে বলে থভবড়ে প্রক্কৃতিব। 
এতৰড় পদাধিকাৰ হয়েও ডঃ দাশেব কোন মিথ্যা মর্ঘীদাব ছড়ং 
ছিল না| অত্যন্ত সহজ সাদাসিধে waters অমাধিক নিবন্িমান 


মানুষ ছিলেন ভিনি। 'প্রবর্ক'-এর অস্তবঙ্গ yer ছিলেন এবং 


প্রবর্তক সজ্বগুরুব ছিলেন একাস্ত অনুগত | সজ্বগুকর জীবিতকালে 


ডঃ দাশ প্রাধ বর্দেই তার নির্দেশ নিতেন । আমবা ডঃ দাশের 


বিদেহী আত্মার উত্বগতি প্রীভগবানেব নিকট প্রার্থনা কবি। 


সুসাহুত্যিকা হাসিরাণী দাশচৌধুরী সম্মানিত ই 

গত ওরা জানুযারী রবিবার আগড়পাড়া (২৪ পরগণা) বিভ্ঞামন্দিব 
ভবনে আয়োজিত বঙ্গীষ কবি পবিষদেব শীতকালীন অধিবেশনে বহু 
নবীন ও প্রবীন কবিব উপস্থিতিতে সুলেখিকা প্রীমতী হাসিরাদী দাশ- 
চৌধুবীকে ‘কাব্যসরখতী’ উপাধিতে সম্মানিত কব! হয । অধিবেশনে 
পৌঁবোহিত্য কবেন প্রবীন কবি শ্রীদীনেশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীফণীক্রনাথ মুখৌপাধ্যাষ | শ্রীমতী হাসিবানী 





. জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, | 


সকল রকম বাধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে সযত্বে হয়। 
পুস্তক ও পত্রিকা. বাধাই বিশেষত্ব | 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত | 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭, গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিকাতা-১২ | 
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প্রবর্তক পত্রিকাব লেখিকা! তার এই যোগ্য সম্মানে আমব! 
আনন্দিত। তাব প্রাপ্ত মানপত্রেব প্রার্থনাব সঙ্গে সুব মিলিয়ে 
আমরা কামনা কবি “তিনি শতাযূ হইয়া বাধীবনের কমল 
~ সিংহাসনে আপনাৰ নব নব অর্ধ্য নিবেদন ককন 1" 
সারস্থত সম্মেলন £ 
কাশীধামস্থিত মীবাবাধী প্রচাব মদ্দিবের উতদ্তোগে বাধিক সারস্থত 
সন্রেলন ১৪ই ফেব্রুযাঁবী ,৭১ ইং ait মহাবিস্ভালযে মহামহো- 
পাধ্যার় শ্রীগোপাল শাস্ত্রী দর্শনকেশবী মহোদযেব সভাপতিত্বে 
_ ভাবগাস্তীর্ঘেব সঙ্গে সম্পন্ন হযেছে। এতদুপলক্ষো শ্রীহিরগ্মষ বিশ্বাস 
প্রদত্ত তব পিতাব grs “হেমেন্দ্ৰ বিস্বাস স্থৃতি পুবস্ধার” ছারা 
কাছীর, বযোবুদ্ধ ' পণ্ডিত *বর শরীনবেন্রকুমার কাব্যতীর্ঘমহাশব ও 
৭ প্রচাব-মপিরের পক্ষ হইতে সাবহত দক্ষিণ! হার! শান্তার্থ মহা- 
বিদ্যালযেব অধ্যক্ষ পণ্ডিত রাজনাবায়ণ শান্তরীজীকে সম্মানিত করা 
'হয়। শ্রীবনমাঁলী ধর্মশাস্ত্ী ও শ্রীনন্দকুমার Aiea সবন্বতী বন্দনাপ্তে 


প্রচার মন্দির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য তার স্বাগত ভাষণে 


নিবেদন কবেন যে, সংস্কৃত STAT ব্যুৎপত্তি লাভাস্তে ভারতেব sia 
অন্তবাত্বাব বাণী যেন সকলে START কবেন। পণ্ডিত রঘুনন্দন 
পাণ্ডে শাস্ত্রী, বরদ্ষচাবিণী কল্যাণী দেবী ও গোবী দেবী বেদাস্তদর্শন, 


॥ কয়েকখানি সুনির্ববাচিত গ্রন্থ ॥ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বন্ধ ॥ 
কর্ম্মবীর রাসবিহ্থারী বন্ু--৫'০০ 
a রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরবিন্দ-রবীজ্দ্ ৪০, 
॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের আলে। ৪:০০ 
rafal উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলো ॥ 
! ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ॥ 
অমৃতের সন্ধানে_৬'০০ 
1 শুভঙ্করের ॥ 
‘মন্দা-নন্দ্'-৪'০০ 
( উপন্তাসোপন শ্রমণ-কাহিনী ) 
1 শীরাজমোহন নাথতত্বভূষণ ॥ 
উপনিষদের সাধন AST ৩-৫০ 
মহেঞ্দাড়োর লিপি ও: সাহিত্য 


"০০ 


প্রবর্তক পাবলিশার্স 3 কলিকাতা-১২ 


পণ্ডিত চন্দ্রাবলী শাহী কাব্য, পণ্ডিত কেশব শান্তী পুবাপেতিহাস, 
ডঃ দীনেশচন্ত্র গুহ ভক্তিযোগ বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ ও ভাষণ প্রদান 
কবেন। সংস্কৃত ভাষা প্রসাব হেতু ব্রহ্মচাবিণী কল্যাণী ও গোঁবী 
দেবীকে বিশেষ পুবস্কাবে উৎসাহিত কবা হয। সভাপতি মহোদয় 
ভাব alte ভাষণে বর্তমানের ধ্বংসলীলাষ কখ! উল্লেখ করিয়! 
জগদীশ সমীপে প্রার্থনা জ্ঞাপন কবেন যে তিনি যেন দীস্রাতিশীত্ 
আবিভূতি হযে আমাদিগকে বক্ষ কবেন। শ্রীদেবীনাবায়ণ 
বিদ্যাসাগব সকলকে ধন্যবাদ প্রদানাস্তে সংস্কৃত ভাষায প্রসারের 
ws নিবেদন কবেন। সভাব বিশেষত্ব এই যে, সভাষ নিবন্ধ পাঠ 
ভাষণাদি এমনকি কথাবার্তা 'পর্যস্ত সংস্কৃত ভাষাষ হ্ষেছিল। 
ভঃ বিমামবিহায়ী মজুমদারের জন্মশতবাধিকী ২ 

পাটনা সিষ্টাব নিবেদিতা কলেজেব উদ্যোগে উক্ত কলেজে গত 
২১এ ডিসেম্বৰ ১৯৭*১ প্রখ্যাত তিহাসিক ও শিক্ষাবিদ ডক্টব 
বিমানবিহাঁরী মজুমদারের ৭১তম ছন্মবাধিকী উপলক্ষ্যে এক সভা 
অনুষ্ঠিত er! mete পৌঁবোহিত্য কবেন বিখ্যাত এতিহাসিক ডক্টর 
কে. কে. দত্ব। সভায় পাটনা বামকৃষ্ণ আশ্রমেব স্বামী মহানন্নজী, 
ডঃ-মুমদাবের সহকর্মী Ae. এন. সবকার, অধ্যাপক এল. কে, 
ঘোষ, অধ্যাপক মনোজ সিংহ, সিষ্টার পুষ্প ও সভাপতি ভক্টর দত্ত 
ডক্টব মজুমদাবেব দীপ্ত প্রতিভা, তীব কর্মময় জীবন সম্বন্ধে মনোজ 
আলোচনা ও আলোকপাত কবেন। নিবেদিতা কলেজের 
হাত্রীবৃন্দ ও আমন্ত্রিত শিল্পীগণ note জাতীষ সর্গীতপবিবেশন PTAA | 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 





৩৯২. প্রবর্তক বিজ্ঞাপন_ষাঘ, ১৩৭৭ 











At 


_ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত . E কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ৷ 
St এও বন্দনা ২-০০ : Dr. H. K. DE CHOWDHURY 
wee Agata re gine ue GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
র বন্দ্যোপাধ যব অধ্যাপক 
i (রেক্সিন বাধাই ও ছাপা, কাগজ অনুপম) 
Se উচ্চপ্রশং 
ডা বসু প্রমুখ কর্তৃক উচ্চপ্রশংশিত। me tite 
ers সালাহ) 1 Agitfess বিরচিত ॥ 
তেইশটি তে al বিষয়ক এবং Niky লতা এ, অনর্গল মলি কাশি ১৪-০ 
মনের ST নামে সান মনীবিকে স্বরণ কর! হয়েছে। | .. প্রবর্তক পাবলিশা”, কলিকাতা-১২ 
সেবা বুক AADA, ৭৯ TH! গান্ধী রোড, কলিং-৯. 
বাংলা সাহিত্য-আঙ্গিনায় আধুনিকতম সংযোজন 
| জ্ঞাসীানিব্র mome ১-২৫ . সতের 
সৃপ্রসিদ্ধ জার্মান শিশুসাহিত্য স্বনির্কাচিত কয়েকটি | অন্ত স্বাদ্দর্ভ , ae (কাব্য-গ্রন্থ) ooo © BS 
রূপকথার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ | একত্ৰে একে এক (গল্প) ৫-০০ 
ক্যালকাটা বুক হাউস, ১1১ বঙ্কিম চ্যাটাজি RS, কলি:-১২ ১৫1১, রাজা ata রোড, কলিকাত!-৭ 





aSa Stes Spa SATA 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সগ্ঠ আমদানীরুত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটি৫, 
"সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী fre শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজ,ত থাকে। 
seine SENTE fratas efsta _ 


রামকানাই BEAST পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজারু) £ কলিকাঁভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
* 
An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


% ELECTRICAL MOTOR k DOUBLE ENDED-GRINDER 
A POLISHING & BUFFING X FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1517 Phone : Resi, 33-2332 











সম্পাদক: Qara দত্ত ও ভ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
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প্রবর্তক পার্রিশাসণ ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে প্রীবাধারমণ চৌধুবী বি, এ কতৃক পবিচালিত ও গ্রকালিত। " 


এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, erie বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী MS, কলিকাতা-১২ হইতে Behl ভুষণ বার কতৃক মুদ্রিত। 






পপ 


'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চিরসারথি তব neers মুখরিত পথ দবিন-রাত্ি” 


টিতে: A ff A f 
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a Xs at a eo ine ace s 





w গু 
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ae ৪ 


৬৮ £ 
ahra কমনীয় কান্তি, সৌন্দর্য ও 





জে rm দা জা চা পপ উর চার উপ দাস টা শিপ সপ জা সি সির চার উস টা 75755 


আহারের পারব ৮৮ ৮ 
5 : a ্াক্ষারিষ্ (৬ করের পুরাতন )সেবলে আপনা 
দিনে RAA.. | wot es উন্নতি হবে। পুরাতন মই 
দ্রাক্ষারি ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং স্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
বব Ax L ফলপ্রদ | TORRA ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
০ বলকারক টনিক । ছুটি eax একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 


উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলঙ্ক 
স্বাস্থ্য ও whee দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 








প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- ফাল্গুন, ১৩৭৭, a: 
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Rem জগতে facis আক্ুৰ্শ্মল 














ease we o বিউদ্ক ঘতের নোনৃতা খাবার 
@ নলেন VTA সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
© HAA দরবেশ ও মিভিদানা 
ও AAAF ও বন্তখ্যাত বোলর (ATARI 
বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে। 
৮৬ আমহাষ্ট রা, কলিকাতা-৯ 1 ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 


ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ {! ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 
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ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


নলকুপ ও অষ্তান্য সেচকার্ষে)র জন্য স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং 
GAB e ঘোড়া *'& সে. মি. x wae সে. মি. MRT, সাকসন, ভেলিভারী ও ফিটিং সহ। . 


মূল্য ৩২৫*১ টাকা মাত্র 





মাইকো ফুয়েল ইন্জেক্‌সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো ভাল্ত, 
জি. জি. গিয়ার ইউনিট, গ্রীল পার্টস, উৎকৃষ্ট মেটাল বল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত কাৰিগরী | 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 
শোরুম £ ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


š রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃ দ্রঃ ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ “eaaa ফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 
n a a | 
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২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--ফাল্তুন, ১৩৭৭ 

















DR ATANSCo:: 58525 
হি getragen Q] iD আঞ্জিও ভুলি মাই ( উপন্তাস ) ৩-০০ 





বি 
ক্রোঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ 
টি 


ভারত শিল্প নিকেতন 
আধুনিক বুক বাইণ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূৰ্য্য সেন HS, কলিকাতা-৯ 







জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 


সকল রকম বাধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে AACR হয়| 
পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধাই বিশেষত্ব ৷ 
আধুনিক যন্তপাতিতে সুসজ্জিত | 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭, গঙাধরবাবু লেন, কলিকাভা-১২ 










TOOTH BRUSH 
al GOMB INDUSTRY Go. f 
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l কয়েকখানি হনির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী Fy ॥ 


“মন্দা-নম্দা?__৪০০ 
( উপন্তাসোপম ভ্রমণ-কাহিনী ) 
[ শ্রীরাজমোহন নাথ-তত্বভুষণ £ . 
উপমিষদের সাধন TE ৩-৫০ 
মক্ঞদাড়োর লিপি ও সাহিত্য 


৩০০ 








শিরোনাম | বিষয় 

জীবনের আলো: প্রশস্তি 
CATE নিবন্ধ 

ইতিহাসের আত্মিক sty প্রবন্ধ 
উন্নতি-দর্শনে তরুণের ভূমিকা n” 

* অপরাধী estate গল্প 
চরিত্র ' প্রবন্ধ 
অজাতশক্র-হ্মস্তকুমার বসু. জীবনী 
জীবনশিল্পী মতিলাল , 55 
সমাধি বাণী ' মী 

সংজ্ঘ-সংবাদ সংবাদ-সংগ্রহ 
জয় বাংল! জয় মুজী কবিতা 
সাময়িকী ae 


স্বামী তত্বানন্দ 
fadi সরকার, এম. এ, 


ot: তারাপ্রসন্ন সরকার 
আশ্রমী 
বিনয় চৌধুরী 


৪২৪ 
৪২৫ 
৪২৬ 


জর উপ উস পে চা উড চা চা ৮ উপ চা $a রা $e 6 fa চার HN চা রিচ চপ Bs চাক যো 


h 
l ॥ ease sifesrasia | 
] - e সঙ্বগুন্রু Aafaa প্রন্থান্বলী ও 


শীমত্তগবদূগীত! (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ 


জীবনসঙ্গিনী (তয় সং) ১০৪০ 
| যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ (৩য় সং) ২৫০ 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (om সং) ১০০. 
| o আস্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২৪০ 
| aAa রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২'০ 
{ উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ 
] l @ (২য় খণ্ড) aioe 
1 শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ 
1 অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) + ৩০০ 
পাতঞ্জল যোগস্থত্র ০৫০ 
অনুশীলনী (৩য় সং) ১৫৩ 


hy কাস ote জা 


শতবর্ষের বাংল! (২য় সং) 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্রবী . 
জীৰনযোগী গান্ধীজী 
নারদীয় whey 
যুগপুরুষ শ্ীঅরবিদ্দ 
ত্রহ্গচর্ষ্য (৩য় সং) 
জীবনের আলো (১ম) 
ঞঁ (হস) 
Q ‘ 
॥ শ্রীনগেন্দ্র গুহরায় ॥ 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
॥ AR রায় ॥ 
সম্ঘগুরু শীমতিলালের জীবন্পঞ্ভী 


১০৬ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 8 প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকরা ২০২ টাক! হারে কমিশন 
ছেওয়া হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহুকগণ গ্রাহক নম্র উল্লেখ করিবেন। 
কর্মাধ্যক্ষ__শ্রন্বশু-ক্ক পাব্বল্নিম্পা্স$ ৬১, বিপিনবিহারী ate Hb, কলিকাতা -১২ 
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| 
=| 
| 


t প্রবর্তক- ফাল্গুন, ১৩৭৭ 







বন বিধ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ra 


১২৮1১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
@ পেটেন্ট ওষধ 
© সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী eae ' 
ঞ প্রতিযোগ্িভীনূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্বসহকারে সরবরাহ করা COA থাকে। 


ODN ইক ক কই 


' উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্ধেদীয় daaa নির্ভরযোগ্য প্রাতিন্তান 


বৈদিক Gaal টাকা 


'-.চল্দননগর - 
জি. টি. রোড 3 3 বড়বাজাঁর 


পরিচালক--কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
বিভারত্ু, আমুর্বেদ শাস্ত্রী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওষধালয়ের gure কর্ম্মসচিব। 
®@ 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক stares উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ৬ষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ 
চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বছ £ মহাড্রাক্ষারিষ্ট : দশন সংস্কার চূর্ণ : 
রবাদ্যারিষ্ট : অশোকারি& : steal ঘৃত (ছাত্রবন্ধু): মহাতৃঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ ভ্রঃ--কলিকাভায় ৫টি বিক্রয়-কেক্্র খোলা হইয়াছে। 


॥ কয়েকখানি সঙ্গীত ও স্বরলিপি গ্রন্থ ॥ 
FETS ও ATH] ৪-০০ স্বব্পহ্সিলি ৩-০০ 
! শীহধীরকুমার দত্ত ॥ কথা-_-গোপী ভট্টাচার্য্য 
(সঙ্গীতশিক্ষার্থদের বিশেষ উপযোগী । ' ভারতীয় স্বর ও শ্বরলিপি-_দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য 
সঙ্গীতের ওপপত্তিক তথ! শাস্ত্রীয় অংশের আলোচনা )। লীন 2৪ 
SSB (২য় সং) ২-৫০ i কথা-মুরারীমোহন সাহা 
কথা- শ্রীচার মুখোপাধ্যায় gaat মিত্র সুর ও স্বরলিপি_ক্ষিতীশ দাশগুপ 
egaga “aferdita —es, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী AB, কলিকাতা-১২ 








জীবনের আলো 


শীতের কুয়াশায় সব যেন বিস্মৃতির আবরণে হারিয়ে 
গিয়েছিল-_মিলনের নিবিড় সে বিভোরতা! কিন্তু 
এই জড়-সমাধি- স্ষ্টি-বৈচিত্য নয়। মহিমামণ্ডিত 
মিলনের রাগিণী কঠেই আড়ষ্ট হয়ে কেবল দুজনের 
হৃদয়ে মীড়ে মীড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলেছিল। হঠাৎ 
জেগে উঠল gawai ছেড়ে প্রকৃতির হিয়া | সপ্ততারে 
বহার উঠল কোকিল পাপিয়ার কঠে, বেল যুখীর 
পৌরভে, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর উড়ল গুন্গুনিয়ে। রক্তের 
পিচকারী ছুটলো বর্ণে বর্ণে। wey এই অভিনব রূপ 
ভূবন ভরিয়ে দিল সৌন্দর্য্যে। 

WB, Fe, রঙ! পাতায় ফুলে, মেদ্বিনীর শম্প-শষ্যায় 
রক্তের মেলা | রঙের আলিপনায় সব হ্বন্দর, সব মধুর | 

নদীর জলে ঢেউ, উজান যাত্রা-_দক্ষিণা বাতাসের 
ঘায়ে Bact পড়ে হীরকচুর্দের মত, রক্তের বিদ্যুৎ 
শোভায় ছলে উঠে কিশোরীর ভরা বুকে স্বজনের 
a | চ্যুত-মুকুলের কুহ্বম-কোরকে জীবের হিয়া মদন 
মৃত্য--বিশ্ব ছুলে উঠে acd, রতিরসের হিল্লোলে এই 
যৌবনপ্র| দুলে দুলে কে কাকে ছোয়া দেয় হিসাব 
থাকে aaa বাধন, বিধিনিষেধের গণ্ডী ভেঙে 
রঙের পিচকারী ছুঁটে-_সব গেলো ভেসে-কেবল রঙ, 
রঙ. আর রঙ. 


রঙীন বিশ্ব। ber, RH, গ্রহতারা অনস্ত নীলিমা 
নব বর্ণে উদ্তাসিত। তরুলতা বনভূমি আবির-রঞ্জিত। 
অন্তর বাহির আ্রীভগবানচন্দ্রের প্রেম মদদিরায় 
মাতোয়ার|-চরণের ছন্দ আজ হারিয়েছে। এই 
“বসন্তের প্রভাতে সব গেছে টলে, সারা জগৎ আজ 
চলে দুলে দুলে প্রেমের স্পর্শে, স্বর্গের অমৃত বর্ষণ হয়ে 
গেছে কাল নিশীধে। আজ সব মাতাল--কঠডে figy- 
সঙ্গীত--দোল, দোল, দোল | 


TIF চরণ-পৃদ্ম। বাজুক নুপুর তালে তালে। ছুলুক জঘন, উরু নিতম্ব, saeta ঝিনিকি ঝিনিকি ato- 
ধ্বনি করুক, আজ পীযুষধারা ধারণে উদগ্রীব উন্মত্ত পয়োধর | -স্জনের আনন্দে নাচুক উল্লাসে, ব্দন-কমল ধীর 
সমীরে কবরীভারে ছুলে উঠৃক | কিশোরীর বিচিত্র শোভায় মাতাল হোক নিখিল ধরণী, রঙের মদিরায় 
ঘুচে যাক হিসাব-নিকাশ, বিচার-বিতর্ক | সবাই বল--দোল-দোৌল-দোল। 
| আর কণে আজ উঠক উলুধ্বনি। রাসধাত্রার পর বসস্তের মধু প্রভাত-_ভবিষ্য waa ভাগবতবীর্য্য- 
সম্ভার অসাধারণ শোভাষ নব প্রশ্থতির হৃদয়ে আজ উৎসবের atst ow, পৃথিবীতে কষ্ণচন্্রের পরশ-্বধায় 
অযৃতলহরী শোভায় শোভায় দশদিক মাতোয়ারা, দোলের রঙে আত্মভোলা ব্রিপুরারি নগ্ঘবেশ চেকে ধূতুরা 
আকন্দের কুহ্বম-শয্যায় মনোহর মুত্তি ধ'রে, শিল্গায় ফু মেরে বেদধ্বনি তুলে নূতন ছন্দে । ৯ 

উমাপতির এই রঙ্গে উৎসবের কৌতুক কানায় কানায়__-কণের হলাহল আজ আর Feet নয়, উচ্ছ্বপ 
নীলমণির i পরম শোভা । Swe নাচে দুলে ছলে | 5১৮৮৮ 

ৰহ চল__সন্মুধে প্রেমময়, ta I AAA ভিলাল 
উন্মত্ত হয়ে দুলে দুলে চল সুখে প্রেমময় তাই আজ দোলযাত্রা হি a eae ee) 
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বেদ মন্ত্র 
রেণুকণা ঘোষ 


প্রথমোহষ্টকঃ a চতুর্থোহধ্যায়: ॥ পঞ্চমং সুক্তং Sal ve 


( Teamy একপঞ্চাশৎ SE ) 
অভিমবন্ধনৎ স্বভীষ্টিমৃতয়োহস্তরিক্ষপ্রাং 
| AE. 
তবিষীভিরাবৃতং | 


l | 

ইন্দ্রং দক্ষাস ঝভবো মদ্বচ্যুতং শতক্রতুং 
| _ | = 
জবনী LIST HAE ॥২ 


অন্বর-উতয়£” (রক্ষাকর্তা ) “wate” (শ্ীবৃদ্ধিসাধক ) ণধভবঃ” ( ae অর্থাৎ জ্ঞানীগণ ) “স্বভীষ্টিং” 
(হ্-অভীতিংহন্দর হইয়াছে অভীষ্ট যাহার অর্থাৎ স্থাভীষ্টপ্রদানকারী ) “তবিষীভিরাবৃতং” (বলের দ্বারা 
আবৃত্ত-_অর্থাৎ অভিবলী ) “অস্তরীক্ষপ্রাং” ( অন্তরীক্ষকে পূরণ করেন__এই ব্যাসবাক্ে অস্তরীক্ষকে নিজ তেজ- 
দ্বারা পৃরণকারী ) “মদচ্যুতং* (গর্বনাশকারী ) “শতক্রতুং” (শতসংখ্যক যক্তসম্পাদনকারী ) “Rae” ( ইন্স- 
দেবকে ) “অভীং” ( অভিমুখে ) “অবস্বন্’ ( পৃক্ত! করিয়াছিলেন ) “জবনী” (সর্ব ভাবে উচ্চারিত) “AAS!” 
( প্রির ও সত্য মন্ত্রসকল ) “আরুহং” ( ইন্টকেই প্রাপ্ত হয় )1২ ৃ | 

জঅনুবাদ্ধ--রক্ষাকর্তা, শ্রীবৃদ্ধিসাধক খভুদেবগণ--স্বাভীষ্টপ্রদানকারী, অতি wets, . স্বতেজে 
হ্যুলোক আচ্ছাদনকারী, মদনাশী 'শক্রততু ইন্্রদেবকে সর্কাতোভাবে অর্চনা করিয়াছিলেন। তাহাদের হবার! 
উচ্চারিত সত্য মন্ত্রসকল ইন্দ্রদেবতাকেই প্রাপ্ত হয় ॥২ 4 

[ আচাৰ্য্য সায়ন বলেন, Grata নিরুক্ত মতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা “awe” শব্দের অর্থ মরুত হয়। 
তার মতে বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধকালে সকল দেবতাই দেবরাজ ears পরিত্যাগ করেন-_কেবল মরুৎগণই 
তার সঙ্গে থাকেন। পক্ষাত্তরে তীর! gatas বধে ইন্দ্রদেবকে সাহাষ্যই করেন ] IR 
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বর্তমান মাসের গুরুত্বপূর্ণ Wal মধ্যবর্তী নির্বাচন 
এবং উহার অপ্রত্যাশিত safa) নির্বাচনের পূর্বে 
কিছুকাল ধরিয়া নিখিল ভারতে, কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহে 
এমন অরাজক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল! সৃষ্টি হইয়াছিল 
যাহা অবাঞ্ছনীয়ই শুধু নহে, হুঃসহ ও নৈরাশ্যঙ্গনক | 
আশঙ্কা হইয়াছিল বুবিবা ভারতের atey ভাঙ্গিয়া, 
ছিন্ন-ভিন্ন ধ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়িবে | বিগত নির্বাচনে 
কেন্দ্রে আপাততঃ অপ্রত্যাশিত নব কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ 
দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার ফলে এই 
বিপদ কাটিয়া.গিয়াছে। এ বৎসর লোকসভা-নির্ব্বাচনে 
গুরুত্ব এই দিক দিয়া অসামান্ত | ভারতীয় সংবিধানে 
প্রকৃত ক্ষমতা! প্রায় সমগ্রভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
কেন্্রীভৃত। রাজ্যগুলির রীতিনীতি-আস্ফালন কেজ 
কর্তৃক নিয়স্ত্রিত। কেন্দ্রীয় নীতি প্রকৃতপক্ষে ভারতের 
ভাগ্য-নিরধারক | 

নিখিল ভারতে গণতান্ত্রিক কংগ্রেস তথা অঙ্কান্ত গণ- 
তান্ত্রিক দলগুলির প্রতিষ্পর্ধী রুশ বা চীন্পন্থী সমাজবাদী 
দল। ইহারা একদলীয় নায়কন্ছে (Party dictatorship) 
প্রত্যয়ী। এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার, aw ইহার! 
গণতন্ত্রকে হাতিয়ার wat ব্যবহার করিয়া থাকে৷ 
এই সমাজতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে প্রকরণ ও পদ্ধতি লইয়া 
মতভেদ থাকিলেও লক্ষ্য ইহাদের একই | এই লক্ষ্য 
সিদ্ধির পথে সর্বভারতীয় ক্ষমতা লাভের পূর্বেই ইহারা 
অপর দলগুলির উৎসাদন-অপসারণকল্পে সর্বদল 
নিধিশেষের রাজনীতির নোংরামির মধ্যে অধিকল্ত ধুন 
জখম হত্যাকান্ডের আমদানি করিয়া ভারতের বিশেষ 
বাংলা দেশের জীবনযাত্রাকে দুঃসহ ও ভয়াবহ করিয়! 
ভুলিয়াছে। খুনের বদলে খুন, আন্তর্দলীয় হিংসা- 
প্রতিহিংসার até যার ফলশ্রতি। এবারকার 
নির্বাচনের আগে ও পরে ভারতীয় সমাজে এই আদিম 


প্রকৃতির ব্যাপক নগ্ন প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা গেল যাহা oH 
মন ও স্নাজিত কচির কাছে অশ্রদ্ধেয়। 
মার্কস-লেনিনবাদী তথা পশ্চিমের জীবন-বিকাঁশের 


ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ-সর্বক্ষেত্রেই ates, 
সহনীয়তা, সহাবস্থান, সবারই মিলিয়া মিশিয়া বাঁচা 
বাড়ার অধিকারের কোন তত্বদর্শন নাই। এককে 
উৎখাত করিয়া, ধ্বংস করিয়া অন্যের আত্মপ্রতিষ্ঠা। 
সোবিয়েৎ রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী gros ভারত 
ভ্রমণে আসিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন, কি sfrai 
করদমিত্র রাজাদের হত্যা ন করিয়া তাঁদের রাজ্যকে 
ভারতভূক্তি করা . সম্ভবপর হ্ইয়াছিল। gress 
বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন-_ 


‘You Indians are a wonderful people. 
How on earth did you manage to liquidate 
the princely states without liquidating 
the princes.” | 


ভারতীয় মার্কসবাদীরা ভারতের এই সর্বংসহা শিক্ষা 
গ্রহণ করেন নাই । ভারতের এঁতিহ্ব-অসঙ্গত গভীর 
উপরিচর মার্কস্বাদ অনেক বিপর্যয় স্থষ্টি করিবে, few 
শেষ পর্যন্ত ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়িতে 
পারিবে না। - 

বামপন্থী মার্কসবাদী দলগুলি এবারকার অন্তর্বর্তী 
নির্বাচনে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তেমন কিছু অগ্রগামিতা 
দেখাইতে পারে নাই, কেবল পশ্চিমবঙ্গে সি- 
fa. আই. এম. প্রাদেশিক বিধান সতা ও কেন্দ্রীয় 


_ লোকসভ| উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বাপেক্ষা সভা সংখ্যার কিছুটা 


আধিক্য ate করিয়াছে | 
প্রায় রাজ্যেই কোন একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা, 
'গরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই । ফলে কোয়ালিশন 
. ও দল-ভাঙ্গাভাঙ্গি অনিবার্ধ। 
ইহাই বিগত নির্বাচনের মোটামুটি চিত্র । 


> ৩৯৬ 

ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই 
যে, এখানে লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়ের পদ্ধতি ছাড়া দক্ষিণ ও 
বামপন্থী বলিয়া অভিহিত দলগুলির মধ্যে কোন স্থৃম্পষ্ট 
ভেদরেখ! নাই। জমাজতস্ত্রের বুলি মুখে না লয়! 
এখানে কারও রাজনীতির আসরে -অবতীর্ণ হওয়ার 
যেন উপায় নাই। 

বিগত 'মাদ হই প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক 
পত্র-পত্রিকাগুলি নির্বাচন, নির্ধাচনের জোট, দলের 
নির্বাচনী ইস্তাহার, জয়-পরাজয়ের জল্পনা-কল্পনা লইয়াই 
ব্যাপৃত ছিল। নির্বাচনের পুজ্ছানুপুজ্ষ খবর এইসব 
পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহার পুনরুক্তি করিয়া 
ate নাই। att, সমষ্টি, পত্রিকাগোর্ঠী, বলিতে 
গেলে দেশবাসীর প্রায় প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ভাবাদর্শ ও 
স্বার্থকেন্দ্র হইতে নির্বাচনপ্রার্থা ব্যক্তি বা দলকে সমর্থন 
অথবা অসমর্থন করিয়াছে এবং জয় পরাজয়ে প্রসন্ন বা 

অপ্রসন্ন হইয়াছে। রাজনীতিতে আগ্রহ অমুরক্তি 

স্বাভাবিক ;, কারণ, নিত্যদিনের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ - 
'_ ব্যক্তি ও সমষ্টিগত, আদৰ্শ বা adds, সাময়িক অধবা 
কাগ্নেমী--নির্বাচিত সরকারের রাজ্যনীতি ও ate 
ব্যবস্থার সঙ্গে সংজড়িত। 

TSI TCLS আচ্ছন্নতা Sey, মতবাদের উপরে 
উঠিয়া fasta নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ সামগ্রিক কল্যাণমূলক 
দৃষ্টিতে রাজনীতিকে বিচার করার আদর্শপুরুষ শুধু এ 
যুগে নয়, সর্বকালেই বিরল । এমনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ 
সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষকে এযুগের মানুষের প্রত্যক্ষ করিবার 
। সৌভাগ্য হইয়াছিল তিনি হইতেছেন জাতির জনক 
মহাত্মা TRY | জনক- ভারতের স্বপ্ন ও তপস্যা যে 


জাতি স্ষ্টির সেই জাতির--তার উত্তরাধিকার-ন্যস্ত 


artes কংগ্রেসের পরিকল্পিত জাতির অবশ্যই নহে। 
লক্ষ্য ও উপায় AAT কাছে অবিচ্ছিন্ন ছিল | 
আজকের শুধু রাজনীতি নয়, সর্ব নীতিতেই লক্ষ্য 
ও উপায়ের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নাই। অসৎ অন্কায় 
উপায়ে কোন মহৎ কল্যাণ সাধন করা যায়, এ কথা 
তারতবর্ষ বিশ্বাস করে না। 
সর্ব দলনিধিশেষে বর্তমান রাজনীতিকদের অন্ততম 


প্রবর্তক 


"যাহা পশুর স্বাভাবিক ধর্ম। 


[ ste, ১৩৭৭ 





নীতি হইতেছে -মানগষকে অবিরাম উত্তেজনার মধ্যে 
রাখা । অন্তথায় ইহাদের ধারা ও অস্তঃসারশূন্য স্বরূপ 
প্রকাশ হুইয়| পড়িলে ইহাদের কুৎসিৎ কদর্ষ চেহারা নগ্ন 
হইয়া পড়িবার সম্ভাবন] | r 
- অ-ভারতীয় রাষ্ট্র বা আর্থ ব্যবস্থার অঙ্ককরণ করিয়া 
আজকের সংকীর্ণ হবার্থান্ধ নেতৃবৃন্দ ভারতের সামাজিক 
জীবন, gator alas বিধিব্যবস্থা রীতি-নীতি ও 
বর্তমান রাজনৈতিক পরিমগ্ডলকে বিষাক্ত ও কলুষিত 
করিয়া তুলিয়াছে। বিগত নির্বাচনে, ইহা দেশবাসী 
প্রত্যক্ষ করিয়াহে, কিন্ত আশ্চর্য, কোনরূপ জ্ঞানোদয় 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়-না। আমাদের চিত্ত এমনি 
তমসাচ্ছন্ন eeu পড়িয়াছে ! খুন জখম হত্যাকাণ্ড, 
ধাপ্পাবাজী, অতিরপ্রনঃ মিথ্যা প্রবঞ্চনা যত রকম হীন 
অসাধু উপায় আছে সবগুলিই এই নির্বাচনে নিধিচারে 
সজ্ঞানে আশ্রয় প্রশ্রয় পাইয়াছে। সর্ব ক্ষেত্রে সর্ব স্তরের 
মানুষের মধ্যে এমন ব্যাপক নৈতিক ও চারিত্রিক 
অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, মানবিক বা সামাজিক বিবেক, - 
মনে হয়, যেন আর কিছু অবশিষ্ট নাইি। এই অবাঞ্ছনীয় 
শোচনীয় ছুরবস্থার চিত্রটি এবারকার নির্বাচনে সুষ্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। 
এই ছুবিসহ ছুর্নীতি.ও পাপাবর্তের মুল ও মৌলিক 
কারণটি হইতেছে আদর্শ ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে tHE! | 
জীবন নয়, জীবনয়াব্রার মান বৃদ্ধি, (standard of living, . 
not standard ‘of life); জীবনের কাম্য উদর 
আর উপস্থের অবাধ হবখহ্ৃবিধা”_কামাললে getafe. 
ত্যক্তেন Bae] —. 
ত্যাগের, আত্মাহুতির মধ্য দিয়া, সবার সঙ্গে সম্তোগের 
মধ্য দিয়া নিজের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিয়া তোলা-__এই 
মনুষ্যত্বের ভারতীয় আদর্শ আজকের সমাজতন্ত্র ও বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের রাজনীতি ও আর্থ ব্যবস্থায় পরিত্যক্ত। জীবন- 
ধারণ, বাচা বাড়া, খাওয়!পরা কেন, কিসের oy, এ প্রশ্ন 
পশ্চিমের রাষ্ট্র বা অর্থনীতিতে নাই। এই জড়বাদী 
দৃষ্টিকোণ যেমন ওদেশে অতুল ভোগৈশ্বর্য সত্বেও সমাজ 
TAF চঞ্চল, অতৃপ্ত, অশান্ত, উচ্ছৃঙ্খল, মারমুখী করিয়া 
তুলিয়াছে, তেমনি এদেশেও এই জীবনবোধের অন্ধ 


~ 


Figa, ১৩৭৭ ] 


অনুকরণ শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, রাজনীতিকে fen বিষাক্ত 
করিয়া তুলিয়াছে এবং তুলিতেছে। 

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র অথবা যে-কোন 
ধরণের শাসনতম্বই হোক না কেন, সবই পরোক্ষ শাসন 
_হ্য় প্রতিনিধিমুলক, নয়তো of, গোষ্ঠী বা দলীয় 
একনায়কত্বের শাসন। ইহার বিকল্প সর্বজনের সোজা- 
হাজি প্রত্যক্ষ শাসন at অকল্পনীয়। এ-ফুগ 
বলিতেছি এইজন্য যে, একদা সত্যযুগে ভারতবর্ষে ইহা 
সম্ভবপর হইয়াছিল যখন ‘err বিধৃতাঃ প্রজা 
ধর্মবোধ, সর্বত্র সত্যদর্শন সহজ স্বাভাবিক অনাবৃত fer | 
মহাত্মা-কল্পিত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণসূলক গ্রাম পঞ্চায়েৎ 
ইহার অনেকট। বিকল্প বলা যায়। ক্ষমতা মানুষকে 
মদমত করে (Power corrupts) | 


হাতরাং শাসন যখন পরোক্ষ প্রতিনিধিমূলক তখন 
প্রজার হ্বধ-্াচ্ছনদ্য, শাস্তি-নিরাপত্বা সবকিছু নির্ভর 
করিতেছে শাসক-প্রতিনিধির নির্মল নৈতিক ও চারিত্রিক 
উৎকর্ষের উপর | 


ভারতের জীবন ও সমাজ্নীতির fartar মহা 
ভারতের অনুশাসন ‘যাদৃশো জায়তে রাজা তাদ্শোহস্য 
জনে! ভবেৎ | যেমন শাসক তেমনি প্রজা | বর্তমানের 
প্রজাতন্ত্রে প্রজার নৈতিক অধঃপতন হইতেই নেতৃত্বের 
জীবন ও চরিত্রের অপকৃষ্টতা প্রমাণিত eq) যারা 
শাসক"প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন তাহারা কে, কি 
ধরণের এ পরিচয় কাহারও অজানা নহে । আজকের 
দিনের ট্রাজেডি হইতেছে এখানে ষে, প্রায় ভোটাররা 
-নিধিচার দলীয় প্রচারের গ্রামোফোন | প্রায় বুদ্ধিজীবী 
বা পত্র-পত্রিকাগুলি হয় দলীয় আন্গত্যে অথবা স্বার্থ- 
সচেতনতায় SHS, নয়তো পশ্চিমের “বাঁদ”-এর বাহিরে 
কোন সামগ্রিক কল্যাণের পথ সন্বন্ধে'অবিজ্ঞাত | 
একমাত্র উন্নত fasta নির্মল চরিত্রের আদর্শবান 
মানুষই জনকল্যাণের অধিকারী | এই প্রজ্ঞা-উজ্জ্বল 
চর্রিত্রগঠনের পধ-নির্দেশ ভারতের সার্বজনীন স্বতিশাস্তর 
গীতা দিয়াছেন_“বশে হি যস্যেম্নিয়ানি তস্য প্রজ্ঞ! 
প্রতিষিত' | ইন্দিয়জয়ী পুরুষই চরিত্রবান্‌-_-সার্বজনীন 
কল্যাণকৃৎ। বিজ্ঞানবিদ্‌ মনীষী আইনষ্টাইন ইহার 


সম্পাদকীয় 


' গিয়াছেন। 


৩৪৭ ' 


সমর্থন করিক্বাছেন : “I am absolutely convinced 
that no wealth in the world can help 
humanity forward even in the hands of the 
most devoted worker in this cause. The 
example of great and pure character is only 
thing that produce fine ideas and noble 
ideals (The world as I see it ).” 


বর্তমান সংখ্যা প্রবর্তকের asa প্রকাশিত 


‘ইতিহাসের ates ভাষ্য প্রবন্ধে যে শিবময় সদ্গুরুর 
কথা উক্ত হইয়াছে তাহাদের আদেশ-উপদেশ-অহ্শাসনে 
পরিচালিত age সামগ্রিকভাবে সর্বজনকল্যাণের 
অধিকারী । কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিমূলক শাসক 
হইতে পারে একমাত্র এই মনাভীত রাগদ্বেষরহিত 
প্রজ্মান-ভূমিতে আরূঢ় আচার্যবৃন্দ । 

প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল তারতের 
নবজম্ম সিদ্ধ ও সত্ভবাস্সিত করার লক্ষ্যে এমনি এক 
গুরুমণ্ডলী vita তপস্যা নীরবে প্রবর্তক সঙ্জঘে করিয়া 
তার শিষ্ত-সম্তানদের প্রতি এই নব 
ভারতজাতি গড়ার আহ্বান £ 

"প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজনবোধে যাহা সম্মুখে এসে 
দাড়ায় তাহা মিথ্যা নয়, মায়া নয়, তাহাকে ওদাসীন্তে 
উপেক্ষা করো না। এ দেশকে TESA হওয়ার সাধনায় 
দীক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষা এই সাধনা দিবে 
ভারতের ধর্মপ্রাণ সন্্যাসী--সন্ল্যাসী সেই, যে সর্বশক্তি 
ভগবানে তুলে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে) নিঃস্বার্থ হয়েছে। 

“্পরমার্থ__জগতের সবখানি সম্পদ নয়--জাঁগতিক 
ধন-রত্ব জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন। একদিকে 
ঝৌক দেয় যে, তার চিত্ত সমন্বয়্বিহীন। গুণসাম্যে 
শাস্তি ও আনদদ|। লক্ষ্য স্থির করতে হবে অমধ্যে 
দক্ষিণ ও বাম নয়নের কেন্জে ৷ দক্ষিণ অথবা বাম_কোন 
পথই জীবনের অনুকুল নয়। চাই জীবন, ভাগবতত- 


'জীবন, শাশ্বত জীবন, সনাতন জীবন | 


“seq আদি ও অস্ত নিরাবয়বত্ব। মধ্যই বূপলাবণ্য- 
ময়ূস্থই ও সংহারের দ্যোতক। এই স্থিভিকে 
অস্বীকার করা, ঈশ্বরলীলাঁয় অনাস্থা, াগবত-ইচ্ছার | 
বিরুদ্ধে চিন্তা জীবধর্ষের পরিপন্থী-_ইহা বলাই ৰাহুল্য।' 


ইতিহাসের আত্মিক ভাষ্য 


॥ দুই | 
শ্রীরমণ 


চিন্তানায়ক মনীষী বিপিনচন্ত্র .পাল একদ1 কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন £ “রবীন্দ্রনাথ যদি ইউরোপ 
পর্যটনে বাহির নী হইয়া ভারতের তীরে ভীর্ঘে পরিভ্রমণ 
করিতেন ও দৌভাগ্যবলে কোন সাধুবৈদ্যের. সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাহার অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ- 
হইতই হুইত। এই ক্ষয়োঘুখ সংসার তাহাকে বেশী- 
দিন ধরিয়া রাখিতে পারিত ন!--এই অপূর্ণ বাসন! 
তাহার একদিন পূর্ণ হইবেই হইবে । যে অপূর্ণতার জন্য 
‘De যোহানের নিকট উপস্থিত হুইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্ত 
ঈশ্বরপুরীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর শরণ লইয়াছিলেন 
রবীন্্রনাথেরও সেই অভাব 1” 

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর (১৯১১) বয়সে সম্বর্ধনা 
উপলক্ষে লিখিত এক প্রবন্ধে বিপিনচন্ত্র পাল এই মন্তব্য 
করেন । যাঁদের নির্ভেজাল খাঁটি ভারতের অধ্যাত্ববাদ, 
, ধৰ্ম, সংস্কৃতি ও সত্যতার মর্ম পরিচয় নাই অথবা ধারা 
পাল্চাত্যের ভাবনায় ভাবিত, পশ্চিমের চশমা পরিয়া 


ভারতের অতীতকে দেখেন, বিচার করেন, তাদের'নিকট- 
সুনিশ্চিত এই মন্তব্য অত্যন্ত ap বলিয়া মনে হইবে । 

ইংরাজের রাজনৈতিক শাসনের অবসান হইয়াছে, 
কিন্ত ইংরাজী ভাব-ভাষা সাংস্কৃতিক প্রভাব হইতে এখনও 
আমরা মুক্ত হইতে পারি ate) জাতীয় জীবনে ইহার 
ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে । এখনও যে ইংরাজী 
শিক্ষিতেরা নিবিচারে ইহা আাকড়াইয়া আছে তাহা 
নিছক সংস্কারবশে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার স্থিতাবস্থ। বজায় 
রাখার স্বার্থে, অপর একটি প্রধান কারণ "হইতেছে 
ভারতের স্বকীয়, সুমহান বিশ্বগ্রাসী তাবাদর্শটি এখনও 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বিপিনচন্ত্র এই দিকেই শুধু 
দিগ-দর্শন দেন নাই, সঠিক বস্তু নির্দেশ ও তার প্রাপ্তিরও 
পথ দেখাইয়াছেন। 

জাগ্রত ইংরাজ তথা ইউরোপের ভাবধারার সংস্পর্শে 
আসিয়া বাংলা তথা ভারতের যে নব জাগরণ তাহা * 
বিগত শতকে প্রধানতঃ আবতিত হইয়াছিল ব্ৰাহ্ম 





নৃতন ভারত গড়ার অমোঘ স্বপ্ন সিদ্ধ কর, সিদ্ধ কর! 

. প্রাচীন ধর্ম বিসর্জন দাও | "মামেকং শরণং ব্ৰজ’ 
গীতার বাণী | “অহং ত্বাম্‌ সর্বপাপেষ্য মোহ্ষয়িয্যা মি” 
শ্রীতভগবাঁনের এই উক্তিতে বিশ্বাস কর--সংশয়ঘোরে 
সত্য-বঞ্চিত হয়ো না। 

"ভাবের ঘরে চুরি যার, তার পতন অনিবার্ধ--সর্ব- 
ত্যাগী সন্ন্যাসীর ধশ্ম ভোগীর নয়। ভগবান চাঁহেন তোমার 
মত প্রিয়কে, ARIST, ভক্তকে | তোমার কাণেই তাই 
এই শিবের বিষাণ বজ্জধ্বনি করে। এ পথে নৈরাশ্য 
নাই, প্রত্যবায় নাই। দ্বেষ, হিংসা, অহং থাকে যদি 
তবে বিমুখ হবে_-নতুবা জয়ের পথ তোমার জন্তই। 
নৃতন ভারত গড়ার বিশ্বকর্মা এ জগতে আজ আর 
কেহ নাই, “আছ তুমি আর তগবান’। ০পুরাতনের 
প্রতি আসক্তি--অনেক জ্ঞান শেখায়, অনেক যুক্তি সষ্টি 

, করে-_কিছুই কিন্ত তোমার জাত নয়। অজ্ঞাতের প্রতি 


প্রাপ্য বরান্‌ দিবোধত |” 


অনুরাগ স্বভাবের একটা Sed ধর্ম। আজ বস্তুত 
সত্যে স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত কর-সেইখানে থাকে ঘোরতর 
GAB! | তাহার উপেক্ষা ত্যাগ নয়, বৈরাগ্য নয়--বস্তুতস্ত্র 
সত্যের বিরাট মুতি সন্দর্শন কর। সাধক বেপধুমান 
দেহে নিরাশ হয়, অক্ষমবোধে মাথা নত করে-তাই 
বলি-উঠ, মাথা তোল--দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত কর, FRET 
হও। এই করাল মুর্তি সন্মুখে ভীম af তোমার-_- 
অসাধ্য দুঃসাধ্য কিছু নাই--অনম্ত শক্তি বীর্ষে, হে 
মাধক ভারতের সম্মুখে যে ভীষণ রুদ্র মাথা তুলে 
দাড়িয়েছে__তপন্তার সাহায্যে বস্তুতস্ত্র এই মুস্তি আত্মসাৎ 
কর-_বিমুখ হয়ো না। ভয়ে অক্ষমতায় অমৃতের দিশারী. 
নূতন ভারত রচনার প্রবর্তক-_অতিনব ধর্ম তোমার 
অবধারিত জয় তোমার সম্মুখে__"উত্তিষ্ঠত জ্বাগ্রত 


[ শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ] 


Slay, ১৩৭৭ | 


ইতিহাসের আত্মিক ভাষ্য 


woo 





আন্দোলনকে কেন্দ্র ‘করিয়া | এই আন্দোলনের প্রধান 
পুরোধা ছিলেন রামমোহন, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী | 
Stat বিগত শতকে নবজাগরণের ইতিহাস লিখিকাছেন 
তার! বিশেষভাবে ত্রাঙ্গমতাবলম্ীর! আচার্য বিজয়কৃষ্ণকে 
আদৌ আমলে আনেন নাই, অধবা অত্যন্ত গৌণভাবে 
উল্লেখ .করিয়াছেন | ইতিহাসের এই বিকৃত্তি বিংশ 
শতকে আমাদের আত্মপরিচয়ের পথে স্বনিশ্চিত fay 
সষ্টি করিয়াছে | বিপিনচল্রের মন্তব্যের যাথার্থ্যতা 
বিজয়কৃষ্ণ-জীবনের ঘ্ুপরিণতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে | 
১৯১২ খৃঃ আচার্য ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে, ‘ব্রাঙ্গসমাজের ব্যঙ্গ ও তার মন্ত্র 
শিষ্যদের বিচার ‘বিমুঢ়ত!’ এই দুইটি বিপদ হইতে বিজয়- 
FEF রক্ষা করার প্রয়োজন ।* আচার্য গীলের কথা-_ 
‘কিন্তু এই দুইটি ছাড়া তৃতীয় আর একটি পথে তাহার 
(পৌসাইজীর ) জীবন আলোচনা করা যায়। এই 
তৃতীয় পথটি ইতিহাসের পথ |” | 
মনীষী বিপিনচন্দ্র ভারত-সংস্কতির যে fima 
দিয়াছেন তাহা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরে গৌসাইজীর 
জীবন ও সাধনায় উনিশ শতকের কুদ্ধটিকা কাটাইয়া 
অনেকখানি ye হুইয়া উঠিয়াছিল। রামমোহন- 
উত্তর জাগরণ চঞ্চল উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে নাকানি-ঢুবানি 
খাইয়া যে যুগণ্ডরু এই জাগরণের Ves ভারতীয় 
মৌলিক খাতে মোড় ফিরাইয়াছিলেন তিনি হইতেছেন 
গৌসাইজী আচার্য arse) পরবার্তী কালে ভাঁরত- 
সত্তার এই অস্তঃশীল উন্মেষকে নানাভাবে স্ফুটতর করিয়া 
তুলিয়াছেন এই গুরুক্রমের আরও অনেকে ৷ ' এই 
জাগরণ-শোত ক্রমশঃ শুর হইতে থাকে বর্তমান দশকের 
তৃতীয় দশক হইতে নবাগত 'অচিৎবাদী alate মার্কসীয় 
সমাঁজবাদের সংঘাতে । ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বস্তবাদী 
সভ্যতা এবার ব্যাপক বেগে ভারতের ভনগণকে পর্যন্ত 
চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ' | 
ইংরাজের আগমন e- এদেশের মাটিতে স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠার প্রতিরোধে এদেশে ধিওসোফিক্যাল 
সোসাইটি, amita, আর্যসমাজ প্রভৃতির উদ্ভব | 


যুগপ্রয়োজনে ইহাদের aga ইহার কোন্টিই 
ভারতের ইতিহাসের অন্তর্ধারার অভিব্যক্তি নহে। এমন 
কি ঠাকুর।রাম কৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমস্বয়ী ‘যত মত তত পথ'- 
এর Tees ঘোষণাও খানিকট। পরিবেশ প্রভাবিভ 
এবং সনাতনের যুগসঙ্গতি দিবার প্রেরণাঁয়। বিগত কয়েক" 
শতাব্দীর বহু এবং বিচিত্র বিজাতীয় সংঘাতময় fèr- 
ধর্মের আত্মরক্ষামূলক যুগোপযোগী নবীকরণ প্রয়াসের 
চরমতম প্রকাশ ইহা, একথা বলিলে এতিহাসিক সত্যই 
বলা হইবে । রামকৃষ্ণ-উত্তরকালে বিগত শতকের শেষ 
দশকে বিজয়কৃষ্ণের কঠে চিরকালের ভারতবর্ষ পুনরায় 
স্বকীয়তার ঘোষণা! করিল : “শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন যদি 
অন্ত পথ ব্রক্মলোকে লইয়া যায় Slate যাইবে না। 
re, ধষি*বাক্য,। সাচার, মহাজনদিগের আচিরণ, 
ইহা ভিন্ন আর সবই অসার |” 

গৌসাইজীর এই উক্তিটি অন্ধ গৌড়ামী মনে হইতে 
পারে, কিন্ত বিশ্বের ধর্ম ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে হুনিশ্চিত এই 
সিদ্ধাস্তেই উপনীত হওয়া ছাভা গত্যন্তর থাকিবে al | 
বস্তুত: মানবজীবনের চরম সার্থকতা ও পরম সিদ্ধি 
একমাত্র আধ্যভারতের ধর্ম ও অধ্যাত্ববাদের মধ্যেই 
নিহিত-_অন্থত্র অতীন্দ্ৰিয় অপ্রাকৃত পরম সত্যের এই 
উপলব্ধি হয় ইহারই অক্ষম অনুকরণ অথবা ধার-করা। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণে অতীতের সমাহার এবং বিজয় কৃষে 
তবিস্ততের ANTS] অবশ্য এই সমাহারেই ঠাকুরের 
জীবন নিঃশেষ হইয়া যায় নাই | তার ভবিষ্যৎ ভারত 
রচনার শক্তিগর্ভতা বিবেকানদ্দে প্রকট হইতে দেখা 
যায়। চিকাগ্রোতে শ্বামীজীর (১৮৯৩) দীপ্ত ঘোষণাঃ 
“I go forth to preach a religion of which ` 
Budhism is nothing but a rebel child and 
Christianity is but a distant, echo”. ইহ] শ্বীকৃতির 
কথ! নহে! সমষ্টিগত যোৌগফলভিত্তিকও কিছু নছে। 
aay নিজেকে etts করিয়া সবকিছুকে আলিঙ্গন 
করা, পরিপূর্ণ করিয়া তোলা । মৌলিক ভারতের 
সনাতন সত্যের মর্মগত তাৎপর্য এই যে, এন্সিয়িক 
হ্ব-কৃতি ও স্বানুতবের সুদূর প্রসারের দ্বারাও welfe 


৪০০ 








শ্বয়ংসিদ্ধ বস্তর নাগাল মিলে না। ভারতবর্ষে এই 
অপৌরুষেয বেদজ্ঞান, gafa ও নিত্যসিদ্ধ স্বতঃ্চুর্ত 
সত্যকে আচার্য পরম্পরার মধ্যে অনির্বাপ রাখা হইয়াছে 
যাহার ইঙ্গিত বিপিনচন্দ পাল রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই নিরীথে বলা যায়, রাজা 
রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের 
আত্মরক্ষান্লক আন্দোলনকে যদি বাংলার নব 
যুগের প্রথম CALA ধরা হয়, তাহ! হইলে বিবেকা নন্দ- 
বিজয়কষের আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যঘ-আচরণকে নবধুগের 

ংলার দ্বিতীয় রেনেসী বলা চলে। এই ষুগ-জাগরণ 
ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ সত্বেও, পুনশ্চ পশ্চিমের 


' সন্ত সমাগত প্রচণ্ড বস্তবাঁদী জীবন-জিপ্তাসার সংঘাতে. 


অধিকদুর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 

দুঃখের বিষয় শ্াক্সসচেতনভাঁর ' অভাবে, বাংলার 
বিগত ও বর্তমান শতক্রে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতির 
খতিয়ান fetal করিয়াছেন তাহারা বাহ ঘটনাটি 
রিচার-বিশ্বেষ যতটা করিয়াছেন, ঘটনাপ্রবাহ 
'অন্তরালের আত্মোগ্মেষটি SS লক্ষ্য করেন নাই ৷ কার্য 


দেখিয়াছেন; stots নেপথ্যের নিগুঢ় কাবণ নির্ণয় করেন 


নাই। সম্ভবতঃ বিলিনচন্্ৰ পালই সর্বপ্রথম এদিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন . 
বিপিনুচন্দ্রের ' এই সত্যদর্শন শ্রীঅরবিদ্বও সমর্থন 
করিয়াছেন £ “While others were the slaves to 
- western ideals, his (Bipinchandra Pal) mind 
first Caught the meaning of the sudden arising 
of India, first proclaimed the spiritual character 
of the movement, first discovered that it was 
not only the body but the soul of India that 
was awakening from. the sleep of the ages.” 
শ্রীঅরবিন্দ-কৃথিত এই চিন্তার দাসত্ব হইতে atere 
আমাদেব এঁতিহাসিকেরা মুক্ত হইতে পারেন নাই__ 
পারিলে শ্বদেশ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের আত্মিক 
দিকটি উত্তাসিত হইয়া উঠিত। 
মনীষী বিপিনচন্ত্র পাল আর একটি তাৎপর্যগঞড 
মন্তব্য করিয়াছেন ভার টচরিত-কথায়’। তিনি 


প্রবর্তক 


[ ফান্তুন, ১৩৭৭' 


লিখিয়াছেন £ “কি মহধি, কি কেশবচন্দ্র কাহারও সংস্কৃত 
ভাষ!-সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না] তাহার! 
ব্যাকরণের সাহায্যে শব্দার্থ নির্ণয় করিয়া state বুঝিবার। 
চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া 'ভুল.বুঝিয়াছিলেন।* 

yeas অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ_তারতের মৌল ধর্ম. 
সংস্কৃতি ও সভাতার স্বর্নপ-পরিচয়ের সংকেতবহ | 

এঁতিহাসিক ডক্টর কালিদাস নাগ *৭ই পৌষের 
মেলা” প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £ “১৮৪৩ সনের ২২।২৩শে 
ডিসেম্বর পড়ে ই পৌষ ; সেই পুণ্যদিনে রবী্নাথের 
পিছৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৮১৭-১৯০৬)"রামমোহন- 
প্রবর্তিত atasi দীক্ষা গ্রহণ করেন.। তারপর পিতা- 
মহ স্বারকানাধ ঠাকুর বিলাতে শেষ যাত্রা করেন-_লগুনে 
৪৮৪৬ সনে হঠাৎ মারা যান। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৮ পর্য্যন্ত 
অর্থাৎ পুরো পাঁচ বছর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন 
সম্পাদিত উপনিষদগুলি পাঠ করে প্ব্রাহ্গধর্ম নামক 
অপুর্ব গ্রন্থ সংকলন শেষ করে ছেপেছেন। তার মধ্যে 
মূল বৈদিক মহগুলি লাল অক্ষরে এবং তাঁর artat- 
কালো কালিতে ছাপা। সেই অধূন| দুপ্রাপ্যু সংস্করণ | 
আমার কাছেই ছিল (খোয়া গেছে ) এবং রবীন্দ্রনাথের 
কাছেও দেখেছি যখন ১৯১১ সনে তার p জন্মোৎসবে 
প্রথম শাস্তিনিকেতনে যাই ।” 

মহর্ষি এই ব্রাহ্মধর্ম'-গরন্থে কোথাও: কোথাও রাম- 
মোহন উদ্ধৃত উপনিষদের স্লোকগুলির আংশিকও সংকলন ` 
করিয়াছেন এবং ফ্লোকগুলিকে মনের মত প্রার্থনা ও 
অহ্ধ্যানের উপযোগী করিয়া! বিস্তাস করিয়াছেন | 

উপনিষদের শ্লোকগুলি অখণ্ড এবং শক্তিগর্ভ মন্ত্র ও 
উপলব্ধিগম্য, এ sei মহধির সমসাময়িককালের পাশ্চাত্য 


প্রভাবিত মানস ও পরিবেশে সম্ভবতঃ উপলব্ধি করিতে 
পারেন ate | 


কেশবচন্্র আরও এক ধাপ আগাইয়া গিয়া তার 
সম্পূর্ণ শ্বাহৃভবমুলক বাংলা, গ্রন্থ “সেবকের নিবেদন” রচনা 
করিলেন যাহা তার প্রতিষ্ঠিত নববিধান সমাজে গীতা" . 
বাইবেল-এর মতই একদা স্বাধ্যায় হইত এবং এখনও 


কিছু কিছু হইয়া থাকে | তিনি শান্ত ও সংস্কৃত ভাষাকে 
সহি রানির 
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সংস্কৃত ভাষা ধ্বনিতাত্বিক ও সৃষ্টিবিজ্ঞানসন্মত। 
বিশ্বের আর cata ভাষাই ধ্বনিতান্বিক নহে। সংস্কৃত 
ভাষ! যে মন্্রয়, ব্রহ্মশক্তিপৃটিত, আক্ষরিক প্রতীকের 


মধ্যে বন্দেরই স্থজনমুখী Taal এই বোঁধটি সমসাময়িক 


কালে জাগ্রত হইতে পারে নাই] না পারার কারণ 
জীচৈতন্যোত্তর ও প্রাকৃ-ব্রিটিশ মধ্যযুগে জাতীয় চিত্তে দীর্ঘ 
বিজাতীয় অধীনতাঁর ফলে যে আত্মবিস্তির প্রলেপ 


পড়িয়াছিল তাহ ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা ও পশ্চিমের 


বাক্তিস্বাতত্্ামূলক যুক্ততর্ক, চিন্তা-চৰ্চা ও ভাবাদর্শের 
সংঘাতে প্রাণ চঞ্চল হইয়া Bice, অবিশ্বাস ও 
অপ্রভ্যয়ে অন্ধ faye হইয়| পড়ে। ইহার জের কাটিতে 
না কাটিতে আবার বর্তমান শতকের যার্কসীয় অর্থনীতি- 
সর্বন্থ ইহমুখ্য জীবন ও সমাজ মূল্যায়পের নবাগণ্ত সংঘাত 
এই মুঢ়তাকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। আজও 
ইংরাজী-শিক্ষিত বহু বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে 
সংস্কৃত ভাষার wai ঠিক ঠিক ধরা পড়ে নাই। 
যাহার ফলে ভারতীয় অনেক নামকরা বিজ্ঞানবিদু ও 
খ্যাতিমান শিক্ষিত সর্বজনমান্য পণ্ডিতদের নিকটও বেদ 
চাষার গান অথবা দুর্বোধ্য বাজে বলিয়া প্রতিভাত, 
মনশ্বী বিপিনচন্দ্র পাল মহৰি দেবন্দ্রনাথ ও PIDE 
তথা বিগত শতকের নব জাগরণ সম্পর্কে যে মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহার সারমর্ম হইতেছে মন্ত্র গুরু ও সংস্কৃত 
ভাষাময় ta সংস্কৃত ভাষ! আর্ধ ভারতীয় ব্রাঙ্গপ্য- 
সভ্যতার ভিত্তি এবং গুরুপা বম্পর্যক্রম ইহার মেরুদণ্ড | 
শ্রীদুর্গাকিঙ্কর (ছদ্মনাম ) তার সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম- 
বিকাশ গ্রন্থের “নিবেদন'-এ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 
“সভ্যতার সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাজী সম্বন্ধ । মানবসভ্যতার 
মূলে ভাষা এবং ভাষা ও ধর্ম একই সঙ্গে সত্যতার পথে 
অগ্রসর হয়। প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর পক্ষেই ভাষ! হচ্ছে 
তাঁর সত্যতার মুূল। ভারতীয় ভাষা এই বিষয়ে আরও 
+ একটু অগ্রসর ও catia | টি ভাষা তথা 
সত্যতার মূলে রয়েছে ধর্ম 1” 
তারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির wear সম্বন্ধে এই গ্রন্থের 
অভিমত at: “পারসিক সংস্কৃতি (তথা বেদাহকুল 
বহির্ভারতীয় সংস্কৃতি) এবং ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি 
২ 


ইতিহাসের আত্মিক ভাষ্য 
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একই সিন্ধু তথ! anara সংস্কৃতি থেকে BES | 
পারসিক সংস্কৃতিটি আদি বৈদিক সংস্কতি। এই আদি 
বৈদিক সংস্কৃতির পরবর্ভা বৈদিক সংদ্কৃতিটিই ভারতীয় 
বৈদিক সংস্কৃতি । প্রধানত: যক্ঞপ্রকরণ ও মন্ত্রের 
বিশ্তদ্ধতার জন্য বৈদিক ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের ধর্ম 
ও সত্যতা পৃথক হয়ে গেল। আর এই অত্র ধরেই 
আরম্ভ হল ভারতীয় ধর্ম, শাস্ত্র ও ভাষার পৃথক 'গভি।” 
ভারতের সংস্কৃত ভাষা ব্যতিরিক্ক অন্ত কোন ভাষার 
যেমন ধ্বনিতাত্বিক ভিত্তি নাই, তেমনি লাই yí- 
সংস্কৃতিরও- যাহা প্রধানতঃ আঁদেশ-উপদেশ-অভিমত 
(dogma and creeds)-মূলক | এখানেই ভারতের 
ধর্ম-সংস্কৃতি অনতিক্রমনীয়ই শুধু নহে--অনুপম অতুলনীয়, 
সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। . মনাতীত অপ্রাকৃত অনির্বচনীয় 
নিধিকল্প সত্যোপলন্তির ইহাই অদ্বিতীয় রাজপথ | Ta 
জিজ্ঞাসার চরম পর্যায়ে ভারতীয় বৈদিক ধাষিগণ 
আবিষ্কার করিয়াছেন বিশ্বজগতের মূলস্থত্র--শবত্রহ্থতত্ব, 
যাহাই আব্রঙ্গ et, নিখিল বিশ্ববাসীর সামগ্রিক সমাজ- 
জীবনের .ধারা ও বিকাশের মর্ম। এই জগৎ Sate, 
ইহার R স্থিতি লয়ের অখণ্ড বাঁজন্বরূপ ২ প্রণব | 
এই সমাহত বীজমক্দ্রের ogé ধ্বনির কোঠায় সমস্ত 
তেদ বৈষম্য, সমস্ত বিচিত্র বিকল্প এঁক্য পাইয়াছে। 
ইহা! শ্রোতব্য--কৃত্য নহে । এই হেতুই অপৌরুষেয় | 
ধধি-ভারতের অপরোক্ষ অনুভূতির আর একটি 
পরমান্চর্য আবিষ্কার একের বহু হুওয়া এবং বহু বিচিত্রের 
মধ্যে একেরই অহস্যৃতি_সর্ধেশ্বরবাদ ও সর্বাতুবাদ 
যাহা নিখিল মানবোপলব্ির ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। 
শ্রীহূর্গাকিঙ্কর লিখিয়্াছেন (সভ্যতা ও ধর্মের ক্রুম- 
বিকাশ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য): “বৈদিক প্রথম স্তরে.পারসিক 
ও ভারতীয় ধর্ম দেবতার আরাধনায় একরকম হলেও 
এদের মধ্যে পার্থকোর ZAR হুল “সর্বেশ্বরবাদ'। ধৃষ্টান 
ও মুসলমান ধর্মের দেবতাবাদ--সর্বাধিপৃতিবাদ | এই 
শব্দটি এই ছুই ধর্মে এসেছে পারসিক তথা arya 
সভ্যতা থেকে |” 
সর্বাধিপতিবাদে সব দেবতার পৃথক অস্তিত্ব বিজ্ঞমান 
এবং সবাই এক প্রধানের অধীন! পক্ষান্তরে তারভীয় 
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প্রবর্তক 


[ ফাল্গুন, ১৩৭৭ 





সর্বাত্মবাদের মূলে সকল দেবতা এক ব্রক্গেরই বিভূতি | 
একালের বেদাভিজ্ঞ সিদ্ধাচার্য শ্রঘনিবাণ লিখিয়াছেন 
- (বেদমীমাংসাঃ ২ম ভাগ ) £ “বহু গোড়ায়, কিন্তু তার 
শেষ একে । আবার এক হতে বহর বিস্বষ্টি--স্র্ষ- 
কিরণের মত! বহু এবং এক ছৃইই সত্য এবং যুগপৎ 
সত্য ।” 

এই এক ও বছর অদ্বিতীয়ত্বে একা ত্বধুলক YRC 
ভারতের ধর্ম ও সভ্যতাকে সর্বগ্রাসী করিয়া তুলিয়াছে। 
ধধি-ভারতের তত্ব-দর্শনে 'ঈশাবাস্তমিদং সর্বম’--সেই 
পরম এক ছাড়া আর কিছু নাই। ‘রূপং রূপং প্রাতিরূপং 
পশ্যামি’, ‘যত্ৰ জীব তত্র শিব”, যাহা যাহা নেত্র পড়ে 
তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে'--বস্ত এক আর সবই অবস্ত। কেবল 
গ্রহণ-__বর্জন নাই । যেখানে যে বস্তু সেইখানে থাকিয়াই 
বৈশিষ্ট্যমাফিক বীচা-বাড়ার অধিকার | উৎখাত নয়__ 
আলিঙ্গন | ভারতে ভূমা আসিয়া তাই ঠাই পাইয়াছে। 

ভারতের সাধ্য অখণ্ড অধ্যাত্ম-জাতীয়তার মুল Taf 
এখানে এই সামগ্রিকবোধমূলক তত্ব-দর্শনের মধ্যে 
নিছিত। ভারতের সাধ্য সাধনার ইহা! অনন্য বৈশিষ্ট্য 
যাহা বহির্ভারতে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। 
| বিষয়টি বিস্তার করিবার অবসর এখানে এই 
সীমিত পরিসরে নাই | আমাদের বক্তব্যের প্রতিপাদ্য 
শীঅনির্বাণের কথায়_-“বেদের দেবতা ays কিন্তু অরূপ 
বা নিরাকার নয়। আর্য সংস্কৃতি মোটের উপর মুর্তি 
সংস্কৃতির বিরোধী ।” অথচ বিগত por বছবে তথা- 
কথিত আধুনিক যুগের ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষায় যার! 
আলোকপ্রাপ্তড তারা ভতারত-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে 
পৌত্তলিক ও পুতুল-পৃজক বর্ধর বলিয়া ভারতে ও afè- 
ভারতে হেয় উপহাসাম্পদ করিয়াছেন। পশ্চিমের 
ভাবনায় ভাবিত হইয়া, ৰিদেশীর রচিত সংস্কৃত সাহিত্য 
' ও পক্ষপাত গবেষণার বিকৃত সিদ্ধান্ত পড়িয়া ইহারা 
আত্মবিস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিগত শতকের 
রেনেসার ধারক-বাহক ব্রাহ্ম আদ্দোলনও ইহার 
ব্যতিক্রম নহে । বেদের অনুবাদক মোক্ষমুলার প্রণবকে 
বাজে বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন | 

* ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার মুলে শবত্রদ্ষতত্ত। 


ATH গুণাতীত _মনোবাক্য ও মানবকৃত্যের অতীত। 
প্রণবের TTA শব্দ । শব্দের চঞ্চল গতিশীল অবস্থা We স্থিতি 
প্রলয় তথা সত্ব Tas তমোগুণের প্রবাহ দ্বারা বিশ্বচরাচর 
আবর্তিত অভিব্যক্ত। গুণময় বিশ্বজগৎ সেই fea 
ব্ৰহ্গেরই feat প্রতিমা । সমস্ত HAR সেই পরমেরই 
রূপ! ভারতের শ্রুতি-শাঙ্ত্ের ইঞ্জিত--'জন্মাদস্ত যতঃ” _ 


যাহা হইতে এই বিশ্বভুবন চরাচরের জন্ম-স্থিতি-লয়। 


স্থষ্টিতে এবং সৃষ্টির অতীতে যে yaw অত্তিত্ববান তিনি 
একই অদ্বৈত তত্ব । এই বোধটি মানৰ মন-বৃদ্ধির যুক্তি 
ও অনুমানের সুদূর প্রসারেও উপজাত হইবার নয়। 
শ্রুতি (বেদাদি শাস্ত্র) ও aga? ইহার প্রমাণ। 
BRST সেই পরমেরই, শ্বরূপধর্মের সঙ্গে এক হইয়া 
যান। ইহারাই সদৃগুরু। এই TH ও গুরু একই অদ্বৈত 
তত্ব_স্থজনের ' অন্নুলোম পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন 
প্রতীতি মাত্র । মনাতীত অপ্রাকৃত ভূমিতে যিনি fre 
ব্ৰহ্ম, তিনিই প্ৰাকৃত মনের স্থষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রত্র তথা 
গুরু। অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর তাই একই নিঃশ্বাসে _ 
নমস্কার জানাইয়াছেন, ‘গুরুত্র'ন্ষণমাম্যহম্‌'। সমস্ত 


" প্রাধীজ্গতে একমাত্র মনুষ্য আধারই সেই পরম একের 


অবতরণ ও প্রকট হওয়ার উপযোগী, মানবের শরীর ও 
অমুভবপ্রবাহী স্নায়ু সংস্থান ইহার BRET! বীর শুদ্ধ 
সত্ব সংযমপৃত আধার তিনি বরণ করিয়া লয়েন তিনিই 
গুরুবিগ্রহ। গুরু Hare | তার শ্বাস-প্রশ্থাসের গতি, 
শরীরের অণুপরমাণুর কম্পন, জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার পদ্ধতি 
ও স্পন্দন সবই পরিবর্তিত হইয়া যায় | সদৃগুরুর 
বাষুভুত প্রাণপ্রবাহ দক্ষিণ'রামের বিষয়মুখী ইড়া- 
পিল্গলার স্নামুময় প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া yata 
চিদ্মার্গে সহআার wel চিদাকাশ পর্যন্ত প্রবহমান | 
বর্তমান, ভূত ভবিষ্যদ্ধশী-ভ্রিকালজ্ঞ এই গুরু । জন্ম 
মৃত্যু ভার ইচ্ছাধীন। জ্ঞানস্বর্ূপ এইগুরুর জন্ম মৃত্যু 
নাই-ভিনি দেহত্যাগ করেন মাত্র । এই গুরুস্বরূপে- 
ভগবানই মানবকুলের একমাত্র আলোকদিশীরী | 
মনঃকলিত মানস সৃষ্টির 'আবর্তে দিশাহারা জনের 
ত্রাণের অধিকার একমাত্র এই বিজ্ঞান--বিশেষ 
জ্ঞানতূমিতে অধিষ্ঠিত গুরুরই আঁছে। সাধন ও সিদ্ধি- 
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মাত্রই এই বিজ্ঞানময় গুরূপদেশ সাপেক্ষ | বস্তুতঃ জীব 


পরিত্রাণের করুণাবশেই এই পরম ব্রঙ্গের গুরুত্বর্ূপে 
আবির্ভাব_-গবানের মাহুষী wy আশ্রয়ের উদ্দেশ্য | 
গ্রীবনের পরম চর্িতার্থভার ey ভগবানের করুণা ও 
মানুষের সাধনা এই ছুইয়েই প্রয়োজন | সাধকের স্ব-কৃতি 
৪ সাধনা তাকে মনোলয়ের কেন্ত্রস্থান হৃদয় (ইন্দ্রিয়ের 
টধ্বে' দ্বিদলে স্থিত ) পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। তারও 
পরে অপ্রাকৃত দিশাহীন পদচিহ্ববঞ্জিত উধ্বগমনে গুরুর 
সেবা সাহচধ অপরিহার্য । এখানে এই অমানব 
অযোনিসম্ৃত মানবাধারে অবতরিত তত্্বভাববিগ্রহের 
প্রসাদ ব্যতীত শাস্ত্র-সংকেত, পুস্তকে লিখিত qoy 
প্রকরণ আদেশ উপদেশ সবই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। 

রাজনীতি, অর্থনীতি প্রস্ততি আজকের দিনের সমস্তার 
সমাধান একমাত্র এই প্রজ্ঞা-প্রতিষিত গুরুমণ্ডলীই দিতে 
পারেন। গুরুতত্তে অপ্রত্যয়ী আজকের দিনের চটুল 
চঞ্চল চপল সত্য-আদশাঁ মোহাচ্ছন্ন নেতৃত্বের ধোড় বড়ি 
খাড়া আর খাড়া বড়ি থোডের মধ্যে পথের সন্ধান 
ধৃঁজিয়া পাওয়! গৌজামিলের মিল দেওয়ার মতই 
অবাস্তব, অসম্ভব | 


মানবসভ্যতার চরম চবিতার্ভার পথপ্রদর্শক 
একমাত্র এই সত্যটা গুরু । ভারতবর্ষের বিশ্বগুরুর 
আসন এখানে এই গুরু-মর্যাদা মহিমার মধ্যেই নিহিত । 
এই বিশ্বগুর পর্যায়ে উন্নীত হওয়াই ভারতের তপস্তা। 


এই গুরু-তারতবর্ধ রবীন্দ্রনাথের কথায় “আপন: 


অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত” । 
ইঙ্গিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই দিয়াছেন £ 


“তম্মাচ্ছন্ন মৌনী তারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া 
বসিয়া আছে_ আমরা ষখন আমাদের 'সমন্ত চপলতা 
সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগপকে কোটফ্রক পরাইয়! দিয়া 
বিদায় হইব, তখন সে শাস্ত চিত্তে আমাদের পৌন্রদের 
জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে । সে প্রতীক্ষা! ব্যর্থ 
হইবে না। তাহারা এই সন্্যাসীর সামনে করষোড়ে 
আসিয়া কহিবে-_পিতামহ আমাদের মন্ত্র দাও’ । 

তিনি কহিবেন_- ইতি aa,’ 


এই গুরুর 


তিনি কছিবেন ‘ভূমৈব yes নাল্লে স্খমস্তি ' ভিনি 
কহিবেন--‘আনন্বং ব্ৰহ্মণোবিদবান ন বিভেতি কদাচন’ | 

রবীন্দ্রনাথের পবিত্র সাত্বিক মাঞ্জিত বহু অনুশীলিত 
ব্ৰাহ্মণ্য রক্তধারা, TS শুদ্ধ সত্ব, তার সংষমপৃত, TH 
অনুভুতিপ্রবণ স্থনির্মল চিত্তে সুনিশ্চিত অপ্রাকৃত sF- 
তত্বের প্রতিফলন হইয়াছিল | 

অনতিক্রমনীয় স্ব-মহিমায় যে ভারতবর্ষ স্বপ্রতিষ্ঠ 
সেই ভারতবর্ষের মূল এবং মৌলিক ভিত্তি শব্দবহ্মতত্ব 
যাহাই সাধ্য-সাধনক্রমে গুরু মন্ত্র প্রতিমায় প্রতিফলিত, 
বাস্তবায়িত, ইন্দিয়গ্রাহ । এই তত্ব সর্ব দেশের, 
সর্বকালের, সার্বঞ্জনীন সত্য। ভারত-সভ্যত-র 
সৌধের ভিত্তি এই শাস্ত্র । শাস্ত্র, বলিতে তাহাই যাহা 
মনোবাক্যের অজ্ঞাত বিষয় è maata বোধের বিষয়ী- 
ভূত করিতে পারে wate জ্ঞাপকত্বং হি stray | 
অজ্ঞাত fry হইতেছে বিভিন্ন বিচিত্র atiy যে FATS 
অতিন্ন-_সেই সে পরম একই যে বছর মধ্যে BND এই 
জ্ঞান-ষে-জ্ঞান যে-বোধ যে-অমুতবই বৈষম্যের মধ্যে 
সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র অদ্বিতীয় রাজপথ! বেদান্ত 
দর্শনের “তত সমন্বয়াৎ” সুত্রে ইহারই ইঙ্গিত দেওয়া 
হুইয়াছে। এই অজ্ঞাতজ্ঞাপক শান্তর ভারতের fv- 
স্মৃতি-গ্ায় এই ব্রিপ্রস্বানে বিস্তারিত। 


বিগত শতকে পশ্চিমী চিন্তা-চৰ্চা, দর্শন-বিজ্ঞানের 
চমৎকারিত্বে অভিভূত হইয়া এই ভারতীয় তত্ব দর্শনকে 
আমলে আনি ate | ফলে ভারত-ইতিহাসের অস্তধর্ণরার 
কক্ষ পথ হইতে ছিন্ন-শিকড় হইয়া ইতোনষ্টস্ততঃ 
ae হইয়াছি। ব্যর্থতার একদিন এই ভুল ভাঙ্গিবেই 
এবং স্বকীয়তায় অবধারিত প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে | 
কারণ জীবনের চরম চরিতার্থভার আর দ্বিতীয় পথ 
ate | হয়তো আমর] ফিরিব না। আমাদের পুত্রেরাও 
ফিরিবে না | আমাদের পৌন্র-দৌহিত্রেরা একদিন fate 
হইতে এই আলো! ও অযুতের রাজমার্গে প্রত্যাবর্তন 
করিবেই। 

মনীষী বিপিনচন্্র রবীন্দ্রনাথের গুরুপ্রসঙ্গে এই 
ভুলের দিকেই agfa নির্দেশ করিয়াছেন | 


উন্নতি-দর্শনে তরুণের ভূমিক! 
o কালিদাস মুখোপাধ্যায় 


ভালো-মন্দ, সত্য-অসত্য, ধর্ম-অধর্ম, দেবতা ও 
দানবের মধ্যে চিরদিন ধরে চলে এসেছে অস্তবিহীন 
RAT! এই TE ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই যুগে যুগে 
হয় অবস্থার রূপান্তর, আসে সীমাহীন পরিবর্তনের 
শ্রোতবারা | এই পরিবর্তন বা! রূপাস্তরেরই নাম উন্নতি, 
একেই বলা হয় প্রগতি প্রশ্ন হবে, উন্নতি আসে কোন্‌ 
পথে এবং কোন্‌ শক্তিকে আশ্রয় করে? তমসাবৃভ 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে আরম্ভ করে বিজ্ঞান-মদ-মত্ত 
বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানব-সভ্যতার যে ইতিহাস 
আমাদের সম্মুখে অনাবৃত হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে 
এই সিদ্ধাত্তেই এসে পৌছতে হয় যে, মান্থষের অক্ষয় 
অনস্ত যৌবন-ই বাড়তি, উন্নতি, সত্যতা ও সংস্কৃতির 
মৌল উপাদান | | 

যৌবন অশাস্ত, সে অক্লান্ত, সে পথহীন পথের পথিক, 
তার বাণী জাগে 'প্রলয় মেঘে ঝড়ের ঝংকারে”। নবীন 
জীর্ণ ও জরার জমদগ্নি। তাই যৌবন-মুতি রবীন্দ্রনাথ 
যারা নবীন, যারা কাচা, যারা সবুজ, যারা অবুঝ, তাদের 
তিনি জানিয়েছেন সাদর অত্তিনন্দন £ 

ওরে নবীন, ওরে আমার কাচা, 
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, 
আধ-মরাদের খা মেরে তুই বাচা। 
তোরে catty করবে সবাই মানা, 
হঠাৎ আলো দেখবে যখন . 
ভাববে একী বিষম Sheetal | 
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে, 
শয়ন ছেডে আসবে ছুটে বেগে, ' 
সেই BOUT ঘুমের থেকে জেগে 
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং Ateta 1 
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাচা ॥ 


আমাদের মনে রাখতে হবে, মিধ্যা এবং সাচার 
লড়াই-এ নবীন এবং প্রবীণের সংগ্রামে, নবীনের জয় 
এবং প্রবীণের পর"জয় মানবেতিহাসের প্রথম কথা। 
হন্থ ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই অতীতে এবং বর্তমানে, 
প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে নবীনের দল È করে চলেছে 
সত্যতা ও সংস্কৃতি, করে চলেছে উন্নতির পর উন্নতি। 
যারা প্রবীণ তার! চায় প্রচলিত বিধি-বিধান বজায় 
রাখতে, আর যার! নবীন তার! চায় পরিবর্তন, ভারা চায় 
জীর্ণ ও অচল বিধিবিধানের অবসান। প্রবীণ বা 
হাভস্‌’-এর দল কায়েমী করে রাখতে চায় তার্দের 
করায়ত্ত অধিকার, বজায় রাখতে চায় আপন প্রতৃত্থের 
অট-লপ্রতিষ্ঠাকে। অপর দিকে নবীন বা 'হাভ-নটস্১এর _ 
দল চায় দখল করতে, গ্রনুত্ব স্থাপন করতে, অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করতে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বিশুয়ী 
হতে | | | 

প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে নবীন ও প্রৰীণের R- 
সংধর্ঘে নবীনের জয় এবং প্রবীণের পরাজয় অনস্বীকার্য । 
সংগ্রামশীল তরুণের দলই সৃষ্টি করে qea হুনিয়া। 
যারা নবীন, যার] পরাধীন, যারা গরীব ও নিপীড়িত 
দুনিয়া তাদেরই হাতে। এরাই ঘটায় পৃথিবীর Hates | 
যে ক্ষমাহীন ঘন্ছ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে গরীব ও 
নির্যাতিতের দল গড়ে তোলে নুতন পৃথিবী, দুনিয়ার 
উপর প্রতিষ্ঠিত করে আপন অধিকার, ছুনিয়াকে 
কয়ে জয়, তা হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে স্ষ্টিশীল বিপরীতের 
বিরোধ | . 
TH এবং সাম্যবাদীদের চোখে ate ৩১ 
প্হাভ-নট.স্” ea অর্থনৈতিক অবস্থার ye বিভাগ 
মাত্র। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই ছুটি 
শব্দ ব্যবহার করা হয় যাদের সাআজ্য আছে এবং যাঁদের 
সাম্রাজ্য নেই তাদের awe fee এ দু'টি শব্থকে 


“shea, ১৩৭৭ | 


আবও ব্যাপক, আরও মৌলিক অর্থে প্রয়োগ করা 


সম্ভব৷ জীবতত্বের দিক হতে যারা নবীন তাঁদের বল! 
_ চলে প্হাভ-নট্স্‌্* ; এই নবীন বা প্হাভ্‌-নট্স্*-দের 
হাতেই রয়েছে হুর্গমের দুর্গ হতে মানবাধিকারকে 
পুনরুদ্ধার করবার উদ্দীপ্ত মশাল | 

যারা নবীন, যারা সবুজ তারাই আদর্শেব জন্য 
ঢেলে দেয় বুকের রক্ত, জীবনকে করে উৎসর্গ, তারাই 
ফাসির মঞ্চে গেয়ে যায় জীবনের জয়গান। এর কারণ 
নবীনই শুধু বিষয়বাসনা, ধনসম্পদ, প্রভূত ও প্রতিষ্ঠার 
হাত থেকে একেবারে মুক্ত | তরুণের দল সম্পূর্ণ স্বাধীন, 
তাদের মধ্যে নেই কোন দ্বিধা, নেই কোন we] ওরা! 
বে-হিসাবী, ওর! যাত্রা-পথের শেষ পরিণতি নিয়ে কোন 
উদ্বেগ বোধ করে না, ধনবাঁন ও জ্ঞানবানদেব চুলচেরা 
হিসাবেরও ধার ধারে না। কই বয়সেই শুধু মানুষ 
বৈষয়িক ও সামাজিক পদ-মর্ধাদ্া উপেক্ষা করতে পারে, 
বলতে পারে, “জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন”, 
তাই দেখি তরুণ বয়সে মিল্টন আর শ্ঠেলী, ম্যকৃহ্বইনি 
আর ডি. ভ্যালেরা, যতীন দাস আর সুর্য সেন, TET 
গান্ধী আর নেতাজী আরামের পথ ছেড়ে বের হয়ে 
এসেছেন দুঃসাহসিক অভিষানে--হিংশ্র দুঃসময়ের পিঠের 
উপরে চড়েই উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন বিভীষিকার পথ। 
বস্তুতঃ “পৃথিবীর সমস্ত বড়ো সভ্যতাই ছুঃসাহসের স্ষ্টি।” 
তরুণের দল দুঃসাহসী, তাদের দুঃসাহসের মধ্যে আছে 
একটা প্রবল অবিবেচনা। অবিবেচনার উত্তেঙ্গলাতেই 
মানুষ অসম্ভব করে HST] যার! প্রবীণ, যারা পাকা 
তাদের কাছে সবুজ ও অবুঝের দল হলো AMG, 
কিন্তু এই লক্ষ্মীছাড়া তকণের দলই আবার দুর্গম অস্তঃপুর 
হতে লক্ষ্মীকে হরণ করে নিয়ে আসে! রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়, “ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির 
করিয়। তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহাবাই TA | 
কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।” 

নবীন বীর-_নবীন বিক্বোহী। প্রচলিত বিধি-বিধান, 
আদেশ-নির্দেশ, ধনদৌলত এবং পদমর্যাদা সব কিছুই 
১৬ হ'তে ৩০ বছরের ভরুণ তরুণীর আক্রমণের CPH- 
স্থল | এদের বিরামবিহীন বিদ্রোহের ফলেই ভেঙে 


পড়ে পুরানো বিধি-বিধান, নূতন জগতের হয় আব্ভাব। 
স্বৃতরাং স্বীকার করতেই হবে, তরুণ-তরুণীর দলই 
নূতন দুনিয়ার শুষ্টা। এ’ কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, 


২৬ হ'তে ৩০ বছরের প্রত্যেক তরু*-তরুলীই পুরাতনের 


বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অথবা এর অর্থ এই নয় যে, 
ory তরুণী ব্যতীত আব কেউ-ই নূতন জগৎ গড়ে 
তোলবার ay বিদ্রোহ করতে পারে না| বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায় কখনোই অদ্বৈতবাদ স্বীকার্ষ নয়। আসল 
কথা হুসো, উন্নতি a1 প্রগতির প্রতিবন্ধক হচ্ছে কায়েমী 
স্বার্থ বজায় রাখবার fee প্রয়াস, স্বদীর্ধকালের 
সুপ্রতিষ্ঠিত আচার ও সংস্কার, সামাজিক পদমর্যাদা 
ও আধিক প্রতিষ্ঠা । এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে 
হলে প্রয়োজন মুক্ত জীবন-দৃষ্টি ও গভীর atlas চেতনা। 
সেই শক্তি রয়েছে যৌবন-ধর্মে-_অক্লান্ততারুণ্যের মধ্যে | 
এই দুরস্ত যৌবনই যুগে যুগে নবীন চিন্তা ও নূতন ভাবা- 
wets দ্বারা পৃথিবীতে এনেছে বপান্তর--পৃথিবীকে 
করেছে সম্পূর্ণ পরিবতিত। সৃতরাং বলতে হবে, নবীন 
যুগের শ্রষ্টা, উন্নতির ধারক ও বাহক | 

সাহিত্য, সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি 


ও ধর্মান্দোলনে ধারা ল্যজনশীল প্রতিভার পরিচয় 
দিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই সষ্রি-প্রতিভার 
প্রথম বিকাশ হয়েছে তাদেব যৌবনে-জীবনের 
প্রভাতে! সাধারণত: বিপুলায়তন গ্রন্থরচনার ভিতর 
মহৎ প্রতিভার সন্ধান করা হয়ে থাকে, কিন্তু এ প্রয়াস 
ভ্রমাত্বক | বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ৪০-৪* বৎসর বয়সের 
পরেই মানুষের পক্ষে বিরাট গ্রন্থ রচনা করা, কোন 
মতবাদ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা, নূতন দর্শন ও 
বৈজ্ঞানিক SY প্রচার কর] সম্ভব হয়েছে৷ এই গুসঙ্গে 
মনে রাখতে হবে, যে-মতবাদ A তত্ব পরিণত বয়সে 
মামুষ পরিপূর্ণ wat দিতে সক্ষম হন তার স্বত্রপাত হয় 
প্রথম যৌবনের নাতিদীর্ঘ রচনার মধ্যে। চিস্তারাজ্যে 
খারা যুগান্তর এনেছেন তাদের পরিণত ব্যসের রচনা 
ও কার্যাবলী অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তাদের স্বষ্টি- 
প্রতিভার প্রাথমিক পরিচয় রয়েছে তাদের আবেগময় 
যৌবনের চিন্তা ও কার্যকলাপের ভিতর--বয়োবৃদ্ধির 


৪০৬ 








সঙ্গে তাদের সষ্টিশীল প্রতিভ! হয়েছে বিকশিত । প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চিস্তাবীরর্দের জীবন-দর্শন নিয়ে 
আলোচনা করলে দেখা যায় তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই 
অনন্ভসাধারণ গ্রভিভার Bory হয়েছে প্রথম যৌবনে 
এবং পরিণত বয়সে হয়েছে সেই প্রতিভার চরম বিকাশ। 
জার্মান-মনীষী হারগার (১৭৪৪-১৮০৩) “বিশ্ব- 
সংস্কৃতি” আন্দোলন প্রথম প্রচারিত হয় ভার ২৩ বৎসর 
বয়সে প্রকাশিত রচনার মধ্যে | বেম্থামের (১৭৪৮-,৮৩২) 
বয়স খন ২৮ বৎসর তখন তার পপ্রিন্সিপিল্স্‌ অব. 
মরালস্‌ এণ্ড লেজিস্ল্যেসন্‌” প্রকাশিত হয় ( ১৭৭৬ )। 
ফিকৃটে ( ১৭৬২-১৮১৪ ) মাত্র ৩* বৎসর বয়সে “এ্যাসে 
টোয়ার্ডাস্‌ এ’ ক্রিটিক অব. wq রিভিলেসান* ( ১৭৯২) 
গ্রন্থে তার ধর্মের দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
এ্যাডামসন্‌ বলেছেন, এই গ্রন্থ রচনা ক'রে তিনি 
বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন এই বলে যে, ক্যান্টের 
“ বিরাট প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার a যে শক্তি ও 
সামর্থ্যের প্রয়োজন, দর্শন বিষয়ে জীবিত জ্খেকদের মধ্যে 
তিনি সেই শক্তির অধিকারী। ম্যালথুস্‌ (১৭৬৬-১৮৩৪) 
৩০ বৎসর বয়সে তার “গ্যাসে অন্‌ পপুলেসন” গ্রন্থ 
রচনা] করেন (১৭৯৮) 
ফরাসী দার্শনিক ক্যৎ-এর (১৭৪৮-১৮৫৭) পজিটিস্ত 
মতবাদ ১৮২২ সালে প্রকাশিত “সিস্টেম অব, পজিটিভ. 
পলেটিক্স৬ রচনার ভিতর ধরে রাখা হয়েছে । এই সময় 
ক্যৎএর বয়স ছিল ২৪ বৎসর | মার্স ( ১৮১৮-৮৩) এবং 
এঙ্সেলস্-এর (১৮২০-৯৫) “কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো” ১৮৪৮ 
সনে প্রচারিত হয়। এই পুন্তকটি সাম্যবাদীদের কাছে 
বেদ-বাইবেল-কোরাপ WHT! এই গ্রন্থ রচনার সময় 
মাব্সের বয়স ছিল ৩০ এবং এঙ্গেলস্-এব্র বয়স ছিল 
২৮ বৎসর | 
জার্মান পণ্ডিত BAT ( ১৮৫৫-১৯৩৬ ) ৩২ বছর 
বয়সে তার “গোষ্ঠী, বনাম সমাজ” প্রস্থ রচনা করেন 
(১৮৮৭) ot গ্রন্থের মতবাদই বহুকাল পরে স্পেঙ্গ- 
লাৱের ( ১৮৮০-১৯৩৬ ) প্ডিক্লাইন অব ৰি ওয়েষ্ট” বা 
«পশ্চিমের অবসান” (১৯১৮) নামক বির- গ্রন্থে প্রবল 
কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে । মার্কসবাদী লেনিনের ( ১৮৭০- 
১৯২৪) “হোয়াট আর দি প্রিন্সিপিলস, অব দি পীপ্‌ল g” 
রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সনে । তখন লেনিনের বয়স 
, ছিল ২৪ বৎসর | 


প্রবর্তক 


[ ptg, ১৩৭৭ 








আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক RAWE বিদ্তাসাগর 
‘(১৮২০-১৮৯১ )। ১৮৪৭ সনে, তার “বেতাল 
পঞ্চবিংশতি” গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা TA তিতে 
এলো IJTI এই গ্রন্থ রচনার সময় বিভাসাগরের বয়স 
ছিল ২৭ বৎসর । বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আসে ১৮৬৫ 
qiia “দুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে । এই গ্রন্থ 


প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র ( ১৮৩৮-১৮৯৪) ছিলেন ২৭ 
বছরের YTS | বাংলা সংবাদপত্র ও বাংলা কাব্যে 
আধুনিকতা আনয়ন করেন ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত (১৮১২- 
১৮৫৯)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন afya, দীনবন্ধু মিত্র 
এবং রঙ্গলাল 'বন্দ্যোপাধ্যায়েয় সাহিত্যগুরু ৷ তিনি 
মাত্র ১৯ বছর বয়সে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র “সংবাদ 
প্রতাঁকর” প্রকাশ করেন (১৮৩১)। রঙ্গলালের 
(১৮২৭-৮৭ ) “পদ্নিনী উপাখ্যান” কাব্য প্রকাশিত হয় 
(১৮৫৮) কবির ৩১ বছর বয়সে । হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
(১৮৩৭-১৯০৩) “চিস্তাতরক্গিনী”” কাব্য প্রচারিত 
হয় কবির ২৩ বৎসর বয়সে। নবীন সেনের (১৮৪৭- 
১৯০১) “পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
(১৮৭৪) কবির যখন ২৭ বৎসর । দীনবন্ধু মিত্রের 
(১৮২৯-১৮৭৩ ) “নীলদর্পণ” নাটক প্রচারিত হয় ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে । এই সময় নাট্যকারের বয়স ছিল ৩১ বৎসর I 
বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কবি এবং রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮১৫-৯৪) “sara রী” 
কাব্য প্রকাশিত ga ৩০ বৎসর বয়সে | অপরাজের 
কথাশিল্পী শরৎচন্ত্রের ( ১৮৭৬-১৯১৮ ) ২৬ বৎসর বয়সের 
রচনা “মন্দির” গল্প কুস্তলীন পুরস্কার লাভ করে এবং 
তার ৩১ বৎসর বয়সের সময় প্রকাশিত “বড়দিদি” বাংলা 
সাহিত্যে এক বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ 
(১৮৬১-১৯৪১ ) ২৩ বৎসর বয়সেই বঙ্ছিমচন্্র-প্রচারিত 
হিন্দু-আঁদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে স্বীয় মত 
প্রতিষ্ঠিত করতে হন বদ্ধপরিকর ( ১৮৮৪ ) “প্রচার” 
পব্ধিকায় বঙ্কিমচন্দ্র “হিন্দুধর্ম” শীর্ষক প্রবন্ধে ভার 
পরিকল্পিত হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথ 
সেই আদর্শের বিরুদ্ধে জানান প্রতিবাদ | বঙ্ধিমচন্দ 
রবীন্দ্রনাথের. প্রতিবাদের যে প্রতিবাদ প্রকাশ করেন তার 
উপসংহারে লিখেছেন, “তাহার ( ব্রবীন্্রনাথের ) কাছে” 
অনেক ভরসা sf fe এত অল্প বয়সেও বাংলার 
উচ্ছল বতব-আশীবাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়! আপনার 
প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।” 
মতের সঙ্গে মতের মিল নেই, কিন্তু উদ্ধৃতির মধ্যে 
বন্ধিমের কণ্ঠে প্রভাত-রবির প্রতিভার স্বীকৃতি Re | 


FIER, ১৩৭৭ | 


উন্নতি-দর্শনের তরুণের ভূমিকা 


৪০৭ 





এখানে চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের কথা বলা হয়েছে, কবি 
রবীন্দ্রনাথের কথ! নয়। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তার “HBT সঙ্গীত” (১৮৮২) 
_ এবং “প্রভাত সঙ্গীত” (১৮৮৩) কাব্যগ্রন্থদয়ে | উল্লিখিত 
কাব্যগ্রন্থ হু'খানা কবির ২১-২২ বৎসর বয়সের রচনা | 
আচার্য ব্রজেন্রনাথ শীলের ( ১৮৬৪-১৯৩৮ ) অধিকাংশ 
রচনা পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা । তার “নিউ 
রোমান্টিক মুভমেন্ট ইন্‌ লিটারেচার” বের হয় ১৮৮৯ 
সনে। এই সময় আচার্য শীলের বয়স ছিল ২৫ বৎসর। 
রবীন্ত্রোত্তর বাংলাকাব্যে সবচেয়ে স্বাতন্ত্যশীল কবি 
হলেন ছন্দ-সরত্নতী সতোন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৮৮২-১৯২২ ) 
এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ( ১৯৯৮--)। 
সত্যেন্্নাথের যখন বয়স ২৪ বৎসর তখন তার “বেণু ও 
বীণা” কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৯০৬) | “অগ্নিবীণা”র 
'কবি নঞ্জরুলের “বিদ্রোহী” কবিতা মোসলেম ভারত” 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২১ সনে! এই সময় কবির 
বয়স ছিল ২৩ বৎসর | 

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ ) ষখন ৩০ বৎসরের 
যুবক সেই সময়ই তিনি সিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় 
নব্য ভারতের বাণী প্রচার করে জগৎ সভায়-স্তারতের 
গৌরবময় আসন অধিকার করতে সক্ষম হন। বহির্গতে 
বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্মকে যিনি yo ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি হলেন স্বামী অভেদানন্দ ( ১৮৬৬- 
১৯৩৯)। ভারত-প্রচারক অভেদানন্দের জীবনসাধনার 
কধা প্রচারিত হয় তার “দি হিন্দু প্রীচার” প্রবন্ধে 
(১৮৯৪) । এই সময় তার বয়স ছিল ২৯ বৎসর। 
১৮৯৬ সনে বিবেকানন্দের আহ্বানে অভেদানন্দ বহির্জগতে 
ভারত-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় অভেদানন্দের 
বয়স ৩০ বৎসর | রাজা রামমোহনের (১৭৭১-০৮৩৩) 
পরে, ব্রাহ্মসমাজের অবিসংবাদী ' নেতা ছিলেন মহি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), পরে AAT 
কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)] মহধি ধর্মান্দোলন 
পরিচালনা! করতে YR করেন ২৬ বৎসর বয়সে ( ১৮৪৩ ) 
এবং ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন নবতর পথে সেই 
আন্দোলনকে বিশিষ্ট রূপ দিতে আরস্ত করেন যখন তিনি 
মাত্র ২০ বৎসরের যুবক (ober) 1 মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ু- 
দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ ) ধর্ম-বিজয় সমাপ্ত হয় যখন তার 
বয়স ৩০ বৎসর । মহাত্মা গান্ধীর ( ১৮৬৯-১৯৪৮ ) 
দ্রীবন-দর্শনের প্রধম পরিচয় পাই তার দক্ষিণ আফ্রিকার 


কার্ধাবলীর মধ্যে (১৮৯৩-৯৪৪) | এই সময় মহাত্মা 
গান্ধী ছিলেন ২৪-২৫ বৎসরের যুবক । শ্রীঅরবিদ্দের 
(১৮৭২-১৯৫১) সাহিত্য, রাষ্ট্র ও অধ্যাক্সচেতনার 
উন্মেষ দেখা যায় “হন্দুপ্রকাশ” পত্রিকায় প্রচারিত 
প্রবন্ধসমূহ্রে মধ্যে ( ১৮১৩-৯৪ )। শ্রীঘবরবিন্দের বয়স 
তখনও ২১-২২ অতিক্রম করে নি। ১৯২৮ সনে 
কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে হাভাষচন্ত্র ( ১৮৯৭ ) 
ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়ক । এই স্বেচ্ছা- 
সেবক বাঞ্ছিনীর অধিনায়কের মধ্যেই eye ছিল তাবী- 
যুগের castes অসামান্য বিরাট ভূমিকা ( ১৯২৫-৪৫) | 
মনে রাখতে হবে, ১৯২৮ সনে স্ভাষচন্দ্রের বয়স ছিল 
৩১ বৎসর | 

এখানে যে সব রচনা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও কার্যকলাপের 
পরিচয় দেওয়া হলো সেগুলি সবই ২১-২২ হ'তে vo- 
৩২ বছরের তরুণদের WF! উল্লিখিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও 
রচনাবলীকে চিস্তাবীরদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বেশী 
পরিচিত মনে করবার কোন কারণ নেই। বর্তমান 
বচনার উদ্দেশ্য এই কথা জানানো যে, যুগাস্তরকারী 
সৃজনশীল প্রতিভায় ধারা অবিস্মরণীয় হয়েছেন, তাদের 
সেই প্রতিতার প্রথম প্রকাশ হয়েছে প্রথম যৌবনে এবং 
পরবর্তী কালে প্রথম যৌবনের চিত্ত! ও মতবাদই হয়েছে 
পরিপুষ্ট, পরিণতি লাভ করে হয়েছে সার্থক। কোন 
কোন ক্ষেত্রে যৌবন অতিক্রম করবার পরও যে স্থঙ্জনী- 
প্রতিভার বিকাশ সম্ভব তা অস্বীকার করবার উপায় 
নেই। তবে একথা! মানতেই হবে যে, নুতন VK মূলতঃ 
তরুণদেরই সামর্থ্যের ফলম্বরূপ। যে স্ষ্টিশীল বিপরীতের 
বিরোধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-সাহিত্য, রাজনীতি-অর্থনীতি, 
সমাজ ও দর্শনে ঘটায় রূপান্তর তার মৌল বাহন 
হলো নবীনের আত্মিক সাঁধন!, তাঁর ভয়ভীতিহীন Ta 
চেতনা, তাঁর Asr নিরলস একান্তিকতা। চিরসুক্তি 
ও চির বন্ধনবিহীন বলেই যুগে যুগে নবীন প্রচলিত বিধি- 
বিধানের বিরুদ্ধে করে বিদ্রোহ, প্রথার বিরুদ্ধে করে 
লড়াই, অচলায়ূতন ফেলে ভেঙ্গে--প্রধা ও প্রতিষ্ঠার হয় 
অবসান, আসে রূপাস্তর, জীৰনে দেখা দেয় উন্নতি, মানুষ 
এগিয়ে চলে প্রগতির পথে । চিরশচঞ্চলের লীলাসহচর 
রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন: 

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন, 

বারে বারে দেখা! দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন, 

তারি সম্ভাষণ । 


অপরাধী ভগবান 
শ্রীশ্যামাদাস দে 


সময় তখন THAT | 

বন্দীকে নিয়ে আসছিল এ্যানাসের বাসভবন থেকে 
প্রধান যাজক কাইফাসের প্রাসাদ-দঘ্বারে ঈশ্বরের 
প্রধান প্রতিনিধি ধর্মগুরু কাইফাস্‌ । ঞ্যানাসের 
জামাতা কাইফাস্‌। 

ইসরায়েলের সর্বোচ্চ সম্মানের এই পদটি ছিল 
প্যানাসেরই। বৃদ্ধ বয়সে প্রকাশ্যে জামাতাঁকে এই পদে 
প্রতিষ্ঠিত করে অন্তরাল থেকে আজও তাকে পরিচালনা 
করেন এ্যানাসই | 

বিচার-সত1 বসবে আজ এই প্রাসাদেরই একটি 
কক্ষে। এইটিই দেশের প্রধান বিচারালয়। 

সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হয়ে শান্তভাবে দাড়িয়ে আছে 
বঙ্দী। লৌহশূঙ্খল বন্দীর ছু'হাতের কঞ্জির মাংস 
কেটে বসে গেছে। কিন্তু বন্দীর উচ্ছল আয়ত নয়ন যুগলে 
বেদনার ছায়ামাত্র নেই ।  করুণাঘন দুটি আখি অঞ্চল 
নিবিকার। 

শত শত তৈল-প্রদীপে বিশাল কক্ষট = আলো- 
few) অসংখ্য মানুষ ইতিমধ্যেই ভীড় করেছে সেখানে | 
দর্শকমণ্ডলীর জন্তে সহশ্র সহশ্র আসনের একটিও yy 
নেই | একটা অভিনব বিচার. দেখতে এসেছে তার! 
অসীম কৌতুহল নিয়ে। 

দেশের সত্তরজ্রন বিচারপতির প্রায় সকলেই উপস্থিত 
হয়েছেন কাইফাসের জরুরী নির্দেশে | এই অসময়ে 
এত জনতার উপস্থিতির জন্যেও কাইফাসকে যথেষ্ট 
খাটতে হয়েছে; স্বপক্ষে সাক্ষী সংগ্রহের জন্যে এবং 
সমর্থক জনতা! জোগাড় করতে প্রচুর অর্থবায়ও করতে 
হয়েছে|। করিৎকর্ম| ব্যক্তি কাইফাস্‌--এ কথাটা! প্রমাণ 
হওয়া চাই শ্বশুরের FITE | 

কক্ষের এক প্রান্তে উচ্চ বেদীর উপরে একটি জীবস্ত 
U-এর আকারে বসেছেন বিচারকমণ্ডলী। তারা 
মৃতুস্বরে পরস্পরের সহিত কথা বলছেন । কেউবা শীত 
কাটাতে হাতের তানুদয় ঘর্ষণ করছেন, কেউ জামার 


যে ধর্মীয়। 


বোতাম আঁটছেন। -দর্শকমণ্ডপীর মধ্যেও একটা Lae 
Baty শোনা যাচ্ছে! 
. U-এর কেন্দ্রে বসেছেন প্রধান বিচারপতি নাসি। 

জোসেফ কাইফাস আজ সেন্দেছেন ভার মহার্ধ্যতম 

পোষাকে । সার! অঙ্গে হীরা-মণি-মুক্ত! ঝলমল করছে। 
সারা কক্ষ বেষ্টিত কর! হয়েছে আজ "অসংখ্য সশস্ত্র 

সৈনিকে শান্তিরক্ষার জন্তে। যেন যে মাহৃষটির আজ 
বিচার হবে সে দেশের শীস্তিভজকারী এক ONS দ্য | 

সমবেত হদ্বেছেন শুধু আইনজ্রগণ নয়, এসেছেন, 
ধর্মশান্ত্রবিদ্‌ শ্রেষ্ঠ পশ্ডিতগণও । আজকের বিচার্য বিষয়টি 
পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচারের ecw ইস্রায়ে- ` 
লের এই বিচারপতিগণ সারা বিশ্বে সম্মানিত । এঁদের « 
সংখ্যাগরিষ্টের অভিমত pote সর্বসম্মত হলে তো 
কথাই নেই। এর পর আর আপীল নেই। এঁদের 
পবিত্র কর্তব্যই হুল আসামীর স্বার্থ সংরক্ষণ । এদের - 
শপথের মধ্যেই রয়েছে সে কথা | দেশের আইনকে এরা 
আসামীর স্বপক্ষে ই সাধ্যমত ব্যবহার করবেন | অপরাধ 
প্রমাণের পূর্ণ দায়িত্ব অভিষোক্তার | 

ইস্রায়েলের এই অতি উদার বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিমান্রই আজকের আসামীকে ফাসি দেওয়া, 
পাথর ছুড়ে হত্যা করা, BAe কর! অধবা ক্রুশবিদ্ধ 
কর।--এব যে কোন চরম দণ্ড দিতেই স্বভাবত দ্বিধাগ্রস্ত 
হবেন প্রচলিত আইনের অনেকগুলিধারাই ছিলআসামীর 
মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে । বিশেষ করে সেই প্রাকৃসতকীকরণ 
উপধারাটি। সেইটিই fea যৃত্যুদগুযোগ্য অপরাধীর 
রক্ষাকবচ। এই উপধারায় বল! হয়েছে, যে অপরাধের 
জন্যে আজ আসামী অভিযুক্ত হয়েছে, এই একই অপ- 
রাধের জন্যে পূর্বে তাকে সতর্ক করা হয়েছে কিনা। 
তাকে বলা হয়েছে কিনা যে, যে কাজ সে করতে যাচ্ছে 
অথবা করছে, সেজন্যে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। 
এমনকি আইনে একথাও আছে যে অভিযোক্তাকে প্রমাণ 
করতে হবে যে, আসামী তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি 


giga ১৩৭৭ ] 
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করেও, তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে জেনেও এ কাজ 
করেছে। এতদৃর প্রমাণ হলেই হবে মৃত্যুদণ্ড। 


উপস্থিত আইনজ্ঞগণ হয়তো এইসব আলোচনাই - 


; করছিলেন নিজেদের মধ্যে । এমন সময় একটি ক্ষুদ্র 
দ্বারপথে শীর্ণকায় বৃদ্ধ এ্যানাস্‌ প্রবেশ করলেন বিচাঁর- 
সতায়। সরাসরি চলে এলেন জামাতা কাইফাসের 
কাছে। জামাতার কানে কানে ব্যস্ততাবে কি যেন 
বললেন। তারপর ধীরপদে এসে বসলেন তার নির্দিষ্ট 
আসনে | 

এই আসনটির জন্যেই এতক্ষণ প্রতীক্ষা করেছেন 
কাইফাস-| এ্যানাস, আসন গ্রহণ করতেই গম্ভীর স্বরে 
বললেন কাইফাস- আসামী নার্ভারেথের, AF 
এখানে আনা হোক | 

৮ 

9০ 

শান্ত Raasta দাড়িয়ে আছেন শৃঙ্খলিত A 
সমন্ত পরিবেশটা দেখছেন চোখ মেলে | 

শ্রদ্ধেয় বিচারকমণ্ডুলী এবং উপস্থিত ধর্মপ্রাণ 
ইস্রায়েলবাসীগণ” ; গম্ভীর উদ্াত্তকঠে স্বর করলেন 
sear, “আসামী er বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আপনার! শুনুন। তার প্রথম অপরাধ, সে ঈশ্বরের 
নিদ্দাকারী, নাস্তিক । দ্বিতীয় অপরাধ, সে অত্যন্ত ঘৃণ্য 
যাছুবিদ্যার চর্চা করে। মহাষান্ত মোসেজ-প্রবর্তিত 
আইন এদেশে যেদিন থেকে প্রচলিত হয়েছে, সেইদিন 
থেকেই এই উভয় অপরাধই মৃত্যুদণ্ধযোগ্য। এবার 
সাক্ষীদের বক্তব্য আপনারা শুনুন! তারপর আপনারাই 
বিচার করুন 1” 

প্রথম সাক্ষী বেন্‌ জেজ রেল্‌। 

যধানিয়মে সাক্ষীকে ঈশ্বরের নামে শপথবাক্য পাঠ 
করান হল | তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল মিধ্যা 
সাক্ষীর জন্যে যদি আজ আসামীর প্রাণদণ্ড হয় তবে 
বংশপরম্পরায় শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সাক্ষীকে তার 
ফলভোগ করতে হুবে | 

প্রশ্ন করছেন কাইফাঁস,| 

আসামী ষীত্তর বিরুদ্ধে যে 'অন্তিষোগের কথ। 


© 


Io ॥ 


এইমাত্র বলা হল তাকে কি তুমি সেই অপরাধ করতে 
TTE দেখেছ? 
“হ্যা দেখেছি। 


_অপরাঁধের গুরুত্ব সম্বন্ধে তুমি কি তাকে সতর্ক 
করেছিলে? 

হ্যা করেছিলাম | 

তা সত্বেও সে অপরাধ করেছে ? 

ত হা|। 

এজন্যে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এ কথা কি 
তাকে বলেছিলে তুমি? 

_হ্যা বলেছিলাম | 3 

—cotata কি যনে হয় অপরাধের গুরুত্ব সে উপলব্ধি 
করেছিল ? 

-নিশ্চয় করেছিল। 

--এবার বলো! ঈশ্বরের নিন্দাস্থচক ঠিক কোন্‌ কথা- 


গুলি তাঁকে বলতে শুনেছ তুমি। 


-=এই আসামী বলেছিল, ‘মানুষের হাতের তৈরী 
এই গীর্জ। আমি ধ্বংস করব এবং তিনদিনের মধ্যেই . 
তৈরী করব নতুন AG! যা মানুষের হাতে তৈরী নয়।' 

এমন কথা বলতে সাহস পেয়েছে. এই নিরীহ 
গ্যালিলিয়বাসী। এখন কি সে অপরাধ অস্বীকার 
করবে? এমনি নানা চাঁপা মন্তব্য শোনা যেতে লাগল 
দর্শকদের মধ্যে | : 

আসামীর এ সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে? প্রশ্ন 
করলেন কাইফাস.। 

ষীশু নিরুত্তর | তিনি কেবল করুপাভর! আখি 
ছুটি তুলে তাকালেন সাক্ষীর দিকে। 


_ কথাগুলি তুমি কি সত্যই বলেছিলে ? পুনরায় 
প্রশ্ন করলেন কাইফাস্‌। 


যীশু তথাপি নিরুত্তর | 
থাকবার অধিকার আছে। 
কাইফাস, বিজয়ীস্ুলভ দৃষ্টিতে তাকালেন বিচারক- 


মণ্ডলীর দিকে | জনতার দিকে | 
দ্বিতীয় সাক্ষী আইজাক বেন, sits | 


মার্থার সাক্ষ্য অনুযায়ী যীশুর উক্তিটা Arora, “এই 


আইনেই তার নিরুত্বর 
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MED ভেঙে ফেল, তিনদিনেই আমি আবার নতুন 
TG গডে দেব 1” 
" -ধর্মাবতারগণ, wear সাক্ষীর জবানবন্দী আপনারা 
শুনলেন। এরা নিশ্যয়ই এক কথা বলেছে | নয়কি? 
না, ওরা এক কথ! বলেনি । উঠে দীড়ালেন দৃঢ় 
প্রতিবাদের সুরে বৃদ্ধ বিচারপতি জোসেফ | _-আপনি 
তুল করছেন কাইফাস্‌, ওদের দু'জনের কথ। সম্পূর্ণ 
আলাদা | 
একজনের সাক্ষ্য STR যীগুর উক্তিটি ছিল, ‘আমি 
এই গীর্জা ধবংস করব****" তার মানে আসামী নিজেই 
গীর্জাটা ধ্বংস করতে চেয়েছে । আর একজনের সাক্ষো 
যীশুর উক্তি হল; “এই গীর্জাটা ভেঙে ফেল *** | 
+ ইত্যাদি । প্রথম উক্তি অনুযায়ী যীশু AG ধ্বংস 
করার ইচ্ছা! প্রকাশ করেছে এবং যাহ্বিদ্যাপ্রভাবে 
তিনদিনে সেটা নির্মাণের কথাও বলেছে। দ্বিতীয় 
Cece বোঝায়, কেউ যদি গীর্জাটা ভেঙে ফেলে, সে 
তিনদিনে সেটা গড়ে দিতে পারে। তাহলে কোনটি 
তার যথার্থ উক্তি? একজন সাক্ষী অন্ততঃ মিথ্যা কথা 
বলেছে। আমাদের আইন'বলছে, অন্ততঃ দুজন সাক্ষীর 
বক্তব্য এক হওয়া চাই। 
কাইফাস, বিব্রতভাবে তাকালেন এ্যানাসের দিকে | 
কি একটা ইঙ্গিতও করলেন। তারপর ঢৃঢ়স্বরে বললেন, 
“ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গে আলোচনা পরেও হতে পারে | 
আগে আমাদের তৃতীয় সাক্ষী জেকবের কথা শোনা 
ate 1? 
জেকবের কথাও যথানিয়মে শোনা হল | 
জেকবের সাক্ষ্য অনুয়ায়ী যীশুর উক্তিটি হল, “আমি 
এই ME ভেঙে ফেলে তিনদিনের মধ্যে আবাব গড়ে 
দিতে পারি।” 
এবারও প্রতিবাদ এল সেই বিচারপতি জেোঁসেফের 
ad থেকেই। 
এতে denies মহামান্য কাইফাস.। 
বরং জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেল। এই তৃতীয় সাক্ষীর 
বক্তব্যের সহিত পূর্বের কোন সাক্ষীর বক্তব্যেই 
কিছুমাত্র মিল নেই। এর সাক্ষ্য অনুযায়ী 
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যীশুর উজিটির অর্থ Hoty শুধুমাত্র দম্ভ প্রকাশ। 
প্রথম উক্কিটিতে ছিল ভীতিপ্রদর্শন, দ্বিতীযুটিতে আশ্বাস 
প্রদান। তাহলে যথার্থ উক্তি তার কোনটি? মহামান্ত: 
কাইফাস্‌, আইনের নির্দেশ ছল সাক্ষীদের জবানবন্দীতে | 
অসামঞ্চস্য থাকলে অভিযোগ অপ্রমাণিত বলেই ভাবতে 
হবে। আমার মতে নাঁজারেথের যীশুর বিরুদ্ধে আপনার 


nt পপ পাপ 


কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি | 
কথা শেষ করে বসতে বসতে বললেন জোসেফ-- 
আর কারও কিছু বলবার আছে? 
আমার কিছু বলবার আছে ধর্মাবতার। ayy 
রোগাটে একটি মানুষ উঠে দাড়াল করযোড়ে | 


—f নাম তোমার প্রশ্ন করলেন কাইফাস্‌। 

_বেঞ্জামিন। 

_কি বলতে চাও তুমি? 

আমি wate ছিলাম ধর্মাবতাঁর p এই লোকটি 
তার মুখের থুথুর সঙ্গে ধুলো! মিশিয়ে আমার চোখে 
লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ ভাল হয়ে 
গেল। 

এসব ভুতুড়ে গল্প কেউ শুনতে চায়নি তোমার ' 


4% 


কাছে। গর্জে উঠলেন কাইফাস্‌, আসলে এই আসামীর 


অপরাধ সম্বন্ধে তুমি কি জান তাই qa | 

-আমি একটি জিনিষ জানি, সবিনয়েবলল বেঞ্জামিন, 
আমি এক সময়ে অন্ধ ছিলাষ। এখন চোখ খুলেছে | 
সে এরই কৃপায়। | 

জনতা যেন নতুন কৌতৃহল নিয়ে নতুন করে দেখছে 
বন্দী যীশুকে | 

ACE নিয়ে যাও এখান থেকে। ক্কুদ্ধস্বরে আদেশ 
করলেন কাইফাস। আসামী একজন চক্ষু চিকিৎসক 
কিন! সে বিচার করতে বসিনি আমরা । আমাদের 
Fort বিষয় সে ঈশ্বরের নিন্দাকারী কিনা । : f 

এখনও সে বিষয়টি প্রমাণসাপেক্ষ। বললেন 
জোসেফ মৃদু হেসে | 

এবার উঠে দাড়ালেন বিচারপতি নিকোডেমাস, | 

হন মহামান্ত . কাইফাস,, আসামীর বিরুদ্ধে 
প্রথম অভিযোগ ছিল ঈশ্বরের নিন্দা, দ্বিতীয় অভিযোগ 


om 
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যাছৃবিদ্যা। আপনি যদি দ্বিতীয়টি বর্জন করে কেবল 
প্রথমটিরই বিচার প্রার্থনা করেন তবে কি করে প্রমাণ 
শবে যেও একজন FH প্রফেই_ঝুটা পয়গম্বর ? 
* সেক্ষেত্রে যতদিন না আমাদের গীর্জাট| ধ্বংস হচ্ছে এবং 
তিনদিনের মধ্যে আসামী সেটা নির্মাণ করতে না 
পারছে, ততদিন কিছুই প্রমাণ হয় না। প্রমাণ হয় না 
যে আসামী ভুয়া তবিশয্যং-বজা । এই হল আইন এবং 
আমরা আইনের দাঁস। 

নিকোডেমাস বসতেই আবার উঠে দাড়ালেন 
বিচারপতি জোসেফ. 

_তাহুজে এ মামলা আমরা এক্ষুনি খারিজ করে 
দিচ্ছি। আসামী মুক্ত। 

উপস্থিত জনতার মধ্যে জোঁসেফের সমর্থনস্থচক 
মন্তব্য ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠল | অপর বিচারপতি- 
গণও জোসেফের সমর্থনে মাথা নাড়লেন। 

সমস্ত পরিকল্পনা্টী এভাবে. বান্চাল হয়ে যেতে 
“ দেখে Bee কাইফাস্‌ চাপ! গর্জন করে উঠলেন। 
-ধর্মীবভারগণ, বর্তমান আসামীর বিরুদ্ধে আমাদের 
আরও গুরুতর অভিযোগ আঁছে। এবং সে অভিযোগ 
প্রমাণের জন্য সাক্ষীও উপস্থিত আছে। আমার 
অভিযোগ হুল, এই আসামী নিজেকে ঘোষণ!, করেছে 
ঈশ্বরের সেই প্রেরিত দৃত বলে যার প্রতীক্ষায় রয়েছে 
, সমস্ত ইহুদী-জগৎ। এটাই হল ওর ঘৃণ্যতম অপরাধ 
এর কি জবাব দেবে ও? 

নিকোডেমাস_ এবং জোসেফ ছ'জনেই উঠে দাড়ালেন 
এবার । siq প্রতিবাদের, সরে তারা বললেন, 
আপনি যে বিচার চলাকালেই সমস্ত মামলাটার ভিত্তিই 
পাণ্টে ফেলতে চাইছেন। এ হতে পারে না। এ 
অগ্ভায়। বে-আইনী | i 

কাইফাস কিছু বলবার পূর্বেই উঠে দাড়ালেন শীর্ণ 
দেহ এ্যানাস। এতক্ষণ তিনি ঘটনাপ্রবাহের গতি লক্ষ্য 
করছিলেন। পরীক্ষা নিচ্ছিলেন জামাতার দক্ষতার | 
WATS করে বলেছিল কাইফাস্‌, ঝুটা পয়গম্বরের 
এবার চরম শাস্তি হবেই | কাইফাস্‌ ব্যর্থ হল, কারণ 
কাইফাস যীশ্তকে ঝুটা tates ভেৰেছে। কিন্তু 


অপরাধী ভগবান 
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থ্যানাস, অস্তরে অন্তরে জানতেন নাজারেথের যীশ্ত 
ঝুটা পয়গশ্বর নয়! ও একটা আশ্চর্য শক্তি। এ শক্তিকে 
আরও বাড়তে দিলে সমস্ত ইস্রায়েল হবে ওর পদানত। 
প্রধান যাজ্জক কাইফাস হবে প্রকান্ত্ে উপহসিত | আর 
ঞ্যানাসের সর্বাধিনায়কত্ব ধুলোয় লুটোবে। তাই ওকে 
আর বাড়তে দেওয়া চলে AT | 

এ্যানাস উঠে দীড়াতেই উঠে দাড়ালেন সমস্ত সতা- 
সদ Wey অভিবাদন জানালেন ভাকে। প্রায় 
একট! শতাব্দী ধরে এই সন্মান তিনি পেয়ে আসছেন। 
এই ভার মূলধন। এইটুকুই কাজে লাগাতে হবে 
আজ। জামাতার মুখ চেয়ে এই ত্থাক্প্রতারণার যুদ্ধে 
তাকে জয়ী হতেই হবে। 

শান্ত গভীর কে কথা বলছেন এযানাস২। _ , 

দেশের এই সর্বোচ্চ বিচারালয়ে অবিচারের 
কথাই উঠতে পারে না। দেশের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞগণ 
একটা বে-আইনী রায় দেবেন এমন কল্পনাও করা যায় 
না। আজ -আমর1 আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা প্রয়োগ 
করতে বসেছি এমন একটা জঘন্ত অপরাধের বিচারে, 
ইতিহাসে যার নজির নেই। আসামীর বিরুদ্ধে মূল 
অভিযোগ, সে ঈশ্বরের নিন্দাকারী নাস্তিক) সে.যে 
নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত দৃত বলে প্রচার করছে, এটাও 
তার মূল অপরাঁধেরই সমর্থক। এ বিষয়টিও aay 
বিচার করে দেখতে হবে বৈ কি।. এটাই আইনসূদত। 
কাইফাসং তোমার সাক্ষীদের ভাকাও। ' 

একটি কণ্ঠেও উচ্চারিত হল ন! কোন প্রতিবাদ | 

একে একে YH হল নতুন সাক্ষীদের জবানবন্দী | 

এবারও সেই জটিলতা | 

প্রথমে সাক্ষী সাইমন বলল, Te নিজেকে বলেন 
SON OF GOD | দ্বিতীয় সাক্ষী এজবাবেন-এর সাক্ষ্য 
অনুযায়ী Rey বলেছেন তিনি নাকি SON OF MAN | 
তৃতীয় সাক্ষী চ্যালিস্‌ নাকি শুনেছে Ae কোন কোন 
লোককে প্রশ্ন করেছে তাকে তার] CHRIST বলে মনে 
করে কিনা | 

ম্ভাঁমান্ত কাইফাস, উপহাসের স্বরে বললেন-_ 
নিকোডেমাস, আপনার অভিযোগ এবার একেবারে 
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প্রবর্তক 


[ piga, ১৩৭৭ 





ধ্বসে পড়ল। প্রমাণ হল না কিছুই। একটা জিনিষ 
শুধু দিবালোকের মত্‌ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আসামী 
আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করেনি | একটা কথাও 
সে বলেনি। যদিও তার দিক থেকে অনেক কথাই 
বলবার ছিল | না না, কাইফাস, আর নয়। আপনার 
কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। নাজারেথের 
He নির্দোষ । এবার তাকে যুক্তি দিয়ে আমর! ঘরে 
ফিরে যেতে চাই। বিশেষ করে আমার একটু ঘুম 
একান্ত প্রয়োজন । রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল॥ 

নিকোডেমাসের দীর্ঘ বক্তৃতা এই ভরাডুবির মুখে 
নতুন করে হাল ধরবার সুযোগ দিল সুচতুর এযানাসকে। 
জামাতাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে শিখিয়ে দিলেন একটি 
মোক্ষম প্রশ্ন । তিনি জানতেন আসামী সত্য কথাই 
বলবে | 

-মহামান্ত বিচারকমণ্ডলী, সভাকক্ষ একটু Ate 
হতেই উচ্চকে সুরু করলেন কাইফাস্‌, আপনাদের 
সাক্ষাতে আমি নাজারেথের যীস্ডেক আর একটি মাত্র 
প্রশ্ন করতে চাই। আমার শেষ প্রশ্ন। 

Ta হল সভাঁকক্ষ। সকলে উদগ্রীব চোখে তাকাল 
কাইফাসের দিকে | 

দৃঢ় অকম্পিত কঠে বলছেন কাইফাস্‌, --নাজারেধের 
যীশু, ঈশ্বরের নামে শপথ করে, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে 
আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, তুমি ৰল, তুমিই কি 
সেই প্রেরিত পুরুষ Stee ? 

শান্ত কোমল কঠে উত্তর দিল আসামী,্ট্যা, 
আমিই! 

সমস্ত সভাকক্ষ যেন মুহূর্তে শ্বগীয় আলোয় উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠল। স্বয়ং 2 পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেলেন। 


এ যে কল্পনাতীত বিজয় | প্রকাশ্য বিচারাঁলয়ে সর্বসমক্ষে 
Te সেই অপরাধই করে বলল যে অপরাধ প্রমাণের 
wy এতক্ষণ ধরে ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন কাইফাস্। সক 

এই মুহূর্তের স্যোগ ছাড়বার মত নির্বোধ নয় ' 
কাইফাস। 

_-তবে আঁর সাক্ষ্য প্রমাণের আবশ্যক কোথায়, 
বিজয়গর্বে সোচ্চার হলেন কাইফাস,_আপনারা তো 
স্বকর্ণেই শুনলেন আসামীর হ্বীকারোক্তি। এবার 
বলুন আমাদের অভিযোগ সত্য কিনা! বলুন সে দোষী 
কিন! । 

বিচারকমণ্ডলী, পশ্ডিতসমাজ) জনতার প্রায় সকলেই 
সমস্বরে বলে উঠল,_“দোষী দোষী”! 

প্রধান বিচারপতি ath পাংশু মুখে বললেন 
বিচারকের কর্তব্য অতি নির্মম । আমরা আসামী 
নাজারেখের যীশুর মুখ থেকে তার স্বীকারোক্তি 
শুনলাম । ইস্রাইলের পবিত্র আইনের বিধান অন্থযায়ী 
সেদোধী। আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। 
আসামীকে প্রকাশ্য স্থানে ক্রঃশে বিদ্ধ করা হবে। 

কি নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সহিত অনুঠিত হল সেই 
মৃত্যুদণ্ড । সে কলঙ্ক কাহিনী কি পৃথিবী ভুলতে 
পারবে কোনদিন! | 

আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করে, একজন সাধারণ শ্রমিকের 
মত জীবন যাপন করে, মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে তিরিশ 
ধৃষ্ঠাব্দের ৭ই এপ্রিল (গুডফ্রাইভে ) ঈশ্বরের নিদ্দাকারী- 
রূপে অভিযুক্ত হয়ে, ক্ুশ-বিদ্ক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর Io 


+ এই বচদাটিব জন্ত FULTON Oursrer-qy অমর গ্রন্থ The 
Greatest Story Ever Told থেকে সাহায্য নিষেছে। 





চরিত্র 


স্বামী সত্বানন্দ 


জীবন মান্থষের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, জীবন 
বলিতে দৈহিক জীবন নয়, আরও কিছু যাহা দৈহিক 
জীবন অপেক্ষা অধিকতর সত্য এবং মূল্যবান | আদর্শের 
সাধনাই জীবনের foe, আদর্শ চরিত্র গঠনই লক্ষ্য | 
জীবনে চরিত্রের মূল্য অত্যন্ত বেশী। এইজন্ত way 
বলিয়া ধাকেন, অর্থহানি-হানির মধ্যে গণ্য করা উচিত 
নয়। অর্থহানি হইলে, উপার্জনের দ্বারা পুরণ করা 
যায় এবং চেষ্টা দ্বারা বৃদ্ধিও করা যায়। স্থাস্থ্যহানি 
“Rifts মধ্যে ধর্তব্য, কিন্তু cay হতাশ হওয়া উচিত 
নয়। চিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু 
চরিত্র ন্ট হইলে জীবন বৃথা হয়। দেখা যায় চরিত্রহীন 
ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়। বিষয় Qed মত্ত হয়। 
ইন্সিয়ের তাড়নায় চারিদিকে ছুটাছুটি করে। দৈহিক 
হাথ তাহার কাম্য, আর কামনাই তাহার দুঃখের কারণ 
হয়। অন্ভদিকে shama, ব্যক্তি সাহসী হুন। 
কাহাঁকেও ভয় করেন না। স্থতরাং জীবনে চরিত্রের মূল্য 


যে অত্যন্ত বেশী তাহাতে কোন সশ্বেহ নাই! 


স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়ায়াছেন, “চরিত্রই একমাত্র বল, 


চরিত্রবলেই মানুষ সর্বত্র জয় লাভ করে। অর্থ, ' 


মান, যশ, চরিত্রের তুলনায় অতি তুচ্ছ, চরিত্রই মাহ্ষকে 
সকল বিপদ হুইতে রক্ষা করে। চরিত্র বলিতে প্রেম 
ভালবাসা বুঝায়’ | 

পুরাণাদি শাস্ত্রে ইন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী 
পাওয়া ষায়। তিনি দেবলোকের অধিপতি, তাহার 
প্রভাব" শুধু স্বর্গে আবদ্ধ নয়, mE এমন কি পাতালে 
“He কর্তৃত্ব চলে। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ব্যতীত 
Boy সকল দেবতাই তাহার অধীন বলিয়া তাহাকে 
দেবরাঁজ ইন্দ্র বলা হয়। তাহার রাজ্য অমব্রাবতী, তিনি 
বৈজয়ন্ত প্রাসাদে বাস করেন। তাহার নন্দন কাননে 
পারিজাত এবং নানা জাতীয় সুগন্ধ ও eT ফুল ফুটে | 
তাহাদের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়। তিনি কখন 


ওঁরাবত হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কখনও উছৈঃশ্রবা 
act চড়িয়া, কখনও বিমানে পরিভ্রমণ করিয়া আনন্দ 
করেন। মাতলি তাহার রথের সারথি। তিনি পুলোমা 
দানবের কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিয়াছেন | 


-শচীদেবী জয়ন্ত নামক পুত্র প্রসব করিয়। স্বামীকে 


উপহার দিয়াছেন। তিনি বজ্র দ্বারা শক্ত দমন 
করেন। তাহার প্রতিপত্তি ত্রিভুবনে ছড়াইয়াছে। 
দেব, দানব সকলে তাহার কর্তৃত্ব স্বীকার করে। তাহার 
নিকট প্রার্থনা করে, তাহার পৃজা দিয়া তাহার দয়া 
ভিক্ষা করে। তাহার, কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কেহ যদি কখন 
সন্দেহ প্রকাশ করে তবে তিনি বিরূপ হন, এবং তাহাকে 
শক্রর মত ব্যবহার করেন। তিনি রাজা, নিজের 
এবং রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তাহাকে অনেক ভাবিতে 
eal শক্রকে জব্দ করিবার জন্ত তিনি ন্যায় অন্তায় 
যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রয়োজন- 
মত তাহার শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির 
পথ রোধ করেন। প্রতিবন্ধক সুষ্টি করিয়া তাহার . 
পতন ঘটান। ইহার কারণ আছে। তিনি রাঁজা হইলেও 
মনের দুর্বলতা কাটাইয়| উঠিতে পারেন নাই, তিনি 
যে উচ্চ পদটি দখল করিশ্বা আছেন তাহা স্থায়ী নয়, 
ইহ্জম্মে সৎ কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে এই পদ লা 
হয়। কর্মের ফল ক্ষয় হইলে পদচ্যুত্তি ঘটে, ৰেকার 
হইয়া পড়েন। ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণ 
লোকের মত তাহাকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। 
এই পদটি যাতে স্থায়ী হয় এবং নুতন কেহ তাহার 
স্থান অধিকার না করে এইজন্য তাহাকে সর্ধদা 
সচেতন থাকিতে হয়। 

একবার ইন্দ্র জানিতে পারিলেন মর্ত্যলোকে জনৈক 
রাজা অত্যন্ত জনপ্রিয় হঃয়াছেন। তাহার জনপ্রিয়তার 
কারণ অনুসন্ধান করিয়া! জানিলেন তিনি চরিত্রবলে 
বলীয়ান হইয়াছেন। তিনি ন্রায়বান্‌, ধর্ঘ্পরায়ণ, 


৪১৪ 








অতিথি পরায়ণ, প্রজাবৎসল, অপত্য নিধিশেষে প্রজা- 
wer তাহার বৈশিষ্ট্য, তিনি বীর, যুদ্ধবিদ্যায় পারদশা, 
রাজ্যপালনে দক্ষ, তাঁহার হ্বশাসনে আইন শৃঙ্খলার 
অবস্থা ভাল । চোর SRA উপদ্রব নাই। প্রজ্ঞাগণ 
নিজ নিজ কর্তব্যপালনে রত থাকে। ব্রাহ্মণের 
শাস্ত্রপাঠ, অধ্যায়ন, অধ্যাপনা, ধ্যান ধারণ! করিয়া 
সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। ক্ষত্রিয়গণ শৌর্্যবীর্ষের 
পরিচয় দেন। বৈশ্যেরা ates উপায়ে উপার্জন এবং 
ধন বৃদ্ধি করিয়া দেশকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তৃলেন। 
সমাজের সকল স্তরে শান্তি বিরাজমান । তিনি নিজ্জে 
বিদ্বান, বুদ্ধিমান । বিদ্যার উৎসাহদাতা| তাহার 
প্রজাগণ সকল রকমে ott, তিনি দানশীল! কখনও 
কোন. প্রার্থীকে বিমুখ করেন না। নিজের জীবন 
বিপদাপন্ন করিয়াও প্রার্থীর মনক্ষামনা পূর্ণ করেন। 
তিনি rhaa ও সদ্যবহারে সকলকে আপন 
করিয়াছেন। তাহার wate চারিদিকে ছড়াইয়াছে। 
সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে, দেবতার মত ভক্তি করে। 
তাহাদের ধারণা হইয়াছে যে মর্ভ্যবাপী হইলেও তিনি 
দেবরাজ ইন্দ্র হইতে কোন অংশে কম নন, বরং 
অধিক শক্তিশালী ও চরিত্রবান । এই ধারণা ক্রমশঃ 

দানা বাধিতে লাগিল | তখন অর্ত্যবাসী হইলেও তাহাকে 
দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে 
যেমন ইন্দ্রের পুজা করিত এবং তাহার নিকট প্রার্থনা 
করিত এখন তেমন আর করে না। মর্ত্যলোক 


হইতে ইন্দ্রের ey কমিয়া আসিল । চিরতরে পূজা 


বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। স্বর্গে ইজোর টনক 


afer | তিনি অতিশয় wifes হইলেন | এই মর্ত্যবাসী 


রাজ! চরিত্রবল বজায় রাখেন তবে ভবিষ্যতে তিনিই 


স্বর্গের kere লাভ করিবেন] ইহলোক হইতে ইন্দ্রের 


পূজা চিরতরে বন্ধ হইবে, পদের স্থায়িত্ব থাবিবে নাঃ 
মান যশ সব নষ্ট হইবে। Baw গেলে বেকার হইয়া 
দুঃখে কাল কাটাইভে হইদে। মনত্তত্ববিদেরা বলেন 
মান ষশের মোহ এত অধিক যে উহা কিছুতেই কাটান 
যায় না৷. উহা রক্ষা করিবার জন্ত যে কোন উপায় 
অবলম্বন করা হয়। সং কিংবা অসৎ উপায়ের রন 


প্রবর্তক 
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অবাস্তর হইয়া পড়ে। 
আছেন। তাহার হৃদয়ে দুর্বলতা কাটান তাহার পক্ষে 
সম্ভব হয় নাই। বিপদ কাটাইবার জন্ত তিনি প্রথমে 
স্বর্গের বিশেষজ্ঞদের এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন, 
উহাতে শান্থজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা যোগ দিলেন। সভার 


আলোচ্য বিষয় ছিল ‘কোন গুণ থাকিলে সর্ব্ববিষয়ে - 


ইন্দ্র রাজা! উচ্চ পদবীতে 


শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা চলে এবং ত্রিভুবনে সর্বাধিক সম্মান 


লাভ হয়’, শ্রেষ্ঠত্বের সংজ্ঞা কি’। TE আলোচনা হইল 
কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হইল না। এইমাত্র স্থির 
হইল যে, বিষয়টি eres, সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সময় 


লাগিবে। সভায় মর্ত্যবাসী এবং পাতালবাসী বিশেষজ্ঞ. 


দের আহ্বান করা হউক। কার্যে তাহাই হইল। 
পরবর্তী গোপন বৈঠকে ত্রিভুনের বিশেষজ্ঞের উপস্থিত 


হইলেন। আলোচ্য বিষয় একই-_শ্রে্টত্বের সংজ্ঞা fe,” 


সভায় বহু আলোচনা হইল । বাদান্নববাদ চলিল, কেহ 
ইতিহাসের ' নজীর দেখাইলেন। কেহ “সমসাময়িক 
ঘটনার উল্লেখ করিলেন,। কেহ শাঙ্্রের বচন উদ্ধৃত 


করিলেন। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া কেহ ত্যাগের, - 


কেহ ধৈধ্যের, কেহ ধর্ম্মের উপর জোর দিলেন! কেহ 
ইন্দ্রিয় সংষমের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেন। কেহ 
-কেহ ভালবাসার মহিমা PST করিলেন। কেহ সত্য- 
নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপান করিলেন । সকল দিক বিচার 
করিয়া দেখা গেল উপরিলিখিত প্রত্যেক গুণ পরম্পর 
WETS | একটিও Bae হইতে পৃথকদ্ধপে কল্পনা 


করা যায় না। ত্যাগশীল ব্যক্তির যদি সংযম না থাকে ' 


ত্যাগ অর্থহীন হুইয়া পড়ে, কোন মূল্য থাকে না। 
অসংষমী লোক চক্ষে নিদ্দনীয় হন, ধৈর্যশীল ব্যক্তির 
যদি সত্যনিষ্ঠা না থাকে' তবে তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া 
প্রতিপন্ন হন। সত্যসেবীর যদি প্রেম ভালবাসা না 
থাকে তিনি fats বলিয়া ঘ্বণার পাত্র হন। ইহার যে 
কোন একটি গুণ থাকিলে শ্রেষ্ঠ বলা চলে না। 
সকল গুণ আয়ত্ত হইলে তবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী টিকে। 
তখন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে, যাহার সকল 
গুণ আয়ত্ত হইয়াছে: তাহাকে চরিত্রবান বলা 
যাইতে পারে। goah চরিত্রই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র 


<A 


O O pte, ১৩৭৭ ] - 


চরিত্র 


৪১৫ 








মাঁপকাটি। 
CHAE | | 
পূর্বেই বলা হইয়াছে ইন্দ্র স্বর্গের রাজা হইলেও 
তাহার মন ছুর্বল ছিল, কর্তৃতপ্রিয়তা এবং. ভোগ বাসনা 
তাহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। যে কোন মূল্যে 
তিনি নিজের পদবী বজায় রাখিতে কতসংকল্প হইলেন | 
ব্রিভুবলের বিশেষজ্ঞদের সর্ববাদীসন্মত frate জানিয়াও 
তিনি নিজ চরিত্র সংশোধন এবং উন্নতির দিকে 
, মন না দিয়া নিজের পদবী রক্ষার gy বিশেষ মনযোগ 
দিলেন। যদি কোন উপায়ে উপরিউক্ত মর্ত্যবাসী ধান্মিক 
রাজার চরিত্র হনন করা যায় তবে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হুইবে। কোন লা কোন উপায়ে তাহার আধ্যাত্মিক 
উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া তাহার চরিব্রবল 
নষ্ট করা যায় তবে তাহার ইন্দত্ব পদ স্থায়ী হইবে | 
তিনি নিরুপদ্রবে ভোগ-লাসসা চরিতার্থ করিতে সমর্থ 
হইবেন। 
ইন্দ্র জানেন wey ও রাজা সত্যসেবী, দানশীল, 
কেহ কোন বিষয়ের ay তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে 
তিনি কখনও প্রার্থীকে বিমুখ করেন না, নিজের জীবন 
বিপদাপন্ন করিয়াও প্রার্থীর মনস্কামনা পূর্ণ করেন? ইন্দ্র 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এ রাজার নিকট অধিতি 
হিসাবে আসিলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহ্র। আহারাস্তে 
বাজ] বিশ্রাম করিতেছেন। অসময়ে ব্রাহ্মণ অতিথি 
দ্বারে উপস্থিত জানিয়া, তিনি অবিলম্বে বাহিরে 
আসিলেন। tte অর্ঘ্য দিয়া অতিধিকে যথাবিধি 
অভ্যর্থনা করিয়া বিনীত-ভাবে বলিলেন ‘আপনাকে 
কিভাবে সেবা করিতে পারি, আদেশ করুন|” অতিথি 
অত্যন্ত কুমতলব নিয়া রাজার নিকট আসিয়াছেন, কাজ 
হাসিল করিতে হইলে তাহাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হইবে, গোপন অভিসন্ধি কিছুতেই প্রকাশ করা 
" চলিবে না। ভিনি রাজার দানশীলতা ও সত্যনিষ্ঠটার 
' স্থযোগ নিলেন। কোন প্রকার সেবা গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না। নিজ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প, 
* তিনি বলিলেন “আমি শুনিয়াছি আপনি ধর্শ্মপরায়ণ, 
সত্যসেবী, দানশীল, আমি আপনার নিকট একটা সামান্ত 


চরিত্রই মহত্ব, চরিত্রই মনুষ্যত্ব, চরিত্রই 


জিনিষের আশায় আসিয়াছি। আপনার দয়ায় আমার 
প্রার্থনা পূরণ হইবে এই বিশ্বাস আছে, প্রতিশ্রুতি না 
পাইলে তাহা প্রকাশ করিব ati অন্ত কিছু আমি 
চাই না। 

রাজ! বিনীতভাবে বলিলেন অর্থ, সম্পদ কিনব! 
যাহা অভিরুচি আপনি প্রার্থনা করুন। আপনাকে 
প্রতিশ্রুতি দিতেছি আমি প্রাণ দিয়াও তাহা পূরণ 
করিব। আধার দরজা হইতে এই পর্য্যন্ত কেহ বিফল 
মনোরথ হুইয়া ফিরিয়া যান নাই। আপনার নিকট 
প্রার্থনা আমায় সেবার অধিকার হুইতে বঞ্চিত করিলে 
আমার জীবন বিফলে যাইবে । আপনার অতিপ্সিত 
বস্তু কি দয়! করিয়! আমায় জানান |” 

অতিথি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত চতুর! তিনি বলিলেন 
প্রার্থনা! পূরণের প্রতিশ্রুতি পাইয়া আমি অত্যন্ত সুধী 
হইলাম। আমি বিশ্বাস করি আপনি উহা রক্ষা, 
করিবেন | কখনও ভঙ্গ করিবেন না। আমার AFT 
পূর্ণ হইবে, আপনার সত্য রক্ষা পাইবে । আমি অর্থাদি 
চাই না। এঁহিক সম্পদে আমার কিছুই প্রয়োজন ate | 
আমার অতিপ্সিত বস্তু দৈবী সম্পদ, অন্ত কিছু নয়, 
আপনার নিকট একমাত্র এ সম্পদ লাভের জন্য 
আসিয়াছি। আমি আপনার চরিত্র ভিক্ষা করি, যদি 
আমার প্রার্থনা পূরণ করেন আমি বিশেষ বাধিত হইব | 

অতিথি ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত 
হইলেন। ইহা নূতন রকমের প্রার্থনা । জীবনে অনেক 
প্রার্থী তাহার নিকট আসিয়াছেন, সকলেই এঁহিক সম্পদ 
কামনার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কখনও দৈবী 
সম্পদ প্রার্থনা করেন নাই। চতুর অতিথি রাজাকে দৈবী 
সম্পদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা ভাবিবার জন্ত বিন্দুমাত্র 
অবসর দিতে প্রস্তুত নন। দান গ্রহণ করিবার জন্ত 
অবিলম্বে হাত বাঁড়াইয়া বলিলেন “মহারাজ, দানের জন্ত 
আপনার খ্যাতি আছে। দানবীর হিসাবে সকলে 
আপনাকে শ্রদ্ধা করে । আপনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন. 
qha ব্রাঙ্মণকে বিমুখ করিবেন না। করিলে আপনাকে 
অযশের ভাগী হইতে হইবে! সত্য রক্ষাই 
আপনার rf r ° 


৯৬ - 


৪১৬ 


পূর্বেই বলা হুইয়াছে রাজা সত্যসেবী, ধান্মিক। 
সত্যভঙ্গের কল্পনাও তিনি করিতে পারেন না। অগ্র- 
spots না ভাবিয়া তিনি অতিথির প্রার্থন! পূর্ণ করিলেন | 
নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। প্রার্থনা পূরণের 


অর্থ নীতি, ধৰ্ম্ম, পবিত্রতা, জ্ঞান, প্রেম, ভালবাস! সত্য, 


উদারতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি চরিত্রের যাৰতীয় গুণ স্বেচ্ছায় 
writ! চর্িত্রপ্রষ্ট হইয়া তিনি নিজেকে অধংপতনের 
শেষ ধাপে নামাইয়| আনিলেন। আর অতিথি স্বার্থের 
বশবর্তী হইয়া আতিথ্যধর্শ্ের মর্যাদা নষ্ট করিলেন। 
ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, ব্রাঙ্ষপ্যধর্খের অবমানন! 
করিলেন, ভণ্ডামির' আশ্রয় লইয়া রাজার সর্বনাশ 
করিলেন | ইন্দ্রের উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হুইয়াছে। তিনি 
অবিলম্বে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। 

চরিত্র দান করিয়া যে রাজ! ফতুর হইলেন একথ! 
বুঝিতে তাহার বেশী সময় লাগে নাই। অতিথি চলিয়া 
গেলে তিনি নিজ, কক্ষে আসিয়া! বিশ্রাম করিতেছেন | 
তিনি একাকী, আর কেহ নাই। এমন সময দেখিলেন 
তাহারা দেহ হইতে এক জ্যোতির্শয় ছায়ামূত্তি বাহির 
হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। রাজা চমকিয়া গেলেন, 
oat অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও হয় নাই ৷ তিনি প্রশ্ন 
করিলেন “আপনি কে, কোথায় যাইতেছেন” ? ছায়ামুণ্তি 
উত্তর করিল, ‘আমি ef, আপনাকে পবিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যাইতেছি। রাজাঁকেন আমায় ছড়িয়া 
যাইতেছেন। কি অপরাধে আমার উপর বিরূপ 
হইয়াছেন? ছায়ামুন্তি_'যেখানে চরিত্র নাই সেখানে 
আমি থাকিতে পারি না।” ছায়ামুত্তি অদৃশ্য হইয়া 
গেলেন | সঙ্গে -সঙ্গে ateta মনে হুতাঁশা দেখা দিল, 
সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি হতাশার কবল হইতে 
মুক্ত হইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, ব্রাহ্মণকে 
চরিত্র দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া 
ডাকিয়া আনিয়াছেন | 

কিছুক্ষণ পরে রাজা দেখিলেন, তাহার দেহ হইতে 
- পূর্বব্ৎ জ্যোতির্দয় ছায়্ামুত্তি বাহির হইয়া চলিয়া 
যাইতেছেন | তিনি প্রশ্ন করিলেন_-'আপনি কে, কোথায় 
যাইতেছেন?? ছায়ামুত্তি--“‘আমি সত্য, আপনাকে 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি” ataata 
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কেন যাইতেছেন?? ছায়ামুপ্ডি-“যেখানে চরিত্র নাই 


আমি সেখানে থাকিতে পারি না।” ছায়ামুতি ays 
হইলে রাজার হুতাশ। দ্বিগুণ হইল, কিছুতেই উহ! মন 
হইতে তাড়াইতে পারিলেন না | 


পরমুহূর্দে আর এক জ্যোতির্ময় ছায়ামুন্তি তাহার দেহ 
হইতে বাহির হইয়া JAR চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া 
রাজা প্রশ্ন করিলেন_-আঁপনি কে, কোথায় যাইতেছেন? 
ছায়ামুত্তি_“আমি জ্ঞান, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যাইতেছি। যেখানে চরিত্র নাই, সেখানে - 
আমি থাকিতে পারি না 


ইহার পর আর এক ক্যোতির্খয় ছায়ামৃ্তিকে দেহ 
হইতে বাহির হইয়া পূর্কাবৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাজা 
ert করিলেন-_“আপনি কে, কোথায় যাইতেছেন। কেন 
যাইতেছেন ?, ছাস্সামুন্তি উত্তর দিলেন--“আমি প্রেম, 
ভালবাসা, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইতেছি। যেখানে চরিত্র নাই সেখানে আমি থাকিতে 
পরি না।” পরমুহর্তে আর এক জাতিয় ছায়ামুন্তি ™ 
শরীর হুইতে বাহির হুইয়া চলিয়! যাইতেছে দেখির| 
রাজা প্রশ্ন করিলেন--'আপনি কে, কোথায় যাইতেছেন 
এবং কেন যাইতেছেন!?" ছায়ানুন্তি--'আমি পবিত্রতা-- 
আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি। যেখানে 
চরিত্র নাই সেখানে আমি থাকিতে পারি al’ ছায়ামুন্তি 
ATI হইয়! গেলেন | এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে চরিত্রের 
যাবতীয় গুণ একে একে রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলেন। সকল জ্যোতির্য় ছায়ামুর্তির একই কথ 
আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিলাম । যেখানে চরিত্র 
নাই সেখানে আমরা থাকিতে পারি না। আপনি চরিত্র 
দান করিয়া আমাদের সকলকে দান করিয়াছেন | চরিত্র 
দান যানে চরিত্রের যাবতীয় গুণ পরিত্যাগ, চরিত্রের সঙ্গে 
আমাদের Bram সম্বন্ধ, আপনি আমাদের স্বেচ্ছায় 
পরিত্যাগ করিয়াছেল। আপনার সঙ্গে আমাদের 


'থাকিবার কোন অধিকার নাই। geste বাধ্য হইয়া 


অনিচ্ছাসত্বে আমরা চলিয়া যাইতেছি। 


confets ছায়া অদৃশ্য হইলে রাজা চারিদিক 
অন্ধকার দেখিলেন, যাহা! স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন Stel 


এ 


a 


lad 





অজাতশক্র হেসস্তকুমার বসু 
FAR সরকার, এম. এ. 


১৮৯৫ ধৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর শ্রীহ্মেস্তকুমার zy 
কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতামহ হইতে 
তিন পুরুষ কলিকাতার বাসিন্দা । আদি পৈত্রিক নিবাস 
ছিল ২৪ পরগণার মাহিনগরে | পরবর্তী কালে তাহার 
ূর্বপুরুষগণ AWTS গ্রামে বসবাস করিতেন | 

১৯০৫ সালে তদানীন্তন বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বাজালী 
জাতির প্রতিভা ও সংগঠনশক্তি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে 
বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। 
কিন্তু শাপে বর হইল--ুচ্ছিত জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী- 
wel যোগাইল । বঙ্গভঙ্গ নিরোধ করিবার জন্ত এক 
তুমূল আন্দোলন হইল ৷ তাহার সহিত বিদেশী বর্জন ও 
স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন চলিতে লাগিল] দেশের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত AE অভূতপূর্ব দেশাত্মবোধের 


বন্যা বছিল। সমগ্র জাতি বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রে দীক্ষিত | 


হইল। সেই ১৯০৫ সালে হেমস্তকুমার হইলেন WHEY 
আন্দোলনের একজন স্বেচ্ছাসেবক । বয়স তখন তাঁহার 
দশ বৎসর | 

১৯০২ সালে দোঁল-পূিম। দিন সোমবার, ২৪শে 
মার্চ কলিকাতায় হেহুয়ার নিকটবর্তী ২১ নং মদন মিত্র 
ফিরিয়। পাইবার অধিকার নাই। 
তিনি সর্বহারা হইলেন, চরিত্রবলেই তিনি মান, যশ, 
খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। চরিত্র হাবাইয়া সব 
খোয়াইলেন | তাহার মধ্যে পশুভাঁব প্রবল আকার ধারণ 
করিল। তিনি মনুষ্যত্ব হারাইলেন, ates গেল। বিষম 
দুঃখে পতিত হুইয়া তাহার জীন gray হইয়া উঠিল, 
এদিকে অতিথি তাহার gas চরিত্র হরণ কৰিয়া পথে 


- ব্সাইলেন। নিজের Saw পদ বজায় রাঁখিলেন। 
দান প্রশংসনীয়, ইহাতে কৌন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সব জিনিস দান করা চলে না। কাহাকে কোন বিষয়ে 


প্রতিশ্রুতি দিবার পূর্বে ভাবা উচিত প্রার্থীর উদ্দেশ্ট কি। 


৪ 


লেনের সন্নিকট একটা ছোট বাড়ীতে অনুশীলন সমিতি 
স্থাপিত হয়। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও 
আধ্যাক্ষিক উৎকর্ষ সমন্বিত খষি বঙ্ষিমচন্দ্রের অনুশীলন 
তত্ত্বের আদর্শে এই সমিতি স্থাপিত হয়। চরিভ্রগঠনই 
ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য । বঙ্ষিমচন্দ্রের ধর্শ্মতত্বের 
শেষ উপনেশ “সকল ধর্মের উপর ব্বদেশগ্রীতি_ইহ। 
কখনও বিস্মৃত হইও না” ছিল সমিতির মূল প্রেরণা | 
অনুশীলন সমিতিব উচ্চ আদর্শ যুবকমম্প্রনায়ের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিল, তাহাবা দলে দলে সভ্য হইতে 
লাগিল | ১৯০৬ সালের শেষ ভাগে ১২ বৎসর বয়সে 
হেমস্তকুমারও অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিলেন, 
মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি এই সমিতিব গ্রে Ra শাখার 
বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। 

১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট ete: ৬ ঘটিকার সময় 
ক্ষদিরামের ফাসি হুয়। এদিন বাংলায় শোকদিবস 
পালিত হয়। বালক হেমস্তকুমার সারাদিন শোক চিহ্ব 


ধারণ করিয়া কলিকাতাঁর রাজপথে শোকযাত্রায় 
যোগদান করেন। 


১৯০৭ সালে কলিকাতায় অর্ধোদয় cate উপলক্ষ্যে 


zi ক Os ~. 


সর্ধনাশ ডাকিয়া আনিতে হয় তবে সে রকম দানের 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয় এবং দান করাও aieia 
লয়। অর্থাদি জাগতিক সম্পদ দান করা চলে, তাহাতে 
ayy উদার হয়, মন পবিত্র হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদ 
দৈবের কপাতেই লাত হয়। চরিত্র আধ্যাত্মিক সম্পদ | 
কোন অবস্থাতেই এই সম্পদ দান করা চলে A | জীবনে 
চরি্রই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহার তুলনায় অন্ত সম্পদ অতি তুচ্ছ। 
জাগতিক সর্বস্ব পণ করিয়াও এই দৈবীসম্পদ রক্ষা! 
কবিতে হয়। এইজন্ত মনীষীরা বলিয়া থাকেন 
‘চরিত্রই বল? | | 


8১৮ 
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[ ফাল্ভুন, ১৩৭৭ 





গঙ্গাঙ্গানের জন্ম অসংখ্য লোকসমাগম হয়, তাহা নিয়ন্ত্রণ 
জন্য ও জনসেবার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ দেশসেবক 
নরেন্রনাথ শেঠ মহাশয়ের নেতৃত্বে অঙৃশীলন সমিতির 


সভ্যগণ শ্বেচ্ছাসেবক কাৰ্য্যে ব্রতী হুইয়া জনসাধারণের - 


প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন | সেই সময়ে হেমস্তকুমারও 
এই স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একজন ছিলেন। aha 
সমিতিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবক- প্রথা 
প্রচলন করেন। . 

এই সময়েই অনুশীলন সমিতির উপর শাসক- 
সম্প্রদায়ের রোযদৃষ্টি পড়ে। ১৯০৮ সালে সরকার 
সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। ফলে তখনকার 
মত সমিতি বাহ্যতঃ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু নানা স্থানে 
গোপনে উহার কার্যকলাপ চলিতে থাকে। হেমস্ত- 
কুমার গুথভাবে sie yF করেন ও বিপ্রবীদ্বলে 
যোগ দেন। তাহার MPRI মধ্যে কুস্তল চক্রবর্তী, 
হরিশ  দাশগুধ, ললিত বসাক, ষশোহরের দুগেন দত্ত 
. প্রভৃতি ছিলেন অন্যতম | 


প্ীঅরবিদ্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রহ্মবান্ধব 


উপাধ্যায়, বিপিনচন্ত্র পাল, রাসবিহারী বস্ প্রভৃতি - 


হ্বনামধন্ত ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসিয়া! 
.১৯১৩ সালে হাওড়া, আমতা, মেদিনীপুর ও বর্ধমানে 
দামোদর নদে মহাপ্লীবন ঘটে, বহু প্রাণ ভাসিয়া' যায়, 
বহ. গবাদি “পণ্ড মরে, বছ নরনারীও এই প্লাবনে মৃত্যু 
মুখে পতিত হয়। ছাত্রাবস্থা হইলেও RATE এই 
বনতাত্রাণমূলক সেবার SICA উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ 
FUA | 
১৯১৪ সালে ইংরেজ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার 
জন্ত শ্রীবাসবিহারী a ও QI মুখার্জীর নেতৃত্বে যে 
বৈপ্লবিক অত্যুথান ঘটে, তাহাতে হেমস্তকুমার সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন | সেই সময়ে তিনি “ফেরারী” 
আসামী হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ, Aviv রায় ও ভূপেন দত্ত 
প্রভৃতির সাথে আত্মগোপন করেন । ছাত্রাবস্থায়ই 
নেতাজী হ্ৃভাষচন্ত্রের সঙ্গে হ্মস্তকুমারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, 
ঘটে। 


-বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে টাউন হলে 
রাষ্টরগুরু সুরেন্্রনাধের আবেদনে যে" ৪৯ জন বাঙ্গালী 


যুবক পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হইয়া মেসোপটেমিয়া ৮২ 


ও বসরায় গমন করেন, হ্মেস্তকুমার ছিলেন তাহাদের | 
মধ্যে GIST | সেই সময়ে হ্য্তকুমার ছিলেন রিপন 
কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। যুদ্ধে 


অংশ গ্রহ্ণকালে ডাহার নিয়ম-শৃঙ্খলা বোধ ও শৌর্ষ্যের 


স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি “gh ইনাম” সনদ পত্র পান। 


১৯২০ সালে তিনি যুদ্ধের চাকুরী হইতে অবসর গহণ 
. করেন। যুদ্ধ হইতে !প্রত্যাবর্ডনের পর একটা স্থায়ী 


উচ্চপদ প্রাপ্তির হযোগ সত্বেও ১৯২* সালে TERA ও 
দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন.। 
দেশমাতৃকার স্বাধীনতা হরণকারী ইংরেজ সরকার 


প্রদত্ত খেতাব ও জঙ্গীভাত1 তিনি বর্জন করেন । দেশবন্ধু : 


চিত্তরঞ্জন এবং তাহার সহধর্মিনী শ্রীমতী বাসস্তী দেবীর 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পিকেটিং করার অপরাধে হ্যেস্ত- 


-কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
হেমস্তকুমার বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্ধ,ত্ চিন | 
সত্য ও shares. সমিতির সদসা নিযুক্ত হন । 


১৯২২ সালে হেমস্তকুমার উর কলিকাতা { কংগ্রেসের 


আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী wie yria 
মজুমদারের সভাপতিত্বে হেমস্তকুমীর বাগবাজার 
দঞ্জিপাড়া কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তদবধি - 


“ICS মজুমদারের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব ছিল-অবিচ্ছেপ্ত। 


পরবর্তী কালে হেমস্তকুমারের রাজনৈতিক মতবাদ 
পরিবর্তনের ফলেও কোনদিন সেই বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয় নাই। 

১৯২২ সালে উত্তর বাংলার বস্তায় প্রপীড়িত জনগণের 
সেবাকার্ষ্ে হেমস্তকুমার আচার্য্য agaa রায়ের 
নেতৃত্বে গঠিত সন্কটব্রাণ সমিতির কার্য্যনির্বাহুক কমিটির 
সদস্য মনোনীত হুন এবং নেতাজী হৃভাঁষচন্তা, শীসতীশ- 
par দাশগুপ্ডের EPT কাজ করেন। এই বৎসর . 
তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। 
গান্ধীজীরকারাবরণের পর তিনি দেশবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত 
রাজা পাটিতে যোগদান করেন তারপর হেমস্তকুমার 
সবরেশ মজুমদারের সঙ্গে একযোগে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান ও কারাবরণ করেন। 


ফাস্তুন,-১৩৭৭ ] RBIS হেমস্তকুমার বনু aya 








১৯২৪ সালে Bay দাশগুপ্তের ager সহকর্স্মী- হুন। ফরওয়ার্ড ব্লকের কা্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ 
কূপে বাংলায় খাদি আন্দোলনেও হ্মস্তকুমারকে এক হেমস্তকুমার বারস্বার CAIA হদ। ১৯৪১ সালে 
. বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যায়। ১৯২৬ সালে Sata নেতাঁজীর wwe ta হইলে হৃভাষচন্দ্রের অহুগামিগণ সহ 
চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসকশ্থী সম্মেলনের হেমস্তকুমার পুনরায় গ্রেপ্তার হন। কিন্ত কংগ্রেস ও 
সদস্তদের সঙ্গে পঞ্চপ্রধানের মতানৈক্য হয়। সেই লীগ কোয়ালিশন গঠনের সময়ে তাহারা মুক্তি পান। 
সময়ে হেমন্তকুমার কর্ম্মীসজ্ঘের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন। ১৯৪২ সালে ‘তারত ছাঁড়' আন্দোলনে তাহাকে 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অন্যতম সমর্থক হইলেও অস্তরীণাবদ্ধ করা হয়| ১৯৪৫ সালের পর মুক্তিলাভ 
হ্মস্তকুমার বাংলা কংগ্রেসের রাক্গনীতিতে নেতাজী- করিয়া শরৎচন্দ্র বসু, আস রাফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী 
পন্থীরূপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সহ. তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালের 
১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সাধারণ নির্বাচনে হেমস্তকুমার শ্টামপুকুর কেন্দ্রের (তখন 
নেতাজীর অধিনায়কতায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নাম ছিল পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র ) সদস্য নির্বাচিত হুন । 
- তিনি অধিনায়ক নিযুক্ত হন | ৃ তদবধি দল পরিবর্তন হইলেও তাহার এই আসন আমরণ 
১৯৩০ সালে ২৪ পরগণার মহ্ষবাখানে লবণ AFA থাকে। | ৃ 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে দণ্ডিত ১৯৪৮ সালে. ভিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। সেই . 
হন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর হেমসন্তকুমার সময়ে হেমন্তকুমার কংগ্রেস সংসদীয় দলের সেক্রেটারী 
১৯৩১ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগদান ছিলেন। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিধান 
সং করেন। পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়! ৬ মাসের জন্য কারাদণ্ড সভার সদস্যপদ ইস্তফা দিয়া পুনরায় নির্বাচনপ্রাধী 
ভোগ করেন।-১৯৩২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনেও হন এবং পুননির্বাচিত হন। 
, অংশ গ্রহণ করার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে শ্রীহ্মেন্তকুমার ১৯৫২ সালে শ্যামপুকুর কেন্দ্রে ও 
তাহাকে হিজলী স্পেশাল জেলে রাখা হয়! ১৯৬৭ সালে বারাসত কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হন! এ 
১৯৩৪ সালে দেশকে স্বাধীন করার ey হেমস্তকুমার সময়ে যুক্তফ্রন্ট মস্ত্রিসভ! গঠিত হইলে তিনি সেই মন্ত্রী- 
স্বাধীনত! দিবস পালন করিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার হন ও _ সভার পূর্ভমন্ত্রী হন। ১৯৬১ সালের নির্বাচনে তিনি 
কয়েক মাস কারাবরণ করেন। sheer হইতে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর ফজলুল হুক নির্বাচনে হেমস্তকুমার শ্যামপুকুর কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন। 
সাহেবের নেতৃত্বে বিহারের ভূমিকম্পে সাহায্যকপ্পে তিনি বিগত ১৯৭১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী আততায়ীর 
অংশ গ্রহণ করেন! ১৯৩৮ সালে স্বৃভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাতে অকৃতদার অজাতশক্র আজীবন CHAS] ET- 
কংগ্রেসের বিরোধ হয় । সেই সময় হেমস্তকুমার yet: কুমার প্রাণ FORGA করেন | আজীবন দেশসেবক মহা- 
চন্দ্রের পক্ষ সমর্থন জানান | ১৯৩৯ সালে হ্বভাষচন্দ্রের প্রাণ হেমস্তকুমার প্রাণবলি দিয়া ভার দেশসেবাযজ্ঞে 
নির্দেশে তিনি বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সংহতির চেষ্টা পূর্ণাহৃতি দিলেন | এই মহান মৃত্যু তাকে অতিমৃত্যুই 
করেন। সেই সময়ে হ্মেস্তকুমার . ফরওয়ার্ড ব্লকের শুধু করিল না, তার ত্যাগত্রতী মহাজীবনকে উজ্জবলতর . 
“বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া তুলিল। 


Ta ga ie 
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ডাঃ তারাপ্রনন্ন সরকার 


চদ্দননগরে বোম] £ 
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দেরে মায়ের তবে 
আবার জীবন পাবিরে ভাই জগৎ মায়ের ঘরে | 
কি দিয়েছিস লিখবে যখন পরকালের খাতা 
. তখন, তোরই দানে হবে আলো! বইযের প্রথম পাতা । 
-যভীন্দ্রমোহুন 
ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের দ্বিনপঞ্জীতে ১৯০৮ 
সালের ইতিহাস রক্তাক্ষবে লেখা আছে। @ বৎদর 
১১ই এপ্রিল চন্দননগরে ম'ঃ ভান্দিতেল যখন নৈশভোজ্জনে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাহার গৃছে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল । 
কিন্তু সে বোমাও বিদীর্ণ হইল না। ম'সিয়ে তাঁদদিতেল 
প্রাণে বাঁচিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাংলার 
বিপ্রবীকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বশে বাখ। সম্ভবপর নহে। 
তিনি তল্ি-তল্প| বাধিয়া ফ্রান্সে প্রস্থান করিলেন । 
পরদিন কাঁনাইলাল মতিলালের সঙ্গে দেখা করিয়া 
বলিলেন, আমাদেব চেষ্টা সফল হয় নাই বলিয়া আমাদের 
দুঃখ নাই। ক্রমে দেখিও_বিপ্রবীর সকল উদ্যোগ 
কার্যকর হইবে । বোমা কাধ্যকরী না হওয়ার প্রসঙ্গে 
কানাইলাঁল মতিলালকে বলিলেন, উল্লাসকব দত্ত যুগান্তর 
দলে যোগ দিয়াছেন। তিনি প্রেসিভেন্দী কলেজের ছাত্র | 
উল্ল'সকব নিজের চেষ্টায় বোমা ভৈরী করার প্রণালী 
afasta করিয়াছেন | 
কানাইলাল বোমা তেয়ারীর প্রসঙ্গে আরও বলিলেন, 
মুরারীপুকুরের বাগানে বোমা তৈয়ারী করা আরম্ভ 
হইয়াছে। বারীজ্তরকুমার, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতি সবকার 
ও প্রফুল্ল ঢাকি উল্লাসকরের সহকারী হইয়াছেন | উল্লাস- 
করের বোমা কতখানি কার্য্যকরী হইবে তাহা পরীক্ষার 
জন্য সদলে উল্লাসকর দেওঘরে রওনা হইলেন। রোছিণী 


উল্লাসকর নিয়োজিত হইল i 


[avd 


পাহাডে পরীক্ষার স্থান ঠিক হইল। প্রফুল্ল চক্রবর্তী 
বোমা ফাটাইবার ভার নিলেন। ঠিকমত বোমা নিক্ষেপ 
করিতে ন! পারায় বোমার স্প্লিন্টারে প্রফুল্ল চক্রবর্তী 
নিহত ও উল্লাসকর আহত হইলেন। এর আগে 
মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস ফ্রাজে গিয়াছিলেন বোমা 
তৈয়ারী fare | তিনি ফ্রান্স হইতে ফিরিস্বা আসিয়। 
ষুগাস্তব দলে যোগ দ্রিলেন। দলের অনেকেই এই 
দু'ইজনের নিকট বোমা তৈয়ারী শিখিয়াছে। 

কানাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়! পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন বাঁরীক্রের দল এইবার রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা 
কাজে অবতীর্ণ হুইয়াহে। প্রথমে বরিশালে এবং পরে 
রংপুরে ব্যামফিন্ড ফুলারকে রিভলবারের সাহাষ্যে হত্যা 
কবার CB) করা হয়" এই প্রচেষ্টা ছুই বারই বার্থ হয়। 
তারপর উল্লাসকরের বোমা COMM হইলে ফুলারের উপর 
সেই বোম! নিক্ষেপ হইবে, স্থির হয়। কিন্ত ফুলার 
অতি সাবধানে ভারত হইতে প্রস্থান করিলেন | 
বারীন্সরের দল এইবাব ছোট লাট anag, ফেজারের 
গাড়ী ধ্বংস করিতে মনস্থ করিলেন | এই কাজের ay 
ট্েণখানা লাইনচ্যুত 

= ggn চক্রবর্তী বংপুব বিপ্লব কেন্দ্রের লোক। তাহাব Preta 
নাম ঈশান চক্তবর্তী। এই দুৰ্ঘটনাব কথ তাহাকে জানান হইলে তিনি 
শোকে বিচলিত না হইযা Sata একমাত্র পুত্র মণিকেও (সুরেশ 
চক্রবর্তী) মাযেব কাজ্দেব জন্য উৎসর্গ কবিলেন। পুত্রপ্রসঙ্গে 
বাবীন্ত্ৰকুক!ব এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন “বংপুবে আমাদের সমিতিব 
একটা খাটি ছল। মোখানকাব পেক্ষাব ঈশান চক্রবর্তী মহাশফ 
আমাদের সমর্থক ছিজেন । তিনি বলতেন, «আমি একে একে 
দেশের জন্য অমাঁব সব ছেলে দেব । মাতৃপৃজাষ তোঙবা বলি দিও | 
প্রকুল্পব মৃত্যু সংবাদ ঈশীনচজ্দ্রকে জানান হইলে তিনি লিখিষা ছিলেন, 
বেশ, are আমার আব একটা ছেলেকে পাঠাইলাম | মাতৃ- 


পৃজাব উৎদর্ণ কব সুবেশ চক্রবর্তী পরে পণ্ডিচেবী অববিন্দ 
আশ্রমে যোগদান কবেন।--( বিপ্লবী বাংলা) l 


ফাম্তুন, ১৩৭৭] 
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হইল উল্লাসকরের বোমায় কিন্তু লা সাহেবের 
গাড়ীর বিশেষ কিছু ক্ষতি হইল না | 

ইহার পর ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে গোয়ালন্দে 
মারিবার gy চেষ্টা করা হয়। সেই চেষ্টাও সফল হইল 
না। এইসব বোঁমা-প্রসঙ্গের পর কানাইলাল নীরবে 
প্রস্থান করিলেন। 7 
কানাইলালের বিদায় গ্রহণ ঃ 

১৯০৮ সাল। চৈত্র মাস শেষ হইল | বৈশাখের প্রথর 
ew সবেমাত্র বাংলা ঝলসিয়া উঠিয়াছে। অশ্বথবৃক্ষের 
কচি পাতার উদগম সবে yF হইয়াছে। এই সময়ে 
এক নিদাঘের Statice গঙ্গার তীরে পদচালনা করিতে 
করিতে কানাইলাল মতিলালকে জানাইলেন, তাহার 
ডাক আসিয়াছে, তাহাকে বাড়ী ছাড়িতে হইবে। 

মতিলাল সবিশ্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। 
দীর্ঘ নাসিকা, দুইটী ওঈপুটের ফাকে হাসির cartea] 
ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে। কানাইলাল শ্মিতযুখে 
মত্তিলালকে বলিলেন, “উপস্থিত কলিকাতা যাইব | পি. 
এম, করার খাঁটি লোকের অভাব হইয়াছে। 
দেখিতেছ না, এলেন সাহেবের হত্যা হুইতে aya 
ফেজার, তাদ্দিভেল হত্যার চেষ্টা সফল হয় নাই। তার 
কারণ কি জান? পলাইবার প্রচেষ্টাই বড়, কার্য্যসিদ্ধির 
অপেক্ষা এই a যাহাতে না ধটে-তাহার জগ্ই 
আমাকে আঁগাঁইতে হইবে |” মতিলাল দৃঢ়চিত্ত কানাই- 
লালের কঠিন প্রস্তরসদশ ললাটের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
বলিলেন, "তুমি কি করিবে 1” 

কানাইলাল দীপ্তকঠে বলিলেন, "আমি প্রাণের চেয়ে 
পি. এম. যাহাতে কার্ধ্যকর হয়, সেইদিকেই বিশেষ চেষ্টা 
করিব 1৮ 

পি, এম সাংকেতিক ভাষা। ইহার অর্থ Political 
marder. কানাইলাল বলিলেন সম্ভবতঃ আমি মজঃফর- 
পুরে যাইব। কিংসৃফোর্ডকে চিরবিদায় দিতে হইবে । 
সে কোথাও নিষ্কৃতি পাইবে না-বুটিশ কর্তৃপক্ষদের 
একথা বুঝাইতে হইবে 1” 

মতিলাল কিংস্কোর্ডকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন! 


' প্রাণনাশের কারণ হইবে I 


কানাইলাল বলিলেন, “স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 
কলিকাতা পুলিশ ম্যাজিষ্টে্ট মি: কিংস্‌ফোর্ড আন্দোলন- 
কারীদের উপর প্রবল নির্ধ্যাভনের নীতি চালু করেন যার 
ফলে একদিন কতিপয় আন্দোলনকারীর সহিত পুলিসের 
সংঘর্ষ হয়। হাঙ্গামার অভিযোগে পুলিশ সুশীল সেন 
নামে একজন বালককে গ্রেপ্তার করে। কিংস্‌ফোর্ড 


. এই বালককে cance দণ্ডিত করেন। wh সেনকে 


বেত্রদণ্ড দানের জন্য এই অত্যাচারী পুলিস ম্যাজিষ্টেটের 
বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল ক্ষোভের স্থষ্টি হয় এবং কিপ্লবী- 
গণ ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হুন। 
সেই সময়ে কিংস্ফোর্ড সাহেব খিদিরপুরে থাকিতেন। 
তাহাকে" একটি পুস্তকের পার্থেল প্রেরণ করা হয়। 
সন্দেহবশে এই পার্থেলটি তিনি নিজে ন| খুলিয়া বিস্ফোরক 
অভিজ্ঞদের নিকট দেন। তাহারা সতর্ক হইয়া পার্থেল 
খুলিয়া দেখেন যে, Seta মধ্যে বোমা । একখানি বৃহৎ 
পুস্তকের মধ্যভাগে গর্ভ করিয়। সাংঘাতিক বিস্ফোরক 
দ্রব্য স্থাপন করা হইয়াছে। পার্খেলটি খুলিয়া পুস্তকের 
পাতা উপ্টাইলেই বিস্ফোরক দ্রব্য বিদীর্ণ হইয়া পাঠকের 
কর্তৃপক্ষগণ কিংস্ফোর্ড 
সাহেবের প্রাণরক্ষার জন্য পুলিস আদালত হইতে 
সরাইয়া তাহাকে মজফ+রপুরে দায়রার জজ করি 
দিলেন 1 * - i 5 

মতিলাল সব কথাই শুনিলেন। তাঁর পরদিন সন্ধ্যায় 
কানাইলাল মতিলালের বাড়ী আসিয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, «তোমার নিকট হইতে বিদায় লইতে 
আসিয়াছি। দাদাকে কিছু বলি লাই। মাকে বলিয়াছি 
যে, আমি চাকুরীর চেষ্টায় যাইতেছি, চাকুরী পাইলেই 
ফিরিব |” 

কানাইলালের বিধবা মাতা, কয়েকটা অনুঢ়া ভগ্নী 
এবং একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁর নাম ডাঁঃআশুতোষ TE | : 
কানাইলা্প সেইবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছেন | তখনও 
পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই, কিন্তু কানাইলাল চলিয়া 
যাইতেছেন বিপ্লবষজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে | | 

মতিলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কার্য্যের জন্য 
অন্য লোক কি পাওয়া যায় ন! ?” 


৪২২ 


প্রবর্তক 
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কানাইলাল .হাসিয়া উত্তর দিলেন, “বিল্পবীথাতায় 
যাহাদের নাম লিখা আছে, নেতার ডাকে তাহাদের সাড়া 
দিতে হইবে । একদিন তোমারও ডাক আসিতে 
পারে। তোমাকেও আমাদের বিপ্লবশ্রেণীভুক্ত করিয়া 
লইয়াছি।” এই বলিয়া কানাইলাল হো হো Ffa 
হাসিয়া উঠিল৷ 

মতিলাল তাহার মুখে সব কথা শুনিয়া বাড়ী হইতে 
দুইথান। পরোটা আনাইয়! তাহার সন্মুখে ধরিশ | 

কানাইলাল পৰিতৃপ্রির সহিত ভোজন করিলেন। 
তারপর মভিলালকে আলিঙ্গন দিয়া হাসিমুখে বিদায় 
লইলেন ॥ | 

কানাইলাল ১৬ই কি ১৭ই এপ্রিল ১৯০৮ সালে চণ্দন- 
নগর ত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীশচন্ত্র ঘোষ 
আসিয়া সংবাদ দিলেন, কানাইলাঁল উপস্থিত হ্মচক্রের 
নিকট বোমা প্রস্তুতির শিক্ষা লাভ করিবেন । atte 


কুমার তাহাকে মানিকতলার বাগানে থাকিতে না, 


fa, কলিকাতার এক বাসাবাঁটিতে থাকিবার নির্ধশে 
দিয়াছ্ছেন। শ্রীশচন্দ্র রোজ রাত্রে মতিলালকে বিপ্লবীদের 
সংবাদ দিয়] যায়। মতিলাল শুনেন আর কানাইলালের 
কথা ভাবেন। কানাইলালের প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে গিয়া 
লাঠিখেলায় যোগ দেন। কানাইলাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
সহিত আলাপ করেন, কানাইলালের অনুচ| ' ভগ্নীগুলির 
প্রতি স্নেহ দেখান। বিধবা মাতার সংবাদ রাখেন | 
কামাইলাল চন্দননগরে তাহাদের বিপ্লব সমিতির 
পক্ষ হইতে অগ্রপুরোহিভরূপে মানিকতলায় যোর্গ- 
দিয়াছেন--সেই গর্কে মতিলালের বুক ফুপিয়া উঠিল। 
যে কোন মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কায় মতিলালের হৃদয় দুরু 
দুরু করিয়া কাপে । প্রতি রাত্রে Se প্রায়ই আসিয়া 
বাংলার বিপ্লবীদের কর্ম্মবিস্তারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
গভীর আলোচনা করেন । রাত্রি শেষ হয়-- প্রদীপের 
শিখা কাপিতে কাপিতে নিৰ্বাপিত n আসে। 
Sue রাত্রির আধারে আসেন, বাত্রির আধার 
থাকিতে চলিয়া যান। তাহার ঘোর কৃষ্ণ দেহকাস্তি 
যেন রাত্রিরই ages যুন্তি। মতিলাল শেষ রাত্রে গিয়া 
শয়ন করেন। | 











একদিন শীশচন্দ্র আসিয়া মতিলালকে সংবাদ দিল 
যে, ছুইজন তরুণ কিংস্ফোর্ডকে হত্যা করার we 
মজফঃরপুর গিয়াছে। প্রস্তুতির অভাব হয় নাই। 


হেম দাসের বোমা এবং দুইজনের হাতেই দুইটি রিভলবার 


দেওয়া হইয়াছে। Stow মতিলালকে বলিল, এই 
দুইটি তরুণ প্রস্থানকালে শ্রীঅরবিদ্দের চরণে ete 
হইলেন, তিনি তাহাদের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ 
জানাইয়াছেন। কানাইলালের সহিত তাহার! সাক্ষাৎ 
করিয়াছেন | কানাইলাল দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন_- 
প্রাণের ভয় না রাখিতে, অব্যর্থ কর্ম সিদ্ধির পর যদি 
ধরাই পড়িতে ex, আত্মনাশ সেই অবস্থায় অবশ্যই 
করণীয়। পুলিসের নির্ধ্যাতনে কোনরূপ দুর্বলতা 
প্রকাশ পাইলে, বিপ্লব সংহতি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। 

মতিলাল নীরবে Aoma কথা - শুনিলেন। 
মতিলালের মনে বিপ্লবের বৃহত্তর চিত্র ভাসিয়া উঠিল | 
মনে হইল--ভারভের স্বাধীনতা অচিরেই সিদ্ধ হইবে_- 
অসংখ্য তরুণ যখন স্বাধীনতা লাতের আকাক্কায় প্রাণ 
দিতে Saw হইয়াছে আর বারীন্দরকুমারের বৈপ্লবিক 
আয়োজন অতি বৃহৎ বলিয়া ধারণ। হইল। আশায় ও 
উৎসাহে মতিলালের প্রাণ ছলিয়া উঠিল। 

satar কাগজ পড়িয়া মতিলালের স্বাধীনতার 
আগুন we mi জলিয়া উঠিয়াছিল। দেবব্রত 


বস্থর বিদ্যুল্লেখনী হৃদয়ে আশার বিদ্যুৎ ছুঁটাইত। 


যোগা ক্ষ্যাপা চিঠি মত্তিলালের মনে আলোড়ন ভূলিত।, 
“ভাবের অমর বীর্য)” শীর্ষক প্রবন্ধটী মতিলালের চিত্তে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল | মতিলালের ধারণ! 
হইল নব তান্ত্রিকেরদল বাংল! ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
ইংরাঁজ গভর্ণযেন্টর শাসন অতি Fee ‘শেষ হইবে। 
মভিলালের স্বৃতিপধে তাসিয়া উঠিল বরদাঁচরণ 
মিত্রের একটি বিপ্রব-সঙগীত ( বরদাচরপ ছিলেন 


তখনকার দিনের comes) | মতিলাল গুন্‌ গুন্‌ 
করিয়া গাহিলেন-__ | : 
শতিমন্ত্রে দীক্ষিত মোর! পশ্তবল আর wey নিধনে 
eer চরণ নম্মশির। ' মায়ের খড়গ ব্যগ্র ধীর । 
ডরিনা রক্ত ঝরিতে ঝরাতে: মায়ের আরতি নাশন 

দৃপ্ত মোরা ভক্ত বীর || ' পদে অঞ্জনা Atel পুরণ 
আবাহন মার যুদ্ধ করনে শক্ররক্তে মায়ের তর্পণ 
তৃপ্তি তপ্ত রক্কক্ষরণে 


i জবার বদলে ছিম্নশির | 
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সমাধি বাণী 


শ্রীমন্তগবদ্গীত| (১৬1৬ ) বলেছেন, “cal ভূত সর্গো৷ 
লোকেংশ্মিম্‌ দৈব আহ্বর এব চ।” এই লোকে -দৈব 
ও আহ্বর ছুই প্রকার জীবের Wi aire (৩।৩,১) 
উহা বলেছেন | শঙ্করাচার্যও ওঁ শ্রুতি উদ্ধত করে 
অনুরূপ বলেছেন। এই ছুই বর্ণ বা জাতির কথা খৃথ্বেদ 
(১1৪১৮; ১1১*৩া৩$১ ১1১১৭।২১ ইত্যাদিতে ), 
অধর্ববেদ (১৯.৬২1৮ 7 ১৯1৭ ৮।১), শুরু-ভূর্বেদ (১৪।৩০ 
ইত্যাদি) বলেছেন। গৌতম বুদ্ধদেবও (qa ঝিম 
নিকায় ; ১1১৪৯ পৃঃ) GHA বলেছেন যে, ওই ছুই বর্ণ 
বাঁ জাতি যবন কম্বোজে (নেপালে ) ও পাশ্চাতো তার 
সময়েও fer) পৃথিবীতে সবসময়েই এই হুই ভাবাপন্ন 
বর্ণ বা জাতি বরাবর ছিল, বর্তমানেও আছে এবং 
ভবিষ্যতেও থাকবে । আর সব জাতি বর্ণার্দি বিভাগ 
অবান্তর, ত্রাস্ত | Dei (১৩,৫) বলেছেন, “rat 
সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্বরী মত!” টৈব সম্পদ 
থাকলে মুক্তি, আর আসর সম্পদ থাকলে সংসারে TSA, 
অশেষ দুঃখ অর্জন | বর্তমান পৃথিবীর সর্ব রাষ্ট্রে এই 
. ধবী সম্পদ ৰা স্বভাবভুক্ত বাষ্ট্রনায়কের1, সমাজপতিরা 
এবং et ও বিদ্াপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষেরা তাই জনগণের 
সর্কবিধ দুঃখ মুক্তির সাধনায় বারংবার সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হয়েছেন। অস্থরের] ভোগবাদী, কামবাদা, দেহবাদী, 
জড়বাদী, ধনলোতী এবং সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে 
তার পরশোষণকারী, পরপীড়নকারী, পরপদানতকারী। 
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে প্রাচ্য ভারতের রাষ্্-সমাজ- 
ধর্মকর্তারাও এই আহ্বরিক মতবাদে জীবনে ও 
আচরণে যগ্ন। মুখে শুধু কপটতা আর ভণ্ডামি 
নিজেদের তোগবাদ কামবাদ, দেহবাদকে প্রচ্ছন্ন রাখার 
জন্ত। এই পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ে, সমস্ত মন্দিরে, 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানে “রক্ষগতি প্রদা“ষ।” (শঙ্কর, মণিরত্বমালা, 
১১), “সা বিদ্যা পরমা মুজের্েতুভূতা সনাতনী” 
( মার্কণ্ডেয়পুরাণম্‌, ৮১1৪৪ ; Boe} (১১1৫৭), 
পৰিষ্তায়াহমৃতমন্্ূতে” ( ঈশোপনিষৎ, ১১ 5 মহুসংহিতা 
১২১৯৪) ; প্বিদয়াবিব্বতেহমূতম্‌ ( কেনোপনিষৎ, 
২৪, বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মগৃতি লাভ, 7A দুঃধ মুক্তিলাভ, 
অমৃত স্বরূপ হওয়ার সাধনা সম্পুর্ণ পরিত্যক্ত । তাই 


যারা দেবতা তৈরী না. করে কর্ছে'অস্বর তৈরী ঘার 
প্রত্যক্ষ ফলে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণকে, FIS 
প্রলেটারিয়েট' শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী নিখিল 
মানবসমীজের অসংখ্য কোটি টাকা, ডলার, PTA, 
ইয়েন, মার্ক, পাউণ্ড দিনে-দুপুরে ডাকাতি করে লুন 
করে নিয়ে তাদের মুখের গ্রাস, লঙ্জানিবারণের 
আবরণ, শীতাতাপ হ'তে রক্ষার আশ্রয় সমস্ত শোষণ 
করে নিয়ে তাদের ফেলে দিচ্ছে করাল ধ্বংসের প্রলয় 
মুখে । মহামুর্খ তার] দেখছে না অঙ্কশান্ত্রের নিয়মে, 
economics, অর্থবিজ্কানের হিসাবে অসংখ্য কোটী টাকার 
মারণান্ত্রকে অকর্শ্ণ্য করতে হবে মহাধ্বংসে | ছদ্মবেশী 
এই অসুরের এই বিরাট চমুকে সংযত, ক্ষমতা শূণ্য, 
ARM করবে প্রকৃতপক্ষে যারা সেই দৈবী সম্পদযুক্ত 
সাধককুল, মহাপুকষকূল, গৌতম বুদ্ধদেবের পথ 
অনুসরণ করে “bay ভিক্ষবে চারিকং বহুজন হিতায় 
বহুজন yata লোকাম্গকম্পায় অথায় হিতায় yey 
aay এর ay অগ্রসর হচ্ছে কোথায়? 
সমাধির অনুসরণ কে করছে বৃদ্ধপেবের দেহত্যাগের 
সময়ে কিন্তু আনন্দ বুদ্ধদেবকে এরূপ লোক-কল্যাঁপ 
করতে কল্পকাল ব; কল্পশেগ পর্য্যন্ত অনুরোধ করলেন 
না (সংযুক্ত নিকায়, ৮১। ১০ | ৫১৭,৯ (৩ বার )। 
সমাধির সন্তানগণও যেন আর তা প্রার্থনা না করে গত 
বিয়াল্লিশ বৎসরের লোককল্যাণের পরও । সমাধির 
অন্তে যে সমাধি দ্রুত অগ্রসর হয়ে আসছে। কিন্ত 
সমাধির সম্তানগণেরই বা দৈব সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি কোথায়? 
তাই সমাধির পরিসমাপ্তি অদূরে । হায় মুঢ় সম্তানগণঃ 
এখনও ঘুমোবে 1 ওঠে!, জাগো, শ্রেষ্ঠ আঁচার্য্যদের 
পেয়ে তা সম্যক্রূপে উপলদ্ধি করে! | “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, 
প্রাপ্য বরান্লিবোধত” ( কঠোপনিষ্ৎ, ১1৩১৪ ॥)]| 
গু শাস্তি, শান্তি: শাস্তি: ওম্‌ 


[ভূপালপুব (পঃ দিনাজপুব ) সমাধিমঠেব প্রতিষ্াত্‌ শুক সিদ্ধচাধ্য 
শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আবল্য মহারাজের ৮২তম জন্মোংসবে 
প্রদত্ত বাণী | a 


সঙ্ঘ-সংবাঁদ 
আশ্রমী 


আসাম নওগাঁয় বাইশে cates 

আসাম নও হইতে mea সহযোগী সত্য শ্রীকুমুদ- 
রঞ্জন নন্দী তাঁর আত্তরিততা-সমুজ্বল অনাড়ঘ্বর 
পারিবারিক ors আবির্ভাব উৎসব igk 
লিপিতে জানাইয়াছেন £ ' 

অত্যন্ত দৈন্যতার মধ্য দিয়া ২২শে পৌষ DeFT 
জন্মদিবস এখানে পালন করিয়াছি। ২১শে পৌষ 
রাত্রে আমরা সকলে Re আলোচন! সভার মাধ্যমে 
অধিবাস সম্পন্ন করি | শ্রীমান করুণা সাধারণ কালি- 
কলম সাহায্যে শীগুরুর একখানি আবক্ষ চিত্র অঙ্কিত 
' করে। ইতিপূর্বে সে মন্দিরের fag লিঙ্গ বিগ্রহের 
একটি ছবিও আঁকিয়াছিল। আমরা যে একটি অতি 
we গৃহে বাস করি তাহারই একপাশে কাপড় দিয়! 
একটি মদ্দির তৈয়ারী করিয়! সকল ছবি এবং Mew 
ও মায়ের ফটো বসাইয়া ফুল পাতা দিয়া সাজাইয়া 
তথায় শ্রাভগবানের জন্ম দিবস অনুষ্ঠান করি। সকাল 
হইতে প্রভাতী প্রাতরোপাসনা, গীতাঁপাঠ সমাপ্ত করিয়! 
মধ্যাহ্ন উপাসনার পূর্বে waiver পুজা ও উপাসনার 
পর ভোগ নিবেদন করা হয়। বিশেষ coe! করিয়াও 
একটি হারমোনিয়ম সংগ্রহ করিতে না পারিষা শ্রীমতী 
শিবানী বিনা হারমোনিয়মেই দুইটি গান করে, শ্রীমতী 
কল্যাণী ও শ্রীমান তুষারও তাহাতে অংশ গ্রহণ FTA | 
সন্ধ্যাপাসনার পর আরতি এবং পরে গত ১৩%৩ সনের 
পত্রিকার “নবসজ্ঘঃ হইতে "একটি মহাজীবন” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি শ্রীমতী শিবানী পাঠ করে। তারপর পূর্ণ 
প্রশস্তি মন্ত্রে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান অতি দীনতম 
হইলেও সারাদিন ব্যাপিয়া সকলের মনে একটা বিমল 
আনন্দল্রোত প্রবহমান ছিল । শ্রীমতী কল্যাণী ভোগের 
. সমস্ত রান্না অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত নিজ হস্তে সম্পন্ন 
করে। রবিবার থাকাতে আমারও চুটি ছিল | সেজন্য 


তাহারা আরও অধিক আনন্দ ate করিয়াছে। শ্রীমান 
করুণ! এই উপলক্ষ্যে একটি ge সাময়িক পত্রিকা রচনা 
করিয়াছে। উহাতে . আমাদের অনুষ্ঠানের fras 
আঁকিয়া সে উহা! কেন্দ্রসজ্বে পাঠাইবে বলিয়াছে। 


সুন্দরবন ফ্রেজারগণ্জ প্রবর্তক আশ্রম সংবাদ $ 

গত ২২শে পৌষ, ৭ই- জানুয়ারী বৃহস্পতিবার 
Bute সামন্ত জানিয়েছেন? নানা অন্ষ্ঠান-সুতীর 
মাধ্যমে উপাসনা মন্দিরে সঙ্যগুর শ্রীপ্্রীমতিলাল রায়ের 
৮৯তম আবির্ভাব উৎসব ya হয়। ভোর ৪টায় 
প্রাতঃস্তোত্র, ৪-৩০্টায় THT ও ধ্যান, ৫টায় গুরু- 


বন্দনা, TAGE, সমবেত উপাসনা, গীতাপাঠ, উপাসনা | 
মন্দিরে পাঠ, চণ্ডীপাঠ, সরস্বতী cata, শিবন্তোত্র ও '" 


আরতি, ১০টায় উৎসব-সম্তায় সঙ্বপ্রশস্তি, আহ্বান 
সঙ্গীত, শ্রীত্রীগরুদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ, ভক্রমহোঁদয় 
গণের ভাষণ, ১১টায় উপাসনা, গীতাপাঠ, ভোগাঁরতি, 
সভাপতির ভাষণ, ১টায় প্রসাদ বিতরণ, সন্ধ্যা টায় 
সমবেত উপাসনা ও ধ্যান € মিনিট, রাত্রি ৮-৩০্টায় 
মাতৃমন্ত্রও পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে উৎসব সমাপ্ত হয়| - 

১০টায় সভার কাজ আরম্ভ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
তক্তগণের উপস্থিতিতে | সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
জীবীরেন্দ্রনাথ মাঝি মহাশয়। AA দ্বিজেন্দ্রনাৰ 
মল্লিক, জয়স্তকুমার পাত্র, রতিকাত্ত দাস মহাশয়গণ 


তাদের ভাষণে সজ্ঘগুরু-প্রদশিত পথে সকলকে চলার 


পরামর্শ দেন। Tae পাত্র মহাশয় আশ্রম অধ্যক্ষ পরবোধ- 


বাবুর আশ্রম পরিচালনার ও পরিবেশ কতটি করার জন্য. 


ভূয়সী প্রসংশা করেন । পরে সভাপতি মহাশয় সঙ্ঘগুরুর 
জীবন আলোচনা করে সত্য ও গুরুর আশ্রয়ে চলার 
উপদেশ প্রদান করেন। 

© x 


X~ 


জয় বাঙলা জয় মুজিবর 


বিনয় চৌধুরী 
শুধু বাঙালী খাটি বাঙালী - মহান প্রেমের সাধনায় তুমি 
z একটি মহৎ নাম, বাঙলা করেছ জয়; 
| সেই নামটির অধিকারী বাউলা মায়ের দুধ পান করে : 
মুজিবর রহম | ভুলেছে ভাবনা ভয় | 
নহ হিন্দু নহ মুসলিম সত্যপ্রবর্তনের প্রতীক, 
নহ তুমি ta, আদর্শে গরীয়ান ; 
নহ বৌদ্ধ আউল বাউল বাঙলা মায়ের সার্থক ছেলে 
অথবা ইস্পাহান। মুজিবর রহমান । - 
শুধু বাঙালী খাটি বাঙালী সত্যসাধক সত্যসৈনিক 
তুমি যে গো মহীয়ান ; এ সত্যের গাহিলে গান; 
শের বাঙালী শাছু'ল তুমি দেশপ্রেমে মজালে বাঙলা 
মুজিবর রহমান | মুক্ষিবর রহমান। 
বাঙালীর হিয়! অমিয় মধিয়া অন্যায়কে তুমি করনি কো ক্ষমা 
তুমি যে ধরেছ কায়া ; সরল পথে করেছ বিশ্বজয় ) 
: অহিংস বিপ্লবে বিজয় করিলে দিকে দিকে আজ ওঠে কলরব 
| স্থজিলে নুতন মায়া জয় বাঙলা জয় বালা জয়! 





গত ২৬শে পৌষ সোমবার ফেজারগঞ্জ প্রবর্তক 
আশ্রমে সন্ধ্যা ৬টায় পূর্ণিমা সম্মেলন যথারীতি পালন 
করেছেন আশ্রম অধ্যক্ষ শীপ্রবোধচন্দ দাস মহাশয় । 
দৈনন্দিন উপাসনা সম্বন্ধে প্রবর্তকের “উপাসনা” বই থেকে 
বাংলা অর্থগুলি বলে তিনি সকল ects লোকের মন 
আকর্ষণ করেন। তৎপর মাত্মন্ত্র ও পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে 
সভার SGT শেষ করা হয়1-. 

K z 

প্রবর্তক আশ্রম, ফেজারগঞ্জ দৌল-পুর্নিমা 
সম্মেলন? | : 

গত ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৭৭ বৃহম্পতিবার আশ্রম অধ্যক্ষ 
Aetea দাসের উদ্যোগে যথারীতি দোল-পৃণিমা” 
সম্মেলন BABS হয়। 

সভ্ঘের অন্তরঙ্গ সভ্য Aega রায় অনুষ্ঠানে 
যোগদান করেন। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক 
Bola গঙ্গোপাধ্যায় ও হ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী 
জীশৈলেশ চক্রবর্তী এই অধিধেশনে উপস্থিত ছিলেন। 


& 


সাদ্ধ্যোপাসনা, গান প্রভৃতির পর সম্মেলনের Ft 
আরম্ভ হয়। সঙ্ব প্রশস্তি, গীতাপাঠ ও গুরুবাণী 
পাঠ করা হয়। উপস্থিত স্থানীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে 
সহযোগী সভ্য Aye মণ্ডল প্রতি ফাঁসে নিয়মিত 
সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। 

অতঃপর অধ্যাপক সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে 
শিক্ষাপদ্ধতি, ছাত্র উচ্ছ,্খলতাঁর কথা উল্লেখ করিদ! 
বলেন, নীতি ও xt শিক্ষার প্রবর্তন করা ভিন্ন ইহার 
প্রতিকারের অন্য পথ পাই৷ আইন্দৃভূষণ রায় বলেন, 
সম্মেলনে আলোচিত ধর্মমূলক নির্দেশ ও উপদেশগুলি 
জীবনে অনুশীলন করার প্রয়োজন | সংযম, সাচার, 
উপাসনা, METS পাঠ জীবনগঠনের সহায়। 

পরিশেষে আশ্রম অধ্যক্ষ শীদাস সম্মেলনে যাতে 
অধিক সংখ্যক পলীবাপী উপস্থিত হয় সেই 
দিকে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
ভক্তিমূলক গান ও প্রসাদ বিতরণের সঙ্গে সম্মেলন 
শেষ হয়! 


বাসাষ প্রতি ব্ৎসবের মত এবাবও গীতাভাবতীব প্রতি্া-বাঁধিকী 
উৎসব সমাবোহে ভাবগস্তীর পবিবেশে অনুষ্ঠিত হয। সকাল হতে 
রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত sel, ভোগবাগাদি অনুষ্ঠানের প্রতিটি আঙ্গিক 


+ সনিষ্টাষ প্ৰতিপালিত eq, স্থানীষ মিশন-সম্ভানেরা অনেকেই এই 


স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরপ্যজীর জন্মোৎসব ঃ 


গত ১০ই ফেব্রুফাবী ১৯৭১ মাধী-পৃণিমাব দিন সাংখ্যযোগীচাধ্য, 
পরমহংস Bee স্বামী, সমাধিপ্রকাশ আবপ্য মহাব্রাজেব ৮২তম 
জন্মোৎসব ভূপালপুব (পঃ দিনাজপুব) সমাধি acd নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে 
উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আর্ধ্যসংঘের ৩৫তম afte 
অধিবেশনও অনুঠিত হয়। জার্ধ্যসংঘের পতাকা উত্তোলন, জপ, 
ধ্যান, প্রসাদ ধিতবণ, ধর্মসভা প্রভৃতি এই তিনদিন ব্যাপী উৎসবের 
we fer) স্থানীয় এবং বিভিন্ন জেল! হতে সমাগত প্রাষ ৬ হাজার 
্রন্মবিগ্রহগণ তিন দিনব্যাপী প্রসাদ পান এবং স্বামীজ্িব নিকট হতে 
্হ্মবিদ্যা সহায়ে জীবন্গঠনের-উপদেশ লাভ করে ধন্ত হন। ` 
‘সীতাভারতী? মিশনের জয়ন্তী উৎসব : 
- ঘোগিবাজ' দিদ্ধাচার্ধ মহধি প্রেমানদজী-প্রতিনিত গীতাভাবতী 
মিশনেব পঁচিশ বর্ষ পৃণ্তি' উপলক্ষ্যে পূর্ব ও পশ্চিম বাঁংলাব মিশনের 
অনুরাগী ভণ্ভ-শিল্তসস্তানগধ গত ২ব! ফেব্রুযাবী ১৯৭১ ব্যক্তিগতভাবে 
০ ষথানির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী এই দিনটি উদ্‌যাপিত কবেন। মিশনের 
আচার্য মহযিজী বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে (পূর্ব পাকিস্তান) অসুস্থ। 
মিশনের মূল কেন্দ্র হাতিয! ( নোয়াখালি ) বিগত সাইক্লোনে কিছুটা 
বিধ্বস্ত । fences বিষয় মিশনের স্থানীয় বহু শিশ্ষ-সম্তানেব! নিশ্চিত- 
মৃত্যুর কবল হুতে গুককৃপায় আশ্চর্ধভাবে রক্ষা পেয়েছে। wet 
(চট্টগ্রাম ) হতে মিশনেব প্রবীণ সন্তান ভক্তপ্রবব শ্রীমুধাংশুলাল দাস 
এক পত্রে (দৌল-পৃধিমা, ৯২৩৭১) grer হাতিয়ার উৎসব 
সম্বন্ধে জানিয়েছেন £ 

প্রীতাভারতী হা রন 
লোক সংখ্যাও এবার হইষাছিল বিগত দশ বৎসর অপেক্ষা অধিক, 
আনন্দও হইয়াছে সেইন্দপ- বাহ বর্ণনা করিতে পারিব না । এ সঙ্গে 
আচার্যধ্যের ৬০তম হীবক-জ্রযস্তী উৎসবও উদ্ষাপিত হইযাছে। 
দুইজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট সম্তানকে সম্বর্ধনা দান কর! হইযাছে।- 
মহাপ্রলয়ে মিশনেব অনেক ক্ষতি হইলেও উৎসবেব এই আনন্দের 
মধ্যে তাহাব বেখাপাতও হয নাই । যেদিন (মার্ধী ষষ্ঠী) উৎসবের 
অধিবাস আবস্ত হয---সেদিন মহানিশায যখন প্রবল Hse চলিতে- 
ছিল তখন দেখিতে পাইলাম ঠাকুবের সর্বাবযব হইতে অগ্নি বিচ্ছুবিত 
হইতেছে। তার কিয়ৎক্ষণ পবেই দেখিতে পাইলান ঠাকুবের সর্ববাঙ্গ 
দিয়! রক্ত ঝবিয়া পড়িতেছে। ইহা ভবিস্ততেব কি wal করে বুঝিতে 
পারেন। যাহা হউক, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ-কামনার মধ্য fia 
মিশনের এবাবকার উৎসবেব পরিসমাপ্তি ঘটে।” 

কলিকাতায় পি-২৯ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড্থ Mafa সাহাব 


উৎসবে যোগদান কবেল! ভিন শতাধিক ভক্ত পরিতৃপ্তি সহকারে 


খিচুড়ি ও পৰমান্ন প্রসার পাঁন। প্রবর্তক সম্পীদক শ্রীবাধাবমণ চৌধুরী, 


সুকবি Airey wes প্রভৃতি উৎসবে যোগদান: করেল | 


গৃহকর্রী অসমিয়া বীর waite sited উৎসব-পবিবেশ 
্রসন্পরীমণ্ডিত হটে itt 

সিশন-সম্তান ও নত টগব দাস এম, এ-ব বাসায় ( ome ঠাকুবদাস 
alate রোড, -« ঘরিসথ) স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যাভিগণের উপস্থিতিতে 
বাধিক প্রতিষ্ঠা Send সম্পন্ন হ্য। 
মেডিক্যাল কলেজ রি-ইউনিম়ন 

বিগত ২৮শে জানুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে 
কলেজের বি-ইউনিবনেব ৩৭তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব কবেন প্রবীণ 
সংস্কতিপ্রাণ স্বনামধন্ত চিকিৎসক ডাঃ Sotatentt ব্যানার্জী । 
ডাঃ ব্যানার্জা এই কলেজের কৃতী ছাত্র। তিনি সরকাবী বৃত্তি লাভ 
কবেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব সময় তিনি বিহার-উড়িস্। গভর্ণমেণ্টের 
othe সার্জন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুদ্ধান্তে ost 
করদ বাজ্যেব প্রধান ডাক্তাব ছিলেন। পাঁচ বৎসর চাঁকুবী করাব 
পর তিনি কলিকাতায স্বাধীনভাবে ডাক্তাবী সবক করেন। গাব 
ইংবাজী Yes Prophylaxis (Prevention of Diseases) বহু 


M 


সমাদৃত এবং বোশ্বাই tetas কতৃক atte ও লাইব্রেরী পুস্তক - 


হিসাবে অনুমোদিত । ডাঃ বানা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা! মানুষ । 
তাৰ সভাপতির ভাষণ নানাদিক দিযে উল্লেখযোগ্য | বর্তমানের 
ছাত্র-শিক্ষক সমস্তাব দিকটি তিনি বিভিন্ন দৃষ্টকোপ হতে আলোচনা 
করেছেন। ডাব সুচিন্তিত অভিমত আজকের সমস্তা সমাধানের 
দিক্দর্শনের কাজ কববে ইহা! সুনিশ্চিত | 
পরলৌকে প্রসিদ্ধ কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায় ই 

গত 
কবিরাজ Stearate বাঁষ সজ্ঞানে মহাপ্রয়া করেন । গত ২০শে 
ডিসেম্বব তার আন্যকৃত্য ও পাঁরলোকিক ক্রিয়াদি ভার অনুজ শ্রীযুক্ত 
সুধীন্মনাথ রাঁষের ৪ডি ইগ্ডিযান মিরর Ree বাসায় সনিষ্ঠাত 
সুসম্পন্ন হহ। ল্রীধীবেন্্রনাথের পবলোকগমনে কবিবার্জী-জরগতে 
একটি উজ্জল রত্বেহ অভাব ঘটিল। ১৮৯৭ সালেব আগষ্ট মাসে 
বৰ্দ্ধমান কালনাব অন্তর্গত Prien গ্রামে সৃপ্রাচীন অভিজাভ tay- 
বংশে ধীবেন্রনাথ জন্মগ্রহণ ক্বেণ | তিনি বিশেষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। 


১০ই ভিসেশ্বব ১৯৭* সংস্কৃতিপ্রাণ স্বধর্মনিষ্ঠ বহু খ্যাত 


১৯১৯ সালে এম. afi. পৰীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগেন্থ প্রধম স্থান 


অধিকাৰ কবেন। পদীর্ঘবিজ্ঞানবিদ্‌ হযেও তিনি stars 
জীবনেব বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞানভিত্বিতে আবুর্ধেদের 
গবেষণা করেন। ধন্বন্তৰী’ মাসিক পত্রিকাবও তিনি সম্পাদক 
ছিলেন। জীবায়ের বিশব-সমাদৃত পুস্তক ‘Principles of Tridosha 
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in Ayurvedha’ এই গবেষণারই ফল Baty বহল সমাদৃত 
‘রোগ ও পথ্য পুস্তকের প্রকাশক ছিল প্রবর্তক পাবলিশার্ল। এই 
জ্ঞানগর্ভ জীবনের পবিচয় states প্রবর্তকে প্রকাঁশের ইচ্ছা রহিল। 
স্বৰ্গত আদিত্যকুমীর মৈত্র rate ২ 

গত ৭ই ফেব্রুয়াবী রবিবার বেলা ১১টায় ১৫ডি, রাজা ater 
বোডস্থ ভবনে শিক্ষাব্রতী ও সমাঁজসেবী ate আদিত্যকুমাব মৈত্র 
মহাশয়েব *ম বাধিক তিরোধান দিবস স্ববণে এক ভাবগস্তীর অনুষ্ঠান 
হয়। প্রবর্তক'-সম্পাদক্ষ Batata চৌধুরী এই আ্মবখ-অনুষ্ঠান 


পরিচালন! করেন । এক অনাড়গ্বব সনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত ` 


নরনারী সমবেত কষ্ঠে প্রবর্তক সঙ্ব-প্রবপ্তিত উপীসনাষ যোগদান 
কবেন। সঙ্বের অস্তবঙ্গ সভ্য শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ও শ্রীইন্ৃভূষণ রায় 
উপাসনা পরিচালনা করেন। উপাসনাস্তে দ্বিতীয ও whet অধ্যায 
গীতা পাঠ হয । কবি শরদিন্দুনাঁবায়ণ ঘোঘ স্বরচিত কবিতা পাঁঠ- 
- কবে শ্রদ্ধা লিবেদম করেন, স্বর্গীয়, আদিত্যকুমীর মৈত্র মহাশয়ের 
স্বযোগ্গ্যা Fal সুলেধিক! সুষমা মৈত্র ‘পিতৃদেব প্রবণে’ শীর্ষক এক দীর্ঘ 
কবিতার বর্তমানের চিত্রটি সুপবিচ্ছুট করেন। পরিশেষে পূর্ণমদঃ 
মন্দ সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করা পর স্মতিসভার কাজ সম্পন্ন হয়। 
শিশু মহামেলা আসর ঃ 

. খিদিবপুবের শিশু মহামেলা আসবেব একদিনেব বাধিক শিক্ষা 
শিবির ১লা জানুয়ারী আসব মাঠে উপস্থিত জনমওলীব উচ্চ 
প্রশংসায় সুসম্পন্ন হযেছে । এই উপলক্ষ্যে Se দিবস বিকাল চাব 
ঘটিকায় আসর মাঠে এক অভিপ্রদর্শনী ও সঙ্গীতানৃষ্ঠানেক ব্যবস্থা 
করা হুয়। আসবের শিশু ও কিশোর-কিশোরী ভাই-বোন কতৃক 
প্রদলিত অভিপ্রদর্শনী এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে লক্কপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীতারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকবি প্রীবিনযভূষণ দাশগুপ্ত । তাহাদের মনোজ্ঞ 
ভাষণে উপস্থিত সকলকে গ্রীতিমুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীঅবনী 
মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন। 


nm mn 


বিদ্যার্থা পর্ষদ, শ্রীত্বমি £ 

গত ৩১শে জানুষারী প্রীতৃমি Aotr মন্দিবে Rod- ra" 
আয়োক্িত সীশ্রীসরস্থতী পৃজ্জার উদ্বোধন হয় প্রভাতে শন্খধ্বনি, 
উলুধ্বনি ও সানাইএব সুমধুর সবরের মধ্য দিয়ে। তখন ave মিঃ। 
ভ্রীনটরাজকিশোর গোস্বাসী : ও শ্রীব্ররাজকিশোর গোস্বামী 
স্বত্তিবাচন, পুকযসুক্ত, Bre ও অন্তান্ ax we পুজা কবেন। 
সন্ধ্যাবতিব পব প্রস্ণুপাদ শ্রীমৎ প্রাপকিশোর গোস্বামী মহাশয় 
সবস্থতী Tel TR আলোচনা করেন। 


হায় রে উত্তর প্রদেশ £ 


এক দবকারী সংবাদে প্রকাশ, গত বৎসব অর্থাৎ ১৯৭০ সনে উত্তর 
প্রদেশে প্রতি ঘণ্টায তিনটি ববে ধুন এবং বারোটি ডাকাতির ঘটনা 
ঘটিয়াছে। আগের বৎসবে ঘণ্টায় এই খুনের হাব আরও বেশি ছিল। 
চীব বৎসবে তুলনা কবে দেখা যায় অষ্যান্ক অপরাধের সংখ্যা! প্রতি 
বৎসব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হযেই চলেছে । BST প্রদেশ ভাবতেব সবচেয়ে 
বৃহত্তম বাজ্যই শুধু নয, রাম, FH, তুলসীদাস, কবীরেরও দেশ। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পসভ্যযাই এই নৈতিক অধহঃশতনের 
অপবিহারধ্য পবিশতি। 


সাহিত্যিক্রে সম্মান লাভ ঃ 

অত্যন্ত আনন্দের কথ, সম্প্রতি হুগলী সংস্কৃত পরিষদ শ্রীরামপুর 
vival নিবাসী নীবব লাহিত্যসাধক শ্রীরাইমোহন সামন্ত, এম. এ. 
মহোদযকে প্রাচ্যবিদ্যানিথি উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছেন । 
প্রবর্থকের পাঠকপাঠিকার নিকট শ্রীসামত্তের নাম সুবিদিত। 
ইতিপূর্বে তব কয়েকটি সুচিন্তিত সাহিত্য প্রবন্ধ প্রবর্তক প্রকাশিত 
হযেছে । epson: gle করে ধা রতি 


 শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন 


গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে tora 
উহা যথাশীঘ্র পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব | 


একাধিক বর্ষের দক্ষিণা বাকী তারা 


অন্যথায় অথবা কোন সাড়া না পেলে 


ছুঃখের সঙ্গেই পত্রিকা বন্ধ করতে বাধ্য হব। পোষ্টেজের অত্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হওয়াই 


স্বতন্ত্র তাগাদা! পত্র দেওয়া সম্ভবপর নহে | 
সচেনতার আমাদের প্রত্যয় আছে। 
পত্র, দেওয়া আবশ্যাকও মনে করি না। 


তাছাডা পত্রিকা প্রাপকদের ' কর্তব্য 
এই হেতু আমরা সাধারণতঃ তাগাদা 


দেশের অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ও প্রেসের নানারূপ আভ্যন্তরীণ 
কারণের জন্য পত্রিকা প্রকাশ সম্প্রতি অনিয়মিত হয়ে পড়ায় আমরা হুঃখিত | 
পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের জন্য আমরা সচেষ্ট আছি । 


পরিচালনা প্রবর্তক 


D 


৪২৮ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_মাধ) ১৩৭৭ ৯৬ 





ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীভ : . ॥ করেকখানি-জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ॥ 
রর STAs ==} ২-০০ - Dr. H. K. De CHowpDHURY 
ডক্টর Agna বন্যোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক `| GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
F ৪৭ ay প্রমুখ কর্তৃক উচ্চপ্রশংশিত ra. tf af রেক্সিন বাধাই | ছাপা, কাগজ, বাধাই উৎকৃষ্ট ) 
stia SITE ১-২৫ (তম সংস্করণ) SITSA ARTT ৬-০০ 
তেইশটি পল্লীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ক কবিতা এবং পরিশিষ্টে 1 শ্রীতূর্গাকিক্কর বিরচিত ॥ 
মনের ফসল’ নামে সাতজন মনীষিকে শ্মরণ করা হয়েছে। | ATS ও cate ক্রুসসন্বিকাল্প ১৪-০০ 
সেবা বুৰ এক্সচেঞ্জ, ৭৯ sk গান্ধী রোড, কলি: -> প্রবর্তক পাবলিশাস_; কলিকাঁতা-১২ 









বাংলা সাহিত্য-আঙ্গিনায় আধুনিকতম সংযোজন 
জার্মানি না ১-২৫ -gaaj পর j 


প্রসিদ্ধ জায়ান-শিশুসাহিত্যের sire কয়েকটি SET BPE STT Bs (কাব্য-গ্রন্থ) ৩-০০ 
"+ দ্ধপকথার প্রাঞ্জল বঙ্গাহবাদ। এক্কে ATS এক (গল্প) ৫-০০ 


ক্যালকাটা বুক হাউস, 21১ বঙ্িম চ্যাটার্জি রুট, কলি:-১২ sels, রাজা saa রোড, -কুলিকাতা-৭ 








ত্ৰকসাত্ৰী aces ips আসলানী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ag আমদানীকৃত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটি৫, 
সুটিং, আমাদের fae তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 


রকমারী fre শাড়ী বিক্রয়ার্থে WES থাকে। 
aafaa একমাত্ৰ Saati প্রতিষ্ঠান 


পামকানাই AAS পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাঁতা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
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An Important Announcement 


‘A BOON TO THE INDUSTRY 








4K ELECTRICAL MOTOR A DOUBLE ENDED-GRINDER 
Xx POLISHING & BUFFING * FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY: 
RAMKANAI EECTRO WORKS r 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 o 
Phone : Office 61-1517 | Phone : Resi. 33-2332 সঃ 


- 





সম্পাদক: Rara দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পার্নিশাস”, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী Bb, কলিকাভা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কতৃকি পবিচালিত ও প্রকাশিত। 
এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাজুলী MD, কলিকাতা-১২:হইতে প্রীফণি ভূষণ রায় কতৃকি মুদ্রিত। 


পতন অভ) একাল এ) Beal ধাঁধিভ wih, হে চিনমারথি we বধচক্রে মুখরিত পথ দিনগ্রাত্রি” 
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হই POS 
NATE $ 813 
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qt কমনীয় কান্তি, ‘সৌন্দর্য্য ও 
শ্রী সন্দপেনে সর্রোতৎ্ক্ উপচার 
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RELIABLE’: 


DOUBLE CROWN 
FLAT BED 
PRINTING k 


PRESS 


CONTACT : 
PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 


61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12, 
Phone : 34-3088 (2 lines) 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-চেত্র ১৩৯৭ | ১ 


Fer জঙ্গাভি aeaa আকবর 

= ইন্দ'র == 

© উৎকৃষ্ট af ৪ বিশুদ্ধ NOI নোনৃতা খাবার 
৬ নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজাভাগ 
@ AIA দরাবশ ও মিছিদানা 
ও সুপ্রসিদ্ধ ও বন্তখ্যাত বেলের CHAK 


| বিক্রয়ার্থে সকল সময় MGS A | 
৮৬ আমহাষ্ট bo, কলিকাতা -৯ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতী1-১২ 


i 
è 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ { ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 
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ভারত সরকারের স্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


নলকুপ ও অন্তান্য সেচকার্ষ্যের ST WH খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং 
GAB e ঘোড়া ae সে. মি. x ore সে. মি. TER, সাকসন, ডেলিভারী ও ফিটিং সহ | 


মূল্য ৩২৫০২ টাকা মাত্র 





মাইকো ফুয়েল ইন্জেকৃসন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, fava, ট্রাঙ্কো ভাল্ভ, 
জি. জি. Tan ইউনিট, গ্রীল পার্টস, উৎকৃষ্ট মেটাল বন বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত কারিগরী! 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ' 


শো-রুম 8 ১৮, নেতাজী Fora রোড, কলিকাতী-১ 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃ দ্রঃ_-ডিলার্শিপের জন্য যোগাযোগ করুন : 
টেলিগ্রাম £ «মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 


FREE wee 











R | ase বিজ্ঞাপন-_চৈত্র১ ১৩৭৭ 


ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান pea 

স্বলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর - 

আজিও ভুলি নাই (উপক্তাস) ৩-০০ 
e 


a শ্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্মিথুন (কবিতা ) ৩-০০ 
ও 
ভারত শিল্প নিকেতন 
আধুনিক বুক বাইগ্ডিং কারখানা - 
৫৬ নং সূর্য্য সেন ট্ট্রাট, কলিকাতা-৯ . 











জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 


সকল রকম বাধাইয়ের কাজ . । i 
PEPS ও Duñabi & 
প্রতিযোগিতামূলক দরে ARCH FT | Non-Corsosive «Comfortable 
পুস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব ৷ RS 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে fae |] PNE. pipes. 2৮৮৮ TOOTH BRUSH 


গলার সেনা Smetss] | UBSSORE GOMB INDUSTRY Go. 


ESTB.I930 + CALCUTTA-8 + POST BOXNO-10813 








॥ কয়েকখানি সুনির্ববাচিত গ্রন্থ ॥ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসন ! 
akita রাসবিহারী বন্তু--৫০০ 
॥ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ | 
অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪'০.* 
॥ ডক্টর মহেন্্রনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের আলো ৪০০, 
॥ স্বামী উপানন্দজী ] 
| আত্মার আলো u 
. ॥ ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ॥ 
অমৃতের সক্জানে--৬০০ 
1 YSFA ॥ 
মন্দা-নন্দা'_৪'০০ 
(উপন্তাসোপম ভ্রমণ-কাহিনী ) 
, | ্ররাজমোহন নাধ-তত্বভূষণ ॥ 
উপনিষদের সাধন রহস্য ৩-৫০ 
হেঞ্জদাড়োর লিপি ও সাহিত্য 


৩০০ 





পপি. ৩৫ চপ 


শিরোনাম বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
জীবনের আলো! প্রশস্তি | সঙ্ঘগুরু শরীমতিলাল ৪২৯ 
বেদমন্ত্ “নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ geo 
সম্পাদকীয় 82 a ৪৩১ 
বুভীগঙ্গার জল লাল , প্রবন্ধ ীহ্ববোধ চক্রবর্তী ৪৩৭ 
বীর মুজিবর কবিতা শীবিনযুভূষণ দাশগুপ্ত 888 
সাহিত্যের ate প্রবন্ধ বারীন ভাদুভী ৪8৪১ 
জয় বাংলা -- | কবিত! ay গুপ্ত S ৪৪৩ 
এ হতেই পাবে না? . প্রবন্ধ কেনেধ বি. fae - - 8৪৪ 
প্রবোধচন্ত্র সেন কবিতা! aiae মজুমদার ৪৪৫ 
কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায় ‘জীবনী - ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 88% 
লেখাবলি পত্র-সংগ্রস্ ue | 884 
atarata আন্দোলন eae . শ্রীবসন্তকৃমার চট্টোপাধ্যায় ৪৫২ 
সঙ্ঘ-সংবাদ  সংবাদ-সংগ্রহ আশ্রমী , 4B 
কানুর পীরিতি - চিত্র - Sy চৌধুরী ; ৪&৬ - 
সাময়িকী as Jii 86৮ 


= | / 
| ॥ gaga Afa- ॥ 
| 


e জ্বল Safeco প্রন্থাবলী ৪ 
জীমত্তগবদূগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) wee] 
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০:৪০ আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী 2796 j 

| 578 ২৪০ জীবনযোগী গান্ধীজী vee এ 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (ow Fe) ১০০০ নারদীয় ভক্ষিশ্ত্র ১২৫ 

| আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) zeo যুগপুকুষ শ্রীঅরবিদ্দ | ২৫০ | 

| AAs রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২০ *. ব্রহ্ষচর্য্য (৩য় সং) ` ২৫০ 

| উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ জীবনের আলো (১ম) ৰ ১২৫ j 

|. এ (২য় খণ্ড) R'e å @ RD vee ] 

॥ ' শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ A আ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ ! 

1 অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) - voo সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিঙ্সাল i ১০০ | 
পাতঞ্জল যোগস্্র ogo ॥ Alyy রায় ॥ | 
অনুশীলনী (ওয় সং) ১'৫০ yee প্রীমতিলালের জীবনপঞ্ভী ~ ১:০০ | 


| বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শত্তকরা ২০২ টাকা হারে কমিশন 
| দেওয়া SETETE! অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন | 
|- কর্দাধ্যক্ষ_-শ্ীন্বত্ক্ক jafna ৪ ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্রীট, কলিকাতা-১২ 


Rt eet চাপে চপ উর কির পিচ সজ পাও টা উপর চা উস উপ চপ টপ চাক উস টা ক জাজ ও 


g গ্রবর্তক--চৈত্র, ১৩৭৭ | 





বহু eae নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল i 


১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন 2 ৫৫-৩৭১১ 
1... পেটেন্ট ওষধ > 
- ও জর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 


ও প্রতিবোগিভাষুলক মুল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্রসহকারে সরবরাহ করা হুইয়! থাকে |. 













উচ্চসান ও fee আমুর্ল্েদীয় ওষধের নির্ভরযোগ্য গ্রাতির্তান 


বৈদিক doit 


-o BRIANT o A 

> জি. টি. ae 3 বড়বাজার oo ' 10 
 পরিচালক-_কবিরাঁজ শ্রীগোপালচক্ত্র ভট্টাচার্য্য | ns 
বিভ্ভারত্ু, জ ae 

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওষধালয়ের ভুতু কর্ম্মমচিব ৷ | 


| @ 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্্সন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ 
চ্যবনপ্রাশ £ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধবন্ছ £ মহা্রাক্ষারিষ্ট :: দশন সংস্কার চূর্ণ 
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিঃ& : srl ঘৃত (ছাত্রবন্ধু): মহাত্ঙ্গরাজ তৈল। 
o বিঃ দ্ৰঃ--কলিকাতায় ৫টি বিক্ৰয়-কেন্্ৰ খোলা হুইয়াছে। - 


| কয়েকখানি সঙ্গীত ও স্বরলিপি গ্রন্থ ॥ - 





সঙ্গীত < লালা ৪-০০ T . arafaf ৩-০০ 
a ক vai pale কথ।-_-গোঁপী ভট্টাচার্য্য P 
(সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী । ভারতীয় |, লিপি--দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য S> 
সঙ্গীতের ওপপত্তিক তথা শাস্ত্রীয় অংশের আলোচনা )। . we সা TY 
গীতিক্ষত (২য় সং) Vee > | কথা-_মুরারীয়োহন সাহা Pie 
কথা শ্রীচারু মুখোপাধ্যায় . স্বর--জ্গন্ময় fa সুর ও ম্বরন্সিপি-ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


care পান্বহ্নিশাস ৬১, বিপিনবিহারী tiga A, কলিকাতা-১২ 





y জীবনের আলো 


বর্ষশেষ। সর্ধনাশী বর্ষ ভাষা মুক। আজ খুঁজে 
দেখি এমন কিছু নেই যা নিয়ে গর্ব করি। দেশগ্রীতি ? 
উৎসর্গ? মানব প্রেম? জীবনের সমাধি দিনে সে 
সবের পরিচয়? সমস্ত জীবন অশ্রু ও ব্যথার বিগ্রহ 
একটা দুঃখের অভিনয়, gad, wifes ভ্রান্তি |. 
সমুদ্রবক্ষ মন্থন করে অমৃত উদ্ধার হয্পেছিল-_ছু:খের 
জীবন আজ মথিত। কোন শিল্পী আছে কি 
একবিন্দু wel আহরণ করবে? হায় R. একটা 
বিপুল প্রবঞ্চনা, সত্যকে মৃত্তি দেয় না, আকাঙ্ষাই কেঁদে 
জারা হয়। স্থজনের গঙ্গোত্রী-ধারা উৎসারিত হ'ল 
কৈ peri প্রস্তর নয়, লোহার নয়, ভাই বুঝি বিদীর্ণ 
হয় না-কেবল অনুভূতির আগুন জ্বালায় হ:খের, প্রতি 
শিরায় বেদনার কম্পন-বলে, মিথ্যা wes, সত্যের 
সন্ধান কোথ। এখানে ? শুধু Ay, oy বিসর্জন, প্রতিষ্ঠার 
== ্বর্ণবেদী গড়ে উঠে কই.? একটি প্রাণ নয়, শত শত 
প্রাণের বিনাশ, gerta সমুদ্রে সাতার ছূর্বহ বৈকি pe 
তবু চলা, তবু গতি । কোন আশ্রয় নেই, কোন সত্য 
কোন ate নীতির বালাই নেই, তবু চলতে হবে। 
হায় রে যাত্রী। স্থষ্টির অন্বেষণে একি আত্মঘাতী প্রয়াস ? 
এই কি প্রেম-গ্রীতি দেশাত্মবোধ? ওরে আত্মহারা 
জাতি-দেশ শুধু মাটি নয়, পাথর নয়, ক্ষেত-খামার নয়, 
‘কোন কেন্দ্র, কোন সংস্থা নয়-_ আজও সেই বাণী বাতাসে 
ভেসে বেড়ায় “স্বর্গরাজ্য মানব হৃদয়ে” | এ সীম! ছাড়িয়ে ' 
মর্ত্যভূমি তার যোগ্য নয়। হে পরমেশ্বর যেখানে অকপট 
দেশপ্রেমের অনাবিল ধারা, যেখানে মাহষে মানষে == তত ০৯০৯2 
১ হানাহানি, কাটাকাটি নেই, আমায় সেইখানে অভিষিক্ত (6 বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | চৈজ্স '৭৭ | মার্চ-এপ্রিল 
রাখো, সারা জীবনের ক্লান্তি নতুবা! অপনোদিত II RIG e Iş ooo 
হে হূর্বৎসর ! তুমি ছুঃখের যবনিকাই হও। নৃতন বৎসরে স্বধপ্রার্থী নহি--কল্যাণধক্‌ যেন উচ্চারণ করতে 
পারি অগ্রগামীদের দিকে চেয়ে। ওরে নিফলঙ্ক ভবিষ্যৎ! রক্ত দিয়ে vita উপকরণ সংগ্রহ যেন অস্থর স্পর্শে 
মাল না হয়। এ রক্তমাংস দেবতার উদ্দেশ্যেই শুধুই আহত হয়। অজাগ্রত পরমেশ্বর--কোথা তৃপ্তি, কোথা শাস্তি, 
কোধ। তার রূপান্তর 1 একটা অবিশ্রান্ত মলিনপ্রবাহ Behe তরদ্র-সঙ্কূল। কোথা মন্দাকিনী fay শীতল 
Ayers স্বরূপ ayer অহুভূতিৰ মৰ্ত্য হৃদয় অবনত ক্ষুব্ধ নৈরাশ্শপীড়িত, তাই পৃথিবী পূর্ণ হয় হুঃখের 
অক্রতে | এ পাথারে সীতার দিয়ে মানুষ চলে নিরুপায়ের aw জাতির বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য তাই ব্যর্থ হয় পদে পদে। 
প্রতি নিমিষে হাহাকার উঠছে হৃদয়ে, কতটুকু ব্যক্ত হয় ভাষায়? হে কালজয়ী সত্যের দেবতা! তোমারই 
আবাহন-মন্ত্র কে উঠে আলম | সাধ্য কোথা aag; যদি উদ্ধলোক থেকে করুণার ধারা বিত ন! হ্য় 
যোগ্যক্ষেত্রে | তাই আজ পুরাতনকে বিদায় দিই_-বলি, হে নবারুণ, তুমি পূর্ব গগন উদ্ভাসিত ক'রে যত ক্ষত, 
অতীতের সব নিরাময় করে পরিপূর্ণ জীবন" দাও আমার প্রিয় বাঙ্গালী জাতির । হে নূতন, তোমায় পুনঃ 
পুনঃ নমস্কার |  ১৯৩৮-এর সঙ্ঘবাণী হইতে ) ' _ সওঘগুরু শ্রীমতিলাল 





CITTA 
রেণুকণা ঘোষ 


প্রথমোহষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহখ্যায়ঃ ৷ পঞ্চমং হুক্তং॥ তৃতীয়া-চতুর্থা খাক্‌ 
( মণ্ডলস্য একপঞ্চাশৎ সুক্তং ) 


| | 
ত্বং গোত্রমঙ্গিরোভ্যোহ বৃণোরপোতাত্রয়ে শতঢরেযু গাতুবিৎ ৷ 
। | | l 
| 1 I 
সসেন চিদ্বিমদায়াবহো বন্বাজাবদ্রিং বাবসানস্ত TÉRT ॥৩ 


অন্বয়_"ত্বং” ( তিনি, ইন্দ্রদেব ) "অঙ্গিরোত্য:” ( অঙ্গিরা প্রভৃতি খষির aw) “cotta” (বৃষ্টি আবরক 
_ মেধকে ) "অপাবুণোঃ” (অপসারণ করিয়াছিলেন ) “Bw” (আরও ) sgag ( শৃতং দুরা দারাণি এষাং_ 
. এই বাক্যে 'শতছুরেযু” পদ নিষ্পন্ন। “শতদ্বার, নামক অস্ত্র বিশেষ ) “অত্রয়ে" (মহখি afar জন্য ) “গাতুবিৎ” 
(গান, tel, গত্যর্থক্‌ গাঙ ধাতু হইতে__পলায়নের পথপ্রদর্শক ) “বিমদায় চিৎ” (বিমদ নামক ধষির নিমিত্তও ) 
“সসেন” (aay ইতি অন্ন নাম-_সায়ন্‌। অম্নের সহিত) “ay” (ধন) “আবহ” (বহন করিয়াছিলেন ) 
“আজো? (সংগ্রামে জয়ের নিমিত্ত ) প্বাবসানস্য” (বিদ্যমান অন্ত স্তোতৃবর্গকেও ) “afar” (অতি__তক্ষয়তি, 
শক্রগণকে ভক্ষণ করে এই অর্থে অদ্রি বস্তুকে বুঝায়__সায়ন | ) 1৩ 

অন্ুবাদ-__ইন্দ্রদেব অঙ্গিরা প্রভৃতি ধধষিগণের we গোত্রকে (বৃষ্টি আবরক ম্ঘেকে ) Bien করিয়া 
বারিবর্ষণে সহাম্বতা করিয়াছিলেন | আরও, অন্গরগণ 'শতদ্বার” নামক ae অত্রি খষির উপর নিক্ষেপ করিলে, 
ইন্জর্দেব খষিকে পলায়নের, পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন! তিনি faa মামক খষির জন্য সঅন্ন ay বহন 
করিয়াছিলেন এবং সংগ্রাম জয়ের জন্য Bats স্তোতৃবর্গকেও তিনি ae ঘুরাইয়া রক্ষা করিয়া থাকেন 10 

[ ইহা আচার্য্য সায়নের ব্যাখ্যা । পক্ষান্তরে পরমেস্বরে নির্ভরশীল পরম জ্ঞান-সম্পন্ন সাধকগণের হিত- 
সাধনের নিমিত্ত 'ঈশ্বর যে সর্বপ্রকার বিঘ্ন দূরীকরণে সতত সচেষ্ট থাকেন--খষি তাহার প্রার্থনা-মন্ত্রে তাহাও 
প্রতিপন্ন করিতেছেন | ॥৩ 

| | | 
ত্বমপামপিধানাবৃণোরপাধারয় 


i Io] 
AKTE দাহুমদ্বযু। | 
1]... I | 
বৃত্রং ষদিন্দ্র শবসাবধীর হিমা দিৎ 
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waa im” (হে ইন্দ্ৰদেব ) “way” (আপনি ) "অপাংশ (অপ, জলের ) "অপিধানা” (আচ্ছাদক ) 


“অপাবুণোঃ” (অপারৃত করুন ) “পর্বতে”, ( পর্বতে, স্বকীয় নিবাসস্থানে ) “দামুমৎ* ( শোভনদানযুক্ত ) “ay” - 


(ধন) “আধারয়’’ (ধারণ কবিয়াছিলেন ) “ye” (যাহা) “শবস।” (বলের সহিত) “অহিং” (ক্রুরম্বভাব, 
খল) “qa” (ভ্ৰিলোক আবরণকারী মেঘকে ) 'অবধী:* (বধ করিয়াছিলেন ) “আদিৎ” (অনস্তর ) 
“দিবি” সুর্ধযদেবকে ) “আরোহয়* ( আরোহণ করান ) ॥৪ 

অনুবাদ-হে ইন্্রদেব ! আপনি উদকের আচ্ছাদক মেঘকে অপাবৃত করেন! আপনি পর্বতে দানুমৎ 
ay (শোভনদানযুক্ত ধন) রক্ষা কবেন। আরও, আপনি ক্রুবস্বভাব বৃত্রকে (ত্রিলোকাচ্ছাদক মেঘকে ) শ্বতেজে 
বিনাশ করিয়া সকলের দর্শনের নিমিত্ত সুর্য্যদেবকে ছ্যুলোকে আরোহণ করান। আপনার এই সকল মহতী 
কর্মের জন্ত আমরা আপনার স্তব করিতেছি ts 


? 


দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙালীর ate বৈশিষ্ট্যের, 
একটা দিকৃদর্শন faaea: “বাঙালী হিন্দু হউক, 
মুসলমান হউক, ger হউক, বাঙালী বাঙালী। 
বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে! একটা বিশিষ্ট 
প্রকৃতি আছে, একটা wwe ধর্ম আছে। এই জগতের 
মাঝে বাঙালীর একটা স্বান আছে, অধিকার আছে, 


সাধনা! আছে, কর্তব্য আছে! 
বাঙালী হইতে হইবে ।” 
দেশবন্ধুর বাংলা ও বাঙালীর সংজ্ঞ। বঙ্গবন্ধু মুজিবরের 
মধ্যে রপাস্মিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গের বিভ্রান্ত 
আত্মবিস্বৃত বাঙালী মুসলমান পর-প্ররোচনায় উম্মাদ 
« হইয়া, হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া যে-ভুল যে-পাপ 
? করিয়াছিল আজ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই 
ভুলের প্রীয়শ্চিন্ত করিতেছে বুকের তাজা খুনে 
মেঘমা-পদ্মার জল রাঙাইয়া আর. অন্ন প্রাণ বলি 


বাঙালীকে প্রকৃত 


দিয়া। এই অনল পরীক্ষায় অগ্নিশুদ্ধ হইয়া খাঁটি 
বাঙালী জাতির অভ্যুদয়-স্থচনা YA? হইয়া 
উঠিতেছে। 


এই নব বাঙালীর জাতীয় শ্লোগান ইস্লাম-পাকিস্তান 
জিন্দাবাদ নহে, পরস্ধ জয় বাংলা। জয়--বাংলার গৌরব 
স্বতি। ইহাদের জাতীয় সঙ্গীত--“আমার সোনার 
বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি”। এই নব্য বাংলার 
বিজয় নিশান স্বাধীনতা ও শোষণমুক্তির MESIE | 
ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় ঝাণ্ডার পরিকল্পনায় বাংলা 
বাঙালীর yore শীমাধূর্যমণ্ডিত পরিবেশ এবং কাব্যময় 
এমন ও মানসেরই প্রতিফলন। আঁকাণী রঙের স্বৃবিত্তৃত 


Taga পটভূমিকায় অরুপোদয়ের র্তমণ্ডলের মধ্যে হরিৎ 


+ 


রঙের সোনার বগদেশের মানচিত্র 
পূর্ব বাংলার এই মুসলিম বাঙালীর জাতীয় 
জাগরণের নিগুঢ় কারণ যতটা রাজনীতি বা অর্থনীতি 


তার চেয়ে বেশী মরমী বাঙালীর প্রাণরসপুষ্ট সাহিত্য, 
সংস্কৃতি ও ভাষা 


মিথ্যা । 





আজ পূর্ব বাংলায় বাঙালীর নবজ্ঞন্মের গর্ভবেদনার 
রাগিণী আকাশে বাতাসে, শোতস্বিনীর কলতানে, 
মুক্তিযোদ্ধার প্রাণে আর পদধ্বনিতে বঞ্কারিত। 
‘fenify’ ঠিকই মন্তব্য করিয়াছে যে, আজ “পাক 
রাজনীতি ক্ষেত্রে মুজিবর রহমানের অভ্যুদয় এক বিরাট 


'সভাবনার.ঘার খুলিয়া দিয়াছে । গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ, 


সামাজিক ম্যায় বিচার, বাঙালী সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং 
পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের অবসান--এই কয়টি 
দাবীকে ভিত্তি করিয়া মুজিবর ও তাহার আওয়ামী লীগ 
যে বিরাট সংগঠন গড়িয়া তৃলিয়াছেন তাহা শুধু সারা 
পাকিস্তানকে কাপাইয়!তুলে নাই, সারা এশিয়াতে বিল্ময় 
ও সঙ্গমের স্ষ্টি করিয়াছে। মুজিবর রহমানের ছয়' 
দফার দাবীতে আওয়ামী লীগ অটল,সারা পূর্ব বাংলা 
আজ তাহাদের পিছনে | ভাসানী ও আতাউর রহমানও 
তাহাদের.সমর্থন -দিরাছেন। এমন Say ইতিহাসে 
বিরল! এ নেতৃত্বের অভ্যুদয়ে পশ্চিম বাংলার বাঙাঁল- 
দেরও আনন্দের কারণ আছে। এই নেতৃত্ব এপার 
বাংলা এবং ওপার বাংলার মধ্যে নৃতনতর সাংস্কৃতিক 
ঘনিষ্ঠতা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার শুভ স্চনা 
করিতে পারিবে বলিয়া আমর! বিশ্বাস করি। শুধু 
তাহাই নয়, পূর্ব বাংলার যুবজনের অবিসম্বাদিত নেতা 
মুক্জিবর যেভাবে বাঙালী জাতিকে সুসংহত ও স্বপ্রতিষ্ঠ 
করিয়া তুপিয়াছেন, চটকদার বিদেশী বৈপ্লবিক শ্লোগানে. 
প্রনু না হইয়া যেতাবে আদর্শ্বত ও প্রকৃত কল্যাণকর 
রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহাও পশ্চিম 
ংলার বিভ্রান্ত যুবজনকে স্ৃস্থ রাজনীতির পথ দেখাইতে 
সমর্থ হইবে ৷” 
স্বাধীনতা-উত্তর বিগত দুই যুগে ভারত ও পাকিস্তানী 
রাজনীতিতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ; 
দ্বিজাতি sa উপর দেশবিভাগ সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও. 
বিদেশীর স্বার্থে ইহা আরোপিত। এইরূপ 


৪৩২ 


বিভাগ ও কৃত্রিম জাতি-স্থষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং 
পড়িতে বাধ্য । পূর্ব বাংলার বিদ্রোহ এই কৃত্রিম 
বিভাজনেরই বিরুদ্ধে | aes: পাকিস্তান একটা জোড়া- 
তালি দেওয়া রাষ্ট্র--একট! দেশ ৰলিতে যাহা বুঝাই 
তাহা নহে। 

খাটি গণতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রে জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের 
কোন স্থান ate) গণতন্ত্রে রাজনীতিক ও স্ব স্ব প্রতিতা 
বৈশিষ্টামূলক আত্মবিকাশের অধিকার অবাধ এবং 
সমাজতঙ্ব্ে অর্থনীতিমুখ্য আর্থ ব্যবস্থা, সুসম উৎপাদন 
বণ্টনের নীতি শ্বীকৃত। বর্ণ ও ধর্মবিশ্বাস Soy তন্ত্রেই 
গৌণ ও ব্যক্তিগত ব্যাপার । ভারতে গণতন্ত্র চালু 
হইয়াছে, fey এখনও জাতি বর্ণ ধর্মের প্রভাব মুক্ত 
হইতে পারে নাই। পাকিস্তান শুধু পাকিস্তান নয়, আজ 
আফ্রিকা বা এশিয়ার ওপনিবেশিক শাসন মুক্ত কোন 
ইস্লাম TRS এ পর্যস্ত গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে 
নাই। সম্ভবতঃ সেমিটিক মুসলিম জাতির ইতিহাস ও 
এঁতিহই ইহার অনুকূল নহে। . 

- শুধু সদ্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্টরগুলিই নয়, মুসলমানের 
সর্বজনমান্য খিলাফতের দেশ স্বপ্রাচীন তুকিও ইহার 
ব্যতিক্রম নহে। ইহার একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকায় (১৯৩৭১) প্রকাশিত 
হইয়াছে যাহা হুবহু এখানে উদ্ধৃত করা হইল : 

‘Since they came roaring out of western 
China on shaggy ponies in the llth century to 
set up the most powerful empire in the world, 
Turks have been ruled by their military 
commanders. 

„When the Sultans left their campaign tents. 
for the plush life of the palace harem in 
Istambul, the Ottoman Empire-Southern 
Europe, West Asia and North Africa—decayed. 

After World War I Turkey, the sick man 
of Europe, was on its death bed. The western 
allies were poised to divide the spoils. 

Another soldier, Kamal Ataturk came to 
the rescue. 


A briliant commander, hero of the Galli- 
poli campaign, Kamal Ataturk trimmed off 








প্রবর্তক 





- history began. 


[ চৈত্র, ১৩৭৭ 











the rotten remnants of the Empire, defying 
the imperialists, sweeping away the Sultan and 
establishing the Turkish Republic with its 
present borders. 

Kamal Ataturk ruled Turkey as a strong- 
man President until his deat in 1938. He 
unveiled the women, changed the alphabet, 
westernised education, laws and administra- 
tion and prepared the ground for Parliamen- 
tary democracy. 

After World War II Inonu, 
successor, decided the time had come to allow 
multi-party democracy. 
Republican People’s Party to be voted out in 
1950 and the first civilian rule in Turkish 
It was snuffed out after ten 
years. In 1960 the soldiers came back, toppling 


the regime of Prime Minister Adman Menders. 


A junta ruled Turkey for 17 months. They 
presided over the writing of a-Constitution witn 
new safeguards for democracy. 

By 1966 the Justice Party led by Mr. 
Suleyman Demirei, political heir to the Demo- 
cratic Party of Mr. Menders, was in power. 

. But six years later, with Turkey’s cities 
disrupted by extremist violence, the economy 
floundering, and Mr. Demirel’s rule weakened 
by defections and a financial scandal involving 
his brothers, the army stepped in once more. 

The tough ‘top commanders of Turkey’s 


500,000-man, armed forces pushed Mr. Demirel- 


They ordered a strong and respected 
Government to carry out long-awaited social, 
and economic reforms, threatening to seize 
power directly if the civilians cannot stop 
bickering. 


out. 


Ten years, I guess, said one Turkish civilian, 
that is all we can handle it for. Then the 
officers have to come back and prop us up 
again. (A.P.)” | ES 


ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে পৃথিবীর কোথাও, মরক্কো 
হইতে বোপিও, তুকিস্তান হইতে জাঞ্জিবর, নাইজেরিয়া 


হইতে এলজিরিয়া কোন মুস্লিম aces সংসদীয় গণতন্ত্র. 


\ 
Ataturk's ' 


He permitted the. 


yr 4 
» 


" 
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স্থায়ীভাবে কার্যকরী হইতে পারে. নাই। ভারতীয় 
পাকিস্তানেও যে ইহা হইতে পারে নাই এবং পারিবে 
le না, ইহাতে আশ্চৰ্য বা আপশোষের কিছুই are I 
আরব-ইরানীয় মুসলিমের এতিহ, রক্তধারা, -জীবনবোধ 
ও জগৎদর্শনে এমনি একট! নাদিরশাঁহী বন্কভাব আছে 
যে বাদশাহী বা ডিক্টেটরী শাসনই ইহাদের স্বাভাবিক 
এবং গৌরবের । পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গি ডিক্টেটর 
ওয়াহিখানের নাদিরশাহের যোগ্য বংশধর বলিয়া যে 
আদিখ্যেতা তাহা হইতেই ইহা অনুমান করা যায়। 
ইয়াহিয়ার নিজের শ্বীকৃতিই এখানে উদ্ধত (abata, 
398:3) )করা| হইল : 


“An interesting.comment by the Pakistan 
President during his visit to New. York to 
address the U.N. General Assembly last year, 
has found currency once again. Talking to 
reporters Gen. Yahya Khan traced his 
i ancestory to the tyrant King Nadir Shah and 
` as reported in the papers of October 23. 1970 
he said he probably was a bad example of the 
family tradition in that he had not followed 
the bloody path of Nadir Shah, ‘You might 
say degeneration has set in my family since he 
had no intention to march to Delhi as Nadir 
Shah had. While he may not find the road 
to Delhi as easy, observers point out. that 
President Yahya Khan had more than lived 
up to the family tradition with the blood-bath 
let loose in Bangla Desh.” পত্রিকায় চমৎকার 


মন্তব্য করা হইয়াছে যে; ইয়াহিয়া থান তার পূর্বপুরুষ 
নাদির শাহের মত দিল্লীর পথ gaa না দেখিয়া নিরপরাধ 
নিরস্ত্র পূর্ববঙ্গের নরনারী আবাল বৃদ্ধ বনিতার TEATS 
বহাইয়া তার feer শাছু-লবৃত্তির চরিতার্থ করিতেছেন। 
এই রক্ততর্পণের মধ্যেই তীর fen বস্কবৃত্তির ক্ষুধার 
তৃপ্তি আর পূর্বপুরুষের সন্তৃক্টীবিধান । মানবতাবোধ 
এমন জানোয়ার প্রকৃতির VRNI কাছে অবাস্তর । 
অবশ্য আজকের ছুনিয়ায় মামুযের মধ্যে ব| মানুষের 
সংগঠিত রাষ্ট্রের বিশেষ বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে মানুষের 
হস কতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা চিন্তা করিয়া ঠিক 


করিতে হয়। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, পূর্ব বাংলার 
অগণিত মুতের মৌন নীরব মানবিক আবেদন আর 
আত” অসহায় ধখিতা সতী নারীর ক্রন্দন একদিন 
মর্মান্তিক হইয়া যে ছুনিয়াজোড়া সাড়া তুলিবে তার 
উত্তাল তরঙ্গে ইয়াহিয়! ও ee nines তালিয়া 
যাইবেই যাইবে। 

এখানে আমরা. গণতন্ত্র সম্পর্কে যে সেমিটিক 
মুসলমান বা মুসলিম প্রভাবিত রাষ্ট্রের উল্লেখ করিয়াছি 
পূর্ব ৰাংলার মুসলমান বিশেষ বাঙালী মুসলমান 
সুনিশ্চিত তার যে ব্যতিক্রম তাহা মুক্জিবরের বাংলাই 
প্রমাণ করিবে । দেশবন্ধুর কথায়, ইহারা প্রথম বাঙ-লী 
তারপর মুসলমান, ধর্ম এখানে আরোপিত । এখানকার 
অধিবাসীরা প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত । রক্তধারা, এতিহ 
স্বভাব-প্রকৃতি, ভাষা ও আবেগপ্রবণতায় তারা খাটি 
বাঙালী । ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহন করে। পুর্ব 
বাংলার yan yo সরস ভৌগোলিক প্রকৃতি ও 
পরিবেশের সঙ্গে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম ভারতীয় 
প্রাত্যন্তিক প্রদেশ অথবা নীরস কঠোর, আরবীয় 
মরুপ্রকৃতির আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখানকার 
বাঙালী মুসলমানের অবাঙালীহ্লভ অমানুষিক 
বর্বেরোচিত সমস্ত অঘটন ও উন্মাদনার মূলে বিমান 
গড়া ধর্মান্ধ মোল্লা ও বহিরাগত বিজাতীয় স্বা্থন্ধ 
শোষকের উত্তেজনা উস্কানি ও প্ররোচনা--অজ্ঞ মামুষের 
অবর প্রকতি-প্রবৃত্তি লইয়া জানপাপীদের FEILE E 
চরিতার্থতা। 

হিন্দু মুসলমান "E qoy জাতি, এই অনৈতিহাঁসিক 
ধারণার উপর ভারতবর্ষ feria পাকিস্তানে বিভক্ত 
হইবার পর বিশ্ববিখ্যাত এতিহাসিক টয়েনবি 
sfant করিয়াছিলেন ‘যে, “পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের ভাষা, সংস্কৃতি, ও জাভীয়তার বিপুল 
পার্থক্য রহিয়াছে, আর রহিয়াছে তুই 'অঞ্চলের Ze 
হাজার মাইলের ব্যবধান, এই ছুই কারণে পাকিস্তানের 
অখণ্ডতা বেশিদিন রক্ষা করা যাইবে না 1” 

আসল কথা, চতুর ব্রিটিশ বণিক নিজের প্রভাব 
প্রতিপত্তি ও আর্থ স্বার্থ বজায় রাখার জন্ই ভারতকে - 
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খণ্ড বিখণ্ড করিয়া গিয়াছে এবং রুশ-মার্চিন পরে চীন 
স্ব স্ব স্বার্থে এই কৃত্রিমতাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। 
প্রকৃতির নিয়মে যাহা স্বাভাবিক নহে তাহা একদিন a 
একদিন কালমোতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য | 

বঙ্গদেশে মুক্তিযোদ্ধার মুক্তিসংগ্রাম ye হইবার পর 
ক্রমশঃ বিদেশী পত্রিকাও এই কৃত্রিম ভারত বিভাগ 


সম্পর্কে সত্য কথা বলিতে yF করিয়াছে | 

লণ্ডনের ‘The Spectator মন্তব্য করিয়াছে £ 
“Right from the unruly birth at the hands 
of that incompetent midwife, Earl: Mount- 
batten, The twin parts of Pakisthan have 
never looked like a natural unified state.” 

‘Patrio? পত্রিকার মন্তব্য: “The reality 
as far Pakisthan is concerned is that it had 
never been a nation,” 

ব্রিটিশের দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গের বর্তমান মুক্তি সংগ্রাম 
শিরোনাষায় মিঃ মেরভিন জোনস (Mervyn Jones) 
লগুনের নিউ ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। সম্পূর্ণ রচনাটি বেহার হেরান্ড (১৭1৪1৭১) 
পত্রিকায় উদ্ধৃত হুইয়াছে। লেখক বাংলা দেশে 
facta | তার প্রত্যক্ষ অবিজ্ঞতাপ্রন্ছত এই রচনায় 
বাংল! ও বাঙালীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যটি চমৎকার পরিস্ফুট 
হ্ইয়াছে। প্রবন্ধটির আংশিক হুবহু লেখকের ভাষায়ই 
এখানে উদ্ধৃত হইল £ 

“The background picture must also take 
account of a Bengali national character. One 
must handle this concept with caution, of 
course, but both reputation and self-awareness 
react upon reality. These, then would be the 
generalisations : Bengalis are spontaneous, 
talkative, emotional, sensitive to slights, quick 
with the handshake or the embrace but also 
with the knife. They value poetry and music 
the decorative arts, good food, and beauty in 
women. Outsiders regard them as undisci- 
plined, rather comic and certainly no fighters 
(the British excluded them from the ‘martial 
races’ and recruited only a regiment of 
Sappers and Miners) , resenting this, they are 
prone to demonstrative act of heroism. They 


are skilful and inventive, but not systematic 


at work. West Pakistanis are the opposite of ' 


all this, and the absurd state of Pakistan is 


something like a forced union of Britain and. 


Italy, with France in’ between. ` 


“Pakistan is a Moslem nation, but history 
qualifies this too. Being a Moslem in the 
West is Partly a racial inheritance, deriving 
from settlement by people of- Iranian and 
Afghan origin. Conversion to Islam in Bengal 
was an opting out the caste system by the 
poor. Moslem or no’, Bengalis still felt pas- 
sionately Bengali so-much-so that they protes- 
ted furiously when, in 1905, Lord Curzon 
tried to divide the province into East and 
West Bengal : it was one of the rare occasions 
a Viceroy had to 26020031091 a pet project. 
That Bengal was thus partitioned in 1947, with 
British rule ending, is a wry historical irony.” 


Aratay এতিহাসিক সত্যই লিখিয়াছেন ca, পশ্চিম ` 
পাকিস্তানের মুসলমান ও বাংলা দেশের মুসলমানদের - 


মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। জাতি ও বংশগতভাবে 
পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান আবগান 
( আরৰ ) ইরানের উত্তরাধিকার, বহন করে । অপর পক্ষে 
পূর্ব বাংলার মুসলমান .সমাজ হচ্ছে ‘an opting out of 
the coitesytem.’ ্বতরাং রক্তধারা, সংস্কার, ইতিহাস, 
eSa, ভাষা, ভাবপ্রবণতার নিরিখে fey বাঙালী 
ও মুসলমান বাঙালীর মধ্যে তফাৎ নগণ্য । স্বার্থকলুষিত 


রাজনীতির বোড়ের চালের শিকার হইয়া হিন্দু মুসলমান . 


বাঙালীর সহাবস্থান অসহনীয় হইয়াছে। রাজনীতিক 
শাসক ও শোষক চক্রের কৃত্রিম vate যদি না থাকে 
তবে হিন্দু মুসলিম বাঙালীর একত্র বসবাসের কোন 


বাধা থাকিতে পারে না কিছুকাল পূর্বেও - 


ছিল না। । 

রাজনীতি ও ক্ষমতার মোহ মানুষের আত্ম- 
wan, frosty পরিচয় কতখানি বিকৃত করাইয়া দেয় 
তাহা পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস্‌ পার্টির চেয়ারম্যান 
শীক্ষলফিকর আলি ভূট্টোর জীবনে উৎকট হইয়া দেখা! 
দিয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে তিনি গায়ের আলায় বেসামাল 


চি 
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হয়া ভারতীয়দের কুকুর বলিয়া গালিগালাজ দিয়াছিলেন 


এবং ভারতের বিরুদ্ধে এক হাজার বছরের জন্ত যুদ্ধ 
ঘোষণা করেন (‘Mr. Bhutto shouted at the Indian 
Dogs, proclaimed one thousand year war with 


India’) | / ক্রোধান্ধ হইয়া সিদ্ধি ভুট্টো বংশ, রক্ত- 


ধারা, স্বীয় পিতৃমাতৃ পরিচয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন | 
ক্রোধে eae] আনে। তীর বুদ্ধিভ্ংশতাই আজ 
পাকিস্তানের কবর রচনা করিতেছে । গত ২১-এ মার্চ 
Be ইয়াহিয়াথানের সঙ্গে পরামর্শ করিতে ঢাকা 
আসিলে পূর্ব বাংলার মুসলিম তরুণেরা তাকে চরম 
ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। Bastard 
politician’, ‘killer of Democracy’ শ্লোগান দ্বারা" 
অভিনন্দিত ক্রিয়া তাকে ফিরিয়া যাইতে বলে। 
একদ| agua Rach এই পূর্ব পাকিস্তানের 
মুদলমানদের হইয়াও ওকালতি করিয়াছিলেন |. 

ইহাই রাষ্ট্রনীতির গতি, প্রকৃতি ও শুন্যগর্ভতা | 

অধ্যাপক হাসান খুরশিদ এই রাজ্রনীতি কলুষিত 
বিকৃত মানস সম্বন্ধে চমৎকার চিত্র আকিয়াছেন তার 
আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত “বাংলাদেশের বর্তমান 
সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি” শীর্ষক, ধারাবাহিক রচনায় ।. 
একটু বিস্তৃত হইলেও এই রচনার অংশবিশেষ উদ্ধত 
হইল (আনন্দবাজার? ২১:৪।*১) £ tl 

"AATF ও সম্পদের লোতে আরব-ইরান থেকে যে 
মুসলমানর! এদেশে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে দেশীয় 
দীক্ষিত মুসলমানদের একটা মৌল পার্থক্য, এমনকি, 
বর্তমান শতাব্দীতেও দুর্লক্ষ্য নয়1 মোগল পাঠানদের 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সাদৃশ্য বরং যথেষ্ট | উভয় 


গোষ্ঠীই এ দেশে এসে শালনের নামে শোষণ ও স্বৈরাচারে 


মত্ত হয়েছেন | এর! কখনোই একাত্ম হননি এদেশীয়দের 
wee উপরস্ত স্বদেশীয় ভাষা-সংস্কতি এবং খানাপিনার 
প্রতি. আস্তরিক অনীহা প্রদর্শন করেছেন | আর দেশীয় 
যেসব নিয়বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধর| বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার 
থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা সরকারি দয়া ও 
আধিক হৃযোগ ও স্ববিধার প্রলোভনে ইস্লাঁম কিংবা 
খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, Sipra মধ্যেও একটি মিল 





সহজেই চোখে পড়ে। এদের প্রথম পুরুষের প্রতি 
মোগল পাঠান অথবা ইংরেজরা হয়তো আধেক আঁখির 
কোণে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ দয়া বর্ষণ করেছেন, কিন্ত 
পরিণামে তারা মিশে গেছেন অগণিত দেশীয়দের ভিড়ে 
নতুন নামের আড়ালে আমুগত্য দেখিয়েছেন পুরোনো 
ধর্ম ও এভিহের প্রতি । এ ছাড়া আরো একদল ছিলেন 
যাঁদের বলা যেতে পারে দোঞ্জাসলা-_ atia 
মুসলমান ও দোত্মীসলা ধষ্টান আযাংলো ইত্ডিয়ান। এরা 
স্বদেশে চিরদিন পরদেশী 'ছিলেন_-আঁপনাদের না মোগল 
পাঠান ইংরেজ বলে তাঁবতে পেরেছেন, না পেরেছেন 
দেশীয় বলে নিজেদের চিহ্নিত করতে | 


“উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে 
যারা আদৌ কোনো নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তাঁরা এই 
career শ্রেণীর । তাদের মাতৃভাষা বাংলা একথা 
তারা কখনোই Vata করেননি, কেননা এদের কাছে 
তখনকার বাঙালি দীক্ষিত মুসলমানরা অস্ত্যজ বলে গণ্য 
হুতেন। এ কারণে নবাব আবদুল লতিফের মতে! 
বাঙালিও ভাগ করতেন উদ্বভাষীরূপে! কেননা 
অবাঙালি হওয়াই ছিলো তখনকার আভিজাত্যের পয়ল! 
শর্ত । অতএব নবাব লতিফ অথবা সৈয়দ আমীর আলী 
ইংরেজী চর্চার অপরিহার্যতার কথা বুঝতে পারলেও, 
বাঙলাকে আদৌ বাঙালী মুসলমানদের মাতৃতভাষ! কিংবা 
শিক্ষার ভাষা হিসেবে শ্বীকার করেন নি। এই উচ্চবিত্ত 
তথাকধিত কুলীন মুসলমানদের সঙ্গে পল্লীর বিপুল 
সংখ্যক কৃষক, শ্রমিক মুসলমানদের ধ্যানধারণার আদৌ 
কোনে! যিল ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা ate করে 
দেশীয়দের তেতর থেকে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের একটি 
শ্রেণী গঠিত হতে অনেক সময় লেগেছিলো । প্রকৃতপক্ষে 


ব্যাপকভাবে এ শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা 


লাভের পরেই । এই মধ্যবিত্তের মাতৃভাষা বাংলা ৷” 
পাকিস্তানের we] ও পিতা কায়েদে আজম fante 
অধ্যাপক হাসান ভিত “দোর্জাসলা” শ্রেণীর মুসলমান 
ছিলেন | জিন্নাসাহেব সম্বন্ধে মিঃ মারভিন জোনস্‌ মন্তব্য 
(বেহাঁর হেরান্ড, raisins) করিয়াছেন: Jinnah 
the founder of Pakistan was an upper-class 
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প্রবর্তক 








Bombay Musleem anglicised in his habits and 
not very riligious”. 

স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে যারাই পূর্ব বাংলাকে 
ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন তারা 


ছিলেন হয় উর্ঘতাঁধী, নয়তো ইঙ্গরঙ্গ মনোতাবাপন্ন - 


বাঙালী মুসলমান অথবা আক্রাম খ! শ্রেণীর সন্ত 
ধর্মান্তরিত মুসলমান | শেষোক্ত শ্রেণী কি একট! নিগুঢ় 
কারণে কেনবা উগ্র হিন্দুবিদ্বেষী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ 
কালাপাহাড় হইয়া উঠে | 


সাম্প্রতিক কালে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন বাংলা ও- 


বাঙালীব সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন মোহমুক্ত মধ্যবিত্ত 


শ্রেণীর মুসলমান সমাজের অত্যতানই “জয়বাংলা” নিশান ' 


উড়াইয়াছে। এখানেই হিন্দু যুসলিম বাঙালী একাত্ম 
অখণ্ড। 


১৯৪৬ সালে সুদক্ষ সেনাপতি ও সমরবিজ্ঞানী ফিল্ড 
, মার্শাল লর্ড ওয়েভেল ভারতবর্ষের বড়লাট থাকাকালীন 
কৃত্রিম অবাস্তব ভারত খণ্ডনের প্রস্তাবে সম্মত হইতে 
পারেন নাই। ভারতের ভৌগোলিক অথগুত্বের খণ্ডন 
শুধু প্রতিরক্ষাব দিক দিয়া নহে, নিখিল তারতবাসীর 
জীবনযাত্রার সর্ব ব্যাপারেই অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি 
করিবে, একথ| তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং বৃঝাইয়াছিলেন। 
তথাপি ব্রিটিশ বণিকের চক্রান্তে ভারত খণ্ডিত 
হইল এবং জ্ঞানে অজ্ঞানে আমাদের সংগ্রামক্লাস্ত 
নেতৃবৃন্দ এই চক্রান্তের শিকার হইলেন | 

কিন্তু ইতিহাস স্বার্থপর মানুষের এই yy fetes 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ সৃষ্টিকে স্বীকার করিয়া লয় ate) 
ইতিহাস তার গতিপথে একদিন মদমত্ত শোষক গোষ্ঠীর 
দুরভিসন্ধিকে ধূলিস্তাৎ করিয়াই আগাইয়া চলিবে | 
ছুই যুগও হয় নাই, ভারতের এই কৃত্রিম বিভাগ ভাঙিয়া 
পড়িতে ye করিয়াছে । এই কালজ্রোত রুদ্ধ হইবার 
নহে । শুধু ভারত নয়, বিশ্বের সর্বত্রই বৃহৎ শক্তিজোটের 
wa vite? এই দেশ ও জাতির কৃত্রিম বিভাজন 
ইতিহাসের গতিপথেই বিদৃরিত হুইতে বাধ্য । একজন 


ব্ৰিটিশ সাংবাদিক এই ইজিতই (A. B. Patrika, 
22.4.71) দিয়াছেন £ 
. “Artificial structure imposed from above 


such as the Nigirian federation, the central 
African federation and Malayasia and the 
African federation have all Collapsing. So is 
Pakisthan collapsing.”’. 
© 
বহিরারোপিত মৃখোস খুলিয়া ফেলিয়া বাংলা দেশ 
তার ্ব-্বর্ূপে জাগিয়া উঠিতেছে। মানব মুক্তির 
প্রথম যুগশঙ্খধবনি আজ পূর্ব বাংলার আকাশে বাতাসে 
afisi Aara বলিয়াছেন, “বিশ্বের মর্ম ভারত 
আর ভারতের হৃৎপিণ্ড বাংলা দেশ ।’ বাংলার সংগ্রাম 
আজ আহারিক পাঁশবিতার বিরুদ্ধে মানবতার মুক্তি 
গ্রাম। - oy 3 
বিগত ছুই যুগে খণ্ডিত বাংলার পূর্বাঞ্চলে যে শিক্ষিত 
ছাত্রসমাজ তথ! মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুথান হইয়াছে 
তারাই aie quien ও মুহাজিরদের (মুসলমান 
ধর্মযোদ্ধা ) প্রন্ভাবমুক্ত হইয়া বাঙালী জাতীয়তার নব 
চেতনার বলিষ্ঠ ধারক ও বাহক হইয়াছে। বাংলা 
ভাষার মর্ধাদ। ও প্রতিষ্ঠার জন্ত অকাতরে প্রাণ দিয়াছে। 
যে উদার মনোভাব ও জাতীয় এতিহ-সচেতনতা পূর্ববঙ্গ 
ইদানীংকালে দেখা দিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত ate 
Sayre বাঙালী জাতির নব অভ্যুত্থানের বীজগর্ভ-_ 
যাহাই পশ্চিম পাকিস্তান ও তার মুকববীবৃদ্দকে আতঙ্কিত 
করিয়াছে । বাঙালীর এই নব জাগরণকে অঙ্কুরে 
বিনাশ করিবার জন্ত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাতীয়তা- 
বিরোধী রুশ-চীন ও তাদের অন্ধ ভারতীয় স্তাবকেরা 
উঠিয়া পড়িয়! লাগিয়াছে। 
পূর্ব বাংলার এই নব জাগ্রত বাঙালী খণ্ডিত কৃত্রিম 
পাকিস্তানের নিশান নামাইয়া “জয় বাংলা নিশান? 


উড়াইয়াছে। এই নব জাগ্রত বাঙালীর জাতীয় মন্ত্র 
" “জয় বাংল!’ । ইহার ইল্লিত ও তাৎপর্য স্ননিশ্চিত 
সুদূরপ্রসারী | বঙ্ষিমের ‘বদ্দেমাতরম্‌’, ভ্ীঅরবিন্দের 


‘জাতীয় সমর্পণ”, (National surrender), Taz 
‘ay few ats মুজিবরের “জয় বাংলা-সবই জাতীয় 
মন্ত্র। ‘জয় বাংলা কোন রাজনীতির জাগরণের ay 


ace! ইহা বিগলিত বাঙালী হৃদয়ের - প্রেমৈক্যের 


আহ্বান। 
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| চিত চক্ৰবৰ্ত্তী 


বুড়ীগঙ্গার জল লাল হয়ে উঠেছে। মানুষের বুকের 
তাজা রক্ত ঢেউ তুলে অবিরাম ভাবে ছুটে চলেছে 


বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, মেঘনা ও পদ্মার বুক বেয়ে । পদ্মার - 


৮ সে তরঙ্গায়িত রক্তধারা অবশেষে . এসে পৌচেছে 
O ভাগীরধী বক্ষে। এ রক্ত দেখে এপার বাংলার মানুষ 
আবেগে, উত্তেজনায়, উদ্দীপনায় আকশ্মিকভাঁবে 
জেগে উঠে দেখলো ওপার বাংলায় স্বাধীনতার নবীন 
সূর্যের উদয় হয়েছে। শুধু এপার বাংলার নয়, সার! 


বিশ্বমানবের বিশ্বয় দৃষ্টি নিবদ্ধ পূর্ব বাংলার Å নবীন, 


শ্বাধীন রাজ্যের দিকে | 

হ্যা, পূর্ব বাংলা আজ স্বাধীন বাংলা দেশ। বাংলার 
দীর্ঘ এতিহ্থ, রীতিনীতি, fier বৈশিষ্ট্য ও বাংলা 
> ভাষাকে অবলম্বন করে যে অভূতপূর্ব জাগরণ এসেছে, যে 
মরণ-পণ সংগ্রামের দৃঢ়তা একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে 
চলেছে তা এতই আশ্চর্য, এতই সত্য, যা ইতিহাসে বিরল: 
না বিরল নয়, ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত, নতুন এক পথ, 
নতুন এক ভাবণ নতুন এক ধারাঁ। রাজনৈতিক 
পণ্ডিতগণ হিসাব মিলাতে পারছেন না, তার! হতবৃদ্ধির 
মত বার বার প্রশ্ন করছেন পূর্ব বাংলায় এমন দুর্জয় সঙ্কল্প 
জনসাধারণের মনে নেমে, এলো! কি করে? কোন 


আধুনিক মতবাদের ছোয়ায় কৃষকগণ ee বিপ্লব- 
মুখী হয়েছেন? মতবাদসর্বস্ব পণ্ডিতগণ তাদের পু'থিগত 
বাধাধবা . রাস্তায় এ “বিপ্লবের জযযাতরার ETA 
পাচ্ছেন না। 

মতবাদের ঝোল! উজাড় করে দিয়েও হদিস পাবেন 
না পণ্ডিতগণ। 

এ পথ, এ মত পুঁধিতে লেখা নেই। এ যে জীবন- 
বেদ। জীবন- বহিভুত মতবাদসর্বস্ব পাণ্ডিত্য নয়! 
মতবাদ দিয়ে জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখা নয়,এ হচ্ছে 
ইচ্ছার ও জীবন উপলব্ধির আশ্চর্য এক প্রকাশ | 

জীবন মৃত্যুর মহিমায় উত্ল হয়ে,ওঠে আত্মবোধের 
তেতর দিয়েই। এ আত্মবোধ আপন ga গণ্ডিকে' 
অতিক্রম করে অধণ্ড এক্যের ভেতর দিয়ে শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে। গণচেতনা এক অখণ্ড দৃঢ় ভিত্তির উপর 
দ্রাডায়। এএঁক্যের axe সত্তা জাতীয়তার fefe- 
ভূমিতে শক্তি সঞ্চয় করে । বছ সংগ্রাম, বহু আত্মত্যাগের 
অগ্নিতে শোধন হয়ে, অনেক বুকের রক্ত ঢেলে এঁক্ গভে 
ওঠে। 

স্বাধীন বাংলায় কংক্রিটের মত জমাট বাধা এক্য 
গড়ে উঠেছে দীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে | 


১ 





আজন্ম সিদ্ধ বালক ব্রন্ষচারীর' শুভেচ্ছার স্বরে স্বর 
মিলাইয়। উপসংহার করি: “পূর্ব দিকেই সূর্যোদয় 
হয়। আজ পূর্বাঞ্চল থেকেই এই মহামিলনের যাত্রা 
হোক । সেখান থেকে CH ডাক এসেছে, সেই ডাকে 
_৬স্সকলে সাড়া দিন, এক হোন। ওলের ডাকে সাড়া 
দিয়ে ওদেরই যেন আবার ডেকে'নিয়ে আসতে পারি। 
মহামিলনের atate আজ পূর্ব দিকে যেটুকু উদ্যম 


নি YH হয়েছে, তা সবর্দিকে ছড়িয়ে পড়বেই ।” বাংলা 


দেশ থেকেই “অখণ্ড ভারত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়।” 
একদা Pot বছর পূর্বে (১৭৫৭) প্রেমবিগ্রহ 
২ 


নিমাই cya নদীয়ার পলাশী প্রাণের এক আসত্রকাননে 
বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা ot অন্থমিত 


হইয়াছিল । তারপর পরাধীনতার মুক্তি সংগ্রাম এই 


বাংলা দেশ থেকেই সুরু যার ফলশ্রুতি ধুশ্মিত স্বাধীনতা । 


প্রায় VO বছর পরে এই নদীয়ারই মুজিবনগরে 


আর এক ' আত্রকাননে গোটা মোহমুক্ত বাংলার 
স্বাধীনতার অকরুণোয় শুর হইয়াছে। এবার 
শুধু অখণ্ড ভারত নয়, সর্বগ্রাসী আদর্শ ও এঁতিহের 
অধিকারী এই বাংলা ও বাস্তালীই বিশ্বমানৰ er 
পথও দ্বেখাইকে। 


৪৩৮ 





ইসলামের নামে যে দেশের জন্ম, ধর্মের MENA সে. 


দেশকে বেশীদিন আচ্ছন্ন করে রাখা সম্ভব হয় নি। 
মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রেরপা TEYE আবেগে 
ধর্মের খোঁলসটি ভেদ করে খাঁটি বাংলার আবেগ প্রকাশিত 
হলো ১৯৪৮ মনে | ধর্মের নামে Byty গোটা 
পাকিস্তানের বাষ্ট্রভাষারপে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে স্বয়ং 
fam সাহেব সচেষ্ট হয়েছিলেন | তিনি ভেবেছিলেন 
ধর্মের নামে যদি একট! দেশকে ভাগ করা সম্ভব হয়ে 
থাকে তাহলে Sets বাষ্্রভাষার মর্যাদা দেওয়া এমন 
কি কঠিন কাজ | তার মতে ইসলাম ধর্ম বাচিয়ে রাখতে 
হলে পাকিস্তানে এক ভাষা চালু করা অবশ্য করণীয় 
' কাজ। এ কাজ ইসলাম-নির্দেশিত | rerh ইসলামের 
নাম করেই তিনি চাকা এসেছিলেন ১৯৪৮ সনের ২১শে 
মার্চ! ভেবেছিলেন Ug at রাষ্ট্রভাষার বটিকা ধর্মের 
জল দিয়ে বাঙ্গালীদের গলায় ঢেলে দিলে অনায়াসে সে 
abel গলনালী বেয়ে উদরস্থ হকে। কিন্তু fèn 
সাহেবের হিসাবে এখানেই ভুল হলো | মাতৃভাষার 
উপর বাঙ্গালীদের আকর্ষণ যে এত প্রবল তা তিনি 
অন্থমান করতে পারেন নি! শিক্ষিত বাঙগালীগণ 
তৎক্ষণাৎ fani সাহেবের অবাস্তব প্রস্তাবের সমালোচনা 
করলেন। ঢাকা সহরের জেলা বোর্ড হলে এক সভা 
আহত হয়েছিল fan সাহেবের প্রস্তাবের বিকুদ্ধে। 
তৎকালীন মন্ত্রী হবিবুল্লা বাহার, ইতিহাসের অধ্যাপক 
মামুদ হোসেন, অধ্যাপক কাজী মোপহার হোসেন, 
অধ্যাপক সর্দার ফঙ্গলুল করিম প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। বক্তাগণ বাংলা ভাষাকে 
রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে নানা যুক্তি উত্থাপন করেন। 
সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা প্রথম উচ্চারিত 
হয়েছিল এ সভার বক্তাদের কঠে। এমন কি ঢাকার 
নবাব সাহেব ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বক্তৃতা করে বাংলা 
ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন | 

এ সভাই YH] তারপর YF হয় বাংল! ভাষাকে 
পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাযারূপে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন | 
১৯৪৮ সনের ৯ই মার্চ HAWS হরতাল ডাকা হয় সারা 
পূর্ব বাংলায় । সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী যানুষের 


প্রবর্তক 


উপর নেমে আসে পুলিসের অত্যাচার | দলে দলে ছাত্র 
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ও যুবকগণ কারাবরণ করেন ৷ মাতৃভাষার মর্যাদায় সারা 


পূর্ব বাংলা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে । সে আন্দোলনের অস্তর্ম 3 


নেতা ছিলেন আজকের বঙ্রবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান | 

, ১৯৪৮ সনে সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ 

শাসকগোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচার প্রত্যক্ষ করলেন । প্রত্যক্ষ 

করলেন ইসলামের নামে মুসলমান ভাইদের হিংস্র রূপ। 
পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় বাংলা ভাষার আন্দোলন 

wwe Sora ছড়িয়ে পড়ে পুলিশের বর্বর অত্যাচারকে 

অগ্রাহ্য করে। এ ভাষার আন্দোলন ধীরে ধীরে সংহত 


w: 
es 


হতে হতে পূর্ণতা লাত করে ১৯২ সনের ২১শে ` 


ফেব্রুয়ারীর মৃত্যুবরণের ভেতর দিয়ে| এ মৃত্যু বিফলে 
যায় নি, শহীদের বুকের রক্ত পদ্ম, মেঘনা আোতোধারায় 
মিলে গিয়ে পূর্ব বাংলাকে উর্বর করে তুলেছে। এ উর্বর 
জমি আরো রক্তে উর্বর হয়ে ফলেছে বর্তমান স্বাধীনতার 


ফসল। এ ফসল রক্ষা করার জন্য লক্ষ লক্ষ TY হাসি" “i 


মুখে জীবন দিচ্ছেন, পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে অসীম 
সাহসে সংগ্রাম করছেন। 

Sites Ga ain বিনতে HU শুধু 
ভাষায়ই সীমাবদ্ধ রইলো না। ভাষার মুক্তির জন্য চাই 
গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য চাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
এবং এসব কিছুর মুক্তির জন্য চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। 
পাকিস্তানের সাযরিক শাসন দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ 
মাহুষের উপর চেপে বসে আছে। মাহুষের গণতান্ত্রিক 
অধিকারের স্বাভাবিক দাবী বার ৰার উপেক্ষা করেছেন 
সামরিক একনায়কতন্ত ৷ 

পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক চি 
ভাবে শোষিত হতে TTS! এ শোষণের বিরুদ্ধে পুর্ব" 
বাংলার মানুষকে সচেতন করে তুললেন শেখ মুজিবর 


সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। অখণ্ড জাতীয় এক্য বার : 
বার ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করেছেন | অবশেষে পূর্ব বাংলার 
মোল্লাদের ভুল ভাঙ্গলো! 1 তারা পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে 


. ঘুরে দেখে বুঝলেন সেখানকার অগ্রগতি দুর্বার গতিতে 


এগিয়ে চলেছে, সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে পশ্চিম পাকিস্তান | 


` 


d 


বহুমান | কিন্ত মোল্লারা বার বার ধর্মের নামে বিভেদ mi ~ 


fh 


< 
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আর পুর বাংলার টাকায়ই তা করা হচ্ছে। এমনি 
করে এক এঁক্যবোধের মানসিকতা গড়ে ওঠে পূর্ব 
বাংলায় । 


2 মুজিবরের আওয়ামী লীগ বাংলার এ মানসিকতা 


w ওঠে | 


সংগঠনে কূপ দিয়ে ৬ দফা কর্ম-সূচী সম্মুখে রেখে বহু 
প্রত্যাশিত নির্বাচনে জয়লাভ করেন একক সধ্যাগরিষ্ঠ দল 
att | অর্থাৎ গণতাস্ত্রিক রীতি অনুযায়ী শেখ মুজিবরই 
পাকিস্তানের প্রধান মস্ত্রী। কিন্তু নির্বাচনকে প্রহ্সনে 
পরিণত করে সামরিক চক্র তৎপর হয়ে উঠলেন। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ও বিভেদকামী ছুটোর, মধ্যে 
চললো দীর্ঘ পরামর্শ । একটা গোপন চক্রান্তের কালো 
ছায়া ছড়িয়ে পড়লো রাজনৈতিক আকাশে । এ গোপন 
ষডযন্ত্রের ফলেই es মার্চের প্রস্তাবিত জাতীয় অধিবেশন 
স্থগিত. রাখার আদেশ ঘোষণা করেন প্রেসিডেপ্ট 
ইয়াহিয়া খা । এ ঘোষণায় পূর্ব বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। 
জনতার ধিক্কার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ম্লান হয়ে 
গোটা পূর্ব বাংলায় হরতাল পালিত হয়। 
মুজিবরের নেতৃত্ব মেনে নেন বাংলার প্রতিটি TEN | 
মৌলান| ভাসানিও বিভেদ ভুলে গিয়ে মুজিবরের পাশে 
এসে দাডালেন। 

চূডান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন পূর্ব বাংলার 
qaal 'সর্ধস্তরের মানুষ ইম্পাতের মত Hay গড়ে 
তুললেন। মুজিববের নেতৃত্বে অসহযোগ সুরু হলো 
সামরিক চক্রের সঙ্গে | 

অসহযোগ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে পূর্ববঙ্গ- 


' বাসীদেয় প্রচণ্ড yt প্রকাশিত হয়েছে সামরিক চক্রের 


বিরুদ্ধে। ইয়াহিয়ার আদেশ অগ্রাহ্য করেছেন বাঙ্গালী 
সামরিক অফিসার, অগ্রাহ্য করেছেন পুলিশবাহিনী, 
aie করতে অস্বীকার করেছেন অসামরিক অফিসারগণ। 
পূর্ব বাংলার জীবনযাত্র! wea রাখার জন্য মুজিবর 


Free শাঁসলভার গ্রহণ করলেন। আওয়ামী লীগের 


স্বেচ্ছাসেবকগপ জনগণের সেবা চালিয়ে গেলেন পরম , 
নিষ্ঠায়। 

এ পরিস্থিতিতে সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্র আরে! গভীর 
হলো | ইয়াহিয়া ঢাকায় ছুটে এলেন মুজিবরের সঙ্গে - 
আলোচনা করে একট! আপোষের পথ আবিষ্কারের 
Se) শুধু ইয়াহিয়াই নয়, এসে উপস্থিত হলেন জনাব 
তুট্রো, wrayer ওয়ালি খান, মিঞা মমতাজ আলি খান 
দৌলভানা, খান আবদুল কাইয়ুষ খান। তাছাড়া! 
মৌলান| মুফাতি আহমেদ, সরদার সৌকত হায়ত খান 
প্রভৃতি ইয়াহিয়ার ডাকে এসে হাজির হলেন ঢাকায় | 

ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর এ এক গভীর ষড়যন্ত্র । 
আলোচনার নাম করে বাংলাদেশকে শ্বশানে পরিণত 
করার ayy pate! সামরিক প্রস্তুতির জন্ত ইয়াহিয়া 
আলোচনার নাম করে সময় নিচ্ছিলেন |. প্রস্ততি-পর্ব 
শেষ হলে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন ঢাকা থেকে 
একেবারে করাচিতে, এবং ঘোষণা করলেন যে, মুজিবর 
রহমান দেশভ্রোহী। ইতিহাস প্রমাণ করবে কে 
দেশক্রোহী আর কে দেশপ্রেমিক। বাংলা দেশের 
WHA] আগেই ঘোষণা! করেছেন শেখ THT | মুক্তি- 
ফৌজ বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই 
করছেন | এ এক আশ্চর্য অসম যুদ্ধ। একদিকে 
আধুনিক সামরিক বাহিনী অপর দিকে মৃত্যুপাগল মানুষ 
ইস্পাতের দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন যৃত্যুর জয়যাত্রার 
ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার সার্থক পথে। 

মৃত্যুকে তুচ্ছ করার প্রেরণা এসেছে বাংলার এঁতিহ্ের 
পথ নিয়েই । অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 
থেকে ওঁরা প্রেরণা নিচ্ছেন। ও পূর্ব বাংলার মাটির বুকে 
কান পেতে জেনে নিয়েছেন শহীদদের নির্দেশ । বাংলার 
ইতিহাসকে সেলাম করেই Sal এগিয়ে চলেছেন বীর 
দর্পে। এ অভিযান থামবে না, GH হবে না, ওদের 
স্বাধীনতা রক্ষিত হবেই। 


সাবাস্‌ তুমি বীর মুজিবর 
সাবাস্‌ তুমি মুজিব মিয়া, 
নিঞ্জিত এই জাতির দুখে 
জালিয়ে আগুন তাদের বুকে 
মৃত্যুপপে পথ দেখালে 
দুর্জ্জয়েরি মন্ত্র দিয়া | 


যোগ্য তুমি জাতির নায়ক 
স্বদেশবাসীর নিব্বাচনে, 
জঙ্গীশাহী শাসক যারা 
তোমার বিধান চায় না তারা 
চায় শুষিতে রক্তধারা 
একটি জাতির উৎসাদনে | 


তোমার জয়ের মাল্য ছিড়ে 
পথের ধুলায় লুটিয়ে দিতে 
হিংসাকাতর দর্পা যত 
ধর্তরূপে নিত্য রত 
কূটনীতিকের চক্রজালে 
চায় যে তোমা জড়িয়ে নিতে | 


তাইতো দেখি yyy হ'তে 
- ভুট্রো এবং ইয়াহিয়া 
এসেছিল করতে আপোষ 
তার বদলে দেখালো বোষ 
অবশেষে পালিয়ে গেল 
বঙ্গ বুকে আগুন দিয়া | 


fafe পথে যাবার কালে 
বঙ্গ নিধন আদেশ দিয়! 
আসন ষখন উঠল নড়ে 
ধরতে গেল শক্ত করে, . 
জালিয়ে আগুন বঙ্গ "পরে 
পালিয়ে গেল StH! ইয়া। 


তাইতো দেখি অত্যাচারী 
বর্বরের! হান্ছে গুলী, 
ভাজছে গৃহ STAR বাডী 
হত্যা করে পুরুষ নারী 
আছড়ে মারে শিশু কিশোর 
দুই বাহুতে উৰ্দ্ধে তুলি | 


~ 


ity 


: ট্যাঙ্ক কামাল আর বিমান হতে - 


বীর মুজিবর - 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত . 


পলী-নগর ধ্বংস নেশায় 
পশুরা সব মত্ত আজি . 
wares মুর্তি ধরে 
হত্যালীলায় ফুত্তি করে, 
সাধু ফকির নির্বিচারে 
মারছে কত মোল্লা হাজী | 


ফেলছে বোমা চু ডছে গুলী, 
ংসে মেতে অবিরত 
অট্টালিকা প্রাসাদ কত 
গোলার খায়ে করছে ক্ষত 
গুড়িয়ে তারা করছে ধূলি | 


পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে 
শক্ত হাতে ধরছে নারী 
কুক্কুরের! বেছ শমতি 
করছে তাদের বে-ইজ্জতি 
sea মত ধরি তাদের 
পথের 'পরে দিচ্ছে ছাড়ি” | 
শিক্ষক আর ছাত্রদলে 
হত্যা করে মিব্বিচারে' 
বুদ্ধিজীবী শিল্পী কত 
তাদের ঘায়ে হ'ল হত 
q% দিয়ে বেঁধে তারা 
নিধন করে একটি সারে | 


পৃব-বাংলার আকাশ ছেয়ে 
অলছে wife বন্ধি-ধোয়।, 
শক্রদলের তাগুবেতে ' 
মানুষগুলি সশঙ্কেতে 
বুক্ষতলে কাটায় রাতি 
সব যে তাদের গেছে খোয়া। 


অস্জিদেরি মিনার ভাঙে 
দেবালয়ের ভাঙ্গছে চূড়া 
ছাত্রাবাস আর শিক্ষালয়ে 
প্রবেশ করে অস্ত্র লয়ে 
ARNS হেনে সকল , 
একে একে করছে গুড়া । 


এই অবিচার অনাচারের 
শেষ করিতে বজ্জহাতে 
মুজিব তোমার মুক্তিসেনা 
ae দিয়ে শুধবে দেনা, 
মরপণজয়ী হবে তারা. 
হাজার হাজার জীবনপাতে | 


অস্ত্রআগার দখল করে 
মুক্তিসেনা বঙ্গবাসী 
অসীম সাহস শক্তি ধরে 
মরণপণে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
শত্রসেন! হটিয়ে দিয়ে 
qatata তার| জয়ের বাশী ৷, 


শত্রমুখে এগিয়ে তারা 
রুখছে তাদের অগ্রগতি, 
চলছে তার! ক্ষিপ্রবেগে 
দহ্বাদলে কামান দেগে 
স্বদেশভূমির মুক্তি লাগি’ 
যুদ্ধানলের নাই বির্তি | 


মুজিব তোমার আজব বাণী 
সন্ত্রীবনের মন্ত্রে ভর! 
সেই বাণীতে মুখর আকাশ 
দেখায় নৃতন সুৰ্য্য আভাষ 
Fer cotata নতুন দিনের 
সুর যে শুনি অগ্নিক্ষরা 1 
অসীম সাহস বীর্ধ্য বুকে 
জয়-বাংলার কেতন হাতে 
তোমার যত বীর সেনানী 
বিপদ বাধা নাহি মানি 
লক্ষি’ চলে পাহাড় নদী 
কাঁপিয়ে ধরা চরণপাতে। 


মুজিব তোমার পুব-আকাশে 


আত্মদানের রক্ত-রাগে 
অন্ধ প্রহর পোহায় বাতি 
নৃতন আলো উঠছে ভাতি’ 
আশার সফল স্বপ্নভর] 

qifa এতো জাগে | 


xe 
wok. 


ma 


à 


৮৯ 


সাহিত্যের স্বাস্থ্য 
বারীন styst 


দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষায় যেমন প্রয়োজন সুসম, পুষ্টিকর 
ae, আলো ও বাতাস, মনের স্বাস্থ্যরক্ষায় অনুরূপ- 
ভাবেই প্রয়োজন হ-সাহিত্য, শিক্ষার আলো ও স্বস্থ 
পরিবেশের নির্মল হাঁওয়! | মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদ 
প্রকৃতিদত্ত। এর প্রকাশ বাহ্যিক হলেও প্রেরণা 
আত্মিক, আকাজ্জা সর্বজনীন । খাদ্য বিচারে যেমন 
সাহিত্য বিচারেও তেমন মাহুষের চিন্তাধারার গতি 
প্রকৃতি ও মৌল উদ্দেশ্য এক লক্ষাভিমুখী। এই মনন- 
শীলতার জন্যই মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ । মনের একটা ক্রিয়াশীল 
অবস্থা তার সৌন্দ্যানৃভূতি, যার পরিণতি রস স্থষ্টিতে | 
জাগতিক স্থল বস্তুতে দেহের ক্ষুধা মিটলেও, মনের-ক্ষুধা 
নিবৃত্তির জন্ চাই om amag l মনের এই ক্রিয়াশীল 
অবস্থাই সৌনর্যবোধকে ক্রেমে করে তোলে রসঘন | 

ARA মানসক্সগতের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক। 
বহির্জগতের সীমার চৌহদ্দির ভিতর থেকেও চিন্তার 
জগৎ সীমাহীন। সীমার বাঁধন দেহী মাঁনলেও মনকে 
ছেড়ে দিতে হয় অসীমের খোঁজে । অপ্রতিরোধ্য এই 
স্বাভাবিক গতির জন্তই জীবস্থগ্রি-রহস্যে মানুষ একক-_ 
নিধিশেষের মাঝে বিশেষ। বিশেষ রূপেই শ্রেষ্ঠত্বের 
দাবী তার। এর প্রকাশ ছড়িয়ে আছে ভার অমর 


কাব্যে, গাথায়, গানে আর সাহিত্যে । 


বহির্জগতের সংঘাতে মানুষের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। 
অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই সে সমস্ত জীবনকে খুঁজে পায়। 
সাহিত্যেও তার প্রতিফলন অবশ্যভ্ভাবী। - প্রতিদিনের 
ভাবনা ও কর্মের মধ্যে অমিলের ভিতর ও অলক্ষ্যে মিল 
খুঁজে নেয় সাহ্ত্যি। সৌন্দর্য ও gents সাথে জীবনের 
এঁক্য উপলব্ধি ঘটানোতেই এর সার্থকত! ৷ স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
সামাজিক দায়িত্ববোধ হতে Sew কর্মপ্রেরণা প্রগতি- 
শীলতার সহায়ক | জগৎ গতিশীল। মানুষকে এগিয়ে 
যেতে হয় সময়ের তালে । পথ করে নিতে হয় আগাছা 


ও জঞ্জাল ঠেলে, কাটা গাছের বাধা সরিয়ে যেন চলার 
ছন্দ ব্যাহত না হয় ভ্রান্ত পদক্ষেপে । বিপথ এসে পথের 
স্থান দখল করেনা বসে। এই সতর্ক দৃষ্টির পিছনে 
রয়েছে রুচিশীল মানসিক গঠনের প্রত্যক্ষ অভিঘাত | 
সাহিত্য জীবনের পরিপূরক । সাহিত্য বিচারে 
তাই জীবন সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হওয়া উচিত | সামাজিক 
বিধি নিষেধ, অনুশাসন যা মানৰসভ্যতাঁর গোড়ার কথ! 
স্গরীবন ও তথা সাহিত্যের মূল্যায়নে কার্যকরি ভাবে তার 
উপর প্রভাব বিস্তার করে কিনা । সাহিত্য সুষ্টি ও 
বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়-_তাঁর সভ্যতার 
বেড়! ডিঙিয়ে চলার সষোগ তত নেই । যতটুকু আছে 
তা ্রক্ষিগ্ু-ব্যতিক্রম ' -জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে বাস্তব 
সম্পর্ক নিরপেক্ষ। সমসাময়িক সামাজিক শিথিল 
পরিবেশই মুধ্যতঃ craw দায়ী | সাহিত্য বিচারে তাই 


স্থান ও কালের একটা প্রচণ্ড দায় স্বীকার করে নিতে হয়। 


জীবন এখানে মান্নষের সমাজ-জীবনের মধ্যে 
সীষাবদ্ধ। অসভ্য জীবনযাত্রার ক্রমবিবর্তনেই সভ্য 


জীবন গড়ে উঠেছে। মানসিকতাও তা হতে বিচ্ছিন্ন 


নয়। আমাদের চাওয়া বা না-চাওয়ার উপর তা নির্ভর 
করে না। জীবনের যে অংশ পশুজ্গতের সাথে যিল 
রেখে চলে তাকে নিবারণ ai রাখাই সত্যতার fafati 
রুচিশীল মানবগোষ্ঠীর সামাজিক উপলব্ধি সাধিক 
জীবনের সাথে এখানে NSM রক্ষা করে চলে | অগ্ত 
নিরপেক্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 

সভ্য মাহৃষের় কর্মেরও একটা গতি-প্রকৃতি আছে-- 
সমাজে যা গ্রহণযোগ্য ও শালীন । এই শালীনতার 
একটা মানদণ্ড সমস্ত সভ্যজগতেই অলক্ষ্যে স্থির হয়ে 
ধায়। জীবনের সব কিছুই এর মানদণ্ডে আপেক্ষিক 
ভাবে ভাল বামদ্দ। 

সাহিত্যও একটি কর্ম TE সৌন্দর্য ee ও প্রকাশই 


৪৪২. 


প্রবর্তক 


[ চৈত্র, ১৩৭৭ 








এর কাজ । জড় জগৎ হতে মালমশলা বেছে রুচিশীল 
মনের উপযোগী খাদ্যসম্তার নিয়ে একে হাজির হতে 
হয়। না হলে জীবন চলে না। জড় জগতের যে যে 
- অংশের সাথে মানসিক বিরোধ দেখা দেয়--সেখানেও 
সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলার স্বাধীনতা নেই 
এ কথা স্বীকার করলে. সাহিত্যের অপমৃত্যুকেও স্বীকার 
করে নিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য অমর। তার শিখা 
অনির্বাণ ! মানবজীবনের যে অংশ সামাজিক বাধা- 
নিষেধের বেড়া উভিয়ে চলে না__সভ্যতা নিরপেক্ষ নয় 
সেই অংশের সাথেই সাহিত্যের কারবাব। সৌন্দর্য- 
পিপাসাই জীবনের ভিত্তি। তার নিবৃত্তি ও প্রকাশ 
সাহিত্যে। YE সমাজজীবন গড়ে তুলতে যে মাল- 
মশলা দরকার সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষায় তাঁকে বাছাই 
করে নিতে হয়। অস্ন্দরকে চোখের আডালে রাখতে 
হয় আবরণ দিয়ে ৷ এই আবরণ, যাঁর অপর নাম Hers! 
মানুষের পাশবিক অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে-__মানসিক 
অংশকে বিকশিত করে | 

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা কথাটি যতই নিরর্থক ও 
বিতর্কিত বিষয় বলে এড়িয়ে যেতে চাই, অযথা অস্বীকার 
করা চলে না হ্ৃস্থ সামাজিক বোধের সঙ্গে এর নাড়ীর 
সম্পর্ক । আমরা চাই বা লা চাই সাহিত্যের স্বাস্থযবক্ষা 
আপনিই ঘটে থাকে যদি না প্রচণ্ডভাবে স্বাস্থ্যহাঁনিকর 


বস্তু সমাজ-জীবনে তথা সাহিত্যে প্রবেশের স্যোগ পায়।' 


হৃতরাং এ কথা বলা চলে মানবর্ীবলের যে অংশ 
সামাজিক বোধের উপর স্থিতিশীল তাকে অবলম্বন 
করেই সাহিত্য বেঁচে থাকে এবং সাহিত্যও ব্যাপক- 
ভাবে সমাঞ্জজীবনকে প্রভাবিত করা এ দিক হতে একে 
অপরের পরিপূরক, অন্ত নিরপেক্ষ নয় | 

, সাহিভ্যও একটি কলা । রাস্কিনের মতে যে জীবনে 
পরিশ্রম নেই, সে জীবন একটি গুরুতর অপরাধ এবং 
যে জীবনে কলা সম্পর্ক নেই তা পশুত্ব। তিনি আরো 
বলেছেন--‘কলা মাত্রই একটি উন্নত এবং প্রশস্ত ভাষা 
ভাব প্রকাশের পক্ষে অমূল্য । উচ্চ কলা আমি তাকেই 
‘afm, যা মানবের মনে সৰ্বাপেক্ষা উচ্চতম ভাব সকল 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় উদিত করে। এই ভাবসম্পদ 


স্থির মধ্যেই সাহিত্যিক দেখেন তার ইমেজকে যেমন 
দেখেন স্থষ্টিকর্তা তার শ্রেষ্ঠ ek মানুষের মধ্যে | 
অনেকেই বলে থাকেন জীবন যখন জটিল ও যন্ত্রণায় 
তখন তার ছাপ অনিবার্ধন্ূপে সাহিত্যে পড়বেই | এ 
জটিলতার পিছনে কাজ করে ফ্রয়েডীয় yew | তাই 
দেখা যায় আধুনিক সাহিত্যে যৌন আবেদন ও দেহজ 
কামনা বাসনায় ছডাছডি--যাকে বলা হয় যন্ত্রণীময় 
জীবনেরই অভিব্যক্তি | কিন্তু এই যন্ত্রণাময় জীবনের 
পিছ্বনে যে শক্তি ক্রিয়াশীল--তা মুলতঃ অর্থনৈতিক 
অব্যবস্থার ফল-তার গস্থিমোচনে সাহিত্য যৌন 
আবেদনের অস্প্রেবেশ মানুষের পলায়নীবৃত্তি ছাড় 
আর কিছু নয়। ক্ষণিক- উন্মাদনার আনন্দ মানুষকে 
প্রলোভনের শিকার করে তার উন্মত্ত মানসিক বৃত্তির 
উপর চরম আঘাত হানে। এ যেন রাজনৈতিক 
মতবাদের মতই সাহিত্যের আসরে নূতন আমদানী 
বাস্তবতাবাদ (realism); সাধারণ মানুষ যখন ভার 
সাম্য হারিয়ে ফেলে চিরাঁচবিত সৌন্দর্যবোধের__ 
আবেদন তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে । সমাজব্যবস্থা 


সম্মুখীন হয় প্রচণ্ড আলোড়নের মুখোমুখি । মানসিক, 


জগতে আসে অরাজকতা । মানুষ হয় দিশেহারা | 
উপন্যাসের মত আধুনিক কাব্যেও এর ছাপ এসে AUTE | 
বিদেশী চিন্তাধারার প্রভাব এবং দেশীয় অবস্থার 
অভিঘাতে stare হয়েছে জটিল 1 সংশয় ও ক্লান্তির 
ভাবে কবিসত্তা অন্তবিরোধের সম্মুখীন । চিন্তাধারার 
মধ্যে এসেছে অসংবদ্ধতা। জীবনের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ 


ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ছে আত্মকেন্দ্রিকতা হতে উদ্ভূত 
জীবনের তৃষ্ণা তার দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে | 


এ অভিশাপ হতে জীবনকে Be free একমাত্র রুচিশীল 
সাহিত্যের পক্ষেই সম্ভব | 

বিভিন্ন পরিবেশে অবশ্য সামাজিক বোধের তারতম্য 
ঘটা অন্বাতাবিক নয়। সেখানেও সাহিত্য মানুষ ও 


তার পরিবেশ নিরপেক্ষ নয়। স্থান, কাল ও কচিভেদে ` 


বিভিন্ন পরিবেশ wR হয়। এ 2a গোড়াতেও 
ates) কোন নির্দিষ্ট সময়ে ও স্বানে প্রচলিত সমাজ- 
ব্যবস্থা যে মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে 


জয়-বাংলা 
ইন্দু গুপ্ত 


এক 
দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। 
কোথায় লুকাবো ? 
জলে স্থলে অস্তরীক্ষে 

সর্বত্রই তার থাবা | 
greta বোঝাই সৈন্য, কামান বন্দুক, 
--একটা দেশকে ধ্বংস করার 

যতো মারণাস্ত্র 
বিমানে বিধ্বংসী বোমা, ন্যাপাম | 
বাংলার কাঁচা রক্তে 
লাল হয়ে গেছে TH, মেঘনা, 
ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর আর খুলনা | 
কুষ্টিয়া, কুষিল্পা, রাজশাহী, 
দিনাজপুর _শ্বশ্বান | 
জঙ্গী শাসনের উলঙ্গ বীভৎস দম্ভ 
এবং মিধ্যা প্রচার 
আজ বিশ্বাসের স্থিরভূমিকে 
গ্রাস করে বড়ই প্রসন্ন | 
তবু এ কথা জানি, বাংলা বাংলাই | 
তার পায়ের তলার মাটি 
কাপছে_কীপুক। " . 
নবীন আর রক্তাক্ত হুর্য্যোদয়ের দিগন্তে 
আমি ce দেখছি__ 
মানুষের প্রদীধ ভবিষ্যৎ : 

জয় বাংলার জয় পতাকা | 


চলে, সাহিত্যকেও সে অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে 
চলতে হয়। চিন্তার জগতে আঁড়োলন ও বিবর্তন 
সমাজের গতিশীলতার সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন রুচি তাঁর পরিবেশ থেকে আপনিই গড়ে ওঠে 
"এবং সাহিত্যেও তার ছাপ পড়ে । সে-দেশের মাটি 
থেকে তাঁর শিকড়ের যোগস্থত্র হারিয়ে যায়. না! 
বিরোধ ঘটে তখনই যখন তাকে শিকড়শুদ্ধ উপ ডে নিয়ে 
ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন মাটিতে রোপণ করে ও-দেশের 


ge 


মরেও মরে না যে 
তাকে মারবে কে? 
অপ্রেম অস্য়া প্রতিশ্রতি দেয় না। 
ছুষ্টের দর্ভ সীমাহীন হতে পারে, 
পুড়িয়ে মারতে পারে, 
_্বপ্ন, সাধ, মানবতা, TIIT, 
সভ্যতা এবং শতাব্দী | 
কিন্তু জয় করতে পারে না। 
জয় করা যায় প্রেমে | 
যে ইচ্ছা নিবিড় প্রত্যয় 
বিশ্বাসের স্থিরভূমিতে দাড়িয়ে, 
তার মৃত্যু নেই। 
সে WTS WIA} 
তাকে মারবে কে? 
জয় বাংলা। 
বাংলার জয় হবেই। . 
আমার ধ্যানের বাংলা 

অমর। 
সব ষড়যন্ত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করে 
নবীন আর রক্তাক্ত হুর্য্যোদয়ের দিগন্তে 
আমি জানি আবার দেখা দেবে 
মানুষের aid তবিষ্যৎ ং 
জয় বাংলার জয় পতাকা | 


ফুল এ-দেশে ফোটাতে চাঁই। কখন বা ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে স্বাস্থ্যহানিকর বস্তু অনুপ্রবেশের হৃযোগ frè i 
এ পরীক্ষা নিরীক্ষীর মধ্যে তথাকথিত সাহিত্যিকদের 
ব্যক্তিগত লাভের প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। 
কিন্ত তা জাতিগঠনে সহায়ক হয় না| ম্বাভাবিক 
ভাবেই তখন এসে পড়ে TTS, BRAS, শোভন, 
অশোতভনের প্রশ্ন যা সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা বা হীনতার 
উপাদানরূপে অঙ্গাঙ্রীভাবে জড়িত | 
@& 


এ হতেই পারে না? 
কেনেথ বি. কিটিং 
(আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ) 


অল্প কিছুদিন হল, নয়! দিল্লীতে আমার বাসভবনে 
আমেরিকার একটি টেলিভিশন কার্যস্থচি--যার নাম 
«এ হতে পারে না"__দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল | 

ভাশনাল ত্র কাষ্টিং কোম্পানি এর প্রযোজক আর 
আমেরিকান টেলিফোন arte টেলিগ্রাফ কোম্পানি 
এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা | ওতে দেখান হয় যুক্তরাষ্ট্রের 
৩২টির মত প্রকলর-_যেগুলোর কাজ বিশেষজ্ঞদের 
. মারাত্মক ভবিষ্যদ্বাণী সত্বেও RASTI শেষ হয়েছে। 
তার! বলেছিলেন; ‘এগুলি রূপায়িত হতেই পারে T 

frate প্রকল্পগুলি ‘অসম্ভবের’ তালিকায় ছিল : 

হুভার-বাঁধ (বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন ষে, প্রথম বড় 
রকমের বন্কার তোড়ে বাধ ও নেভাদার অর্ধেক আর 
এর সঙ্গে খোদ কাঁলিফোনিয়া নিশ্চিহ্ন হবে ) | 

হাডসন নদীর তলায় নিউ ইয়র্ক শহর থেকে নিউ 
জাগি পর্যন্ত বিস্তৃত হল্যাণ্ড yardy (অনন্যসাধারপ 
আবিষ্কারক টমাস এডিসন বলেছিলেন যে, এতে অবাধে 
ay চলাচল করবে ন1)। 

পানামা খাল (হ্বয়েজ খাল নির্মাতা ফাদিনাদ g 
লেসেপ্স্‌বিফল হবার পর আমেরিবাসীদের সাফল্য 
সম্পর্কে সংশয় ছিল )। 

সান ফ্রান্সিসকোর় গোল্ডেন গেট faa (ভূতাত্বিকরা 
বলেছিলেন যে, একটি ভূকম্পেই এটি ধ্বংস হবে ) | 

আমার একটি ভারতীয় age, যিনি আমেরিকায় 
পড়াশুনো করেছেন,_-.টেলিভিশনে ছবি দেখার ae 
আমার আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। ছবি দেখার 
পর তিনি এমন কিছু বলেন যাতে আমি বরং হতচকিত 
হয়েছিলাম | তার প্রশ্ন £ 'আমেরিকাবাসী আপনার] 
কেন আমাদের এ জাতীয় ছবি দেখান? যা মনে 
করবেন, আপনারা তো ঠিক তা-ই করতে পারেন ; 


কিন্তু আপনারা কেন ও-বিষয় আমাদের সামনে তুলে 
ধরেন। ভারতে কিন্তু আমাদের কাছে ত!’ প্রাসঙ্গিক 
মনে হয়না ।? 

জবাবে আমি বললাম £ ‘একটু অপেক্ষা করুন| 
ধাবা বলেন,--হতে পারে না,_আপনিও কি তাদেরই 
দলে? হতে পারে না বলে একদা যেসব লোক 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সে সব কিছুই তো ভারতে 
সম্পন্ন হয়েছে ।' 

আকাশবাণী টেলিভিশনে ছবি দেখানোর as 
আমাকে যদি ‘হতে পারে ন!’ গোছের ছবির প্রযোজনা 
করতে হয় তা" হলে আমি ভারতের কিছু প্রকল্প তা’র 
অস্তভূক্ত করব বলে পরে স্থিব করি। 

নীচে এসবের একটি তালিকা দেওয়া! হচ্ছে। 
আপনারা অবশ্য আরও অনেক নাম যোগ করতে 
পারেন £ 

১৯১৪ সালে মোহনদাস করমর্চাদ গান্ধী ঘোষণা 
করেনঃ অহিংস উপায়ে তিনি ওপনিবেশিক শাসনের 
নাগপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করবেন! 

১৯৪৭ সালে এক দিনেই ভারতীয়রা] যাবতীয় শীর্ষ 
সরকারী পদে আসীন হন। ওইগুলি আগে প্রাক্তন 
ইংরেজ শাসকদের করায়ত্ত ছিল। তারা কিন্তু বিপর্ধয 
È হবে বলে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন 

১৯৫০ সালে ভারতে প্রঙ্জাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়) 
এদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে পরিণত হয়। এর ২ 
বছরেরও বেশি পর সেই গণতন্ত্র এখনও টিকে আছে। 

লাদাকে পৃধিবীর সবচেয়ে বেশি উঁচু জায়গায় 
বিমানধাটি নিমিত হয়! এর উচ্চতা ১৪ হাজার ২৩০ 
BB. 

হাওড়া পুল যখন তৈরি হয় তখন এটি ছিল পৃথিবীর 


awa 


চৈত্র, ১৩৭৭ J 





বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার সেতু ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
বোমা বর্ষণের মধ্যে এর নির্মাণ কার্য শেষ হয়। 
লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। 


শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, যে-বর্ণভেদ প্রথা 
প্রচলিত আছে, কয়েক দশকেই তার বিধিনিষেধের 
বাধন ভেঙ্গে যাচ্ছে। 

দাজিলিং-এ এশিয়ার দীর্ঘতম রজ্জপথ ভাবত তৈরি 
করেছে। 


হীরাকুঁদ পৃথিবীর দীর্ঘতম কাধ | 

নাগাজুনিসাগর ও বিপাশার বাধের-ষ। আয়তনে 
পৃথিবীব বৃহত্তমগুলির অন্ত তম--বেশিটাই হাতে তৈরি | 

তারাপুরে এশিয়ার বৃহত্তম ও নবতম পারমাণবিক 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র; ভাকরায় পৃথিবীর একটি বৃহত্তম 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অবস্থিত | 

আমেবিকার টি.ভি. প্রদশনী ‘হতে পারেনা’ গোছের 
কয়েকটি ভবিষ্যৎ gay দেখিয়ে শেষ হয়। এদের 
মধ্যে রয়েছে, ভবিষ্যতে শিকাগোর দশ মাইল বাইরে 


এ হতেই পারেন৷! 


88৫ 


মিশিগান হদের কাছে নতুন বিমান বন্দর নির্মাণের 
পরিকল্পনা । ব্ছরে ২০ কোটি বিমানযাত্রী এখানে 
উঠানামা করবেন। আর আছে নিউ gafara 
অতিকায় tygges বিশাল স্টেডিয়াম; ওখানে ৬০ 
হাজার দর্শকের স্বান হবে। তারা সবাই ভেতরে নিজ 
নিজ আসনে বসে দূর ও কাছের আটটি পূর্ণ রঙীন 
টেলিভিশনে (প্রতিটির £০ ফুট Devi ও ৩৮ ফুট উচু 
AFI) খেলাধূলা দেখতে পাঁববেন | - 

উপসংহারে ভারতীয় টি. ভি. প্রদর্শনীর ‘হতে পাবে 


ap সম্ভাব্য তালিকায় আমি ata একটি দফ! যোগ 


করতে চাই। তা হ'ল £ ১৯৭৪ সালে ভারতই কৃত্রিম 
উপগ্রহের মাধ্যমে টেপিভিশন, যোগে শিক্ষাস্থচি 
প্রচারের লক্ষ্যে প্রথম পৌঁছতে পারবে; আব ১৯৭২ 
সাল নাগাদ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হবে। 

টি. ভি. প্রদর্শনী দেখার পর আমার ওই বন্ধুর সঙ্গে 
আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে আমার আশা, শীগগীরই 
তিনি আসবেন। আর আমি তার কাছে জানতে 
চাইব, “কে বলে, হতে পারে না P 


প্রবোধচন্দ্র সেন 
যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার 


> 
আজন্ম তপস্যা তোমার ysr কঠিন 
রাতিদিবা কি সংগ্রাম! কি নিষ্ঠা অতল। 
ধৃর্জটি-ধ্যানের মতে! নীরন্ধ সাধনা 
মহাকাল কণ্ঠে দোলে বিজয়ের মালা। 


৩ 


g 
দিকে দিকে ছডানো যে-চিস্তার ফসল' 
বৈচিত্রে যাধূর্যে ভরা সোনালী ভাবের | 
কতো যে ধৃসর-পত্র সাক্ষ্য দেয় তার 
আজকের সবুক্রপত্রও সমান অংশীদার | 


“জীর্ণ-পত্র” যে-জীবন ধূসর বেলায় 
মহাকাল বৃক্ষে তাই 'পারিজাত ফুল? 
সৌরভ প্রলুব্ধ ভূঙ্গ যুগ যুগ ধরে 


তোমার কীত্তির গান নিরস্তর গাবে। 


Ə 


কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায় 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ১৮৯৭ সালের 
আগষ্ট মাসে বর্ধমান জিলার কালনা থানার অন্তর্গত 
পিণ্ডিরা গ্রামে vend বৈগ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা *হংসপ্রসাদ রায় সব ভেপুটার কাৰ্য্য 
করিতেন ২৪ পরগণা জিলার হালিসহর গ্রামে 
মাতুলালয়ে ধীরেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। গৌহাটা কটন 
কলেজের ভূতপূর্বব গণিতের অধ্যাপক wile রায় রজনী- 
ste রবাট aaga তাহার- মাতুলগণপের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন | 

শৈশবাবধি বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র হিসাবে 


ধীরেন্দ্রনাথ খ্যাত হুইয়াছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালে. 


হাওড়! জিলা স্থূল হতে ম্যাট্টিকুলেশান পরীক্ষায় 
ভিতিশনাল স্কলারশিপ পাইয়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ব্রতী 
হয়েন ও ১৯৩৭ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে পদার্থ 
বিজ্ঞানে অনার্সের সহিত বি, এসসি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৯১৯ সালে ও বিষয়ে 
এম. এস্‌সি. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। 


চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি ধীরেন্দ্রনাথের প্রবল অনুরাগ 
থাকায় তিনি এম্‌. এস্‌সি. পাশ করিবার পর কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট, হন এবং তথায় ছুই বৎসর 
অধ্যয়ন করিবার পর সাংসারিক কারণে ১৯২২ সালে 


মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়া তাহার _ 


খুল্লতাত (পিতার পিতৃস্বসা পুত্র) অধুনা পরলো কগত গড়ান- 
হাটার সুবিখ্যাত জ্যোতি মল্লিক (সেন ) মহাশয়ের 
নিকট আয়র্কেদ “ty অধ্যয়নে: নিযুক্ত হয়েন এবং 
তথায় একাদিক্রমে আট বৎসরকাল আযুর্কেদ শাস্ত্রের 
Beis কবিরাজী বিষয়ে ব্যবহারিক বিধি প্রণালীর 
অনুশীলন করিয়া কবিরাজ সম্বন্ধে বৃৃৎংপত্তি লাভ করেন 
ও ১৯২৯-৩০ সালে কলিকাতার বস্ছবাজার অঞ্চলে 
“জ্যোতি atát নিকেতন” নামে. নিজ ভিস্পেন্সারী 
করিয়া কবিরাজী আরস্ত করেন। 

বাল্যাবধি গবেষণীপ্রবণ ধীরেন্দ্রনাথ কবিরাজী 
জীবনে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজ শক্তিতে যতদুর পারিতেন 
আহুর্ধেদেব প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তছুদ্েশ্থে 


“erate” নামে আয়ুর্কেদ সম্বন্ধীয় . একটি মাসিক : 


পত্রিকা বাহির করেন ও স্বয়ং তাহার সম্পাদনা করিতে 
থাকেন। তাহার রচিত “রোগ ও পথ্য” এবং “আয়ু 
বেদের উপদেশ” নামক দুইটি গ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত 
হয়। তৎপরে তিনি আবুর্ধেদের ভ্রিদোষতত্ব সম্বন্ধে 
তাহার গবেষণামূলক Principles of Tridosha in 
Ayurveda নামক গ্রন্থটী প্রকাশ করেন। শেষোক্ত 
aah বি সমাজে সর্বত্র সমাদর লাভ করে এবং @ 
গ্রন্থের মৌলিকতায় আকৃষ্ট হইয়া wate বিশ্ববিদ্যালয় 
তাহাকে ais জে. সি. ay পারিতোষিক প্রদান করেন 
এবং লাহোর হইতেও wary তিনি ভালমিয়া পুরস্কার 
লাভ করেন | আধুর্বেদ শস্ত্রে বীরেজ্জনাথের র পাণ্ডিত্যের 
জন্য তিনি কলিকাতা শ্যামাদাস 'বৈগ্যশান্ত্রপীঠের 
অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ও তথায় পাঁচ বৎসর কাল 
অধ্যাপনার কাৰ্য্যে ব্যাপৃত ধাকেন। 

ধীরেন্দ্রনাথ নিংসন্তান ছিলেন। তাহার পত্নীর 
ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য Steis লইয়া arene’ কলিকাতার 
বাহিরে বায়ুপরিবর্তন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্তান 
করিতে বাধ্য হওয়ায় ধীরেন্দ্রনাথের কবিরাজী 
প্র্যাকৃটিশ falas হইতে ধাকে এবং অবশেষে ১৯৫৫- 
ce সালে তিনি ডিস্পেন্দারী উঠাইয়া দিয়া কয়েক 
বৎসর ইণ্ডিয়ান মিরর Bos তাহার বাসভবনে দাতব্য 


চিকিৎসায় ব্রতী থাকিরা ১৯৫৯ জালে তাহার পত্নী 
বিয়োগের পর প্র্যাকটাশ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা হইতে দুর 
দুরাস্তরে ও বহুতর কঠিন তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন | তিনি হুগলী কলেজের ও হুগলী বালিক! 
বিস্বালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভন্ত দুইটা বাধিক পুরস্কারের 
জন্য অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। 

বিপত্নীক অবস্থায় ধীরেন্দ্রনাথ বেদ, উপন্ষিৎ ও 
যাবতীয় হিন্দুদর্শন শান্ত ও ধর্পগ্রস্থাদি অধ্যয়নে 
অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করেন ও জীবনের শেষদিন 
পর্য্যন্ত পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন ও অবশেষে ৭৪ 
বৎসর বয়সে ১২৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর সজ্জানে কর 
জপিতে জপিভে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করেন | 


চে 


লেখাবলী 


“শিক্ষিত ব্যক্তির লেখাবলী ইতিহাস ate 
মুল্যবান্‌” 
_প্ন্দির1,” পৌষ, ১৩৬১ | 
লেখা (লিখ+অ--ভাবে)-স্ত্রীং1- লিখন। 
আবলী (লি), স্ত্রী, (আ-বল-কর্তৃবাঁচ্যে-ই )- শ্রেণী। 
“Epistles, Lettezs বঙ্গার্থে ‘coa’—‘fafa’, ‘পত্ৰ’, 
£লেখ্য”, ‘লেখন’ অপেক্ষা VF এবং ভাবদেযাতক ! বর্ণ- 
বিন্যাসে আয়াসহীন, YASI লুশব্দের বহুল প্রচারে 
ক্ষতি fee”. 
“প্রবাসী,” পৌষ, ১৩৪৯। 
“faint, “পত্রাবলি,” “পত্রকৌমুদী” ( সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা ), “যাত্রী,” faa” ইত্যাদি ‘লেখ’ 
শীর্ষক”’—"They represent a rich heritage of 
Bengali literature, beyond the compass of 
‘belles-lettres? ” ফাসী ভাষায় oq সিবিয়ান” এ 
পৰ্য্যায়ডুক্ত | 
সংকলনে সংশিতে সংস্ত_ 
শ্রীদ্বিজেন্্রনাথ গুহচৌধুরী। 


Sarkar’s Cottage, 
Lalpur, 
Ranchi. 
29.5.34. 





My dear Dwijen, 

I received your several lettersin due time. 
I regret my inability to reply in time. Prof 
Mukherji has written very highly about your 
translation. * Have you returned it to Amal ? 
Prof. Mukherji is coming over here on the 
2nd June. Where are you going for a change? 


I am to meet Rai Bahadur Sarat C. Roy next 
Sunday. 





. * Several letters were given from Ranchi, dated 1. 5. 
34, 5.5.34, ete, etc., per Post Card, script, by P. N. 
Sarkar. Assistances imparted to selections of Vedic mantras 
& translations thereon by Sja. Dvijendra Nath Guha- 
chaudhur1 in Bengal: of “Sadhana” published from 
Saradesvari Asram, 26, Maharani Hemanta Kumari 
Street, Calcutta. See Second edition of the book, Niue 
p. 5, 1344 B. S. 
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As for পরশ it has the ordinary meaning— 
touch (not waiting upon ) ! But allegorically 
it means spiritual realisation অপবোক্ষান্ভাতি। 

Hoping this finds you well and with best 
wishes. 


I am 
Yours 290, 


P. N. Sarkar.ee 
Sj. Dwijendranath Guha. 


অদ্ধাম্পদেষু, 

eee আপনার 'সায়ণাচার্য্য’.পাঠ করিয়! আপনার 
অন্সন্ধিংসার বিশেষ প্রশংস! কবিতেছি। আপনার 
অনুসন্ধানের ফল “ৰিশ্বকোষে” লিপিবদ্ধ রাখিবার 
ইচ্ছা । এ কারণ অনুরোধ আপনার গবেষণার ফল 
“ভবভূতি,” * “সারণাচাধ্য” * * প্রভৃতি শব্দ “বিশ্ব- 
কোষের” উপযোগী করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়! 


পাঠাইবেন। আপনার নামেই প্রকাশিত হইবে। 
আশ! করি আপনার সমস্ত কুশল । 
ভবদীয় 
জীনগেন্্রনাথ বহত** 





দ্রষ্টব্য । সভ্য-_সংস্কত-সাহিত্য-পবিষদ:। 


Dhirendra Krishna Mukherj:, M.A. (English & 
Bengali), Professor, Bangabasi College, Calcutta, a 
genuine scholar & lover of Sanskrit anda religious soul, 
a friend of School days of P. N. Sarkar . 


#4 Pramatha Nath Sarkar, M A., Prof. of Economica, 
Bengali, City College, Calcutta ; Lecturer in Sociology, 
Calcutta University; a teacher af Economics of 9]. 
Dwijendranath Guha. 


% সংস্কৃত ভাষায বচন!--“সংস্কৃত-সাহিত্য-পবিষৎ,” কলিকাতা, 
১৮শ-১৯শ বর্ষেব যথাক্রমে ob, ৯ম সংখ্য! এবং ১ম, ২ষ ও CT সংখ্য! 
১৮৭০ শকীয়ে। 

+e Bathe staty oth “Calcutta Oriental Journal”, Vol. 
II, No. 12, 1995, pp. 301-308 ; kept in the Imperial 
Library (now National Library, Belvedere, Calcutta—27). 
Author Catalogue of Printed Books in European Languages, 
Volume II, C-E, 1942, p. 951, col.l, 25cm. 124, A. 313. 


sox শ্রীঘিজেন্দ্রনথ গুহচৌধুবী মহাঁশষেব নিকটে «“বিশকোধঃ 
সঙ্কলধিতা বাষ সাহেব Baat বসু, প্রাচ্যবিদ্তানহ্ণেব, 
সিদ্ধান্তবাবিধি, তত্বচিন্তামণি, শব্দবত্নাকব মহাশষেব কলিকাতাষ 
প্রদত্ত ২।১৩৬ তাবিখেব পত্র। প্রকাশন__অঙ্বিনীকৃমাৰ দত্ত, 
“বিশ্বকোষ”, হিতীয সংস্কৰণ, SH ভাগ, ১৩৪৩, পৃঃ ২৫০-২৫৪ | 
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Dear Sir, 

Your kind letter dated 28.2.36. I acknow- 
ledge with thanks receipt of your article 
Sayanacarya. I hope it will prove very useful 
to. researchers. 

Yours truly, 
Amaresvar Thakur « 


সবিনয় নিবেদন, - 

আপনার ১২/২/৩৬ তারিখের পত্র যথাসময়ে 
পাইয়াছি। শ্রীনাথ সেন প্রণীত ভাষাতত্ব ** বহুদিন 
ফুরাইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইহা পুনযমুন্রণের কোন 
ব্যবস্থা হইবে কি না তাহা স্থির হয় নাই| দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ কালে যাহাতে এই গ্রন্থের সহিত 
“aarete,” প্রভৃতি পঞ্জিকায় প্রকাশিত এই পুস্তকের 
ধার উদ্ধৃত কর! হয়, তদ্বিষয়েও অবশ্যই ব্যবস্থা 
হইবে | 

»জ্ঞানচন্ত্র চৌধুরী মহাশয় ‘সমস্যকল্পলত!’*** গ্রন্থের 
স্বত্ব বা প্রকাশের তাঁর আমাদিগকে দেন নাই । ৮জ্ঞান 
বাবু ও ৮পূর্ণচন্ত্র বস্‌ মহাশয়ের**** BTA CHa কোথা 


আছেন তাহা আমাদের জানা নাই | 
* MA, PhD, Vedantasastri, Secy., Sanskrit- 
Sahitya-Parishat, Shyambazar, Calcutta, letter 


written to Sj. Dwijendranath Guha at Calcutta, dated 
12, 3. 1936, 


ae ভাষাতন্ব, প্রথমখণ্ড, কলিকাতা, ১৩:৭ সাল-_প্রীঅবিনাশচন্্র 
গুহ, এম্‌-এ, কর্তৃক সমালোচিত--“নব্যভারত,” মাঘ, ১৩:৮, বৈশাখ, 
১৩০৯) পৃ erota, ১৪-২৯ । “্ভাষাতত্ব” বঙ্গভাঁষার শব্দ ব্যুৎপত্তি 
বিষয়ক প্রথম প্রস্থ! 

we সমস্তাকল্পলতা--৬ প্রেমচজ্জ তর্কবাগীশ প্রভৃতি কতৃক 
বিরচিত। কলিকাতা, সন ১৩৭ সাল-_শ্রীঅবিনাঁশচন্্র গুহ, এম্‌-এ, 
কতৃক সমালোচিত। “্নব্যভাবত,, চৈত্র, ১৩*৭, পৃঃ ৬৪৪-৬৪৭। 
MES ভাষাব কোষ-কাব্যগ্রস্থেব বাঙ্গালা সমালোচনা ; “অনুধ্যানে 

_ অবিনাশচন্দ্র)) পৃঃ ৩০। 

***  কাব্য-চিস্তাশ্রীপুণচন্্র বসু ato | কলিকাতা, ১৩০৭- 
শ্রীঅবিনাশচজ্্র গুহ, aa কর্তৃক “কাব্য-চিন্তা”র প্রযোজনেরই 
সমালোচনা! | পনব্যভাবত,” মাঘ, ১৩০৭, পৃঃ ৫১৩-৫১৯; “অনুধ্যানে 
অবিন।শচশ্রা” পৃঃ ৩* ভ্রষ্টব্য বক্ষিম-যুগেব a সমালোচক শ্রীপুর্ণচন্দ 
বয়ু। বন্ধিমচন্তেৰ উপন্তাসসমূহ্র প্রধান প্রধান দ্রী-টরিত্রেব সবিশেষ 
সমালোচনে অনুচিত্রিত ভাহাব “কাব্যসুন্দৰী” বাক্জাল। সমালোচন। 
গ্রন্থ ! i 


প্রবর্তক 
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আপনাকে পুনরায় পরিষদের অন্ত পদ গ্রহণ 

করিবার জন্য অন্থরোধ করিভেছি। আপনার সুবিধা 

মত আপনি একদিন বৃহস্পতিবার ব্যতীত বৈকাঁল vd- 

-৮টার মধ্যে পরিষদে উপস্থিত হইলে উক্ত বিষয় 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। ইতি 








বশংবদ 
জীঅমুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ 
সম্পাদক । * 
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্্রনাথ গুহ চৌধুরী 
| মাননীয়েযু 
সসম্মান নিবেদন 


আপনার ২:শে ফেব্রুয্ারী তারিখের পত্র গত say 
প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। আপনার প্রস্তাব 
আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছি, fay “এষার 
কবিশ্র ২য় সংস্করণ যে আমি দেখিয়া যাইতে পাৰিব 


'তাহ। মনে হুয় না। ভগবানের কৃপায় যদি কখনো, 


২য় সংস্করণ ছাপা হয় তাহা হইলে আপনার প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত হইবে জানিবেন। “এষার কবি” 
১ম সংস্করণ আমার বন্ধু ও বড়াল কবির ভক্ত শীযুত 
হৃষীকেশ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়াঁছিলেন। 
অত্যস্তআক্ষেপের বিষয় ষেউক্ত ১ম সংস্করণের পুস্তকগুলি 
এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। আপনি “এষা” শব্ধ ও 
আলোচ্য কাব্যের নামকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াচছেন 
তাহা সত্য গণ কিন্তু আমার দৃষ্টি কবির দিকেই ছিল, 
সেইজন্য আমি স্বর্গীয় বিপিনৃচন্দ্র পাল ও আমার পরম 
বন্ধু বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও yaaa পণ্ডিত Age 
অবিনাশচপ্দ্র গুহ মহাশয় ও ডাঃ লাহার লিখিত প্রবন্ধ- 
গুলির উল্লেখ করিবার অবসর পাই ate) ইহার 
জন্য যে wD হইয়াছে তাহার দায়ী আমি। বড়াল 


* Aaaa গুহচৌধুবী মহাশযেব নিকটে “্বঙ্গীষ- 
সাহিত্য-পবিষদ্‌ মন্দির), ২৪৩১, আপাব সাকু লাব বোঁড, কলিকাতা 
হইতে বঙ্গাব্দ ১৩৪২, তারিখ ১২ই ফাল্গুন, ৫৫৫1৪২ প্রেবিত পত্র | 

প্রাচ্যও পাশ্চাত্য বহুভাষাবিৎ, দার্শনিক, প্রাত্ৃতত্বিক, 
সর্বতোমুখী প্রগাচ প্রতিভাসম্পন্ন সঞ্জন ব্যক্তি পণ্ডিত প্রীঅমূল্যচরণ 
বিস্তাভৃষণ | 

** Conta নামকরণ”--( অক্ষযকুমাব বড়াল প্রণীত “এষ!” 
গীতিকাব্যেব A পণ ঘোষ শ মহাশযের “নামকরণ”; ., 
নামে লিখিত এক ভুমিকাব সমালোচনা )। প্নব্যভাবত»” tt- 
আবাচ, ১৩২৫, পৃঃ ৯১-১০৩ ; À, CoM, ১৩২৫, পৃঃ ৫৪৪-৫৫৪ 
ভ্রীজবিনাশচন্তর গুহ, aa, বি-এল্‌, মহাশয় কর্তৃক সমালোঁচিত। 





y 
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কবির মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র আমাকে কবির রচিত 


কাব্যগুলি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন | আমি সেই গ্রন্থ- 
গুলি হইতে কবির কাব্যের সমালোচনা লিখিয়া- 
ছিলাম. কবির রচিত সর্বপ্রথম কাব্য আমি তখন 
পাই নাই । সেই গ্রন্থের অন্য আমি ডাঃ লাহাকে 
লিখিয়াছিলাম। - 

আমার মত একজন নগণ্য লেখকের প্রতি যে 
আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমি নিজেকে 
ay মনে কবি। আমার বিশ্বাস, যত দিন যাইবে 
অক্ষয়কুমারের কবিত্ব-প্রতিভা ক্রমশ: বঙ্গ ভাষার 


কাব্যশ্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িবে | ইতি-_ 
ভবদীয় 


উপ্রিয়লাপ দাস*. 


Khamarpara, Bansberia P.O., 
Hoogly. 
22/10/53 
পরমকল্যাণভাজনেযু, 


তোমার Packet এখানে আনিয়াছি। আমার 


- অন্বখের এরূপ অবস্থা যে এক YS সময়ও স্থির থাকিতে 


পারিনা । পাছে আর সময় না পাই এই ভয়ে বছ- 


কষ্টে তোমার সমস্ত কাগজ আদ্যন্ত পড়িয়াছি। আমি 
অতাস্ত আনন্দ পাইয়াছি। ১1 তোমার ৮পিতৃদেবের 
লেখা সম্বন্ধে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা মাব্র। Aw- 


_ লালিত্য, গাভীর্য্য, শাস্তালোচনা প্রভৃতি তাহার পক্ষে 


বিশেষ বক্তব্যের বিষয় নয় | তবে তিনি যে বিষয় 
সম্বন্ধে এত প্রমাপাদি সহ লিখিয়াছেন,। প্রাচীনপন্থী 
পণ্ডিতগণ সে সম্বন্ধে চিরকাল তর্ক চালাইবে। Werte 
এ বিষয়ে মনোষোগের প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু 


" গীতার চাতুর্বপ্য মন্ত্র অনুসারে যাহা লিখিয্বাছেন, তাঁহার 


বিরুদ্ধে পপ্ডিতগণেরও বিশেষ কিছু বলিবার আছে 
বলিয়া মনে হয় না। শ্লোক ৩০ পুরুষ সথক্তের ব্যাখ্যা 
চমৎকার লাগিয়াছে। ২। কোন কোন গ্োকের 
অনুবাদে শ্বোকার্থ পরিস্ফুট হয় নাই আমার মত পাঠকের 
aai Gay কৃতবিগ্ত লোক যদি আর একবার 
দেখিয়া দেন তাঁহা হইলে উত্তম ey) ©) তোয়ার 


- Baty শাস্ত্রোদ্ধাব বহুল পরিমাণে হইয়াছে । তত 


* এম্‌-এ, বি-এল্‌, উকীল, পুলিশ কোর্ট, কলিকাতা ৷ প্রবীণ 


বেশী না হইলেও ক্ষতি হিল না, বরং ব্যাখ্যার ভাগ 


সাহিত্যিক রচযিতা--“এষাব কবি,» পপ্রেমলোক-প্রস্তুতি 1” 

জীদিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী মহাঁশষেব নিকটে কলিকাতাষ প্রদত্ত 
২৩/১৯৩৬ ইং ভাবিখের পত্র। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত অবিনাশচন্র 
গুহ মহাশয়ের তুরীষ সন্তান | 


'লেখাবলী 
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আর কিছু হইলে ভাল হইত। কারণ আমার মত 
পাঠক পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত এ ওঁ উদ্ধৃত অংশ 
বুঝিতেও পারে না! মোট কথ! তোমার টীকা বিশেষ 
পাণ্ডিত্যপূর্ণই হুইয়াছে । তবে আমার আনন্দের বিশেষ 
কারণ--পিতার গুণাবলীতে মুগ্ধ পুত্র আজ কাল সমাজে 
বিরল | তোমাতে ইহা পাইলাম | আগামী রবিবার 
যাইতে পারিলে পণ্ডিতিয়া প্লেসে Packet নিয়া 
যাইব। ইতি 


আং 
শ্ীহ্মন্তকুমার Ty" 
Sri Dvijendra Nath Guha. 
- জীশ্রীহ্গা 
সহায় 
চন্দননগর 
ETT 
নমস্কায়াসন্তে সবিনয় নিবেদন-_ 


আপনার গই তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত 
হইলাম। “মন্দিরা” কয়েকদিন পূর্বেই পাইয়াছিলাম। 
আপনার বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধটি ** আজ আপনার 
পত্র প্রাপ্তির পর পড়িলাঁম। বলা বাঞ্ছল্য উহা পাঠে 
তামাকু সম্বন্ধে অনেক কথা জানিলাম। “পুরাঁতনী”তে - 
সম্বন্ধে আমার লেখা ভ্রমাত্বক ও অসম্পূর্ণ 
হইলেও বুঝিতেছি উহা নিরর্থক হয় নাই। কারণ 
আপনি যখন উহা পাঠ করিয়া তথোর সন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়া এমন একটি গবেষণাপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ আমাদের 
উপহার দিয়াছেন তখন আমার লেখার সার্থকতা 
আছে মনে করি । 





* এমএ | অধ্যাপক, স্তায ও matty, ব্ৰজমোহন কলেজ, 
বিশাল; পুব্ব বঙ্গ। দেশবিভাগেব পবে পশ্চিম বঙ্গেব মেদিনীপুর 
জিলাস্তর্গত গড়বেতা কলেঙ্েব অধ্যক্ষ বিয়ৎকাল থাকেন। গভীর 
Ranet জন্ত তিনি সর্ধাত্র সুপবিচিত ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে, 
গণিতে, বসাষনবিদ্যায এবং ইংবাজী সাহিত্যেও সাহাব প্রগাঢ জ্ঞান 
ছিল। ধর্শ্পবাষণতাষ, অমায়িকতাষ, বৎসলতাষ তিনি আপামব 
জনসাধাবর্ণেব প্রীতি এবং শ্রদ্ধা অঞ্জন কবিষাঁছিলৈন। অধ্য“পনা- 
কালীনে ছাত্রদেব ভিতরে এবং জনসাধাবণের মধ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় 
তিনি সকলেব দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট করিতেন। লেখক পুস্তকেব এবং 
নানাবিধ রচনাব--০4 Study of Logic” (Deductive and 
Inductive), 1928, প্রভৃতি | í - 


১1 তোমার Pema age অবিনাশচন্্র গুহ, এদ্‌-এ, 
বি-এল্‌ মহাশযেব | wate nets ভ্রীঘিজেন্্রনাথ । . 


wx মর্লিখিত “্তামাকেব উৎপত্তি ও আদি স্বান”__খ্মস্দিরা” 
১ ১৩৬০, পৃঃ ৫৫৩-৫৫৪ দ্রষ্টব্য । 


? 


প্রবর্তক 
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দিবে ও তুমি লইবে। শ্রীভগবান তোমাদের কল্যাণ 
করুন-_ ইতি আং Dady | ***** 
কল্যাণীয় শীমান্‌ দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ 
ও নমঃ শিবায়। 

কলিকাতান্তবপ্তিপ্যখিল- 
মিস্ত্রীত্যভিধোপবত্বণনি 
প্রধমা্গির সাক্ষরহত 
বহ্ছিবাণাঙ্কভবনতো! E- 
বেদগুণশশিসম্মিতবঙ্গাব্দীয় 
সৌর মাঘস্ত তৃতীয় দিব- 

সীয়োহয়ং faf: | 


8৫০ 
আপনি আমার আন্তরিক ধহাবাদ জানিবেন। ইতি_ 
বিনীত 
. শ্রীহরিহর শেঠ 
শ্রদ্ধাষ্পদ 
Bye দ্বিজেন্দ্ৰনাধ ওহচৌধুরী 
মহাশয়ের শ্রদ্ধাম্পদেষু - 
va, টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর , 
কলিকাভা-২ং 
2 ৮৯৫৪, 
স্নেহাষ্পদেষু, | 
তোমার দেওয়া “মন্দির!” দৃখানাই পড়িয়াছি। 
তোমার চিঠিও পাইয়াছি। স্বরলিপি আমি কিছুই 


জানি না। বুঝি না। কিন্তু শব্দ বা পদগুলির সম্বন্ধে 
তুমি যে সকল Patties দিয়াছ, তাহাতে তোমার যে 
প্রগাঢ় বিদ্তাবত্তা প্রকাশ পাইয়াছে, .তাহা দেখিয়া খুব 
গৌরব বোধ করিতেছি। তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্র | 
আশীর্বাদ করি উত্তরোত্তর আরও জ্ঞানার্জনে উন্নতি 
লাত কর। রাধাকষ্ণচনের বইখান1"*+* পাইয়াছি, উহা 
দেখিয়া পরে বনমালী বাবুকে ₹*** প্রয়োজন হইলে 
লিখিব। আমার গাড়ী এখন আর নাই | তোমার বাবার 
যে চিঠির sei লিখিয়াছ, তাহা বা তার নকল যে ছিল 
তাহাও পাই নাই। তোমার মাতা ঠাকুরাণীকে আমার 


was নমস্কার ও তোমাদের অন্য সকলকে আমার স্নেহ 


« সাহিত্যসেবী, প্রাতৃতত্বিকক গবেষক । সেবায় প্রাপ্ত 
“pings” | উপাধি । লেখক-_এনখী”, “Progress” (মাত্রা) এ | 
গ্রন্থনিচয়--“চন্দননগব পবিচষ”, “কলিকাতা! পরিচয”, “অভিশাপ, 
(প্রথম পুস্তক--১৯০* খ্রীঃ), “প্রাচীন কলিকাত। পবিচষ”” 
“পুবাতনী।” মেধব-_চন্দননগব পৌঁব সভা । সভাপতি__ববীন্ত্- 
মানস। প্রথম সভাপতি--মুক্ত চন্দননগবেব শাসন-সংস্থা। ফবাসী 
পবকাব কর্তৃক উপাধি প্রাপ্ত-__“শিভ্যালিাব দি লা লিজিযন দি 
অনাব” (ইংবাঁজ সবকাবেৰ «“নাইট্‌" তুলা )--১৯৩৪ খ্ৰীঃ। ফবাসী 

.সবকাবেব সর্বোচ্চ বিদ্বন্জন-পবিষদেব সন্মান প্রাপ্ত--অকফিসাব 
দি এল্‌ Ba PAT পাব.লিক্‌৮--১৯৩৫ Br) শিল্প ও স্থাপত্য 
fasta পাবদশী । অক্লান্ত কর্ম্মী, লিবলদ জীবন, দান-বীব | 

ax সংস্কৃত সংগীত সংবিধান -শ্ৰীমবিনাশচন্দ গুহ, শান্তী, 
এস্‌-এ, বি-এল্‌। স্ববলিপি.: বাগমালা-জন়জযন্ত্রী, ভূপালী, 
ইমন্‌-কলাণ--“মন্দিব!”; STG, ১৩৬১, পৃঃ ১৮৭-১৯২; আকাব 
সাত্রিক স্ববলিপি -“সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা”) জো, ১৩৬৩, 
পৃঃ ৩২-৩৭ WET | 

*** GFT এস্‌. বাযাকৃষ্ণনন্‌ বাষ্ট্রপতি, ভাবত ( ১৯৬২-১৯৬৭ ) | 

seen পণ্ডিত ভ্রীবনমালিবেপান্ততীর্ঘ, এম্‌-এ, pote 
সংস্কৃতাধ্যাপক, কটন কলেজ, গোঁহাটী, আসাম । . 


বৎস দ্বিজেন্দ্র...চিরাদপশ্যং স্বামশৃধ্ংশ্চ তাবকীং 
aér ক্লিষ্ট ইবাসম্‌ । বিগতে যাসি কুতোহপি সাহিত্য- 
পত্রিকায়াং দেবভাষাময়ে! তবভূতিবিষয়কঃ** কোহপি 
নিবন্ধন্তে প্রকাশিতোহভুৎ। তমালোক্য পরমানন্দসাগর- 
মিবাবগাঢ আসম্‌। দিবসন্বয়ং যাবদ্‌ yay ভবননিবাসিনঃ 
saith Aqe: কুশলং তে Utara গ্রীতেঃ পরাং কষ্টাং 
গত ইবান্মি। aR সৌম্য অপি যন্মদ্‌ গ্রন্থাগারে বক্ষ্য- 
মাণ! গ্রন্থাঃ সন্তি ? afea নিতরামর্থ্যপ্মি সাম্প্রতম্‌ | 
afa চেদিমে পত্রীযুখেন বৎসাচচ্ছ্বোতুমিচ্ছামি। যথা, 
(১) প্রকরণ পঞ্জিকা, (২) স্কায়প্রকাশঃ, (৩) জ্রৈমিনীয়- 
arate চেতি। শঙ্করস্তে শিবং করোতু ইতি wel- 
হৃত্যায়িনঃ 
আঙ্ষিতীশচন্দ্র শাস্তি? eee 
Amal দ্বিজ্জেন্সনাথগুহবৎস্তান্তিকে  প্রদেয়েরং 
I 
sanw aA, মনীষী গুণাশচবণ সেন, এম্‌-এ, বি-এল্‌, প্রবীণ 
ব্যবহাবজ্জীব, উচ্চ ধশ্মাধিকাবনিলয়, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ । প্রাক্তন 
অধ্যাপক, য্যুনিভাবসিটি a কলেজ, কলিকাতা । অনুবাদক লোক 
নাষক অঙ্গিনীকুমাব দত্ত ets “ভক্তিযোগ” (Rate, কলিকাতা, 


১৯১১)। শ্রন্থকাব--প্রীমদ্ভাগবদ্ত (সংক্ষিপ্ত আখ্যান ভাগ ), wea , 
বৃহদাবণ্যক ও ছাঙ্দোগ্য (সাধন ভাগ), ১৩৬২। প্ভক্তিযোগ” 





> 


ইংবাজী ভাষা ব্যতীত em, তেলেগু এবং উড়িয়া ভাষাও, 


অনুদিত। পিতৃদে অবিনা শচন্দ্রেব সতীর্ঘ, সমব্যবসাধী, সঙ্গী ৷ 
পবমভক্ত ৷ 
**  সংস্কত-সাহিত্য পবিষৎ, অষ্টাদশাব্দন্ত ২য-সংখ্য| ৫ম-দংখ্যা 
চ--"দেবতাষাদেব্নাশবাক্ষবযোকৎপত্রি”, তহৎ, S esas 
নম-দংখ্যা | BSE 2, তদ্বৎ, উনবিংশাব্দপ্ত ১ম-সংখ্যা 
ARI চ--ণ্তিনুন্ূপোক্তয়ঃ”, «SA, তদ্বৎ ৫ম-সংধ্যা-- 
রঃ এব । ~ 


চৈত্র, ১৩৭৭ ] 


পাপা Annan 
en ee 


নব্যভাবত কার্য্যালয়, 
২১০1৪) কর্ণওয়ালিস Ste, 
কলিকাতা | 
১৫ই ভাদ্র, ১৩5৯। 





প্রিয় অবিনাশ বাবু 
নিশ্চয়ই আপনি এত দিনে কলিকাতা আসিয়াছেন। 
ভাল আছেন ত? 
অক্ষর বাবুর নিকট বড়ই লজ্জিত আছি। যদি দয়া 
করিয়া “এষাস্র* সমালোচনা দেন, তবে বড়ই বাধিত 
হইব ৷ আশা করি দয়া করিবেন। 
সেবক 
দেবীপ্রসন্নদ* 
Babu 
Avinas Ch. Guha. 
নব্যভারত কার্য্যালয় 
২১০1৪, কর্ণওয়ালিস HP, 
কলিকাতা | 
২৪শে ভাদ্র, ১৩১৯ | 


প্রিয় অবিনাশ বাবু, 
“তর্ক বিজ্ঞান” পাইয়াছি কি না,প্মরপ নাই | q8- 


see সংস্কৃতাধ্যাপকঃ এমৃএপঞ্চতীর্ঘোপনামক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র- 
শান্ত্রদেবঃ | ভিক্টোবিযা ইন্সটিটিউশন, কলিকাতা! মহাঁনগর্ধ্যাম্‌। 
ব্যাকবণপাণিনীযবভিতকাবববকচি কাত্যাধনবিরচিতে পত্রকৌমুদী 
ইত্যাথ্যাতে গ্রন্থে লেখনবিষষে নিবীক্ষণীষম্‌। 


+ শ্ৰীঅশ্ময়কুমাৰ বডাল প্ৰণীত cag” গীতি কাব্যের শ্রীঅমৃল্য- 
চবণ ঘোষ Rigat মহাশষেব *নামকবণ” নামে লিখিত এক 
ভূমিকা সমালোচনা, মাহ! প্নব্যভাবত*, মাসিক পত্র ও সমালোচন, 
জো্-আষাঢ, ১৩২৫) পৃঃ ৯১-১০৩১ চৈত্র, ১৩২৫১ পঃ ৫৪৪-৫৫৪ 
বাহিব হয। 

xe সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক «নব্যভাবত” সম্পাদক 
দেবীপ্রসন্ন বাঁধচৌধুবী মহাশযেব পত্র শ্রীঅবিনাশচক্র গুহ, ara, 
বি-এল্‌ মহাশযেব সমীপে কলিকাতাষ প্রেবিত gE | 

cafes ater বাষচোধুবী মহাশযেব “নব্যভাবত” 
একখানা যুব উচ্চাঙ্গেব পত্রিকা ছিল। বোধ হয পঁচিশ বৎসবেবও 
অধিক কাল আগাগোড! cultural এবং serious প্রবন্ধাদি প্রকাশ 
কবিষা বাঙ্গালাব চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজেব ধ্যানেব ও মনেব 
খোবাক “নব্যভাবত" যোগাইযাছে।* +* এমন সম্পাদক zy 
পত্র-পবিচাঁলক পাওয়া! ভূর্ঘট হইযা পড়িযাছে যিনি বিকৃত কচি al 
ইতব মনোবৃতিব প্ৰতি chena সহিত তীব্র কশাঘাঁত কৰিতে 
সাহস পাঁন_যেমন পাইতেন বঙ্কিমচন্জ, সুবেশচন্দ্র, দেবীপ্রসম্ন I” 
“hore ঘোষ, এম্‌. এ., বি এল্‌, “্তরুণিমা”, ১৩৬৭, 
প২ঃ৪৪-৪৫। Sa xs সম্পাদক হিসাবে সুবেশচন্ত সমাজপতিব কথা, 
দেবীপ্রসন্ন রাঁষচৌধুবীব কথা, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদেব কথা 
সত্য কথা বলিতে Hata ভষ পাইতেন না আবশ্যক হইলে অপ্রিষ- 
ভাঁষণেও বীহাবা পবাসুখ হইতেন না, সব্ণ-গর্দভ-পৃক্বা ষাহাদেব 
ধাতে ছিল না, এবং Meares ধাহাদিগেব নিকট কোন দিন 
কোন মর্ধ্যাদা লাভ কবে নাই ।”--এ, 2,2, প.:৬৯। 


লেখাবলী 





৪৫১ 
দিন পূর্বে পাইয়া থাকিলে তাহার সমালোচনা হয়া 
গিয়াছে | গত বৎসরের ও এ বৎসরের “নব্যভারতে” 
সমালোচনা দেখিলাম al পুস্তকখানিও y faa পাইলাম 
না। বোধ হয়, পাই নাই। 

অক্ষয় বাবুর “এষ।” পাঠাইলাম। তিনি ২ দিন 
আসিষাছিলেন। পৃদ্ধার পূর্বে সমালোচনা বাহির 
কবিতে হইবে | পৃস্তকখানি পাঠাইলাম। দয়া করিয়া 
পৃজার পূর্বে সমালোচন। দিবেন। 








সেবক 
দেবীপ্রসন্ন 
Babu 


Avinas Chandra Guba, M.A., B.L. 
79, Pataldanga St., 
Calcutta. 
University Law College 
Darbhanga Buildings 
Calcutta, 
The 26th August, 1933. 
Dear Mr. Guha, 

I am really glad that the proofs on my 
lectures on “Juristic Personality of Hindu 
Deities” sent to you for correction, received 
your most careful attention. May I now take 
this opportunity of expressing my sincere 
thanks to you for your valuable suggestions i 
and for the assistance you have rendered me in 
reading the proofs ? 

Yours Sincerely, 
S. C. Bagchi.++ 


> 


Abinash Chandra Guha, Esq 
M.A., B.L. 


* Asutosh Mookerjce Lectures, 1931. 
the University of Calcutta. 1933. 


Mention is made ın Foreword, VI, about the Sanskrit 
learning and deep and profound knowledge of Prof. 
Avinas Chandra Guha, M, A., B L., thus— ‘Professor 
Guba directed my attention tothe German authorities 
on the Vedic literature quoted in the lectwes ; he has 
read the proofs of the Sanskrit portion of the third lecture 
and I am sure that his knowledge of Sanskrit has made 
this portion quite fiee fiom any error."—S, C. Bagchi, 
LL.D. 


Published by 


sox Satis Chandra Bagchi, B. A.. LL B., LL. D. (Cantab 
& Dublin ), Batrister-at-Law. Principal, University Law 
College, Calcutta ; Member of the Faculty of Law, 
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ব্ৰাহ্মসমাজ আন্দোলন 


শ্রীবসস্তকুমার 


মাধ ১৩৭৭-এর প্রবর্তকে' সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মূল 
প্রতিপাঘ্য syg সহিত আমি একমত,-_ “ভারতের 
আত্মনত্ত। বহিরাগত ভাবাদর্শের আলোড়ন বিলোড়নের 
ate কাটাইয়া স্বধাতে প্রত্যাবর্তন করিতে ye 
করিয়াছে” প্রবন্ধটি বছ তথ্য সম্বলিত এবং পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ। কয়েকটি বিষয়ে আমার কিছু মন্তব্য আছে, তাহা 
নিবেদন করিতেছি | 

কবি নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন, “cartes ব্রাহ্ম- 
ধর্ম প্রচার করিয়া! ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় দেশরক্ষা 
করিয়াছিলেন” । আমার মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম canta- 
মূলক নহে। বেদাস্ত শব্দের অর্থ উপনিষদ । রামমোহন 
প্রচার করিয়াছিলেন যে, যুর্তিপূজ! উপনিষদের বিরোধী | 
শঙ্কর, রামাহ্‌জ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরঞজীয় আচার্ধ্যগণ উপনিষদ 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং উপনিষর্দের তত্ব 
প্রচার করাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন | 
উপনিষদ যদি মূৰ্তি পুঞ্জার বিরোধী হইত তাহা হইলে 
তাহারা কখনও মূর্তি পূজা করিতেন না। 
প্রীলোকাচারী স্বামী প্রণীত afa বৈষ্ণবগ্রস্থ শীবচন- 
ভূষণের-.ব্যাখ্যাতে শবরবর মুনি লিখিয়াছেন যে, ঈশ্বর 


অধঃপতিত জীবের জন্য পর, Ue, বিভব, অন্তর্ধামী ও . 


অর্চাবতার এইরূপ পঞ্চ প্রকারে অবস্থান করেন, এই 
পঞ্চ অবস্থার মধ্যে পূর্ব পূর্ব অবস্থা অপেক্ষা উত্তরোত্তর 
aq শ্রেঠতর । পর অর্থাৎ পরত্রহ্মস্বর্ূপ। বাহ” 
বাহৃদেব, 484, Aga ও অনিরুদ্ধ এই চারিরূপে 
অবস্থান । বিভব অর্থাৎ রামকৃষ্ণাদি অবতার অস্তর্ধামী 
অর্থাৎ প্রতি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীকূপে বিদ্যমান 
থাকা । এবং অচ' অর্থাৎ মৃত্তি বা বিগ্রহ । অর্চ বা 
মুপ্তিক্প শ্রেষ্ঠ, কারণ এই ভাবে তাহাকে সহন্গে পাওয়া 
ষায়। Assets, রামানুজ প্রভৃতি আচাধ্যগণ ধ্যান 
করিয়া ভগবানকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহারা অর্চ-অবভারে সমক্ষিক সেবা 
করিয়াছিলেন : Atses জগন্লাথদেবের ae দেখিয় 
গলদশ্রলোচন হইতেন | 


চট্টোপাধ্যায় 


Qatipa পরমহংস কালী মুপ্তির yal করিয়া ঈশ্বর 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন। | 

উপনিষদে বনু স্থানে প্রতীক উপাসনার বিধান 
আছে। “মনোব্রক্ম ইতি উপাসীত” (ছান্দোগ্য উঃ 
৩ ১৮) অর্থাৎ মনকে ব্রহ্ম বলিয়। উপাসনা করিবে। 
“আদিত্যে aa ইতি আদেশ$ (ছাঃ উঃ onp») 
অর্থাৎ vice ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা 'কর! অবশ্য কর্তব্য T 


ব্রহ্ম অবাঙমনসগোচর agy প্রতীক উপাসনার 


সাহায্যে ক্রমশঃ ব্রহ্ম উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত। 
অথচ ত্রাহ্মপমাঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা Acacaaate ঠাকুর 
শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞাপন ঝুঁলাইয়! দিয়াছেন, “এখানে 
কেহ প্রতীক উপাসনা করিতে পারিবে না |” 
পুরীতে রথধাত্রার সময় শীচৈতন্যদেব রথের সম্মুখে 
কিভাবে নৃত্য করিতেন শীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার A 
বর্ণনা আছে। (শেষলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ )— 
উদ্দগুনৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার | 
"অষ্ট সাত্বিক ভাবোদয় হয় সমকায়ে ॥ | 
সংসব্রণ সহরোমবৃণ্ণ পুলকিত | 
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত | 
সর্বাঙ্গে ATAT ছুটে তাতে FRAT | 
জজগগজজ tt tery বচন 
কভু স্তব কতু প্রভু ভূমিতে TBF ` 
OF কাঠ সম হস্ত পদ নাচালয় ৷ , 
রবীন্দ্রনাথ রখঘাত্রার সম্মুখে ভক্তের তক্তিপুর্ণ ভাবকে ' 
বিদ্ধপ করিয়া লিখিয্বাছেন-_ 
পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি! 
মুত্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী ৷ 
eatin কি ভাবিতেন তাহা! রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা, 
sey ভাল বুঝিতেন। অন্তৰ্যামী যদি হাসিতেন 
তাহ! হইলে শলীচৈতন্তের এরূপ ভাবোচ্ছাস হইত af | 
উপনিষ্দের (বা বেদান্তের ) age অভিপ্রায় কি 


, তাহা বুঝিতে ন! পারিয়। রামমোহন প্রচার করিলেন 


“উপনিষদ মুদ্তিপৃঙ্জার বিরোধী” | -ইংরাজদের অম্করণ 


চৈত্র, ১৩৭৭ ] 


করিবার জন্য তিনি মুক্তি gan বিবোধ করিলেন। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন মূত্িপুজ্জার বিরুদ্ধে প্রচার করিলে 
ইংরাজগণ প্রশংসা করিবে, ইংরাজরা প্রশংসা 
" করিলে দেশে তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে | ইংরাজি শিক্ষার 
প্রভাবে অনেক বাঙ্গালী তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন | 
দেবেন্্রনাথ বলিলেন, “জাতি বিভাগ রাখিতে হইবে | 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ বেদীতে বসিতে পারিবে al,” কেশব- 
par বলিলেন, “জাতি বিভাগ তুলিয়া দ্রিতে হইবে ।” 
অথচ বেদ-উপনিষদে সর্বত্রই জাতি বিভাগের উল্লেখ 
আছে। বৃহদাবণযক উপনিষদ ১1৪ ১১, ১২,১৩ বাক্যে বলা 
হইয়াছে প্রথমে ব্রাঙ্গণ জাতি ve হইয়াছিল, তাহাতে 
অস্থবিধা হওয়াতে ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি হইল, তাহাতে ও 
অহ্থবিধা হওয়াতে বৈশ্য জাতি সুষি হইল, তাহাতেও 
অস্থবিধা হওয়াতে ya জাতি eR হইল। adr 
১০ ৯০১২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর ' যখন বিরাট 
পুরুষেব রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহার মুখ হইতে 
ব্ৰাহ্মণ, ভুজ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ 
হইতে ye সৃষ্টি হইয়াছিল। এইভাবে সমাজের সকল 
শ্রেণীর মধ্যে এঁক্য বুদ্ধি স্থাপিত হইল । odma 
পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে জাতিভেদ তুলিয়া 
দিয়া যে কোনও জাতির পুরুষের সহিত যে কোনও 
জাতির রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বুঝিলেন 
ভিপৃজ ভাল এবং শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসরণ কর! উচিত। 
বিজয়কষ্ণ গোস্বামী প্রথমে-ত্রাহ্ম হইয়াছিলেন পরে 
সন্গুরুব কৃপালাত করিয়া বুঝিলেন জাতিভেদ প্রভৃতি 
শাস্ত্রের wae] ভাল! তিনি গেগারিয়া আশ্রমে 
স্বহস্তে লিখিষা রাখিয়াছিলেন : “শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে 
বিশ্বাস কর, শান্তর ও মহাজনদের আচারের সহিত যাহ! 
মিলিবে ন| wre! বিষবৎ ত্যাগ কব”! পুরীতে তাহার 
enaife মন্দির প্রাচীরে ইহা এখনও লেখা আছে। 
হাই কোর্টের বড উকিল তারাকিশোর চৌধুরীও প্রথমে 
ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, কঠিয়াদাস বাবান্ধির কৃপায় জ্ঞানলাভ 
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করিয়! ওকালতী ছাড়িয়া বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মন্দির 
স্থাপন. “করিয়া সন্তদাস বাবাজী নাম লইয়া হিন্দুধর্ম 
প্রচার করিয়াছিলেন । Byer এনি বেশাস্ত বলিয়া- 


ছিলেন জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়া উচিত are: 
0615 not well to destroy the stately edifice 
which has weathered many a storm and 
given safe shelter to a myriad generations. 
Chaldeas, Persia, Egypt, Greece and Rome have 
perished mighty as once they were, India which 
was their contemporary has outlived them 
all and this marvellous 
primarily due to her profound spirituality _ 
is partly due also to the stability given her 
by her caste system.” Sydney Lord লিখিয়াছেন £ 
“There is no doubt that the caste system is 
the main cause of the fundamental stability 


‘endurance while 


‘and contentment by which Indian society has 


bcen braced for centuries against the shocks 
of politics and cataclysms.of nature ” 

বিষ্ণুপুরাণে বল] হইয়াছে (৩ ৮1৯) : 

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পূরঃ পুমান্‌ 

বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা: 

নান্যতৎতত্তোষকারণম্‌ 

“বর্ণশরম আচার পালন করিলে বিষ্ণুকে আরাধনা 
করা হয়। ইহা ভিন্ন তাহাকে তুষ্ট করিবার অন্য উপায় 
নাই (2 

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন (১৬২৪) : 


wats শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকা্ষ্যব্যবস্থিতে | 
কোন্‌ কর্ম কর্তব্য, কোন্‌ কর্ম কর্তব্য নহে, এ বিষয়ে শাস্তই 
প্রমাণ। “te শব্দের অর্থ শ্রুতি (বেদ) এবং স্মৃতি 
(রামায়ণ, মহাভীরত, Yat) ৷ পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রভাবে হিন্দু শান্ত্রবিরোধী পথ গ্রহণ করিয়াছিল, 
রামমোহন সেই পথের প্রদর্শক, এইপথে অগ্রসর হইয়া .' 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মুত্তি পূজা, জাতি বিভাগ প্রভৃতি 
শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে | 


staa পীরিতি | 
বিনয় চৌধুরী ্ 


* বসস্ত। fee মধুর বদস্ত। মুগ্ধ citer ITE | 
মদনের আগুন-আলা THB] প্রণয়ের কুছু-বার] TAB | 
সেই বসন্ত | এ রর 

O শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসস্ত এসেছে । চিরবসস্ত্ের মায়া- 
নিকেতন শ্রধাম বৃন্দাবন | খত্চক্রের আবর্তনে সেই 
চিরবসস্ত-পুরীতে এসেছে খতুরাজ বসন্ত | 

বইছে চন্দন স্থগন্ধিত মলয় বাঁতীস। সেই বাতাসের 


আলিঙ্গনে আন্দোলিত জবন্গ-লতিকার গাছগুলোকে | 


বড় মনোরম দেখাচ্ছে। তোমরাঁর মধু গুঞ্জরণে আর 
কোকিলের কুহুতানে ভরে উঠেছে যত নিকুঞ্জ কুটির। 

এমন মধুময় বসন্তে স্বয়ং Tri শ্রীহরির অস্তরে 
বুঝি আনন্দ ধরে না। তিনি নেচে নেচে খেলা করছেন 
গোপ-যুবতীদের সঙ্গে | 

ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে বকুল গাছগুলো | মধুপাঁন- 
লোভী ভোমরাগুলো তাদের ব্যস্ত কবে তুলেছে। নতুন 
নতুন পাতায় ভরা গাছগুলো থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে কন্তুরী 
স্বাস! আধফোটা পলাশ ফুলগুলো যেন অবিকল 
মদনের নখর| ভাবা মুখিয়ে আছে যেন যুবক-যুবতীদের 
হৃদয়গুলিকে এফোড় ওফোড় করে দেবার জম্কে। 

দুরন্ত masl বিরহিনীদের পক্ষে বেদনাব 
ay | প্রেম-পাঁগলিনী পথিক-বধূর প্রচণ্ড কামনা- 
উদ্বেল বিলাপের্‌ দিন। feu, সোহাঁগে উচ্ছল যত 
ব্জগোপনারী। | f 

বসন্তের অধিপতি কামদেব। অবিকল নরপতি 
যেন। ফুটন্ত নাগকেশবগুলি তার সোনার ছত্র; আর 
ভ্রমর-পরিবেষ্টিত পারুল ফুপগুলি তার তুনীরের মত 
শোভা পাচ্ছে। i a 

নিলাজ বসম্ভ। বসন্তের আবির্ভাবে সবাই যেন 
লজ্জা শরম জলাগুলি দিয়েছে । এই কথা মনে পড়ে 
যেতে চোখ মট্কে হাসছে বাতাবিলেবু গাছের সাদা- 


< আমের গাছগলো। সেখানে ধরেছে FA |) 


পার! ফুলগুলি ? বিরহিনীদের বিরহানল আলিয়ে দেবার 
কৌতুকে ফলকৃমুখী কেতকী তার বড বড় He বার 
করে চোখ ঠারছে | 


বাসস্তী ফুলের মন মাতানো গন্ধে আমোদিত হয়ে 
উঠেছে বনতল। নব্মঞ্িকা ফুলের স্বাদ হুরতিত 
করে তুলেছে গৃহাঙ্গন | মুনিগণের মন চুরি করে নিয়েছে 
এই মধু বসন্তকাল | 

'মাধবীলতার আলিঙ্গনে পুলকে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে 
মধু 
TST রসপগুণ এম্‌নি তীব্র আর হদয়-হরণ যে, অচেতন 
বৃক্ষ-প্রাপেও জেগেছে সাড়!, লীলায়িত হয়ে উঠেছে 
কামের খেলা। এ ছেন চাকু বসস্তখতুতে যমুনা-বারি- 4, 
বিধৌত বৃপাঁকন উপবনে স্বয়ং বুন্দাবনচন্ত্র শ্রীহরি 
বৃন্ধাবনের যত রসবতী গোপনারীগণের সঙ্গে মেতে 
উঠেছেন কেলিরঙ্গে | | 


qa মোহন বৃন্দাবন উপবন। শিহরণ তুলেছে মল 
বাতাস। বাতাসের আবাতে আঁধফোটা মল্লিকা 
ফুলরেণু ছড়িয়ে পড়েছে জারা উপবনে ৷ সুবাসিত 
হয়ে উঠেছে বনস্থলী। fre সমীরণ বয়ে নিয়ে cate 
কেতকী পরাগের পাগল-করা atte) মনসিজ শরে 
আহত যুবতীগণের অস্তর দগ্ধ হয়ে চলেছে নিদারুণ - 
কাযজরে। 

এতো শ্রীধুশৈল। ওখানে বন্ধ সর্পেব অধিবাস |, 
সাপের বিষে ভারাক্রান্ত ওখানের বায়ুমণ্ডল । ওখানে 
ঝড়ের আবেগে বইছে মলয় বাতাস। কেন? সাপের 
নিঃশ্বাসে সে অর্জবিত |. তাই শীতল হবার afata 
্স্তত্রত ছুটে চলেছে হিমালযের দিকে | জুড়োবার 
আশায় ধেয়ে চলেছে নিদারুণ খরবেগে। 







y 


আমের শাখায় শাখায় মুকুল-কলি ফুটেছে দেখে সে 


চৈত্র, ১৩৭৭ ] 


কাহুর পীরিতি 


৪৫৫ 





কি আনন্দ কোকিল কোকিলার! কুহু রবে তাঁরা 
₹ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলেছে সারা উপবন। 


আমের মুকুল থেকে বেরুচ্ছে সুবাস, ছড়াচ্ছে, | 


হ্ৃধাগন্ধ। মধুলোতী ভোমরারা বার বার গিয়ে তাঁদের 
"পরে বসছে, কাপিয়ে দিচ্ছে তাদের নিবিড় চুম্বনে। 
ঠিক তাঁরই পাশে মিথুন-ক্রীভা-রত কোকিল-কোকিলার 
কুহু-কলগান ! বিভ্রান্ত বিরহী পধিককুল। প্রিয়াসঙ্গ 
কামনায় ব্যাকুল তাদের প্রাণ মন আর আত্মার আধার | 

ঠিক এমনি সময়ে শ্রীমতী রাধিকা এসে দীড়িয়েছেন 
অদূরে । সঙ্গে এসেছে সখী ললিতা । দীড়িয়েছেন 
দু'জনে অতি সঙ্গোপনে | প্রথমে প্রস্ফুটিত কদদ্ব-বীধির 
আড়াল-ঘেব] fed ছায়ায়; তারপরে আরেকটু এগিয়ে 
বেণুবনের আভালে। 


Aefa কেলি করেছেন aces যত যুবনারী সঙ্গে । 

প্ৰমত্ত হয়ে উঠেছেন রস-রঙ্গে। ঈর্ষা-আহত দৃষ্টিতে 
- তাকিয়ে দেখছেন শ্রীমতী রাধিকা। 

সখীর হদয়-জালা বুঝতে পেরেছেন ললিতা | তাই 
বললেন, কেন ভাবছ সখি, দেখছ না, HR গোপনারীর 
মাঝে মাধব উদ্বেগভরে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন? 

Aa বললেন আহত আর্ডস্ববে £ আর কাকে, 
চন্দ্ৰাবলীকে ৷ 


না সখী, আমি বলছি তোমাকে | 


কি করে বুঝলি? চন্দ্রাবলীওতো ওধানে নেই। 

না থাক, তবু আমি জানি, অমন পাগলভরা দৃষ্টি 
নিয়ে মাধব খুঁজে বেড়াচ্ছেন শুধু তোমাকেই | 

তোর শুধু মন-রাখা কথা । 

কেন সখি? 


তুই কিচ্ছু না। যা তুই! বৃন্দাকে ডেকে দে গে 
যা! 
ও, বুঝেছি | 
fs qafa ° 
কথা হচ্ছে, দৃতীগিরিতে আমি মোটেই পোক্ত নই। 
তাই সইয়ের প্রাণ চাইছে বৃন্দে ENF | 

রাধ! শাসনেব ভঙ্গিতে চোখ মট্কালেন। শাসনের 
সোহাগটুকু প্রাণভরে arty করে নিয়ে বিচিত্র 
wore তাকিয়ে ললিতা বললেন, এই ষে যাচ্ছি সই, 
ডেকে দিচ্ছি THC | 

বলেই সুন্দর ভঙ্িতে হাসলেন আর অপরূপ ছন্দে 
নিতম্ব দুলিয়ে চলে গেলেন | | 

আদরের আনন্দে শ্রীমতীর মুখ থেকে AFA: 
পাগংলি''হতচ্ছাড়ি। | 

ললিতা কাছে নেই, চলে গেছেন। আভালে 
দাড়িয়ে কৃষ্ণের লীল! দেখছেন আর ভাবছেন Daty | 

চন্দ্রাবলী ! 

মাধব কাকে বেশি ভালবাসেন? . তাকে না 
চন্ত্রাবলীকে ? কিংবা কুজাকে? অথবা রুক্মিণী? 
না কি আবার সত্যভামাই ভার সবচেয়ে প্রিয়তমা ? 

বিশ্ময়! রাধার কাছে মাধব এক বিশ্রয়। একে 
একে সব কিছু মনে পড়ে শুীরাধাব। সব থেকে বেশি 
করে মনে পড়ে কাস্থর সেই মথুরা চলে যাবার প্রাণাস্ত 
বিরহ-বিধুর স্মৃতি °° 

বৃন্দাব ডাকে সম্িত.ফিরে পান Aste: বলেন, 
এসেছিস সই--আ:, বীচলুম। 

কেন? কিহল আবার? | 

হবে আবার কি sige যত নষ্টামা-_এ দেখনা। 











সঙ্ঘ-্পংবাদ y 


'আশ্রমী j 
ীপ্রীসঙ্ঘগুরুদেবের অনুধ্যান দিবস $ ‘Aafia ও মন্দিরদেবতার বাৎসরিক মহোৎসব | চৈত্র- 
অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের সুচনা AAs afar দেবতার অতিষেক-_পৃজাস্তে শ্রীমদ্দিরচূড়ে 


২৭শে চৈত্র ews অনুধ্যান fray) এইদিন বেলা পতাকা স্থাপন । প্রাতঃকা লীন অনুষ্ঠানান্তে Afri 
৯-৪০ মিঃ তিনি অর্ত্যলীলা সঙ্বরপ করেন । দেহী আত্মা এইদিন পতাকা উত্তোলিত হয়। পতাক| উত্তোলন ” 
বিষ? বির -এইদিন তার স্বত:প্রকাশ। করেন সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীষরুণচন্স দত্ত মহোদয়। 
mer পরম বরহ্ষেরই মূর্ত প্রতীক ! তিনি নিরাধার, পরদিন প্রতিপদ হইতে অমাবন্তা পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরে 
নিরাল্ব, তথাপি Sta বিশেষ প্রকাশ, বিশেষ আধারে; প্রতিদিন শান্্রপাঠ। ,তৎপরে পৃরশ্চরণঃ জপ, হোম 
বিশেষ নামন্ূপের আশ্রয়ে । পুজা আরাধনা ধ্যান প্রভৃতির দ্বার। অক্ষয় তৃতীয়া মহোৎসবের আরভ | 
ধারণা এই বিশিষ্ট নামরূপের বিশেষ দিনে, বিশেষ প্রবর্তক সের বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ 
ক্ষণে ।- সঙ্ঘজীবনে ২৭শে চৈত্র এমনই একটি বিশেষ. গত ২৮-এ চৈত্র” ১৩৭৭ (১3181৭১) প্রবর্তক সঙ্ঘের 
দিন এবং সকাল ৯-৪০ মিঃ এমনই একটি বিশেষ ক্ষণ । নব পর্যায়ের ২৩ বাধিক সাধারণ সভার SAER y 
কেন্দ্রসজ্ঘে সমগ্র দিনটিই অনুধ্যান দিবপরূপে পালিত চদ্দননগর কেন্্রসঙ্ঘে প্রবর্তক আশ্রমের Te হলে 
হয়! আশ্রমে প্রীগরুমন্দিরে ভোর «টা হইতে ইহার MRBS হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সঙ্ঘ-সতাপতি 
স্বর | সমাপ্তি সন্ধ্যা ৬টায়। উপাসনামুখে দিনের শীঅরুণচম্র দত মহোদয় | 
wire, উপাসনা! মুখেই দিনের সমাপ্তি । প্রাতরুপাসনার সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্বামী অদ্ধানম্দজী অধিবেশনে ১৩৭৬ 
অঙ্গরূপে SHS, সঙ্গীত, গুরুবন্বনা, সভ্ঘবাণী, কঠোপ- . (১৯৬৪-৭০) সনের কার্য্য-বিবরণী উপস্থাপিত করেন। 
fay ও গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ। বেলা sti হইতে . এই বিবরপীর মুদ্রিত প্রতিলিপি ইতোপূর্বে yes 
১০্টা এই বিশেষ ক্ষণে ইহ ও অমুকের সংযোগস্থল সভ্যসত্যাগণের নিকট প্রদান করা হয়। 
" -সং্ঘগুরু ভবনে সেই দিব্য পরম পুরুষের প্রত্যয়ঘন রবে যার 
অনুভূতির agi তৎপরে পুষ্পার্ধ্য প্রদান ও (১) ভাগবত চেতনার উপর জীবনেব প্রতিষ্ঠা । (২) 
প্রদক্ষিণ | ভাগবত চেতনায় প্রতিষ্ঠিত মানুষের, মধ্যে প্রেম ও ' 
বেলা ১১টায় সমবেত উপাসনা | উপাসনাস্ত্বে এঁক্যের সংহতিগঠন। (৩) এইরূপ সংহতিকে কেন্দ্র, 
অপরাহ্ন ৬টা! পর্য্যস্ত গ্গুরুবিগ্রহকে কেন্দ্র করে অরিরাম করিয়া দেশ ও জাতির ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি ও 
THIET বঞ্ধার। ৫টা হইতে ৬টা মহাভারত পাঠ। রাষ্ট্রমূলক সমস্তার সমাধান 


তৎপরে সমবেত উপাসনাস্তে দিবসের সমাপ্ডি। maT সভ্যশ্রেণী চার প্রকার £ (>) SUI 
কেন্দ্রসজ্যে এইদিন উৎসব ও সাধ্যমত মৌনব্রত পালন (২) সহযোগী, (৩) সাধারণ, (8) আজীবন 
করা হয়। | সম্ঘ-সাধনায় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমী, জাতি, 


এই ব্তসর এই দিনে আবার চৈত্র-পুর্ণিমা পড়ায় বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই অধিকারী o 
. দিনটির গুরুত্ব অধিক হয়। চৈত্র-পূর্ণিমা হইতে বৈশাধী- সত্ব-সাধনা হইতেছে_নিষ্কাম কর্ম, ভগবানে আত্ম . 
পুণিযা ire অক্ষয় তৃতীয়া পর্কাকাল ৷ অঙ্গুয়তৃতীয়াঁ_- সমর্পণ, প্রেম ও এঁক্যবদ্ধ ভাগবত জীবন f 


চৈত্র, ১৩৭৭ | 


৪৫৭ 





অন্তরঙ্গ সঙ্ঘনীতি : অধণ্ড অন্নক্ষেত্র, অখণ্ড অর্থভাগ্ার, 
অখণ্ড মন্ত্র গুরু AIG উপাসন!, স্বাবলম্বন, গোত্রান্তর, 
্রহ্মচর্য্যব্রত পালন । সত্য সংযম সম্বন্ধের অধ্যাত্বসাধন। 

কার্ধযবিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে অস্তরঙ্গ সত্য 
একজন, সহযোগী সভ্য চৌদ্দ জন, আজীবন সভ্য ছুই জন 
এবং সাধারণ সভ্য সাতজন সজ্বের TIS S হইয়াছেন | 

সঙ্ঘের উৎসব, প্রচার, পুজা, ব্রত, সেবা, পাল- 
পার্বপাঁদি, শিক্ষা-সংস্কৃতিকমূলক প্রচেষ্টাদির কোনরকমে 
ধারাটি রক্ষিত হইয়াছে, তেমন কোন প্রগতি দেখা! যায় 
না। | 

সঙ্বের গভপিং বডির নির্বাচিত সভ্যগণ £ শ্রীঅরুণচন্্ 
দত (সভাপতি), Areya চট্টোপাধ্যায়, শরীনারায়ণচন্দ্র 
দত্ত, শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী 


শ্রদ্ধানন্দ, শীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীইন্দৃভৃষণ রায়, 
শ্রীফণিভূষণ রায়, Atwa সেনগুপ্ত, এদেবেন্্নাধ 
চৌধুরী, শ্রীবক্ষিমচন্দ্র সেন ও AA frien দেবী! 

সভায় উপস্থিত 'সভ্যগণের মধ্যে স্বামী বোধানন্দ, 
নির্মল সেনগুপ্ত, রাধারমণ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, . 
নারায়ণচন্দ্র দত্ত সঙ্বের বিভিন্ন দিক লইয়া 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি আগামী 
বর্ষে সজ্ঘগুরুঞ্জীর বিদেহী হইবার যুগপুর্তির তাৎপৰ্য্য 
ও সঙ্ঘগতির দিকৃ-পরিবর্তনের কথা বিশদভাবে বলেন। 

মেসার্স এন. চৌধুরী ae কোং পুনরায় হিসাব 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এবার শঙ্কিত পরিবেশের as 
অধিবেশনে বাহিরের সভ্যসভ্যারা বিশেষ উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। 





॥ গ্রাহকদের প্রতি ॥ 
৬ বর্তমান চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে প্রবর্তক-এর &*তম বর্ষ পূর্ণ হইল। ১৩৭৮-এর বৈশাখে ৫৬তম বর্ষ RF হইবে | 


& অগ্রিমূল্য, যুগ-সঙ্কট, ভাবাদর্শ-সংঘাত, মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন এসবই প্রবর্তকের মত স্বধশ্মগ্রতিষ্ঠ সাহিতা 
ও সংস্কতিমূলক পত্রিকা-পরিচালনের পথে প্রতিকূল।. তথাপি প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালের যুগাভীষ্ট 


সিদ্ধি-সঙ্কল্ে প্রবর্তক ব্রতধারী। মুষ্টিমেয় ধারা প্রবর্তকের সমধর্মী ও সহমর্মী, আস্পৃহা, 


আকুতি ও আদর্শে 


সহানুভূতিশীল তারাই প্রবর্ভকের চলার পথের পাথেয়। গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও 
অনুরাগী সবহদ্বৃন্দের সপ্রেম সহযৌগিভ! ও পত্রিকা-বিষয়ে নির্দেশ-পরামর্শ প্রার্থনীয়। 


@ গ্রাহকগণ প্রবর্তকের বকেয়! ও নববর্ষের দক্ষিণা যথাশীঘ পাঠাইয়া দিলে যাধিত হইব । অন্তথায় আদায়ের 
সময়টি জানাইয়া দিলে ভাল হয়। অপরিহার্য কারণে পত্রিকা বন্ধ কৰিলে তাহাও চৈত্র সংখ্যা পত্রিকা 
প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই জানাইয়া দিবেন | ভি. পি.তে ব্যয়সাধ্য হওয়ায় মনি-অর্ডারে tri পাঠানো 
বাঞ্ধনীয়। ডাক খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়,' বিশেষ প্রবর্তকের অঙ্রাগী গ্রাহকদের প্রতি আস্থাশীল বলিয়াই 
সাধারণতঃ বকেয়া টাদার we কোন qey তাগাদাপত্র দেওয়া হয় না । কিন্তু অনেকেই নিত্যদিনের 


ব্যতিব্যস্ত্রতায় পত্রিকার দক্ষিণা বিষয়ে অবহিত নহেন। 


যে-সব গ্রাহকের নিকট একাধিক বর্ষের চাদ 


বাকি তাহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইলে দুঃখের সহিতই আগামী বর্ষের পত্তিকা প্রেরণ বন্ধ, 


করিতে বাধ্য হইব | 


পত্রিকার কম্প্রিমে্টারি প্রাপকগণ তাহাদের বর্তমান ঠিকান! সন্ধে পত্রত্বারা নিশ্চিত করিবেন | 


e যুগ-সমন্তামূলক মৌলিক চিন্তা, ভারতীয় ভাবাদর্শ, নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত লেখা ছাড়াও, 


প্রবন্ধ, গল্প, উপন্তাস, নাটক, কবিতা, 


পুস্তক সমালোচনা প্রব্কের বৈশিষ্ট্য । বিশ্ব-তত্বদর্শনের পটভূমিকায় 


লিখিত গভীর মননধর্ষী ধারাবাহিক রম্যরচন! 'যাত্রী' আগামী বর্ষের বিশেষ আকর্ষণ। asfar ঘনিষ্ঠ 
সংযোগের জন্য মাঝে মাঝে পাঠকপাঠিকার মতামত প্রকাশের ব্যবস্থাও হুইবে! 


৯৯ 





ুষ্টান্দের পরিবর্তে গ্রীকৃষ্ণাব্দ £ 

প্ৰল্যাণ কল্পতক” নামক গোরক্ষপুর_হুইতে প্রকাশিত ইংরাজী ' 
ভাষায় মাসিক পত্রিকাষ প্রীযৃব্ব। রাও লিখেছেন ( এপ্রিল ১৯৭৭) £ 
“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমিতে অবতীর্ণ হ্যা লীলা কৰিয়াছেন সে 
দেশে যীপ্তধষ্টের আবির্ভাব হইতে ere চলিতেছে ফেন? বিদেশী 


শাসক নিজেদেব we চালাইভেছিলেন। এখন Aresa 
আবির্ভাব হতে অস্ চল! উচিত. প্রত্যেক পপ্রিকাষ কল্যব্দ লেখা 
আছে। শাস্ত্রে আছে: 

. TEETH গাং SEL দিবংগতঃ 

তদ্দিনাৎ কলিরায়াতঃ ॥ 

By aw EE OO CE ees পবই 
কলিযুগ আরস্ত। এখন ৫০৭১ কল্যবা চলিতেছে। আর এক কথা, 
বৈশাখাদি মাসগুলি প্রচলিত gem প্রয়োজ্জন। সপ্তাহে একদিন 
ছুটি দেওষা হ্য। তাহা ববিবাঁবেব পরিবর্তে বৃহ্ষ্পতিবাব ছুটি দিলে 
লক্ষ্ীবাবের মধ্যাদা দেওয়া হয়।” 

প্রস্তাবটি সমীচীন এবং অবশ্য বিবেচ্য। 


ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ২ ডাকঘর 


বর্তমান বছরের জুলাই মাসে ভারতে ডাকঘবের সংখ্য! মোট 
ছিল ১,*৫,৪৩৩1- ১৯৬০ সালে-এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০,৭১৩ 
বর্তমানে ভাবতে প্রতি ছটি গ্রামেব একটিতে ডাকঘর বয়েজ । দেশের 
অর্ধেকেরও বেশী গ্রামে প্রতিদিনই চিঠিপত্র বিলি ET) ১৯৬০ সালে 
যেখানে প্রতি ১৭৯ বর্গ মাইল এবং ৫০৪৬ জন লোকপিছু একটি 
ডাঁকঘর ছিল, এখন সেখানে প্রতি ১১১৮ বর্গমাইল এবং ৪১৬৬ জ্রন' 
লোকপিস্ু একটি ডাকঘর রযেছে। 

১৯৭* সালেব জুলাইয়ে গ্রামাঞ্চলের ডাকঘরেব সংখ্যা হয়েছে 
৯৫,২৩৫ 1 ১৯৬০ সালে এই সংখ্য। ছিল মাত্র ৪১৮৬৯ | শহ্রাফলে 
এই দুই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০১৯৮ এবং ৬২৩৪। 

স্বাধীনভাব পর ডাকঘরেব "সংখ্যা রেড়েছে Heat | 
ভাবতে ডাকঘবেব সংখ্যা সম্ভবতঃ পৃথিবীতে বৃহত্তম তরু এখানে 
উহাব সম্প্রসাবণ এখনও ব্যাপকভাবে হচ্ছে। 


সুরবন্ধার বিপ্রাবীথিতে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস : 


* বিপ্লবী Aaga ঘোষ শ্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত ১৩ই 
এপ্রিল সন্ধ্যায় সুরঝঙ্কাব বিস্তাবীধি ভবনে প্রাক্তন সংসদ সদস্তা- 
শ্রীমতী ইলা পালচৌধুবীর পৌবোহিত্যে জালিয়ানওযালাবাগ দিবস 
উদ্ধাপিত ex প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীমপীল্র সাথ নায়েক সভার উদ্বোধন 


যদিও , 


এবং শহীদ বেদীতে মাঙ্গাদান করেন । বিপ্লবী শ্রীবিনোদব্হারী 


. দত্ত, শ্রীমীখনলাল sg, অধ্যক্ষা শ্রীমতী গীত! বসু জালিযানওয়ালাবাঁগ 


দিবসের তাৎপর্য ও ইতিহাস বর্ণনা কবেন। সভায় সমিতিব 
পৃষ্ঠপোষক শ্রীহ্মন্তকুমার. বসু, Bios ঘোষ এবং বিচারপতি 
জীকিবশলাল বায়েব মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা! STI FONE 
কুমারী কল্পনা! শেঠ, শ্রীসৃপ্রিয বনু ও কুমারী শিবানী রায় জয় বাংল! 
সঙ্গীত পরিবেশন কবেন। | 
লীবলরাম ধর্ম্মসোপানে উৎসবানুষ্ঠান £ 

গত ২৩-এ চৈত্র মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খড়দহস্থ (২৪ পঃ) Mer- 


কা 


নাবায়ণজীব মন্দিবে পবমারাধ্য আচার্য্যদের শ্রীপ্রী১১০৮ বলবাঁম . 


স্বামীজী মহাবাজেেব ১২৯তম আবির্ভাব তিধি উপলক্ষ্যে উৎসব 
অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মসভার আয়োন্ধন কবা হয। সভাষ পৌবোহিত্য 
কবেন পরম ভাগবত ডাঃ নলিনীরগ্রন সেনগুপ্ত ও প্রধান অতিথির 
আসন অলম্ভত কবেন শ্রী্মবনীরঞ্লন সেনগুপ্ত মহাশষ।- সভায় 


- বিভিন্ন বক্তা “সাধুবু অস্তিম gfe ও শরীত্রীবলরা ম স্বামীজী মৃহাবাজেব 


অপূর্ব অলৌকিক লীলাপ্রদঙ্গ আলোচনা কবেন। প্রাতে 
স্তোত্রপাঠ ও ্্চাবি্রহের বিশেষ পুজা ভোগরাশাদি অনুষ্ঠিত হয়! 


, এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্তার : 


প্রখ্যাত সাহিতাক Stator চৌধুৰী ভাব সম্প্ৰতি চিত ‘এখনই! 
পুস্তকের জস্ত এ বছবেব Tae পুরস্কাব লাভ কবেছেন বলে রাজ্য- 
সবকারের শিক্ষাদপ্তব থেকে cated কবা| হযেছে। পুবস্ধারের 
মুলা ৫০০০ টাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ভার সাঁহিত্যকর্মেব 
Defeat তিনি ১৯৬৩ সালে আনন্দ পুবস্কাব পেয়েছিলেন। 
শ্ীচোধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালষের ইংরাজী স্রাহিত্যেব এম. এ. 
আয়ুর্বেদ “ice ডক্টরেট লাভ : 

১৯৭০ সালে এপ্রিল মাসে বেনাঁবস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালঙ্ন থেকে 
শ্রীপ্রতীপকুমাব দেবনাধ আযৃর্বেদিক মেডিসিনে ডক্টবেট উপাধিতে 
ভূষিত হযেছেন। ভাব গবেষণার বিষয় ছিল “Certain experi- 
mental studies on therapuetic uses ‘of Snake venom.” 


পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ইনিই আধূর্ধেদিক মেডিসিনে প্রথম ডক্টবেট। 


বর্তমানে ডাঃ দেবনাথ বেনারস fey বিশ্ববিদ্যালযেব অন্তর্গত কলেজ 


অব মেডিকেল সায়েন্দ-এ Pharmacology ডাঃ এ. কে. সাম্কালের 
সহিত ভাবতীয ভেষজ নিয়ে গবেষণা করেছেন | 
শ্রীমৎ গল্পানন্দ ব্রদ্দচারিভীর আবির্ডাবোৎসব £ 

গত ২৯-এ ফাল্গুন শুভ শুক্লা অষ্টমীতে সদ্গুক বিজযকৃষ্ণ ও 
শ্রীমৎ কুলদাননদব্রদ্ধাচাবিজীর সুযোগ্য উত্তরাধিকাবী শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ 
্রক্মচাবী মহাঁবাজেব ৭৪তম পুণ্য আবির্ভীব তিথি সনিষ্ঠায ভাঁব- 
গম্ভীর পবিবেশে উদযাপিত হয় তারই প্রতিষ্ঠিত ৬* সিমলা HP 
কলিকাতাস্থ সম্ঘ-ভবনে 
প্রতিষ্ঠিত রাশাঘাটস্থ শ্রশীবিজযকৃষ্ণ-গদ্ানন্দ আশ্রমে । পুঁজাপাঠ, 
হোম, ভজন, নামধজ্ঞ, erty বিতবশ এই উৎসবের অঙ্গ হিল। 
বিভিন্ন স্থান হইতে বছ ভক্ত সমাগম হয । 


a 


ও তদীয fag শ্রীমৎ বেদানন্দ সরস্বতী 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_-চৈত্, ১৩৭৭ 





‘age’ মাসিক. পত্রিকার কার্যবিবরণী | 


১। প্রকাশেব স্থান £ ৬১ বিপিনবিহীবী গাঙ্গুলী BB, কলিকাতী-১২ 
২। প্রকাশকাল $ মাসিক 
e1 gute: প্রীফপিভূষ্ণ বায 

জাতীয়তা £ ভারতীব : 

ঠিকানা £ ৫২/৩, বিপিনবিহা বী গাঙ্গুলী AB, কলি-১২ 
at প্রকাশক £ শ্রীবাধাবমণ চৌধুবী 

জাতীবতা : ভাবতীষ 

ঠিকানা £ ৬১ বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী BB, কলি-১২ 
৫। সম্পাদকঃ প্রীঅকণচত্র দত্ত ও শ্রীবাধামণ চৌধুবী 

জাতীষফতা : ভাবতীষ 

ঠিকান!ঃ প্রবর্তক সঙ্ব, চন্দননগর, হুগলী 
৬ স্বত্বাধিকাৰী £ প্রবর্তক ট্রাষ্ট,৬১ বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী BB, কলি-১২ 

' আমি রাধাবমণ চৌধুবী ঘোষণা কবিতেছি যে, উপরোক্ত বিববণ 

আমাব জ্ঞান বিশ্বাসমতে সত্য । 


(নিয়মাবলী ) 
Sai— rare | পত্রিকাব ৫৫তম বর্ষ চল্ছে। 
Tam, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতিমুলক পত্রিক]। 
শ্শাধ থেকে TAS! যে কোন মাস হতে গ্রাহক 
say চলে | 
: ক্ষপা--সডাক বাধিক ছ+*-৬-০০) টাকা । ষাণ্মাসিক 
“এন টাকা (৩:০০) | 
LAAS, গবেষণামূলক ও gaa অনতিদীর্ঘ 
'না বাঞ্চনীয় | 
“PST ও বচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা 
টিকিট প্রেরিতব্য | 
‘Se প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই-_ 
'দকের ATE | 
[সের প্রবর্তক সেই মাসের (বাংলা ) প্রথম সপ্তাহে 
হা প্রকাশিতবা। ংলা ৯ এবং ১০ তারিখে 










' ,রণতঃ পত্রিকা ভাকে পাঠানো হয়। শ্ীবাধাবমণ চৌধুৰী - 
k- = ১৩৭১ ॥ প্রকাশক : প্রবর্তক 
বাষ্্রমণ্ডলে সঙ্গীতানুষ্ঠান : অতিধিকপে উপস্থিত হন শ্রীদক্ষিপাবঞ্জন বসু শ্রীমতী পুষ্প দেবী, 


গত ওবা এপ্রিল সন্ধ্যায় মহাবাষ্ট্র মণ্ডলেব তিলক সভাগৃহে শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ এবং শ্রীমাধনলাল কুও,কে অনুষ্ঠানে পুষ্পস্তবক, 
নবমী উপলক্ষে মহাবাষ্রেব কবি পদ্মশ্রী গ. দি. দাঁডগুলকরেব দ্বাবা সন্বর্ধনা দেওযা হৃয। শ্রীমতী কমলা ভাগবত নিজে গীত 
ঠত প্গীত বামাষণ” কাব্যেব বঙ্গানুবাগিত সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত বামাষণের বঙ্গানুবাদ এবং সঙ্গীত পবিবেশন ববেন। প্রধান অতিথি 
[| উক্ত অনুষ্টানে সভাপতিত্ব কৰেন শ্রী বি. এম. ভিড়ে। প্রধান শ্রীদক্ষিণারঞ্রন বসু ভার ভাষণে বলেন ভগিনী কমল! ভাগব্ত 
পশ্চিমবঙ্গে এসে স্বল্প সমঘেব মধ্যে বাংল! ভাযা শিক্ষা কষেছেন ইহা 
অভিনন্দণঘোগ্য। মহাবাষ্ট ও বাংলাব সাংস্কৃতিক সংহতিব ক্ষেত্র 
ডাব প্রচেষ্টা উভয় বাষ্ট্রে জনগণের প্রভৃত উপকাঁব হবে ! 
অশোক চৌধুরী 


নিবেদন 


দেশের অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ও 
প্রেসের নানারূপ আভ্যন্তরীণ. কারণের জন্য 
"পত্রিকা প্রকাশ সম্প্রতি অনিয়মিত হয়ে পড়ার 
আমরা ছুঃখিত। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের জন্য 
আমরা সচেষ্ট আছি। 


e SST শি : 
| মহেশলইব্রেরীখ১শ্যমাচত্রগ HB 
|| ফলিঃ১২ _ সং পুস্তক ভাতার: 

RUSE SESICE: fel 


- পরিচালনা প্রবর্তক - 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_চৈত্র ১১৩৭৭ 


ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত ॥ কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ 1 + 
STN e APF] ২-০০ Dr. H. K. De CHOWDHURY 
ডট্টর Agua বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
sta STEN ১-২৫ (৪ম সংস্করণ) তি AERCH ৬-০০ 
তেইশটি পল্লীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ক কবিতা এবং পরি শিষ্টে  শ্রহর্গাকিস্কর বিরচিত ॥ 
“মনের ফসল" নামে সাতজন মনীষিকে স্মরণ করা হয়েছে। | সভ্যতা ও aea Eafe ১৪-০ 
সেবা woa, ৭৯ মহা! গান্ধী রো, কলি:-> |. প্রবর্তক পাঁবলিশীস? কলিকাতা-১২ 
| bd বাংলা সাহিত্য-আঙ্গিনায় আধুনিকতম সংখোজন - 
জ্ঞামানিন্ন more ১-২৫ yaa fool k 
yaa জার্মান শিশুসাহিত্যের হনির্বাচিত কয়েকটি | State অন্য SS কোব্যগ্স্থ) ৩-০০, 
রূপকথার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ - J QOS ATS এক (গল্প) ৫-০০. 5 
ক্যালকাটা বৃক হাউস, ১1১ বন্ধিম চ্যাটাজি AB, কলিঃ-১২ sero, রাজা! ate রোড, কলিকাতা-৭ 








asr acters Stipa Staaten 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ag আমদানীরুত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদ্ধা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিৎ, “NS, এ 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও .. 
রকমারী fre শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজ.ত থাকে। . - 

zafra একমাত্ৰ farSaceten প্রতিষ্টান 


রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ - 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 


* 
An Important Announcement == == j 


A BOON TO THE INDUSTRY ` 


Ak DOUBLE ENDED-GRINDER on 
FLEXIBLE SHAFT GRINDER | 


MANUFACTURED BY: 


` RAMKANAI ELCYRO WORKS , 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA RCPAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1517 | “ Phone : Resi. 33-2332 


x ELECTRICAL MOTOR 
% POLISHING & BUFFING 
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বাধিক সুচীপত্রঃ বৰ্ণানুক্ৰমিক 


বৈশীথ--চৈত্র 2 ১৩৭৭ 


লখকেব নামের বর্ণানুক্রমিক সুচী ॥ প্রঃলপ্রবন্ধ ; নিঃ=নিবন্ধ ; গঃ=গল্প :নঃ=নঝ্মা; উঃ=উপন্যাস ; 
চিঃ=চিত্র; কঃ-ুকবিতাঁ; জীঃ=ন্ধবীবনী ; জীঃ চিঃ=জীবন-চিত্র ; ws কাঃ=কাব্য কাহিনী ; 
আঃ আঃ=আলাপ ও আলোচনা ; আঃ=আলোচনা ; ভ্রঃ=ভ্রমণ : গীঃ আঃ=গীতি আলেখ্য ; 
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